সমালোচনার সমালোচনা সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মতামত । ৭১৫ 


৭০৫ পৃঠা ১ম ও ২য় প্যর1-- 

একথার উত্তর সমালোচক দিয়া 
গিয়াছেন। ইহারই নাম 'ধাঁন ভানিতে 
শিবের গীত) কবিও গাহিয়াছেন বটে, 
॥ প্রতিবাদকও গাহিয়াঁছেন বটে । প্রতি- 
বাদক চর্বিত বপ্ত উদগার করিয়া যাহা 
দেখাইয়াছেন, তাহাতেই একথার উত্তর 
আছে। রাজপুল্রের মন্ততা বা চঞ্চলতা যদি 
দোষের না হয়, তবে জুরাস্বীর মন্ততা, 
বেশ্তাসেবীর বেগ্তাগ্লীতিহেত চঞ্চলতাই 
বা নিন্দার কেন? রাজপুল ধীরগন্তীর- 
হইলে আপান্ত ছল গক? রাজপুল্র 
কি ভাবে স্বহস্তে ঘোড়া ধরিয়াছেন, 
তাহ! সমালোচক দেখাইয়াছেন, সে 
ভাবে ঘোড়া ধরা রাঁজপুলের উচিত 
কিন।, তাহা পাঠকেরা বিচার করি- 
বেন, প্রতিবাদকের ততটা দেখিবার 
সামর্থ্য নাই দেখিতেছি। জ্ঞানরুত্র অপ- 
রাধের প্রায়শ্চিত্ত বোধ হয় চান্দ্রায়ণেও 
হয় ন।। 

৭০৫ পৃষ্ঠা ৩ব পারা 

এস্থলে প্রতিবাঁদক সমালোচনাঁটি 
পাঠ করেন নাই বলিয়া বোধ হইল। 
সমালোচনার ৪০৪ পষ্ঠার কাঁশীদাসের ও 
গিরিশ বাবুর প্রবীর-চিত্রের তুলনাটি 
যেসকল যুক্তির উপর করা হইয়াছে, 
প্রতিবাদক তাহা অন্যথা করিবার কোন 
যুক্তি দেন নাই । এর পে স্ত্রীর প্রসাদা- 
কাজ্ষা নীতিধন্ম বিগহিতই বটে। 
অন্যায় উপহার দিয়া স্ত্রীর প্রেমলাভ, 
নিজের অন্যায় বাসনার পরিপুরণ ইত্যাদি 
বিবেচক রাজপুজের কর্তব্যনীতির অস্ত- 
গত নহে, রাজধরন্ম্ের অন্তর্গত নহে, 
হিন্দুম্বামীর ধর্্মও নহে। প্রবীর যদি 
অগ্রে অশ্বের ভালপষ্র পড়িতে ন, তারপর 


ঘোঁড়া ধরিয়া রাখিবাঁর ইচ্ছ। তাহার 

হইত, তাহা হইলে কোন কথা বলিবার | 

ছিল না। | 
৭5 & প্চ্ঠ! ১ম শ্স্ত-. 

এ সকল কথার উতর সমাল্যেচক 
যথেষ্ট দিয়াছেন। প্রবীর-চিত্রের অসাম- 
গুশ্ত বিচারস্থলে সমালোচক বে সকল 
যুক্তি দেখাইয়াছেন, প্রতিবাদক তাহার 
একটিরও তন্তথা করেন নাই, অথচ | 
এই সকল মতামত দিতেছেন, ইহা বড় 
আশ্চর্যের বিষয় । “ক্ষত্রিয়ের আহবানে 
ক্ষত্রিয়ের দণ্তে” যদি প্রবীর ঘোড়া ধারিত 
তাহা হইলে অন্তাঁম্ব হইত না, কিন্তু প্রবীর 
ঘোড়া ধরিয়াছে স্ত্রীর তৃপ্তি হেতু । 


প্রবীর বলিয়াছে বটে-- 
“অহঙ্কারে ধরিয়াছি ঘোড়া 
প্রাণ ভগ্নে দিব ছেড়ে 1” 
এবং নির্ীকন্ম কবিলে সাধন 
রুট যদি হন নাবায়ণ” ইত্যাদি | 


কিন্ত সে কথন ? স্ত্রীর নিকট নিজের 
বড়াই করিবার সময, ভীতা চকিতা! 
পরীকে সাহস দিবার অমর ! প্রবী- 
রের এই উক্তি যদি প্রাণের যথার্থ 
কথ হইত, তাহা হইলে প্রবীর এই 
ছলে স্ত্রীর নিকট প্রেম উপহার দিয়া 
ভালবাসা জানাইতে চেষ্টা করিত ন1। 
মদনমুঞ্জরীর প্রথম জিজ্ঞাসার উত্তরেই 
নিজ উদ্দেশ্ত বলিয়। ফেলিত। ব্রণকাম- 
নার কথাঁও এ্রবূপ। প্রতিবাদক এস্থলে 
অনিকার চর্চার উল্লেখ করিয়া লমা- 
লোচককে ব্র্গহত্যার শাস্তিভাগী করিয়া 
ছেন। সমালোচকের হইয়া আমরা | 
ব্লিতে পারি, জানিয়া শুনিয়া সজ্জানে 
মিথ্যাপক্ষ. মমর্থম করিলে দে কালে 


৭৯৬ 


হিনদুরাজারাই তণ্তলৌহছা রা সেই সাক্ষীর 


জিহবা দগ্ধ করিতেন, ধর্মের বিচার দূরে 
থাঁক। প্রবীরচিত্রে কিরূপে সামঞ্জশ্য 
আছে তাহা প্রতিবাদকও দেখাইতে 
পারেন নাই। 

৭০৬ পৃষ্টা ২য় সতত. 


জনাকে এস্থলে সমালোচক নিন্দা 
করেন নাই, প্রবীরকেও নহে। পিতৃ 
ভক্তি ও মাতৃপক্তির পরিমাণের কথাটা 
তুলিয়! প্রতিবাদকই “শোচনীর ব্যঙ্গের? 
পাত্র হইয়াছেন। এইস্থ্ালব সমলো০- 
কের কথাগুলি আর একবার পাঠ 
করা কর্তব্য। পিতৃমাতভক্তির আদর্শ 
রাম । রাম কি ভাবে এই সকল সন্দি- 
স্থলে কথা কহিয়াছেন আর প্রবীর 
কি ভাবে কহিরাঁছেন, তাহা বিবেচনা 
করিলেই চলিত । 

ণ০৬ পৃষ্ঠা ১ম প্যারা 


জনাস্বন্ধে ঠিক এ কথাগুলি 
তুলিয়াই সমালোচক এম্তলের উত্তর 
দিয়াছেন, প্রতিবাদক বুঝিতে পারেন 
নাই। নীলধ্বজের সহিত জনার শেষ 
কথাগুলি (জনার ২৩২৫ পৃঃ) জনার 
স্বেচ্ছাচারিতাঁর পরিচায়ক । 
৭০৭ পৃষ্টা ২য় প্যারা-- 


এ কদর্য কথার উত্তর কদর্ধ্য 
ভাঁষা ভিন্ন অন্য ভাষায় দেওয়া যাঁয় ন।। 
এই মতপ্রকাশের পুর্কে প্রতিবাদকের 
বুঝা উচিত ছিল যে, বর্ণনা! পাঠে যদি 
বর্ণনীয় বিষয়ের ছবি মনে না উদ্দিত 
হয়, তবে সে ব্ণনার আবশ্তক কি? 
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চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





“উঠ উঠ কত নিদ্রা ধাঁও ষাছুমমণি” 
আর দূতের-__“প্রাপণে বীরগণে নিবারিতে 
শাবে মহাচমু”ত “জনায়সে পরাজিল দেব- 
হুতাশনে” ও “এতক্ষণ কি হয় না জনি” 
ইত্যাদি পাঠ করিলে সমালোচকের কথ 
সপ্রমাণ হইবে । একটা রাত্রি উৎসাহে 
বিপদে বাস্তবিকই কাটিয়াছে, তাহা! কেহ 
অস্বীকার করে না, তবে কথ! এই 9701) 
9 6111০ রাখিতে গেলে এরূপ ঘটনা 
সংস্থান করা উচিত নহে আর তাহারও 
সহিত একথার কোন সম্পর্ক নাই, 
ইহাই বৃথ! তর্ক। 
৭০৭ পৃষ্ঠ] ৩য় পাবা - 

নেপগ্যব্যবহিত কালে ষাহা যাহা 
ঘটে, তাহার উল্লেখ এরূপ ভাবে পরদৃশ্তে 
হওয়া আবশ্তক যে, পরদৃশ্ঠদর্শনে দর্শকে 
তাহা বুঝিতে পাঁরে, নতুবা নেপথ্য- 
ব্যবহিত কালে কোন ঘটন! ঘটিল বা ন' 
ঘটিল, তাহাতে নাটকের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি 
হয় না। জনা জাহৃবীর নিকট কখন 
কি আজ্ঞা পাইয়াছেন, তাহা জনা' যদি 
না বলিয়া দেন, তবে সে আজ্ঞা না 
পাইলেও নাটকের কোন ক্ষতি হয় ন]। 
নাটকোক্ত কোন মহাঘটনা নেপথ্যে 
ঘট।ও যুক্তিসিদ্ধ নহে আর গঙ্গার ষে 
এরূপ আজ্ঞা হইতে পাবে না, তাহা 
গঙ্গারক্ষকের মুখে (জন! ৪০ পৃষ্ঠায় ২য় 
গঙ্গারক্ষকের শেব কথার এবং ৬১ 
পৃষ্ঠায় ১ম বক্ষকের কথায়) গঙ্গার 
অভিপ্রায় কবি যাহা প্রকাশ করিয়া- 
ছেন, তাহাতে গঙ্গা কখন যুদ্ধে অনুমতি 
দিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না । শুদ্ধ এই 
জন্যই যদি সমালোচিকের দৌড় “মসজীদ্‌” 
পর্য্যন্ত হয়, তবে প্রতিবাঁদকের দৃষ্টিশক্তি 
জন্ঠ পুশ্তকের এ ছুই- পৃষ্টাপর্য্যস্তও নাই 


, বলিয়া বৌধ হইতেছে । 





সমালোচনার সমালোচনা সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মতাঁমত। ৭১৭ 


তুল্য প্রতিদ্বন্দ্ী বলিয়া বিবেচনা! 
না করিলেও নিশ্চেষ্টতাই সফলতার 
লক্ষণ নহে। মা আসিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া 
দিবে, এরূপ গাঢ় নিদ্রা প্রবীরের 
এসময়ে অনুপযুক্ত । খরগন ও কচ্ছ- 
পের গল্পের কথা প্রতিবাদক জানেন 


বোধ হয়। 
৭০৭ পৃষ্টা পর্থ প্যারা-- 


“কাজেই মজিল” কারণ তাহা 
স্বীকার না করিলে কবির কার্ধ্য চলে 
না। প্রবীর বাস্তবিক তখনও মজে 
নাই (সমধলেধচন। ৫০৫ পৃ দেখ) 
নায়িকার অবতাঁরণাঁর আবশ্যকতা যে 
কত অল্প তাহা সমালোচক ৪০৭ ৫০৫ 
পৃষ্ঠায় অতি বিশদরূপে দেখাইয়াছেন। 
মদনবাণে প্রবীর যদি মদনমুগ্গরীর গৃহে 
আসিত, তাহা হইলে প্রবীরের পতন 
হইবার বাঁধা আমরা কিছু দেখি না। 
শ্রীকৃষ্ণের বা জাহৃবীর আজ্ঞা “শয়নে 
ভোজনে রণসাঁজ কভু নাহি ত্যজে” 
ক্গতরাং প্রবীর পত্রীর নিকট আসিয়া! 
যর্দি পত্বী-আলিঙ্গন-আশায় পত়ীর শত 
নিষেধ সত্তেও নিজ ক্ষত্রিয়স্থলভ দস্ভের 
বশে রণসাঁজ ত্যাগ করিত, তাহা হইলে 
হইত এবং তাহা হইলে প্রবীরকে আর 
পরকীয়া 'রমণীলোভের দোষে দোষী 
হইতে হইত নী। মদন বাণে স্ত্রীতে 
যে মোহ ঘটে না, তাহা নহে, সাক্ষী 
পাঁওুরাজের পরিণাম । 

৭০৮ পৃষ্ঠা ১ম স্তস্ত-_ 

ইহার উত্তরও উপরেই এক 
প্রকাঁর দেওয়। হইয়াছে । প্রবীর কি 
ভাবে মায়াকাননে গিয়। পড়েন, তাহার 
সন্বদ্ধে সমালোচক কোন কথা, বলেন 
নাই, তিনি যাহী। খলিমছেল, তীহ। 


রা 


০ _- শি শী শিপ ৮৮২৮৮ ৮ শশী পাশ শশা শি শশী শি শি) 


। দুষ্ট নহেন। 


মাঁয়াকাননে প্রবেশের পুর্মকালের 
নায়িকা দর্শনের পুর্বের কথা। যুদ্ধাব- 
সানের পর যেখানে প্রবীরের সহিত 
নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ (যেখানে সে 
একবার যন্ত্রধবনি শুনাইয়া ও রূপ দেখাইয়া 
লুকাইল, জনা ৬৫ পৃঃ ), যেখানে মদন 
রতির নুতাগীত, সে দশ্তটি মায়াকাঁনন 
নহে, তাহা রণক্ষেত্রের অপর পার্খ। 
যদ্ধাবসাঁনের পর মাতভক্ত প্রবীর মাতার 
নিকট না গিরা এই রণক্ষেত্রের নিভৃত 
গ্রদেশে কেন আসিল, এই প্রশ্ন স্মা- 
লোৌচকের। প্রতিবাদক দৃশ্টেব গোলমাল 
ঘটাইয়া এখানে বে উত্তর দিয়াছেন, তাহা! 
তাহারই মহা! ভ্রম 
৭০৮ প্ন্ঠা ১য় স্তস্ত__ 

কাঁণীদাসের অগ্নি বা জৈমিনীর 
অগ্নি কর্তবা-বিমুখতায় বা পক্ষপাতিতায় 
কাশীদাসের অগ্নি ভক্ত- 
বাংসলো মুগ্ধ হইয়া স্বীয় তেজহরণের 
উপায় বলিয়াছেন। ভক্তবাৎসলাতাক 


, যতটুকু পক্ষপাঁতিতা বাঁ কর্তব্যবিমুখতা 


আসে, তাহা ত্যাগ করিতে গেলে, দেব- 
তার দেবত্ব থাকে ন! আরও ঈর্ববের 
ঈশ্বরত্ব লোপ হয়। ঠিক এই কারণেই 
অর্জুনের নিকট খাঁওবদাহনহেতু খণী 
থাঁকিয়াও, অজ্জুনকে নারায়ণ-প্রিয় জানি- 
যাও এবং এই যুদ্ধের পরিণাঁমও জানিস 
রাঁজার ইচ্ছামত অগ্মসি অঞ্জুন-সৈন্ দগ্ধ ও 
অজ্ভনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 
আর জৈমিনীর মতে অর্জুন অগ্নির স্তব . 
করিয়া নারায়ণীস্ত্র জুড়িলেন। আগ 
নারায়ণান্ত্র দেখিয়া শাস্ত হইলেন ও 
বলিলেন প্রথমেই যদি তুমি নারায়ণাস্ 
জুড়িতে তাহা হইলে আম! হইতে | 
তোমীর্‌ এত ক্ষতি হইভ না ইন্তাদি। | 


৭৯৮" 


প্রতিবাদক বলেন, জৈমিনী-ভারতে 
এ সম্বন্ধে কোন অ'ভাষ নাই, কিন্ত 
জৈ-ভা ১২৫ অধায়ের শেষাংশ। দেখিলে 
একথার সত্যতা দৃষ্ট হইবে । প্রতিবাঁদক 
বর্তমান প্রবন্ধে সমাঁলোচকের বহু শান্ত- 
দর্শনের বিষয়ে শ্রেষ করিয়াছেন ; (৭০৩ 
পৃঃ রেখ) কিন্তু এখন তিনি বুঝিবেন, 
পৌরাণিক বিষয় লইয়া কথ| কহিতে 
গেলে, কেবল কোন একখানি পুস্তকের 
উপর নির্ভর করিলে ব্যাকুব হইতে 
হয়। প্রতিবাদকের জৈমিনী-ভারত দেখা 
নাই অথচ তিনি কোন সাহসে বলেন 
ঘে জৈমিনী-ভারতে অগ্রি-পরাজয়ের 
কোনও আভ্াঁষ নাই! এ দুঃসাহস 
বিবেচক ব্যক্তির হয় না। 
৭০৮ পৃষ্টা ১ম প্যারা 
, প্রতিবাদক এইস্বলে যে তর্ক 
তুলিয়াছেন, তাহা অন্য কাঁরণে সমীচীন 
বোঁধ হইল । গ্রবীরের সমরবাঞ্চা বাস্ত- 
বিক মিটিয়াছিল, কারণ অঙ্জুন অনেক- 
স্থলে নিজে স্বীকার করিয়াছেন বে 
প্রবীর কষ্টাজ্ঘনকে পরাজিত করিয়াছে 
স্রতরাং যোগা অরি মিলিয়াছে ও তাহার 
সহ যুদ্ধে সে জয়ী হইয়াছে । তবে প্রবীরের 
পরিণাম দেখিয়া সমালোচক যে কথ 
বলিয়াছেন (৫১১ পৃঃ ১ম স্তস্তেব্র শেষ) 
তাহার উত্তর প্রতিবাদক কিছু দেন নাই, 
দিবারও নাই, সে কথা ঠিক, সমরবাঞ্চ1 
মিটিয়াছে, কিন্ত তৃপ্তি কোথায়? তৃপ্তি 
না হইলে, সাধ যথার্থ মিটিল কি না, 
কেমন কূরিরা বুঝা যায়? তৃপ্তি যে 
হয় নাই, তাহ! প্রবীরের শেষ যুদ্ধ পাঠ 
করিলে বুঝা যাইবে । 
প০৯ পৃষ্ঠা ১ম প্যায়া 

,» অসমালোচকের কথ! পি হয় নাই টু 
প্রমাণ জনার কথায়--“তোর জলে নিভাইতে 


চিকিৎপাতন্্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


শ্তি % % * এসেছি মা বঞ্চনা করনা ।” 
একথা গুলি সমালোচক নিজ প্রবন্ধে 
উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন) কিন্ত 
প্রতিবাঁদক সেদিকে ভ্রক্ষেপও করেন নাই 
দেখিতেছি ।--“বাল্যকালে মাতৃহীনা৷ আমি, 
মাব কে।ল চিবদিন করি আকিঞ্চন”-- একথার 
সাফল্য হয় নাই। একথার সাফল্য যদিও 
না হয তবু পুক্র শোকে মৃত্যু আর 
খুনে” মুত্যু তফাৎ নাই কি? ইহাকে | 
কি পরিত্রাণ” বলিব? তবে “মরিতে 
পারিলেই বাঁচি” মত “পরিত্রাণ বটে। 
ঘুসিংহাবতার হঠেঁয়ালি হউক, তাহাতে 
ক্ষতি কি? নারায়ণকে এ্ররূপে অবতার 
হইয়াও ত্রক্ষার বাক্যের যাথার্থা দিতে 
হইয়াছিল । এখানে সেরূপ যাঁখার্থ্য 
প্রদানের কোনরূপ চেষ্টা করা হয় নাই 
কেন? বরদাঁন ও বর পুরণের সহিত 
সজদয়তা যদি নাথাঁকিবে তবে বরদাঁনের 
আবশ্তকত! কি? “লিখে দিলেম কলার 
পাতে, ভেসে বেড়াগে পথে পথে” বব মত 
বর দিয়া ফল কি? 
৭১০ পৃষ্টা ২য প্যারা - 

মধুস্থদনের জনাঁর যতট্রকু উদ্ধৃত 
হইয়াছে, ততটুকুতে তাহার চিত্র সম্পূর্ণ 
নহে, সমস্তট1 পড়িলে বা দেখিলে তাহার 
জনা কি তাহা বুঝা যাইবে! এ অংশ- 
টুকু স্বমতপরিপোঁধণে সাহায্য কক 
বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে । 

৭১১ পৃষ্ঠ! ১ম পারা. 

পুল্রপ্রাণতায় জনা ফুটে নাই, 
জনার হৃদয়ের প্রশস্ততা, বীর নারীর 
ওদারধ্য ফমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে । 
চরিত্রের একটি গুণ ফুটাইলেই চবির 
স্ুচিত্রিত হয় না, তাহার অপর 
গুণগুলির অল্লাধিক বিকাশ দেখান 
আবশ্তাক। এক প্রাণে ছুই ভালবাসার 








সম 








ঠ&লোচনার সমালোচনা সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মতামত | ৭১৯ 


পপ পপপাশাপপিপাশিশীতি পিপি পলিপ পাপ 


স্থান না হইলে পতিশ্বেহ ও পুত্রঙ্সেহ 
থাকিত না। তবে কাহারও কোনটা 
প্রবল থাঁকে কিন্তু কোনটার অভাব 
থাকে না। দ্রৌপদী প্রায়োপবেশন 
করিতে চাহিয়াছিল ; কিন্তু গিরীশ বাবুর 
জনা প্রতিহিংসা সাধনের কোন উপায় 
অবলম্বন করিয়া বহির্গত হইয়াছিল, 
তাহা! আমরা দেখিলাম না । উলুকের 
উপর তাহার বিশ্বাস নাই, গঙ্গার 
নিকটেও সে কোন ভরসা পায় নাই; 
তবে প্রতিহিংসা কথাটার সফলতা কি 
হইল? জনার মৃত্যু স্বেচ্ছামৃতা পুক্র- 
শোকে পরিব্বাণের মৃত্যু বটে; কিন্ত 
আত্মহত্যা বা অপমৃত্যু নহে কি? 
(৫১১ পু২৪ পংদেখ)। 

জন! এরূপ আঁম্সহতা! করিয়া গঙ্গা- 
জলে প্রাণবাধু তাজিতে চাহে নাই, ইহা 
নিশ্চয় । এ সকল কথা সমালোচক 
অতি বিশদরূপে বুঝাইয়! দিয়াছেন। 
প্রতিবাদক সে সকল ব্যাখ্যা গ্রাহ না 
করিলে কে কি করিতে পারে? 

প্রতিবাঁদকের প্রবন্ধ শেষ হইল। 
মোটের উপর, এ প্রবন্ধটি “প্রতিবাদ” 
বা! সমালোচনার সমালোচনা” হয় নাই; 
কারণ সমালোচক জনা, রাজা, মদন- 
মুগ্জরী, প্রবীর, কৃষ্ণ, অজ্ঞুন সম্বন্ধে যে 
সকল বিষম দোষের উল্লেখ ও ততপোষক 
প্রমাণাদি দিয়াছেন, প্রতিবাদক তাহার 
কোনটিই খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন 
নাই। বে দু-একটি আপত্তি তুলিয়াছেন, 
তৎসম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহ! 


ঘথাস্থানে আমরা বলিয়া আসিলাম। 
সমালোচকের সহিত কোন কোন বিষয়ে 
তিনি একমত তাহাঁও আমরা বুঝিলাম 
না। তিনি সমালোচককর্ভক প্রদশিত 
ভ্রমগুলি যথার্থ কি না, তাহার আলোচনা 
না করায় বোধ হয়, যেন তিনি ইচ্ছ! 
করিয়া এ বিষয়গুলির আলোচন। হইতে 
পাঁশ কাটাইয়া সরিয়া দীড়াইয়াছেন। 
এবপ আলোচটনাকে আমরা সম্যক 
আলোচনা বা সমালোচনা বলিতে 
পারি না। আমাদের অগ্নুমীন হয় যে, 
এ গ্রবন্ধটি কেবল সমালোচকের লিখিত 
জনা সমলোচনাঁটি অপতিহত বরহিয়! 
গেল বলিয়াই ষেন জিগীষাপরবশ হুইয়া 
লিখিত হইযাঁছে, কাঁরণ ইহাতে সমাক 
আলোচন! বা জার নাই; বচনাঁড়ন্বরই 
বেশী, দৃষ্টিও ভাসা ভাসা । 

প্রতিবাদক হয়ত আমাদের মীমাঁং 
সায সন্তষ্ঠ না হইয়] দ্বিতীয় উত্তর দ্রিতে 
পারেন ; কিন্তু আমরা পুর্ব হইতে ছুঃখিত 
চিন্তে জানাইতেছি যে, তাহা মুদ্রণের 
স্থান দদীরণ' আর দিতে পারিবে না । 
হয়ত সমালোচকও আমাদের অপেক্ষা 
দঢ়তর যুক্তিতে প্রতিবাদকের সন্দেহ দূর 
করিতে পারিতেন, কিন্ত সমীরণে একান্ত 
স্থানাঁভাব বলিয়। আমরা তাহাকেও 
ইহাঁর উত্তর দিবার অবসর দিতে (যাহা 
আমাদের কর্তব্য) পারিলাম না, এজন্য 
আমরা উভয়কেই বলিতেছি যেন কেহ 
এই কারণে আমাদের প্রতি অসস্তই 
না হন্‌। ূ 


এ 


ভিকিৎসাতত্্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


৭২৯ 





রাজযন্মসা । 


আজ কাল রাজযঙ্গা রোগ৯ও 
লোক সমাজে নিতান্ত বিরল নহে, তাই 
এ প্রবন্ধে আমরা যক্মার বিষয় কথঞ্চিৎ 
আলোচনা কবিব । আর্শধুনিক শিক্ষিত 
সম্প্রদায় হয়ত পরিহাস করিবেন, আমর! 
তাহাদের জষ্ঠ বলিতে চাহিনা, দেব 
দ্বিজে যাহাঁদের ভক্তি আছে, শাস্বের 
প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে এবং আপ্তোপ 
দেশে অবমাননা করেন না তীঁহাদেরই 
জন্য যক্ষা সম্বন্ধীয় কিশ্বদত্তীটী বিবুত 
করিব। 
দিবৌকসাঁং কথযতা মৃষিভি বৈর্ব শ্রতা কথা । 
কামব্যপসনসংযুক্তা পৌবাণী শশিন" প্রতি ॥ 

ভগবাঁন্‌ চক্ষের কামাশক্তি বিবয়ে 

ঘষে সমুদায় পেরাণিক প্রবাদ প্রচলিত 
আছে, খধিগণ একদা দেবগাণর নিকট 
হইতে উহ! এইরূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন। 


রোহিণ্য1 মতিসক্তন্ত শরীরং নানুরক্ষতঃ | 
আজগামাল্পতা মিন্দো দেহঃ স্বেহপরিক্ষয়াৎ ॥ 


শরীরের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া চন্ত্র 
রোহিণীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া 
পড়েন, স্তরাং তাহার দৈহিক ন্নেহ- 
ক্ষয় বশতঃ দেহ অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়ে । 

চন্দ্র দক্ষ প্রজাপতির অষ্টাবিংশতি 
কন্ার পাণি গ্রহণ করেন, কিন্তু রজো- 
গুণে অন্ধ হইয়! সকলের প্রতি সমভাঁব 
প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, একমাত্র 


রোহিীতেই অতাস্ত প্রেমাসক্ত হইয়া 
পড়েন। মহাঁপ্রভাঁব দক্ষ প্রজাপতি, 
অবশিষ্ট কন্যা! দিগকে অবহেলা করিয়া 
একমাত্র রোহিণীকে সমাদর করিতে 
দেখিয়া এরূপ রোধাবিষ্ট হইয়াছিলেন 
যে, তাহার নিশ্বাসরূপ মুক্ভিমান্‌ ক্রোধ 
উপস্থিত হইয়া অনুমতি অপেক্ষা করিতে 
লাগিল। অনন্তর তাহার আদেশ ক্রমে 
এ দুদ্ধর্য দক্ষ ক্রোপ যক্ধারূপে চন্দ্রের 
শরীরে প্রবেশ করিল । চন্দ্র দক্ষ প্রজা 
পতির সেই স্তুদ্বতসহ যন্মারূপী ক্রোধ 
কর্তক অভিভত হইয়া! দেব খধিগণ সম- 
ভিবাহারে দক্ষের শরণাপন্ন হইয়। 
বভতর স্তবস্তরতি করিতে লাগিলেন এবং 
স্বরৃত ছুক্ষর্্ের জন্য অনেক অনুতাপ 
করিলেন। অতঃপর প্রজাপতি দক্ষ 
যখন দেখিলেন, চন্দ্রের মতি শুদ্ধ হই- 
মাছে, তখন অন্ুকম্পা পুরঃসর উপদেশ 
দিলেন যে, তোমার এই ভীষণ রেংগ 
অশ্বিনীকুমার ব্যতীত কেহই প্রতিকার 
করিতে সক্ষম হইবে না, অতএব তাহা- 
দের দ্বারা চিকিৎসিত হইতে যত্ুবান্‌ 
হও। দক্ষ প্রজাপতির উপদেশ ক্রমে 
ভগবান্‌ চন্দ্র অশ্বিনীকুমার দ্বয় কর্তৃক 
চিকিৎসিত হইয়া রোগমুক্ত ও সমধিক 
সৌন্দর্যে সুশোভিত হুইয়া! উঠিলেন ও 
শুদ্ধ সন্ত লাঁভ করিলেন । যঙ্গা প্রথমতঃ 
রাজার অর্থাৎ চন্দ্রদেবের হয় বলিয়া, 








ইহাকে রাজযক্্া! বলে। রাজধশ্! চন্ত্রের 

শরীর হইতে অশ্বিনীকুমারছ্ধয় কর্তৃক 
নিরাকৃত হইয়। মনুষ্য লোকে আথমন 
করে। 


| লব্ধ চতুর্বিখং ছেতুং সমাবিশডি ধানবান্‌। 
অযথাবল ষারস্তং বেগসংধারণং ক্ষয়ম্‌ ॥ 
যর করণং বিদ্যাৎ চতুর্থ, বিষমশনম্‌। 


উল্লিখিত কুটিল যক্ষা! রোগ চারি 
প্রকার হেত্ৃতে মন্ুযা শরীরে প্রবেশ 
করে, যথা -অধথাবল আরন্ত, বেগ 
সন্ধীরণ, ধাতু ক্ষয় ও বিষমাশন। 


যদ্ধাধ্যযন ভারাথুা লঙ্ঘন প্রবনাদিভি? । 

| পতনৈ রতিঘাতি ব! সাহটৈ ব্ব। তথাপটৈচ | 
অধথাবলমারন্তি জন্ত[রুরসি বিশ্গতে | 

বাষূঃ গরকপিতে। দোবাবুদযো।ভে। পিধানতি ॥ 
সশিরস্থঃ শিবখুলং করোতি গ্ীলমা টি তি; 
কোর ংসঞ্চ কাপঞ্চ ্ববভেদ মরোচকম্‌ ॥ 
পার্থশুলক্ পার্বস্তে। বন্টোভেদং গুঁদেছ্ছি 5 । 
শুম্ত।ং জ্বরং চ সপ্ধিস্থ উরস্থ ন্চোরনো রুজম্‌ ॥ 


অতিশয় যুদ্ধ, উচ্চৈঃস্্ররে অধায়ন, 
গুরুভার বহন, সুদূর পথ গমন, অতি 
লঙ্ঘন, অতিশর় সন্তরণ, উচ্চ স্থান হইতে 
পতন, গুরুতর আঘাত প্রাপ্তি বা এব 
শ্বিধ অপর কোন সাহসিক কর্ম দারা 
মন্যাগণের বক্ষঃস্থল ক্ষত হইলে বায়ু 
প্রকৃপিত হইয়! পিত্ত ও কফকে উদ্ধগত 
করিয়া যক্ষা? ও তদান্গঙ্গিক উপদ্রব সমু 
দায় উৎপাদন করে। এ কুপিতবাষু 
শিরোগত হইয়! শিরঃশুল, গলদেশাশ্রিত 
হইয়! উৎকাসি, কাস, স্বররভেদ, অরোচক 
ও পাশ্বশুল গুহদেশাশ্রিত হইয়া মলভেদ, 
সন্ধিগত হইয়া জুম্তা ও জ্বর এবং উরোগত 
হইয়! হৃদয়ে বেদনা প্রভৃতি কঠিন পীড়া 
সকল জন্মায়। 


আয়ুর্বেদ | 


৭২১ 


৮৮ টি পিপি ও ০৬শাশশাশিাীশাসি 


্রীমস্তাঙ্া বনি ভয়াদা বেগ মাগতম্‌। 

বাত মুক্জ পুরীবাণ।" নিগৃঙ্নাতি যদা নরঃ ॥ 

তদ। বেগ প্রতীঘাতাৎ কফপিস্তে সমীরয়ন্‌। 
উদ্ধং ভিষ্যগধঃ কুর্ধযাদ্বিকারান্‌ কুপিতো ংনিলঃ ॥ 


পূর্ধে বলা হইয়াছে চারি প্রকার 
হেভুতে রাজবক্ষমা রোগ জন্মে। অধথা- 
বল আরন্তের বিবয় বলা গেল, এখন 
বেগরোবজনিত বক্মার বিষয় বলা 
যাইতেছে । মনুষ্য লঙ্জা, দ্বণা, বা ভয় 
বশতঃ বাত মূর ও পুরাধাদির বেগ 
ধারণ করিলে, বাঁযু প্রকুপিত হইনা! ক 
ও পিত্রকে ইতস্তত; সঞ্চটিপত করিয়! 
যঙ্্ারোগ জন্মায় । এই বঙ্ষা রোগে 
প্রতিষ্ঠার, জর, কান, স্বরভেদ, অরুচি, 
পার্শ শুল, শিরঃশুল, জর, অংস দেশে 
বেদনা), ভঙ্গ মত পু পুনঃ বমন এবং 
নলতেদ এহ একাবশটী লক্ষণ উপস্থিত 
হহয়। থাকে । 
হনলোৎকগ্ ভয় ত্রান আ্োধ শোকাতিকর্ষণাৎ। 
বাবায়ানশনভ।ঞ শগ্ আশ হায়তে ॥ 
সেও কযানায় এ ক্কো দোবাবুৰীবয়নূ। 
প্রতিগ্ঠ।যং অব কান, অঙমন্দং শিরোরুজ্ম্‌ ॥ 
শ্বানং বিওলভদ মকাচিং পাশ শুলং শ্ববক্ষয়ম্‌। 
করো তি চাসসন্ত।গ মেক।দশ মহাগ্রহঃ ॥ 
লিঙ্গান্।বেদয়ং স্বেতানেক।দশ মহাগদম্‌। 
সম্প্র। প্র বাজাখক্ম।নং আয়।ৎ আবিক্ষযতদম্‌॥ 
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ইর্যা, উৎকণ্ঠা, ভয়, ত্রাস, ক্রোধ 
ও শে'ক এই সমস্ত দ্বারা অতি কর্ষণ, 
অতান্ত স্ত্রীর্সংসগ, ও অনশন হেতু শুক্র 
ও ওজো ধাতুর ক্ষয় হয় সুতরাং দৈহিক 
স্নেহের ও ক্ষয় হয়, এজন্য প্রবৃদ্ধ বায়ু 
পিত্ত ও কফকে সঞ্চালিত করিয়া প্রতি . 
হ্যায়, জর, কাস, অঙ্গমণ্দী, শিরঃপীড়া, 
শ্বাস, মলভেদ, অরুচি, পার্খ শুল, স্বরব্ষয় . 
এবং অংস স্থানে বেদনা এই একাদশ 


৬৯৯ ) 





৭২২, 


লক্ষণ স্বরূপ ষক্মা রোঁগ জন্মায় । এবং- 
বিধ যক্া রোগ ধাতুক্ষয় কারক সুতরাং 
শীঘ্রই মারাত্মক হইয়া উঠে। 


বিবিধান্তন্নপানানি বৈধমোন সমশ্বত5। 
জনয়ন্ত্যাময়ান্‌ ঘোরান্‌ বিষম মারুতা দয় ॥ 


যে মৃঢ়াত্মা বিষম ভাঁবে নানা! বিধ 
অন্ন পাঁনাদি সেবন করে, তাহার বাত 
পিত্তাদি দোষ কুপিত হইয়া যক্ষা রোগ 
জন্মীয়। 

মাধব কর প্রণীত নিদান গ্রন্থে এই 
গীড়াকে বাঁজবন্খা। ও ক্ষতক্ষীণ বলির 
উল্লেখ কর! হইয়াছে, চরকে রাজযক্ষমা ও 
স্থশ্রুতে ইহাকে শোষরোগ বলা হইয়াছে 
বাস্তবিকপক্ষে এই সমস্তই এক। সুশ্রুত 
বলেন-_- 
সংশোষণা দ্রসাদীনাং শোষ ইভাভিধীয়তে | 
ক্রিয়াক্ষয়করত্বাচ্চ ক্ষয় ইতচাতে' পুনঃ ॥ 
রাঁজ্ঞশ্চন্দ্রমসো যন্মাদভূদেষ কিলাময়ঃ। 


৫. ঠা 


তন্মাত্তং রাজযক্ষ্পেতি কেচি দাহুমনীষিণ2 ॥ 


রসাদির সংশোধণ হেতু শৌষ, ধাতি- 
বিক ক্রিয়া ক্ষয় হেতু ক্ষয় ও বাজার 
প্রথমে হইয়াছিল বলিয়া র।জযক্ষমা ইহার 
নাম হইয়াছে । প্রচলিত প্রথা অনু- 
সারে এখন এই পীড়ার রাজবঙ্া ও 
ক্ষয় বা শোষ প্রভৃতি নাম করা হইয় 
থাকে । রোগের প্রারন্তে বক্ষ ও পরি- 
ণতাবস্থায় (ধাতুক্ষর় হইতে আরন্ত হইলে) 
শোষ ব! ক্ষয় বল! হয়। ক্রমশ: নিদানোক্ত 
মত ও প্রদর্শন করিব। 

রাজ ষক্্া রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে 
শ্বাস, অঙ্গ বেদনা, কফআাব, তালুশোষ, 
রমি, অগ্নিমান্দ্য, মত্ততা, পীনস (নাস! 
রোগ ) কাস এবং অতি নিদ্রা এই সমুদয় 
লক্ষণঞ্জলি প্রকাশ পাঁয়। এই ভয়ঙ্কর 





চিকিৎমাতত্ত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


ব্যাধি জন্মিবার পুর্বে মনুষ্য শুপ্ুনেত্র, 
মাংস প্রিয় ও মৈথুনেচ্ছু হয় এবং কতক- 
গুলি অদ্ত্রত স্বপ্ন দেখে--কাক, শুক, 
সাজার, মযুর, গৃধ, বানর ও ককলান 
প্রভৃতি যেন তাহাকে বহন করিয়া লইয় 
যাইতেছে । নদী সকল জলশৃন্ দেখে 
এবং দেখিতে থাকে যেন শুষ্ধ বৃক্ষসকল 
ঝড় বাতাসে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে । মহাঁ- 
মুনি চরক বলেন__এতাদৃশ স্বপ্র দর্শনের 
হেতু ব্যাধি মহিমাও মানসিক ছুষ্টি। 


অংস প্থীভিতাপশ্চ সন্ত।পঃ কর পাদয়ে2। 
জব ন্ব্বাঙ্গগশ্চেতি লক্ষণং রাজযস্্ণঃ ॥ 


অংস ও পার্থের তাপ, হস্ত পদের 

সন্তাপ ও সর্বগত জ্বর এই কয়েকটা 
রাজযস্মার লক্ষণ। প্রায়শঃই এই রোগে 
প্রলেপক জ্বর হইতে দেখাযায়। রাজযক্মা 
রোগটী ত্রিদোবজ হইলেও আধিক্য 
অন্সাবে সমুদায়ের পৃথক পৃথক লক্ষণ 
দৃষ্ট হয় যথ1-__ 
স্ববভেদানিলাচ্ছুলং সংকোচশ্চাংস পার্্বয়োঃ | 
জরে! দ।হোহতিসারশ্চ পিতীত্রক্তস্ত চাগম? ॥ 
শিবসং পরিপুণত্বমভক্তচ্ছন্দ এল চ। 
কাস? কণ্স্ত চোধবংসে। বিজ্ঞেয়ঃ কফকোপতঃ ॥ 

রাজ যঙ্গারোগে বাতাবিক্য থাকিলে 
স্বরভঙ্গ, অংস ও পার্খদেশের সংকোচ ও 
শুলবেদন।, পিত্তাধিক্য থাকিলে- জর, 
দ্বাহ, অতিসার ও বুক্তনিষ্ঠীবন এবং 
শ্লেম্সাধিক্য থাকিলে- মন্তকের পূর্ণতা, 
অরুচি, কাস, কণ্ঠের উধ্বংস (গল সুর 
সুর করা বা উতৎ্কাসি) এই সমুদায় 
লক্ষণ প্রকাশিত হয় । 


একাদশতি রেডি বর্বা ষড়ভির্বাপি সমস্থিতম্। 
জহাচ্ছেষ)দ্দিতং জন্তরমিছন্‌ হবিমলং যত ॥ 





কাসাতিপার পার্বর্ি স্বর ভেদারুচি জবরৈ?। 
ত্রিভি ব্ধা পীড়িতং লিটঙ্গঃ কাস স্বাসাস্থগাময়ৈই | 
স্রৈরর্ধৈ স্ত্রিভিবর্ধাপি লিঙ্গৈ মাংস বলক্ষয়ে । 
যুক্তে। বর্জযশ্চিকস্থস্ত সর্ববরূপো হপ্যতো হন্যথ| ॥ 

উল্লিখিত একাদশ লক্ষণাক্রাস্ত কিনব! 
কাস, অতিসার, পার্খশুল, স্বর্ভেদ, 
অরুচি ও জর এই ছয়টা লক্ষণীক্রান্ত 
যা রোগীকে 
চিকিৎনক ত্যাগ করিবেন অর্থাৎ এব- 
ম্বিধ যক্ষা আরোগা হয় না, সুতরাং 
যশোহানি অবশ্ঠই হয়। কাস, শ্বাস 
ও রক্ত নিষ্টীবন এই তিনটা লক্ষণাক্রাস্ত 
যক্মারোগীও অসাধ্য । একাদশটা, ছয়টা 
কিশ্বা তিনটা লক্ষণাক্রান্ত যঙ্গারোগীর 
মাংস ও বলক্ষয় হইয়া থাকিলে নিশ্চয়ই 
তাঁহাকে ত্যাগ করিবে, নচেৎ যে কোন 
লক্ষণ উপস্থিত হউক না কেন তাহার 
চিকিৎসা করিবে । যেষক্ষা রোগগ্রস্ত 
ব্যক্তির অতিসার বিছ্যমীন থাকে, যে 
অপর্যাপ্ত আহার করিয়াও দিন দিন ক্ষীণ 
হইতে থাকে এবং যে ষক্ারোগীর মুক্ষ 
(অগকোষ ) ও উদরে শোথের লক্ষণ দৃষ্ট 
হয়, তাহাদিগকেও চিকিৎস! করিয়া প্রতি- 
পত্তি লাভ করা যায়না । যে রোগীর চক্ষু 
শুরু অর্থাৎ রক্তশূন্ত হইয়া যায়, যে 
রোগীর আহারে বিদ্বেষ অর্থাৎ কিছুমাত্র 
রুচি থাকে না, ষে রোগী উদ্ধশ্বাস কর্তৃক 
নিপীড়িত এবং ঘষে রোগীর অতি কষ্টের 
সহিত বহু শুক্র ক্ষরণ হয়, ইহারাঁও 
অসাধ্য মপ্যে পরিগণিত । 
অ্বরামুবন্ধ রহিভং বলবস্তং ক্রিয়াসহম্‌। 
উপক্রমেদাক্সবস্তং দীপ্তাপ্রি মকৃশং নরম্‌ | 

রোগী যদি বলবান হয়, চিকিৎসার 
ক্লেশ সহনে পক্ষম হয়, মত্ববান হয়, 
দীপ্তাগি সম্পন্ন হয় ওকশ না হয় এবং 


৮০ পা 


স্বিমল-ঘশোলিপ্স, 


আযমুর্ধেদ | 
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দস পপ পা পাপপাপাসাপাপপা পাশ্প্াাাশাী শিশু শশা দল লাশ শি শীশশশ ৫ 


সর্বদা জর না থাকে, তবে তাহাকে 


চিকিৎসা করিতে আরস্ত করিবে, ইহার 
তাৎপর্যয__উক্তরূপ রোগীকে যত্বপূর্বক 
চিকিৎসা করিলে ক্রুরযস্্া আরোগ্য 
হইতে পারে । 

পরং দিন সহস্তস্ত যদি জীবতি মানব | 
সুভিষণূতিকপক্রীস্ত স্তকণ? শোষ পীড়িত ॥ 


ষঙ্গীক্রান্ত ব্যক্তি যদি যুবা ও স্থুচিকিৎ- 
সক দ্বারা চিকিৎসিত হয়, তাহা হইলেও 
দ্বিতীয় দিন সহস্র অর্থাৎ পীড়া উত্পন্ন- 
হইবার পর হইতে '৫ বৎসর ৬ মাস 
২০ দিন পর্যান্ত জীবিত থাকে কিনা 
সন্দেহ। এতাবতা স্থির করিতে হইবে 
যে, তরুণ বয়স্ক যক্ষারোগী সদ্বৈগ্ধ দ্বারা 
চিকিৎসিত হইলে প্রথম সহস্্রদিন অর্থবৎ 
২ বৎসর ৯ মাস ১০ দিন পর্য্যন্ত নিশ্চিত 
জীবিত থাঁকিতে পারে, দ্বিতীয় দিন সহস্্ 
পর্য্যন্ত জীবিত থাকা অনিশ্চিত । 


ব্যবায় শোক বাদ্ধকা ব্যায়ামাধব প্রশোধিতান্। 
বণোরঃ ক্ষত সংজ্ঞো চ শোৌধিণৌ লক্ষণৈঃ শৃণু॥ 


ব্যবায় ( মৈথুন), শোক, বার্ধক্য, 
ব্যায়াম, পথপর্ষযাউন, ব্রণ ও উরঃক্ষত 
এই সাতটা কারণে 'শোষ অর্থাৎ ক্ষয়- 
রোগ উপস্থিত হয়। রসাদির শোষণ 
করে বলিয়া ইহাকে শোষ বলা হয়। 
অতিশয় ব্যবায় জন্য শৌষে রোগী শুক্রক্ষয় 
লিঙ্গ অর্থাৎ শুক্রক্ষয়ে মে ও বৃষণে 
বেদনা, মৈথুনে অশক্তি, চিরকালের পর 
রক্ত বা শুক্রচ্যুতি প্রভৃতি উপসর্গে পীড়িত 
হয় এবং দেহ পাঙুবর্ণ হয়্। ব্যবাক়্ 
শোষির ত্রমশঃ পূর্ব পূর্ব ধাতু অর্থাৎ 
মেদ অস্থি প্রভৃতি ক্ষয় হইতে থাঁকে। 
শোঁকশোবি ব্যক্তি, যাহার জন্ত শোক 
উপস্থিত হয়, সর্বদা তাহার চিন্তা করিতে 





॥ খলে। 
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থাকে। অঙ্গ সমস্ত শিথিল হয় এবং 
শুক্রক্ষয় ভিন্ন আর সমুদায় শুক্রশোষের 
যাবতীয় লক্ষণীক্রান্ত হয় অর্থাৎ ইহাঁর 
শুক্রক্ষরণ হয না অপর--দেহ পাগ্রু বর্ণ ও 
ধাতুক্ষয় হইতে থাকে । জনান্ন্য শোষ- 
বোঁগগ্রন্ত ব্যক্তি কৃশ, হীনবীধ্য, ছর্বলে- 
ক্ড্রিয়, কম্পনগীল ও অরুচি পাড়িত হয় । 
ইহার স্বরু ভিন্ন কাংস পারের ন্যায় হয়, 
কাংস্তপাত্র ভাঙ্গিলে তাহাতে আঘাত 
করিলে বেরূপ (ঞন্‌ খন্‌) শব্দ হয়, সেই- 
দ্ধপ স্বরের বৈলক্ষণন ঘটে | গ্রেশ্ব শিঠী- 
বনের ল্য স্র কমিবাও ক্কৃতকা। হম 
নাঁ। ইহার শরীরের শুকতা ৪ মানসিক 
অরতি সর্বদা খিদ্ঞমান থাকে ।  ম্থ 
নাক, ও চক্ষু পিষা জলশ্গাৰ হইতে থাকে, 
ইহার মল শুপ ও দেহ নক্ষ হম | 

অতিশয় পথ পর্যটন ভন্য যে শোষ 
রোঁগ উপস্থিত হর, তাহাকে অপবশোধ 
ইহাতে রোগীর অঙ্গ সম্দয় 
শিথিল, দেহকান্তি ডু (ভাজা) বোর 
স্যার পরুষ অর্থাৎ ক্সেছহীন, অনরব সকল 
স্পর্শ শক্তি হীন ও ক্রোম (পিপাসাস্কান ) 
কণ্ঠ ও মুখ শুক হইয়া যায়। অতিরিক্ত 
ব্যায়াম জন্ত শোষে অধ শোষেব লক্ষণ 
সমুদয় বিদ্যমান থাকে, পরন্ধ ক্ষত ব্যতি- 
রেকে উরঃক্ষতের লক্ষণ সমুদয় বিদ্য- 
মান থাকে । 

ব্রণিত ব্যক্তির রক্তক্ষয়, বেদনা ও 
আহারযন্ত্রণা হেতু ষে শোষ উপস্থিত হয়, 
| তাহাকে ব্রণশোষ বলে । এই ত্রণ শোষ 
অসাধ্য রোগ । 


ধনুষাপ্নাস্যতো হত্যর্থং ভারমুদ্‌ বহতো। গুরুং | 

এ যুধ্যসানত্ত বলিভিঃ পততো! বিষমোচ্চতঃ ॥ 

| বৃষং হয়ং বা ধাবস্তং দস্যং বাগ্ঠং নিগৃর্কতঃ। 
শিলা কাঁঠাশ্ম দির্খাতান্‌ ক্ষিপতে! নিদ্সতঃপরাম্‌ ॥ 





পপ পপ ্পাাশশপ্পশ্াাাশ্্প্পীপ্পাশীসিী শপ পা শশা শশা স্পা পা ্প্সপপপপ্পী শপ লা পাপা 





চে 


চিকিৎসাঁতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | | 


অধীযানস্ত বাতু্চৈ দুর্বিং বা ব্রজতো দ্রুতম্‌। 
মহানদী বা তরতো হয়ৈ বাঁ সহ ধাঁবতঃ ॥ 
সহসোতপততো দুবং তুর্ণং জাতি প্রনৃহাত”। 
তথান্তৈ? কশ্মভিৎ ক্রুবৈ ভূশি মব্যাহতস্ত বা ॥ 
ধিক্ষতে বক্ষসি ব্যাধি বলবান্‌ সমুঙ্দীধঘতে । 
স্্রীধু চাতি প্রস্তন্ঠ রুক্ষাল প্রমনিতাঁশিন? ॥ 
উবে বিরজ্যতেহত্যর্থং ভিদ্যতেহথ বিভজ্যতে | 


অতিশয় বল সহকারে ধন্ুুরাকর্ষণ, 
গুক ভার বহন, বলবাশ্‌ বাক্তির সহিত 
মল্লশুদ্ধাপি, উচ্চস্থান হইতে পতন, ধাব- 
মান বৃঘ, অশ্ব ও গজোপগ্রাদি পশুকে 
ধমনেব নিমিত্ত বলপুর্মক ধারণ, শিলা 
কাডাদি সবেগে নিক্ষেপ, শক্রতাড়ন, 
উইচচঃস্বরে অধায়ন, দ্রতবেগে অথবা 
নু পথ গমন, সন্তরণ পুর্ববক বুহুৎ 
নদাঁদি উত্তরণ, ধাবমান অশ্বের সভিত 
দ্রুত বেগে ধাবন, দূর লম্্ষন এবং শীঘ্ 
শীঘ্র অতিশয় ঘৃত্য করা এই সমস্ত ও এই 
রূপ অন্যান্য কঠোর কর্ম সম্পাদন, অতি- 
শয় স্ত্রী সঙ্গম ও রূক্ষ এবং অন্নপরিমাঁণে 
ভোজন জন্য বক্ষঃস্থল বিক্ষত হইলে, 
বায়ু প্রকুপিত হইয়া পিত্ত ও কফকে 
উদ্দগত করিয়া! ভয়ঙ্কর উরঃক্ষত রোগ 
উপস্থিত কবে। এই গীড়ায় বক্ষঃস্থল 
ভগ, বিদীর্ণ ব ছুইভাঁগে বিভক্ত বলিয়া 
অন্গমিত হয় এবং পার্খ বেদমা, অঙ্গশোঁষ 
ও কম্প প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয় | 
ক্রমে বীর্য, বল, বর্ণ, কুচি ও অগ্থির 
হীনতা, জর, বাথা, মনোদৈষ্ঠ, মলতেদ 
ও অগ্নিনাশ হয়। কাঁসের সহিত পচা | 
গন্ধ, শ্তাব বা পীতবর্ণ গ্রস্থিল রক্ত সংযুক্ত 
বহু কফ নির্গমণ হয়। ক্ট্রীসেবনাদি দ্বার! 
শুক্র ও ওজঃপদার্থের ক্ষয় হয় সেজন্তা 
উরঃ ক্ষত রোগী ক্রমশঃ অত্যন্ত ক্ষীণ 
হইতে থাকে । 


 ল ) 


আয়ুর্বেদ | 





এইগীড়ায় বক্ষঃস্থল ক্ষত হয়, সুতরাং 
কাসিবার সময়ে বক্ষে বেদনা ও রক্তের, 
সহিত কফ নির্গত হয়। এ রক্ত মিশ্রিত 
কফ নির্গমণ সময়ে, রোগীর বক্ষঃস্থল 
জর্জর বলিয়! বোধ হয়, হৃদয়ের উপরি 
ভাগে অঙ্গুলী দ্বারা আঘাত করিলে ও উহা 
জানিতে পারা যাঁয়। স্বভাবিক অবস্থার 
আঘাত করিলে বায়ুপুর্ণ চম্ যন্ত্রের শবের 
হ্যায় শব্দ হয়। কোন বিকৃতি ঘটিলে 
আর এরূপ শব্দ হয় না। বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তির কখনই উক্তরূপ সাহসিক কার্যে 
প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। 
অব্যক্ত লক্ষণং তশ্ত পুর্বরূপ মিতি স্মৃতম্‌। 

উরঃক্ষত রোগ উৎপন্ন হইলে যে 
সমুদয় লক্ষণ উপস্থিত হর, উৎপন্ন হইবাব 
পূর্বেও এ সমুদয় লক্ষণই অল্প ব্যক্ত 
হইয়া থাকে । সেই অনভিব্যক্ত লক্ষণ- 
কেই উহার পুর্বরূপ বলা যায়। অন্ান্ত 
পীড়ার ন্যাপ ইহার স্বতন্ত্র পুর্বরূপ নাই। 
উরোরুক শোিত চ্ছর্দিঃকাসো বৈশেষিকঃম্ষতে । 
ক্ষীণে সরক্ত মুত্রত্বং পার্পৃষ্ঠ কটা গ্রহঃ ॥ 

উরঃ ক্ষত রোগীর বক্ষোবেদন], 
রক্ত বমন ও অতিশয় কাস হয়, রোগী 
যদি রক্ত,কফ, শুক্র ও সর্ব ধাতু সার 
ওজঃ পদার্থের ক্ষয় হেতু ক্ষীণ হইয়! 
পড়ে, তবে সরক্ত প্রক্গাব এবং পার্খব, পৃষ্ঠ 
ও কটিতে বেদন। উপস্থিত হয়। 


অল্পলিঙ্গন্ দীপ্ত গ্রেঃ সাধ্য! বলবতো! নবঃ। 
পরি সন্বংসরে। ধাপঃ সর্ধবলিঙ্গত্ত বর্জয়েৎ ॥ 


অল্প লক্ষণাক্রান্ত দীপাখ্রি সম্পন্ন বল- 
বান্‌ ব্যক্তির অচিরোৎ্পন্স উরংক্ষত রোগ 
সাধ্য, বর্ষাতীত হইলে যাঁপ্য এবং সর্ব 
লক্ষণ সম্পন্ন হইলে অসাধা । 


রি প্ননার উচ এাটরর 


৭২৫ 


আমুর্ববেদ পরিভাষা ৷ 
ভেষজ গ্রহণ সঙ্কেতঃ | 


পাঁজোক্তৌ চাপি মুৎপারমুখপলে নীলমুৎপলম্‌। 
শকুদসে গোমযরস শ্চন্দনে বক্ত চন্দনম্‌ ॥ 
সিদ্ধার্থ; সধপে গ্রাঙ্গো লবণে সৈদ্দবং মতম্‌ 
মুতে গোমুন মাদেয় বিশেষে! ষত্র নেবিতঃ ॥ 
পয়, সপিঃ প্রয়োগেধু গব্যমেব প্রশস্তাতে | 

প্রিয় শতুল্পদে গ্রাঙ্গা; পুমাসো বিহপেনু চ ॥ 
জাঙ্গলানাং বয়স্বানাং চর্দমরবোমনখাদিকম্‌। 
হিন্বা গ্রান্তং পৃতমাংসং সাস্থিকং খণ্শঃ কৃতম্‌ ॥ 
পক্তবামাজ মা'সঞ্চ বিধিনা ঘৃত তৈলয়ে।2 | 
হিত্বা স্ত্রী পুকবর্াপি ক্লীবং তত্রাপি দাপয়েত। 
শৃগাল বহিণোতপাকে পুমাংসং তত্র দাপয়েৎ। 
মরুবী জঙ্গৃকী ছ।গী বীধাহীন! স্বভাব; ॥ 
কাশীবাজ মতেনৈব ছাগ এব নপুংসকএ। 
অভাবাদগ্রতীঙ্গাদ্ব বুদ্বৈদ্যোপদেশতত | 
বন্ধ্য। ছ।গী বিপক্তন্যা নতু শান্তরমতং চরেৎ॥ 
স্বীণ।ং তীক্ষং পবা ং মূত্র” নতু পুংসাং বিধীরতে। 
পিস্বাত্িক1; শ্ত্রিষে। যক্সাৎ সে ম্যাস্তব পুরুষ মতাঃ 
ক্ষীর মূত্রপুরীষাণি জীর্ণাহারে তু সংহরেৎ। 


সামান্ততঃ অর্থাৎ বিশেষ নাঁম করিয়া 
উল্লেখ না থাকিলে, পাত্র শব্দে মৃতপাত্র, : 
উত্পল শব্দে নীলোতপল, পুরীষ শবে 
গোময় রস, চন্দন শব্দে রক্তচন্দন, সর্ষপ 
শন্দে শ্বেতসর্ষপ এবং লবণ শব্দে সৈন্ধব 
লবণ বুঝিতে হইবে। চতুষ্পদ জন্তর 
মৃধে জ্্রীজাতি এবং পক্ষীর মধ্যে পুরুষ- 
জাতি গ্রহণীয়। জাঙ্গল পণ্ডর মধ্যে যুৰা 
গ্রহণীয়, উহাদের চর্ম, রোম এবং নখাঁদি 
পরিতাগ করিয়া অস্থির সহিত খণ্ড খওড |] 
কৃত মাংস গ্রহণ করিতে হইবে । ছাগের | 
মধ্যে নপুংসক, অভাবে বন্ধ্যা ছাগী | 
গ্র্থণীয়। শৃগাল ও ময়ূর জাতির মাংস 
উল্লিখিত থাকিলে, পুরুষজাতির মাংস : 


লইতে হইবে,কা রণ মযুরী,শৃগালী ও ছাগী 


৭২৬ 
ইহার! স্বভাবতঃ বীর্য্যহীন্গ। গোমুত্রাদি 
লইতে হইলে, ইহাদিগের আহার পরি- 
পাক হইলে গ্রহণ কর বিধেয়। 
অন্যচ্চ-- 

লবণং সেঙ্ষবং প্রে।ক্তং চন্দনং রক্ত চন্ননমূ। 
চুর্ণলেহাসবস্বেহাঃ সাধ্য! ধবল চন্দনৈঃ | 

কষায় লেপয়ে।ঃ প্রায়ো যুজ্যতে রক্তচন্দনম্‌। 


পযংনপিঃ প্রয়োগেষু গবমেব হি গৃহাতে ॥ 
শকৃদ্রসেো। গোময়কো মুত্র গো মুত্র মুচ্যতে। 


লবণ শব্ধে সৈন্ধব লবণ, চন্দন শব্দে 
রক্তচন্দন, চুর্ণণ অবলেহ, আসব ও 
স্েহপাক কার্যে শ্বেতচন্দন শ্রাহা এবং 
কৃষীষ ৩ জলে কে) বুক্তচন্দন 
প্রযোজ্য । দুগ্ধ ও ঘ্বৃত গব্য এবং শক 
( বিষ্ঠা) রস ও মৃত্র শবেও গব্য বুঝিতে 
হইবে। 
সার? স্যাৎ খদিরাদীনাং নিম্বাদীনাস্ত বক্ষলম্‌। 
ফলঞ্চ দাড়িমাদীন।ং পটো।লাদে শ্ছদস্তথ| ॥ 
স্যগ্রোধাদে স্ত্বচ। গ্রাহা।ঃ সার? স্ত/দ্‌ বীজকাঁদিত3। 
তালীশাদেশ্চ পত্রাণি ফলং স্তাজ্িফলাদিতঃ ॥ 
মহাস্তি যানি মূলানি কাষ্ঠ গর্ভাণি যাঁনিচ। 
তেষ।ধচ বন্ষলং গ্রাহাং হুম্বমূলানি কৃত্সশঃ ॥ 


বিশেষ উক্তি না থাকিলে খদিরাদি 
বৃক্ষের সার, নিষ্বাদির বন্কল, দাড়িমাদির 
ফল, ও ত্রিফলাদির ফল গ্রহণীয়। যে 
সমুদয় মূলের মধ্যে কাঠ আছে ও 
মুল বৃহৎ, তাহার ত্বকৃ গ্রান্থ এবং ক্ষুত্র 
মূল সমস্তের সর্বাংশই গ্রহণ করিতে 
হইবে । 
মূলানি শিশিরে গ্রীন্মে পত্রং বর্ষা বসস্তয়োঃ। 
| ত্বকৃকন্দৌ। শরদি ক্ষীরং ঘথ্ত, কুহ্ছমং ফলম্‌ ॥ 
॥ হেমস্তে সুর মোবষধ্যা গৃহ য়াৎ কুশলো। ভিষক্‌। 
শীত ও গ্রীষ্মকালে বৃক্ষের মূল, বর্ষা 
ও বসস্তে পত্র, শরৎকালে ত্বক, কনা ও 
কার এবং হেসস্তে সাঁর গ্রহণ কর! উচিত। 


। 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ । 





ইহারা স্বভাবতঃ বীর্ধযহীনাগ। গোমত্রাদি | ফল পুষ্পাদি যে খতুতে জন্মে সেই খতুতে 
গ্রহণ করিবে । 


শরা9যখিল কশ্ম।ং গ্রাহ্াং সরসমৌষধমূ । 
বিরেক বমনার্ঘঞ্চ বসন্তত্তে সমাহরেৎ ॥ 
সমন্ত কাধ্যের জন্য শরৎকালে সরস 
ওঁষধ সমস্ত গ্রহণ করিবে । বিরেচন ও 
বমনার্থ প্রয়োগ জন্য বসন্তের অবসাঁনে 
গ্রহণ কর। কর্তব্য | 
দ্রবেহপ্যনুক্তে জল মেব দেয়ম্‌, 1 
ভ|গেহপান্ু ক্ত মত! ([বিধেয়। | 
অঙ্গেহপানুক্তে বিহিতন্ত মূলম্‌, 
কালেহপ্যনুক্তে দিবসস্য পূর্বম্‌ ॥ | 
দ্রবপদার্থের অন্ুক্তিতে জল, ভাগের 
বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে সমভাগ, 
উত্ভিদ অঙ্গের অন্ুক্তিতে মূল এবং কালের 
বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে প্রাতঃকাল 
বুঝিতে হইবে। 
শুর্ঘং নবীনং যদ্দ,বাং যোজাং; সকল বর্পাস্থ 
আন্ত দ্বিগুণ" দদ্যা দেষ সর্বত্র নিশ্চয়ঃ ॥ 
দ্রব্যাণাভিনবান্যেব প্রশস্তানি ক্রিয়াবিধৌ। 
খ্ডে গুড় ঘৃত ক্ষৌত্র ধান্য কৃষ্ণ বিড়ঙ্গত3 ॥ 
নৃতন দ্রব্য শুষ্ক করিয়। প্রয়োগ করা 
বিহিত। আব্র হইলে দ্বিগুণ দ্রিতে হয় | 
গুড়, খত, মধু, ধান্ত, পিপ্ললী ও বিড়ঙ্ 
পুরাতন হইলেই বিশেষ ফলদায়ক হয়, 
অগ্ঠ সমস্তই নূতন গ্রহণ কর! উচিত। 


ব্যাধে রযুক্তং যদ্‌ স্রব্যং গণোক্তমপি ততত্যজেৎ। 
অ্দুন্তমপি যদ্যুক্তং যোজয়েৎ তত্র তদ্‌ বুধঃ ॥ 


গণোক্ত দ্রব্য সমুহের মধ্যে কোন 
দ্রব্য যদি ব্যাধি বা রোগীর পক্ষে অন্ুপ- 
যুক্ত বলিয়া বোধ হয়, তবে তাহা পরি- 
তাাঁগ করা যায়, আর যদি কোন দ্রব্য* 
গণে উক্ত নাই, অথচ সেই রোগ বা 
রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়! 


প২৭ 


৯ 


বিবেচিত হয়, তৰে উহা গ্রহণ কর! 
যাইতে পারে, যথা জরাধিকারোক্ত কোন 
কাথে হরিতকী বা অপর কোন বিরেচক 
পদার্থ আছে কিন্ত রোগীর বিরেচন্রে 
প্রয়োজন নাই, কোন পাচক ওষধের 
প্রয়োজন, তখন হরিতকীর পরিবর্তে 
মুতা কিশ্বা কোন পাচক ওষধ ব্যবহার 
ক্র! সঙ্গত। চিকিৎপকেপ্জ সর্বত্রই 
এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টির প্রয়োণন। 
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কণ্টকারী। 


কণ্টকাবী তু ভষ্পর্শা ক্ষ ব্যাত্রী নিদিদ্দিকা। 
কণ্টাঁলিক! কন্টকিনী ধাবনী বৃহতী তথ। ॥ 
শ্বেত! ক্ষু্বা চন্্রহাসা লক্ষণ] ক্ষেরদুতিকা | 
গর্ভন। চন্দ্রভা চন্দ্রী চন্দ্রপুষ্প। প্রিয়ঙ্করী ॥ 
কণ্টকারী সরা তিস্তা! কটুক1 দীপনী লঘুঃ। 
রাক্ষোষা। পাচনী কাস শ্বাস জ্বব কফানিলান্‌।। 
নিহস্ভি গীনসং শ্বাস পারব পীড়া হৃদাময়ান্‌। 
তয়োঃ ফলং কটুরসং পাকে চ কটুকং ভবেৎ ॥ 


শুক্রস্ত রেচদং তেল তিত্ং পিস্তাগ্রিকৃল্পঘু। 
হন্যাৎ কফ মরুৎ কণ্ড কাস ভেদ ক্রিসিজ্রান্ ॥ 
তদ্বৎ প্রোক্ত। সিত। ক্ষুদ্রা বিশেষাদৃগর্তকারিণী। 


কণ্টকাঁরী, ছুম্পর্শা, ক্ষুত্রী, ব্যাসত্ী, 
নিদিপ্ধিকা, কণ্টালিকা, কণ্টকিনী, ধাবনী 
ও বৃহ্তী কণ্টকারীর পধ্যায়। বৃহতী 
ও কণ্টকারী উভয়কেই বৃহতী বল! হয়৷ 
স্থঞ্ত ধলেন__ 
ক্ষুদায়।ং ক্ষুদ্র ভণ্টাক্যাং বৃহভীতি নিগদ্যতে | 


অন্ঠান্ত গ্রন্থেও দেখা ধায় যথা 
বৃহতীদ্বষব গোক্ষুরৈরিত্যাদি__বৃহতীদ্বয় 
শব্দে পঞ্চমুল ও দ্রশমুলাদি পাঁচনে বৃহতী 
এবং কটকারী দুইটা গ্রহণ করা হইয়। 
থাকে । 

শ্বেতকণ্টকারীর পধ্যায়-_চন্দ্রহাঁস, 
লক্ষণ, ক্ষেত্রদূতিকা, গর্ভদা, চন্দ্রভা, 
চন্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পা ও প্রিয়ক্ষগরী ৷ 

গুণ_-কণ্টকাঁরী সর, তিক্ত, কটু, 
দীপন, লঘু, রূক্ষ, উষ্ণ ও পাচক। 

কাস, শ্বান, জর, কফ ও বায়ুর 
প্রকোপ, গীনস, শ্বাস, পার্শপীড়া ও 
হৃদ্রোগ প্রভৃতি নিবারণ করে। 

কণ্টকারীর ফল আস্বাদে ও পাকে 
কটু, শুক্ররেচক, তিক্ত, পিত্বজনক, অগ্থি- 
বর্ধ, লঘু ও কফ বায়ুনাশক। এই ফল 
কু, কাস, ক্রিমি ও জরাদি নিবারণ 
করে। কণ্টকারীর মূল গ্রাহ, প্রচলিত 
প্রথা মতে অধুনা সর্ববাংশই গৃহীত হইয়া | 
থাকে । এক মাঁষ। করিয়! ইহাদের মাত্র।। | 
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গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকমহাশয়দিগের জন্য । 





প্রথয বসব শেষ হইতে চলিল, দ্বিতীয় বর্ষ আগত প্রা, ২য় বর্ষে আমর! আরবান | 
নৃতন উৎসাহে নব উদ্ধমে আমাদের এই পত্রিকাঁকে সর্ধ শ্রেষ্ঠ পত্রিকায় পরিণত করি- 1 
বার জন্ত বিশেষ অনুষ্ঠান করিতেছি। আমাদের আড়ম্বর নাই আক্ষালন নাই ধীরে ধীরে 
উদ্দেষ্ত ভূমির দিকে অগ্রসর হওয়াই আমাদের অভিপ্রায়, সেই অভিপ্রার সিদ্ধ করিতে 
আমর! অর্থব্যয়ে কুষ্ঠিত হইব না, যত্রেরও ক্রটা বাখিৰ না। 

মন্থষা মাত্রই আশার দাস। আশার ফলনে মনে যেরূপ অভূত-পূর্ব আনন্দের 
সঞ্চার হয় পক্ষান্তরে হভাশে সেইরূপ মনোকঞ্ জন্মিয়া থাকে, এটা প্রকৃতির অলক্ষ্য 
নিয়ম ১) আশা করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করিলাম, পরিপাটী করিলাম, যত্রের সহিত স্থবীজ 
বপন করতঃ জল সিঞ্চন করিলাম আশা বৃক্ষ অদ্রিত, পন্গবিত ক্রমে মুকুলিত হইল, 
এমন ধময়ে প্রবল বাত্যা আসিয়া আশাবুক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করিলে ক্ষোভের 
আর সীম! থাকে না। 

আমরা বড় আশ। করিয়াই এই পত্রিকা খানির প্রচার আরম্ভ করিয়াছি, শুভ 
যাহাঁর উদ্দেশ্ত ঈশ্বর তাহার সহায়, এই কারণে আমাদের ভরসা আছে থে মঙ্গলময়ের 
ক্কপান্ধ আমরা কথনই বিকল মনোর্থ হইব না। এই প্রথম বৎসরে শত শত বিদ্ব বাধা 
অতিক্রম করিরা পমারণ ধাবে ধীবে সকল গুহেই প্রবেশ লাভে সমর্থ হইয়াছে। 
প্রথ্ম বর্ষে সাধারণের বেন্ধপ আগ্রহ দেখিলাঘ খ্িতাধ বর্ষে ধে ইহার অধিকতর উন্নতি 
হইবে তদ্বিষয়ে আমরা এক প্রকার স্থির নিশ্চয় করিয়া আছি। তবে একগাছি 
তৃণের শক্তিতে কোন কার্ধযই দিদ্ধ হন না, কিন্ত তৃণ সমষ্ঠিতে মত্ত ভম্তাকেও আয়ত 
কর! যায়, সেই কারণে আমরা আমাদিগের গ্রাহক অন্ুগ্রাহক ও পাঠক মহোদয়গণের 
অনুগ্রহ প্রার্থী। সমবেত চেষ্টার ফল কখনই নিক্ষল হইবার নহে । ধাহারা ১ম বর্ষের 
ৃ মূল্য এখনও দেন নাই বোধ হয় কাগঞ্ বাহির হইবে কি না এওজর আর না দেখাইয়া 
* শ্রক্ষণে'আপনাপন দেয় প্রদানে আমাদিগকে অপ্যান্সিত করিবেন। কিমধিকমিতি 1 


] সম্পাদক । 
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একটা বন্ড বাড়ীব দোতলায় বড 
হল। বাড়ী বাঙ্গালীব.বটে, কিন্ত সাজান 
ইংরাজী ধবণে। আসবাঁবেব সব কথাৰ 
উল্লেধ কবিতে গেলে মেকেপ্রিলাধাঁলেব 
একস্চেঞ্জের ক্যাটালাগ তৈষাবি কবিতে 
হয়। কিন্তু যখন প্রথমেই ঘবেব কথা 
তুলিম্বাছি, তখন দে সম্বন্ধে ছু চাবিটা 
কথা ন। বলিলেও দৌধ হয । ঘবেৰ 
| মেজে ম্যাটিং কবা। ঘবেব লম্বাভাগেব 
দছুইপ্দিকের প্রতি ভিতের কোলে মার্কেল 

| "পাতর ঢাক মেজ) তাহার উপর গোল 
বাদামে কাচাবরণের ভিতর প্যারিয়ন 
| মুক্তি) কেহ জেসন, কেহ ইউনা, কেহ 
ভিনস্, কেহ এডনিস। মুগিদের কিছু 
উর্ধে দেয়ালের গায়ে বহুমুল্য ফ্রেমে আটা 


অএলপেন্টিং-_-সবগুলাই বিলাতি দৃশ্ত |, 


কোঁনটা ইক্সরকসায়ারের বুক্ষলতাচ্ছন্ত্ 
কুত্র ক্ষুদ্র কুটার বহুল ক্ষুদ্র গ্রামের 
ছবি--গোঁচারণের মাঠের উপর সন্ধ্যার 





এবং 


সঙ্গী 


পাপ পাসপাস্পাশাপপািশাশিশাশাাািপিশিিটী ক 


প্রাইভেট টিউটরের দুঃস্বপ্ন । 


মিটি 









1 ভ্বাদশ সংখ্যা । 








কোটপ্যান্ট,লেন, আটা বিলাতি রাখাল 
ভেডাব দল লইযা ঘবে-ফিরিতেছে-_সঙ্গে 
বড একটা কুঞ্ুব। মাঠেৰ পাশে আকা- 
বাক) গ্রামা রাস্তা, তাঁর উপর শগ্ত 
বোঝাই মোটা মোটা চাকাবিশিষ্ট এক- | 
নখ গাড়; ইুঁলি সীজ আটা, খুরেক উপর তু 
বড বড় লোমপুক্ত, গোঁদা গে|দা পা, ছটা | 
বিলাতি খোড়া কষ্টে তাহ! টানিতেছে-- ॥ 
পথেব ধাবেব একখানা কুটীরের দ্বারে 
মোড়ার উপব্, মাথাকানঢাকা টুপি পরা 
চস্মা চোকে, গাউন আটা, তোবড়া-ন 
মুখী বুড়া ঠাকুরমা) তার হাটুর পাশ, 
বাঙ্ষামূখ, গালফুলা, হাদ1 হাদা ছুইনধত্তি | 
ই! করিয়া গাড়ীরএুদিকে চাহিয়া,আছে-- এ 
কোন খাঞ্জা জুইজার্লাণ্ডের হদের ছবি-- "টু 
নীলজল, চারি পাশে পাহাড়, কাছের 3 
পাহাড় কাল-_দুরের ঘন নীল-দারও | 
দুবের ধূসর । পাহাড়ের কোলে বড় | 
ছোট ভাঙ্গা ভাঙ্গা! পাথর, তাছার | 


ছায়! ঘনাইয়া আধিতেছে--টুগি মাথায় উপর-দিয়া একট? ছ্থোট ওত 


ণ৩০ 


লাঁফাইয়! চলিতেছে__পাহাঁড়ের একট 
অন্ধকার বড় ফাঁটলের ভিতর হইতে 
একটা কাল, দীর্ঘকায় পার্ধত্য বৃক্ষ 
মাঁথা তুলিয়া, লম্বা লম্বা অসংখ্য বা 
ছড়াইয়া চুপ করিয়া দীড়াইয়া আছে-_ 
তাহাঁরই পাশে, কোথাও একটা ফাটলের 
কাছে, কোথা বা ছুচার খানা বড় পাঁথ- 
রের গায়ে সবুজ বিছানার উপর শুইয়া 
খুদে খুদে রক্তমুখী ফুলেরা এ গাছটাব সেই 
অতি গন্ভীর, অন্ধকাঁর মুখ খান। দেখিয়া 
হাসিয়া আকুল হইতেছে__শুব দূরে 
একটা উদ্নু পাহাড়ের মাথার উপব একটা 
কাসেল_-পৃথিবী হইতে কত উচ্চেত_ 
মেঘলৌকের কোলে-_দূরহ হেতু অস্পষ্ট 
_-অস্পষ্ট বলিয়াই অত স্থন্দর ও তাভাব 
বিশেষত্ব । সেটার দিকে চাহিলে যেন 
কোন নির্বাপিত রাজপুলের কথা_ুধু 
একটা চিরজীবনব্যাপা নিঃসঙ্গ প্রবাস-- 
একটা দীর্ঘ বিরহের কথা আপনি মনে 
পড়িয়। যায়-_-ছবি হইতে সেইটুকু মিয়া 
দিলে অত বড় ছবি খানার অদ্ধেক প্রাণ 
চলিয়া যায়। আর কোনখানা সমুদ্র 
বেলা--সমুদ্র তটের উপর ভাঙ্গা নৌকা, 
পিপা, দড়ী, নোঙ্গর, একথানা নোকা 
| 'উপ্টান রহিয়াছে ; কতকট! জলে কতকট। 
কীজায়। তাঁহার পিঠের উপর বসিয়া 
চাকামুখ, নীল্চোক, বুরুসের মৃত দাঁড়ী, 
 মোটামোটা হাড়, মোটামোটা শিরা- 
যুক্ত হাত পা বিশিষ্ট, মস্ত একটা টুপি 
মাঞ্ধীপস একজন রিলাতী জেলে জলে 
ছিগ লিক বসিয়া আছে। নৌকার 
পাশে মাছের ঝুড়ি। কাছেই একটা 
পিপা ঠেসান পি এ রকম চেহারু! আর 
একক্ষন বসিয়া খুব গন্ঠীরভার্দে চুরট 
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চিকিৎসাতত্ব- জ্ঞান এবং সমীরণ । 
ফেন উদগার করিতে করিতে লাফাইয়া 


 টানিতেছে--চুরটের ধুম 1. ধুম ভিত 
হইয়া উঠিতেছে--দুরে একটা ডকের 
কোলে দলবদ্ধ কতকগুলা জাহাঁজ-_- 
আর--আরও দূরে যেখানে আকাশের 
নীলিমা শ্রান্ত হইয়া সমুদের বুকের 
উপর ঝুটকিয়া পড়িয়াছে_-একটা লাইট- 
হাউস; দেই অনন্ত নীলিমার কোলে 
প্রস্তর আসন বিছাইষা, তাহার উপর 
স্তির, অটল, নিঃসঙ্গ, আন্মসমাহিত ভাবে 
ঈীড়াইয়ী, কোন ঘুগান্তের পর অভিশাপ 
অবসানে কাহার মিলনের আশাষ চির- 
দিন পিগন্তের পানে চাহিযা আছে। 


ঘরের অন্য আসবাবের মধ্যে শেষ 1 


প্রান্থের দেয়লে একখানা প্রকাণ্ড 
আর্সি, তাহার ভিতর প্রতিবিষ্বে ঘরট? 
দ্বিগুণ বলিয়া বোধ হইতেছে । আরসির 


কোলে একটা প্রকাঁও মেহগনি 
সেফ্শার-- একখানা প্রকাওড শ্বেত & 
মার্ষেল পাতর ঢাঁকা। তাহার উপর 


কাচাবরণের ভিতর একটী বভুমূল্য 
ছোট ঘড়ী। ঘরের মাঝখানে একটা 
বড় সেক্রেটেরিয়েট টেবিল পাশে 
একটা হোঁয়াটুনট, তাহার উপর কতক- 
গুলা 


বিলাতি বই। টেবিলের আশেপাশে 
অনেকশুনা, নানামুন্তি চেয়ার। তাহা 1] 


দেরই ভিতর স্প্রি-মোড়া একখানা 
উপর বসিয়!, কল, চসমাচোখে, সমুখের- 
দাঁত-উচু নেপাল । 

মনে গড়ে একবার একজন আধা- 
বাঙ্গালী, আধা-কিরিক্ষি গোছ ক্রিশ্চান 
বাঙ্গালায় বন্তুতা দিবার সময় বলিয়া- | 
ছিল,_“অনন্তর সেই পথিক, আতপ- 
তাপে তাপিত, পথশ্রান্ত, ঘন্বাক্তকলেবর 
হইয়া দ্রতপদে এক কুঁড়ের ভিতরি 





চকচকে সোনালি কাজ করা & 


প্রাইভেট টিউটরের ভুঃপ্স্থ। 
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ঢোকলো”। সে বেচারী শুধু ভাষার 
উপর অত্যাচার করিয়া সে দিন যে 
অপরাধ করিয়াছিল, আজ আমার 
অপরাধ তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক । 
আমি ঠিক বুঝি যে, আসবাব-সমেত 
ঘরের এতথানি বিস্তৃত ব্্ণনার পর 
আমার লেখা উচিত ছিল,--“একথান। 
বড় স্প্রিংকৌচের উপর অর্দশীয়িত 
অবস্থায় কন্র্পনিন্দিতকান্তি এক সুপুরুব 
যুবা-হাতে একথানা অদ্রমুক্ত পত্র, 
বোধ হয় রমণীর লেখা ।” হইলে 
সব দিক বজায় থ[কিত-এবং সেই 
ক্ষুদ্র চিঠী-বীজের উপর যত্রে কিঞ্চিৎ 
কল্পনাবারি ঢাঁলিতে পারিলে, চাই কি 
ভবিষ্যতে উহা একটা প্রকাণ্ড ট্রাজিডী 
বটবুক্ষে পরিণত হইতে পারিত। বুঝি 
সব, কিন্তু আমি নাচার। কারণ গোয়াড়ি 
কষঞ্চনগর নিবাপী, ঘে ক্ুষ্চকায় দন্যর 
নেপালচন্দের ৩২১- ঘোষের লেনের 
ছাত্রাবাসে হাল সাকিম, তাহাকে আজ 


তাহা 


একজন ধনীর সুসঙ্জিত গৃহে গদিমোড়। 
চেয়ারে বপসিতে দেখিয়া সাহিতোর 


কোন্‌ নিয়মে রমেক্দ্রনাথ বা ত্রিদিবেন্র 
বলিয়া ডাকি, এবং সুপুরুষ বলিয়। বর্ণন! 
করি। তবে যে পাঠক একেবারে 
দমিয়া গিফ্লাছেন, তাঁহাকে ভরসা দিবার 
জন্য বলি, নেপাল এ বাড়ীর প্রাইভেট 
টিউটর । প্রাইভেট টিউটর নেপাল 
হইলে তত দোষ হয় না; কেমন ! 
নেপাল এবার বি এল পরীক্ষা দিবে। 
উপরে যে বাসার কথা বলিয়ছি, সেই 
থানেই অবস্থিতি। সকালে ল-ক্লাসে 
যাঁয়_ছুপুরে ল'বই পড়ে--সন্ধ্যার সময় 


এই বাড়ীতে পড়াইতে আসে । মাসিক. 


বেতন ২০২ টাঁকা। দেশে বিধবা মা, 
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বুড়া জেঠা, জেঠাই, তাঁদের ছুটী ছেলে। 
আজ কিছু অধিক তিন বছর বিবাহ 
হইয়াছে । গত মাঁঘমাঁসে বারাঁসতের 
নিকট বাছু গ্রামে পিত্রালয় হুইনে 
একটা ছুই মাসের শিশু লইয়া পত়্ীও 
শ্বাশুড়ীর কাছে গিম়াছেন। পুর্বে] 
নেপাল মাসে একবার বাড়ী যাইত,-- 
পরীক্ষা কাছে হইলেও মাঘ মাসের 
পর হইতে নেপাল দ্বার বাড়ী যাঁয়। 
দেশে কিছু জমী ও কয় ঘর প্রজ! 
আছে। জোঠার বড় ছেলেটা ভাই 
দেখে শুনে । যে আষ হয়, নেপালে 
তাহাঁর উপর মাসে ৮২ টাঁকা করিয়া 
পাঠায় ;-দ্েটা ভাত কাপড়ে এক- 
রকমে দিন চলিয়া যাঁয়। 

যে নেপালের ছাত্র, সে বড় লোকের 
পৌল্র। একটা মস্ত বিষয়ের অদ্দধেক 
উত্তরাধিকারী । নাম প্রমথনাথ--বয়স 
সতর | ইস্কুলের শিক্ষার অনেক 
দোষ, এইরূপ বুঝিয়া, অনেক দিন 
ইস্কুলের সংঅব তাগ করিয়াছে। 
ঠাকুরদাদার তাহাতে সম্পূর্ণ মত ন! 
থাকিলেও-_দাঁয়ে পড়িয়! তখন তীাহাঁকে 
নীরব থাকিতে হইয়াছিল। কিন্ত ক্রমে 
যখন এক দিন দেখিলেন, যেখানে আগে 
স্কুলের বই সাঁজাঁন থাকিত, সেখানে . 
একটা ছোট সেতার আড় হইয়া! পড়ি 
আছে, আর তাহার পায়ের কাছে এক- 
জোড়া বীয়া তবলা ছুটাতে চুপ করিয়া 
মুখোমুখী হইয়া বসিয়া আছে--এবং । 
যে ঘর হইতে, পূর্বে ইচ্ছায় হউক, 
অনিচ্ছায় হউক,--উচ্চার্সিত”””28519, 35 
1098060 070 ৮৪ 001: 15 &09 
408টি. 9০০৪১৮ কিম্বা "১০০৪৪৪৪ 0009 : 
3109 8. 1). 19 6018] 00 009 5109 
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ট &. 0 01০7617907০ 20219” ইত্যাদি 
ইত্যাদি কিম্বা স্ুরযোগ্গে উচ্চারিত 
7807098৮007 8010) 079 10028))16 
0190, %০ ৮০2010৮ 0)0 12172070719 
॥ 10010), ইত্যাদি শব্দ মধ্যে মধ্যে তাহার 
কর্ণে আসিয়া পৌছিত, সেই ঘর হইতে 
অনবরত “কধেটে দেটেতা, গধিন! ধিনতা” 
এবং ডা ডেরে, ডারে ডারে” শব্ধ উখিত 
( হইতেছে, তখন তিনি সেটাকে একটা 
বিশেষ ছুর্লক্ষণ মনে করিলেন । 
ভাঁবিলেন, ভায়ার এখন পড়াশুনা হউক 
 নাহউক, কোন রূপ যদি লেখা গড়াঁষ 
একটু প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেওয়া যায় 
তাহা হইলে ভবিষাতে উপকার হইতে 
পারে। কিন্ত সেটা ধে সহজনাধা নয়, 
তাহাও বুঝিলেন। আপাততঃ শুধু 
একজনের প্রয়োজন, যে তাহাকে বায়। 
তবল! সেতার হইতে দূরে, বৈঠকখাঁনায় 
কালি কলম, বইএর কাছে খানিকক্ষণ 
ভুলাইয়া আবদ্ধ রাখিতে পারে। তখনি 
এরূপ একজন পাহারা ওয়াল! প্রাইভেট 
টিউটরের খোঁজ পড়িল। বাটার সদর- 
নায়েব শ্রীকান্তের কু্চনগরে বাড়ী 
নেপালের প্রতিবেশি । এ সময়ে তাহার 
নেপালের নামট। মনে পড়িয়া গেল-_- 
খোঁজ করিয়া নেপালের বাসার গিয় 
প্দখা করিল। নেপাল ভাবিল, মন্দ 
নহে_ক্ষতি কি, কুড়ীট। টাকা । সেই 
অবধি নেপালের প্রাইভেট টিউটর ভাঁবে 
এইনঘাড়ীতে যাওয়া আস] । 
প্রথম প্রথম নেপাল তাবিল, যাহাতে 
| আমার ক্র্ী্ধ্যর কোন ত্রটা না হয় 
| এইরূপ করিব। দেখি, কতদূর পারি। 
| এইক্প বুৰিয়া একদিন নেপাল গাক্সে 
| জীনের কোটি আটিয়া, লাংরুখের চাদর 


] 


তনি 
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গায়ে দিয়া একখানা “৩:০০: 91)০7- | 
0৪৮ 0 02051026100 লইয়া হাজির 
হইল। এক কোর্স লেকচার দিবার | 
ইচ্ছা। যখন ছাত্র কাছে আসিয়া | 
বসিল, তখন নেপাল গম্ভীর ভাবে চমম। 
চৌকে দিয়া আরম্ভ করিল প্প্রথম ! 
বৌধ হয় তুমি এই বইয়ের অথরের 
নাম শুনেছ ? ইনি বিলাতের, বিলাঁত 
কেন সমস্ত ইয়ুরোপের ভিতর যে সকল 
বড় বড় চিন্তাণীল লেখক আছেন, 
তাহাদের মধ্য একজন । ছাত্র বইখান। 
একবার হাতে করিয়া লইল--উপ্টাইয়! 
পাণ্টাইয়! তাহার মলাটখানা দেখিল-- 
একব|র ভিতরের পাতা খুলিল, দেখিল 
ছবি আছে কি না, শেষ--ফিরাইয! 
দিয়া খঁলল “হয! মাষ্টার মহাশয়! ইনি 


| কি যেস্পেন্ার সাহেব বেলুনে উঠে- 


ছিলেন, ভাঁর ভাই ?” 
নে। (গন্তীর ভীবে) হ'তে পারে, 
তার সঙ্গে কোন দূর 0501 10100101) 


থাকিতে পারে । কিন্ত আমি সে কথ! 
বলচি না। 
প্র। আপনি নি বলচেন ইনি 


বড়নোক। এর বই কি করিস্বিয়ান 
থিয়েটারে ৮০৮ হয়! তা হলে একদিন 
দেখে আসি । 

নে। এখান! নাটক নয়। শিক্ষা 
সম্বন্ধে স্পেন্নার সাহেব যাহা বুঝিয়া- 
ছিলেন ও চিন্তা করিয়াছিলেন--ইহ' 
সেই চিস্তার ফল। 

প্র। (বাঁধা দিয়া) আপনি ইংলিশ 
থিয়েটারে কখন গিয়াছেন । ওঃ! 
আজ--শনিবার, আজ ৪৮ 1009 
[719 হবে। চলুন আপনাকে নিয়ে যাই। 
নেপেনও যাবে বলেছে। 





প্রাইভেট টিউটরের দুঃস্বপ্ন | 


নেপালচন্দ্র হৃতাঁশ হইয়া সেদিন 
ফিরিলেন। 

| কিন্তু শীপ্ব নেপাল আপনার ভ্রম 
বুঝিতে পারিল। তাহার পর হইতে 
| ছাত্রের সহিত ব্যবহাঁরেরও অনেক পরি- 
 বর্তন হইল | ছুই তিন মাসের ভিতরই 
নেপাল, ছ:ত্রের থিয়েটারে, সারক্কাসে, 
টটেনিসপার্টিতে এবং বৈকালে 13৮7০) 
0570517 এ বেড়াইবার সঙ্গী হইয়া 
দাড়াইল। ঠাকুরদাদা ভাবিতেন “ভয় 
| নাই-বি এ পাশ, শিক্ষিত মাষ্টার সঙ্গে 
থাঁকে--ও গুলা আধুনিক শিক্ষার একটা 
অঙ্গ” | নেপালের বাসার সঙ্গীরা দেখিল 
নেপাল বদলাইতেছে । 

ইদাঁনী পড়া শুনার ভাক এইরূপ 
ঈাড়াইয়াছিল। এক দিন হয়ত ছাত্র 
খেয়ালের মুখে বলিল “মাষ্টার মহাশয় ! 
৭3170591১0৩ কি বড় শক্ত ? বুঝা 
যায় না? 

নে। কিছু না! তোমার যেরূপ 
বুদ্ধি--একটু চেষ্টা করিলেই বুঝিতে 
পার। 

তার পরদিন বিকালে ইড্ন্গীর্ডনে 
যাইবার সময় "১০০৮০ এর দোকান 
হইতে একসেট 172০৯1১০77০ কেন। 
হইল । কিন্তু প্র পর্যন্ত । তবে যেদিন 
কোন বিলাতী থিয়েটরে উহাদের মধ্যে 
কোঁন নাটকের অভিনয় হইত, সেই 
দিন দুপুরবেলা বইখানা আলমারি 
হইতে পাড়া হইত । নেপাল রিডিং 
 পড়িত-ছাত্র চেয়ারে হেলান দিয়া 
সিগারেট টাঁনিতে টানিতে মাথা নাড়িয়! 
বলিত “হ" ই+”। সব সময়েই পরী ভাব। 
তবে নেপালের কুড়ী টাকা ঠিক সময়ে 
আসিয়া পকেটে পৌছিত। ঠাকুরদা 


৭৩৩ 





ভাবিতেন “বাঃ, মাষ্টারের গুণ আছে। 
প্রায় এক আল্মারি নৃতন বই কেন! 
হইয়াছে ৮ 

আজ 1601717550 এর 1/০010919% 
17111. পড়া হইবে । মাষ্টারের মুখে ছাত্র 
শুণিয়াছে 101050, বিলাতের বড় 
কবি--রাজকবি । আর 1,0019197 
11711 একটা +79771)115 [609.% দুইথান! 
বই খোলাহইয়াছে। একখান ছাত্রের 
কাঁছে- আর একখানা নেপালের হাতে । 
ইতিপুর্ধে আধখানা সিগার ও গোরটা- | 
পঁচিশেক “শর সঙ্গে প্রথম আট | 
লাইন শেষ হইয়া গিবাছে। নেপাল 
পড়িতেছে ১ 

“টা 20101761৮0০ 
[19151508106 01০01 00 159110৭ 
511,010) 

ছার সিগার মুখে তুলিয়া, ধূম টানিতে 
টানিতে, মুখের পাশ দিয়া বলিল 
“[১101245 কি ৭1 

নে। বাঙ্গালায় যাহাকে সপ্তর্ষিমগুল 
বলে। 

ছা। সেকি? 

নে। কতকগুলা নক্ষত্র । 

ছাঁ। আচ্ছ। মহাশয় ! খধির) কি 
মিয়া আকাশে নক্ষত্র হয়। তাহ! 
হইলে আকাশটাত একটা প্রকাণ্ড 
নৈমিষারণ্য। কেমন--মাষ্টাব। মহাশয়, 
কথাটা! কেমন লাগল ? 

নে। (জোর করিস! হাসিয়।) স্তি 
পরিকফার । তোমার 81০৮০] সঃ, আছে। 

ছাত্র খুসী হইল। বলিক্বলুন আজ 
97099. এর বাসী এক ডজন সার্টএর 
ফরমাঁস দিম্না আসি। আপনিও সঙ্গে 
সঙ্গে গায়ের মাপটা দ্রিবেন। ফিরিবার 


৭৩৪ 


মুখে গ্রেটইষ্টার্ণ হ'য়ে আসব।” তখনি 
টম টম তৈয়ার হইল । যেখানের" বই 
সেই খানেই খোলা পড়িয়া! রহিল । 

কুড়ী টাক মাহিয়ানা ছাড়া আঁজ- 
কাল এটুকু নেপালের উপরি লাভ। 
তবে কিছু লৌকসানও ছিল। 

বিবাহের পর, পৃজাব সময় নেপালের 
শ্বশুর একবার ভাল বার্ণিস ৬।৭ টাঁকা 
দামের একজোড়া জুতা দিয়াছিলেন । 
আপনার অবস্থা স্মরণ করিয়া নেপাল 
লজ্জায় সে জুত। পায়ে দিতে পারে নাই। 
কবে শুনিয়াছি গতিতে বাসার লোক 
ঘুমাইলে কোন কোন দিন উহা! পাঁয়ে 
দিয়া চুপি চুপি ছাতের উপর বেড়াইত। 
কিন্তু এই 8৫ মাসের ভিতর নেপালের 
অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । জিনের 
কোট ছাড়িয়াছে_-প্রথমে আদ্ির সার্ট, 
ক্রমে ওয়েষ্টকোর্ট, কলার-_-শেষে নেক্টাই, 
মাথায় টেনিসক্যাপ। লঙ্কা! একবার 
ভাঙ্গিলে আর কতক্ষণ । আট মাস পূর্বে 
দর্জি টিপু যে ছাতির লৌহকক্কালের 
উপর নূতন কাপড়ের ছাউনী বসাইয়া 
অনেক কষ্টে ৫1৭ দিন হাঁটিবার পর 
বাদসাদ দিয়। পাচআঁনা তিনপাই আদায় 
করিয়াছিল, এখন বাসা পাচক উড়ে 
কুঙুরি তাহা মাঁথায় দে়। নেপালের 
হাতে ৬1০ টাকার সিক্কের ছাঁতি। বাসার 
| তক্তপোষের স্থানে খাট আসিয়াছে-- 
কাঁপড়ের তোরঙ্গ ঝি লইয়াছে--সেখানে 
বপিষ্লাছে আরসিওয়ালা ফ্যাম্সি দেরাজ। 
একদিন-সেও বেশী দিনের কথা নয়-- 
নেপালের'্খাধ হইয়াছিল এসব অর্থ- 
সাপেক্ষ আড়ম্বর খুকু অনাবশ্তক-_দরিদ্র 
সন্তানের পক্ষে পাঁগলামী । এখন নেপা- 
| লের বোধ হয় এ সকল না হইলে সংসার 
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চলে না। ইহার উপর নেপাল একটা 
ক্লবের মেম্বর হইয়াছে । সেখানে মাসে 
মাঁসে টাকা দিলে খবরের কাগজ পড়া 
যায়, লেমনেড,বরফ ও চুরুট পাওয়া ঘাঁয়, 
বিলিয়ার্ড খেলিতে পাওয়া যায়, আর 
২।৪ মান অন্তর 1১৬০ (711) এ নিমন্ত্রণ 
হয়। কিন্ত এ সকলে পয়সা চাই-_কুড়ী 
টাক। মাহিয়ানার ভিতর বাসার খরচ 
চালাইয়। ও বাড়ীতে আট টাক পাঠ।ইয়া 
বজায় রাখা অসম্ভব। নেপালের কিছু 
দেনা হইল। 

যখন এতদূর হইল তখন হোটেল 
ভোজনে আর বিশেষ আপত্তি রহিল 
না। কিন্তু সে খরচ প্রায় সকল 
সময়েই ছাত্র বহন কবিত ! ২৩ মাসের 
ভিতর নেপাল কাট চাম্চে সড় গড় 
করিয়া লইল। বছরের শেষে নেপালের 
বোধ হইল স্ত্রীর রং টা আর একটু ফরসা 
হইলে ও সে আর একটু লেখা পড়া 
জানিলে ভাল হইত । 


4 ৯ নী 


একদিন শীত রাত্রে প্রকাণ্ড বনাতের 
অল্ষ্ার গায়ে দিয়!, বুট আটিয়া, টেনিস- 
ক্যাপমাথায় দিয়া * * ভোটেলের গ্যাসা- 
লোকিত একটা কামরায় বপিয়। গরম- 
কটলেট খাইতে খাইতে নেপালের 
মনে হইল “বা! কি সুখ, কি সন্ত্রম। 
কোথায় গোরাড়ির পাড়াগেয়ে বাড়ী 
ঘরের কোণে পিলস্জের উপর মিট 
মিট করিয়া প্রদীপ জলিতেছে-_-আঁর । 
কোলের কাছে থালা টানিয়া লইয়! 
মুগের ভাঁগ দিয় ভাত সাপ্টাঁন। হয়ত 
ছেলেটা ছুধ খাইবে না, কানা ধরিগ্সাছে__ 
আর রাঙ্গী কম্তাপেড়ে কাপড় জড়ান 


প্রাইভেট টিউটরের দুঃস্বপ্ন । 


কত পপ আপা সপ ৯৮০০০ ৮ আপপ পতল সা টিসি 


সত্রী তাকে কোলে ফেলিয় ইটু দোৌলাই- 
তেছে, সঙ্গে সঙ্গে ঝিনুক দিয়া ছুধের 
বাটাতে ঠং ঠং আর মুখে “আয়রে ও 
আয়রে” শব্দ করিতেছে-ছি! ছি!! 
_-আবর আজ কোথায় । এষে কিন্নরের 
দেশ--একজন শিক্ষিত এন্লাইটেও 
গ্র্যাডুয়েটের 17011) হবার উপঘুক্ত 
স্থন। টেবিলের কাছে বু কর্সেট পরিয়। 
ও কে? নাম শুনিলাম ১1155 4111) 
মরি মরি! কি রূপ 0 ৩৭1৮ ৩] 51 
104 [1০0৬ বা কি 101)0 0000 2৯০০- 
কোন 
তাগাবাঁন পুরুষের-যাক কাজ নাই। 

ছুই তিন যিনিটেৰ ভিতর নেপালের 
মনে এত গুলা কথার উদ হইল । কি 
তথনি মনে হইল আর আধ ঘণ্টা পরেই 
এই টেবিল, এই গাসালোক, এই বাবু- 
চির দল ছাড়িয়া এঁব্ুকর্সেট হইতে 
অনেক দূরে স্থধু এ 1)12৮)0 ৯101119 এর 
স্বপ্নটুকু লইয়া ফিরিতে হইবে। কিন্তু 
নেপাল সহজে দমিবার ছেলে নয়। 
তাহার আবার মনে হইল সে তিনটা 
পাশ করিয়ছে--সে বুদ্ধিতে অনেকের 
চেয়ে বড় । চেষ্টা করিলে কি এই গাসা- 
লোক নিজের ঘরে জালান যায় না? কিন্ব। 
এই কটলেট্ট কাবাব নিত্য ভোজা হয় না? 
অথবা এই 11৮6)160 816০৮ দ্বরজায় 
খাঁড়া রাখা যায় না? আর এই বু কর্সেট 
ও হাপি কি চিরকালই স্বপ্নের বস্ত 
থাঁকিবে। কেন স্বপ্নও ত সফল হয়। 
শুধু বুদ্ধি আর চেষ্টা! নেপালের মাথায় 
চট্‌ করিয়া একটা বুদ্ধি যৌগাইল। 

যখন নেপাল এণ্ান্স প্বাশ হইয়া 
কলিকাতায় এফ এ পড়িতে আসে, 
তখন এক এক দিন ছুটীর দিনে হপুর 
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৭৩৫ 
বেলা খন বাসায় সকলে ঘুমাইত, 
চপী চুপা বাসার ছাতে গিয়া বপসিত। 
হয় ত হাতে পয়সা নাই থে ট্রেন 
ভাড়া দিয়া বাড়ী যাষ়। তখন দূরে 
কলিকাতার পুর্বসীমায় ধে শ্যামল- 
রেখার সম্ভার ঘন সারিবদ্ধ বৃক্ষ শ্রেণী 
দেখা বায় নেপাল স্থির, মুগ্ধনেত্রে সেই 
দিকে চাহিমা থাকিত। এ তালগাছ, 
উঃ কতদূরে? ওটা নিশ্চরই পাঁলপুকুরের 
পাঁড়ের সেই গাছটা । তখন সমস্ত 
গ্রাম খানা নেপালের চোখের সম্মুখে 
স্পট হইয়া উঠিত--আর সঙ্গে সঙ্গে 
কত দিনের কত কথা--শৈশবের ছুটার 
দিন-বিজন মধ্যাহ্র--বাল্য সাখী-- 
সেই ছুপুব বেলা, ছিপ ফেলিম। মাছ ধরা, 
সাতার কাট, শৈলেনদের বাঁড়ীর চণ্তী- 
মণ্ডপে বসিয়া তাস খেলা, আর সেই 
বৈকালে নাপার মাঠে কোলে ইটের 
সাঁকোয় বসির গ্রামাগান--কি মুক্ত স্বাবী- 


, নতা! কি উদার আনন্দ। চাহিয়া চাহিয়া 





নেপালের চোক জলে ভরিয়া আমিত। 
কোন কোন দিন কৌচায় মুখ ঢাকিয়' 
নেপাল বালকের শ্যায় কাদিত। তখন 
নেপাল ভাবিত যদি কখন বি,এ পাঁশ 


হইতে পারে ত দেশেগিয়া, দেশের 
ইস্কুলেই ৫৭|৬০ টাকার মাষ্টারি 
করিবে । তাই যথেষ্ট । কলিকাতার 


নাম আর মুখে আনিবে না। ক্রমে 
যখন বিএ পাশ হইল তখন ভাবিল 
বি.এল টাও একবার দ্িই। এঁকিস্ত 
কলিকাতায় ওকাঁলতী করা হইবে ন|। 
দেশে মুস্সেফি আদালত প্লাছে, বেশী 
উকীল নাই। মাসে ১০৭১৫৭ দ্েড়- 
শত টাক! পৌঁধাবেই৭ তবে আর ছুঃখ | 
কি! এর অধিকই বা কি আশ 


৭৬ 


করিতে পারি। কিন্তু যে দিন তন্ত- 
পোষের স্থানে খাট আসিল, তোরঙ্গের 
কাপড় ভুয়ারে প্রোমোশন পাইল-- 
গটাপার্চা কলারওয়ালা আদ্ধির সার্ট 
জীনেব কোটকে ভিটাছাড়? করিল, তার 
পর হইভে নেপালের মনে অনেক নুভন 
কথার উদয় হইতে লাগিল 11189 
০৮ 1711)001,%র পাশে নীল উঠ্‌পেন্দি- 
॥ লের দাগ মারিতে মারিতে নেপালের 
প্রায়ই মনে হইত, ধার! হাইকোর্টের 
জজ হইয়ছেন তারা সকলে উকীল 
গছিলেন--আব জার! দুই হাঁত পা বিশিঈ 
| মানুষের বেশী কিছু নহেন। আজ 
রাত্রে অলষ্টার গায়ে দিয়া, গাণনালোকিত 
ঘরে, অনেক গুলা হাঁটু কোট ও 
গাউনের সাঁলোক্যে বসিধা, উচু দাতের 
নিচে ঠোটের উপব্র ফ্রেঞ্চ ফ্যাসানে ছাটা 
দাঁড়ী চুমরাইতে চুমরাইতে নেপালেক 
আর একটা নৃতন কথা মনে হইল । 
পে রাত্রিতে টমটমে করিয়! বাড়ী 
ফিব্রিবাঁর সময় ম্াষ্টীরে ছাত্রে অনেক 


কথা হইল । 
শ র্ টা 
ছুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর 
শ্বাশুড়ী ঘুমাইয়াছেন। নেপালের স্ত্রী 


ছেলেটাকে কোলের কাছে লইয়া আপ- 
নার ঘরে শুইযাঁছে। বাপের বাড়ী হইতে 
আপিবার সমর এক শিশি “বিনোদলাল 
সেনের কুস্তলবৃষ্য” তেল আনিরাছিল। 
নিজের মাখিবার ভরসা হইত না পাছে 
শ্বাশুড়ী রাগ করেন। তবে যে দিন 
নেপাল বান্্রী; যাইত, সেই দিন রাত্রে 
ঘরে যাইবার সময় চুরী করিয়া এক 
বিন্দু লইয়া খোঁপায় মাথাইত; তাও 
একটু বেণী করিয়া মাবিবার সাহস 
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৫ 
চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


০ ০০ 


শশী পপ “পা 


হইত ন1,যদি সকালে শ্বাঁগুড়ী টের পান। 
আজ সেই তেল একটু ঢালিয়া খোকার 
কেশবিরল মাথায় মাথান হইয়াছে -- 
এবং সেই চুলে সিঁথি কাটিয়া দিয়া 
চোখে কাজল ও গালে ঠোঁটে আলতা 
দেওয়। হইরাছে। খোকার এত সাজ 
হইয়াছে_কিস্ত তবু আজ মনটা 
কেমন ভার ভার । আজ প্রায় 
এক শ্বান নেপাল বাড়ী যাঁয় নাঁই 
আর ১৫১৩ দিন কোন পত্র পাঠায় 
নাই। এত দিন এক খানা চিঠীর 
আশায় হা ধপত্যেশ করিয়া আজ মনটা 
কেমন বেশী ভার হইয়া উঠিয়াছে। 
মনে কত দুরভাবনা--কত অলক্ষণে কথ। 
আসে । তাই শুধু অগ্ঠমন হইবার জন্য 
খোকার আজ গর যত্ব। কস্তু চেষ্টা 
বৃথা । যখন ঘুমাইবার আগে খোক। 
ছোট ছোট, গোল গোল হাত পা ছুপদাপ 
করিয়া ছুড়িতে ছিল আর মুখে “বুববা, 
বা-ববা” শন্দ করিতেছিল তখন শতবার 
চোখের জল অনামাল হইয়া পড়িতে- 
ছিল। কেবল মনে হইতেছিল “আমি 
যেন পোড়ার মুখী, কাল কুৎসিত, তার 
মনের মত নই--কিন্ক বাছা আমার কি 
দোষ কবেছে। তাকে কি একবারও 
মনে পড়ে না--একবার দেখিতে ইচ্ছা 
করে না।” আর চোক মুছিয়া মুছিয় 
আঁচলটা ভিজিয়া! উঠিতে ছিল। 

এমন সময় হরকর| ডাকিল “চিঠি 1 
ছোট দেওর চিঠি আনিষা হাতে দিল। 
তখন বউদিদির প্রাণটা উঠিয়া তালুতে 
ঠেকিয়াছে । চিঠি খোলা হইল। 
তাহাতে লেখাছিল-_-“আদরি ণী--- 

বড় তাড়াতাড়ী। সবকথা গুছাইয়া 
লিখিবার সময় নাই। মোটের উপর 


প্রাইভেট টিউটবের দুঃস্বপ্ন । 


জানিও আমার সঙ্গে ৩1৭ বসব দেখ! 


হইবে না। আমি বিলাত যাইতেছি। 
ব্যারিষ্টার হইব। ফিবিগে তোমাৰ দুঃখ 
ঘুচিবে । আঁমাব বিদ্যা বুদ্ধি আছে, দেশে 
থাকিয়া সাহা কেন নষ্ট হম্স। এখন তুমি 
যাঁহাই ভাব, শেষে বুঝিবে আমি একটা 
মান্ুষেব মত কাঁধ কবিষাছি। টাকাৰ 
যোগাড় হইবাঁছে। যাহাঁকে পড়াই সে 
বডলোকের ছেলে- সেও আমাহ সঙ্গে 
যাইবে । আমাৰ খব্চ সেই দিবে। 
খুব গোপনে পবামশ স্থিব হইঘাঁছে, কেহ 
টেব পা নাই। তৃমি এই ক'ঢাদিন চুপ 
চাপ কবিষা কাটাইয়া দাও । তার পব 
দেখিও কি কাণ্ড । তোমাস্ মাথায় 
এখন আসিবে নাঁ। তোমাকে ভালবাপি, 
মাঁব চেয়েও, তাই তোমাকে কথাটা 
জানাইলাম। মাকে এখন কিছু গুনাহ ওনা। 


আমাব দিব্য । আমি চলিলাম-_ 
তোমাৰ 

নেপাল 

পুঃ ইত্বাজীতে, তি 1১70] 


বিলাত হইতে খিবি্ধা আসিয়া & 
ইংবার্জী নামই ব্যবহাব করিব । 

দেবব হবিধন গিয। নেপলেৰ মাকে 
বলিল "খুড়িমা, ওঠ, কলবাতা হ'তে 
দাদা চিঠি এসেছে ।” খুডিমা ভাডাতাড 
উঠিয়া চোখ মুছিতে মুহিতে উুটিধা 
আমিযা বলিল “বৌমা ! হ্যাগান, বাছ। 
আগম।ব ভাল আছেত, কৈ কি লিখেছে ? 

বোন! চিঠিখানা দেবরেব হাতে পিয়া, 
ঘোমটা টানিয়া, দেলেব দিকে মুখ 
ফিরাইয়া ফৌপাহযা ফোপাইয। কাদিতে 


আরম্ভ করিল। শ্বাশুড়ীব মাথায় বাজ 
পড়িল। 
সী রী গু 
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৭৩৭ 

সবঠিক। 7১০. কোম্পানির 
বাড়া হইতে বিলাত যাইবার বাঁহাখরচের 
ও খসদেব হিসাব আনান হইয়াছে । 
1১০)৮০০৮ এব বাড়া 97)৮ এর ফরমাস্‌ 
গিনাছে। এখন কেবল স্বপ্রে ্গপ্ে দিন 
বাত কাটিতেছে। বাঙ্গালা ইংবাজী 
বিলাতি ভ্রমণ সঙ্ন্ধে ষত কিছু বই বাহির 
ভইবাছে সবই কেনা হইযাছে। তাহারা 
দিন বাতেব সঙ্গী। দস্ব মত তারিখ 
দেওনা ম্বঙ্গো লেদাব ঢাকা সোন। 
বাধান এখান 1),5ও আসিবাছে। 
তাহাতে নেপাগ বা ভবিষ্য্ , ৮৪) 
সাহেবেব বিলাত-জীবনেব একটা ঠিকুর্জী 
প্রস্থত হহনে। এব আবশ্বাক হইলে 
ঘে উহ কেশন দিনহান, উপোষিত 
বাঙ্গালা সানণিক পন্রেব খোবাঁক কিম্বা 
কেন সত সামা, »াঙ্ভাসেবক সতা- 
পাব সংবাপপত্রেব গ্রাহকগণেব জন্য 
খিনামুলোদন্র দিন্িতে পবিণত হইতে 
পবিবেনা এমন নহে । ষাহাতউক 
এবটা স্তথমঘ উত্কঞ্চার দিন কাঁটিতে 
লাগান । নিদাব, জাগবণে স্বপ্প-_গ্যাসা 
লোকিত হল-মস্থণ কাঠেব মেজে-- 
তাঙাখ উপব আতবন্তযমান জোড়া জো 
পা-গাউনেব খস্‌ খস্‌, পিষীনোবৰ গেঁ। 
গে1--আব পক্ষহান পবীব মেলা । মবি 
মধি-কি ধেশ। শুধু কল্পনা যে সুখ 
তাহাতে যে ম্তত1! জন্মে সত্য সত্য সে 
আববা উপন্যাসেব দেশে পৌছিলে কি হয় 
বুখিতে পাবিনা। উঃ--১৭ই তারিখেব 


ঘে এখবও ছয় দিন দেবী । দিন গুল! 
এত বড় ঠেকিতেছে কেন % ৰ 
কিন্তু গোড়ায় গলদ | জাহাজ 


ছাড়িবার আর ৪ দিন আছে।,.কিন্ত 
এপর্ষ'স্ত টাকা যোগাড় হয় নাই। 
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চিকিৎলাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 








সপ পাপ পা এ 


সেখানে একবাব পৌছিতে পাবিলে হয, 
তারপর ঠাকুরদাদাকে চিঠি লিখিলেই 


শ্াাশী শা শি পাটি  ৮শটিশ শশী পাশ 


চলিবে। সত্য তিনি কিছু পৌন্রকে | 


বিদেশে অনাঁহীবে মরিতে দিবেন না] 
কিন্তু যাইবার খরচ মিলে কোথা? 
অনেক চেষ্টা করিযাও যখন বাহাখবচেব 
একটা কিনাবা কনিষা উঠিতে পাবে 
নাই, তখন পৌত্র ঠাকুব দাদাব কাছে 
কথাটা একবাব ভার্ষিবাব ইচ্ছা কবিধা- 
ছিল। কিন্তু বান্যকাগ হইতে পিতা- 
মহের স্বভাব বেশ বুঝিত। মনে ঠিক 
আন৩ সাক কবুগ কখিলে, ফল বিপবাত 
হইবে । অন্ত শত বিষষে ন্সেঘঝাল পিতা- 
মহ পোত্রের অনেক অসপত আবদধাব 

1 কবিলেও এখিবৰে কথন স্দতি 
দিবেন না। অধিক কি, ঘপি পলাহখাণ 
কোন পথ থাকে তাহাও বন্ধ কিবা 
দিবেন কিন্তু এত 


ত দুব আসমা খেবা 
অসন্তব, যাইতেই হইবে। 
তবে উপানর ! নেপালে বুদ্ধি বড 


কাষে লাগিল। উপাৰ বাহিব হহপ। 
গ্রমথের নিজেব ব্যবহাবেব ভন্য ১ ঢা 
হীরাব আতটীা ও একছড়া চেন ছিল, 
একটা লোনাব ঘড়াও ছিণ। 

তাহা ছাড়া প্রমথেব মাব সিন্দুকেব 
ভিতর গহনার বাক্সে অন্ঠান্ত বনুমুলা 
অন্ধকারের সহিত এক ছড়া বড় মতিব 
হার ছিল। যদি কোন লুবেগে এই কটা 
দ্রব্য নগদ টাকায় পবিণত কবা ফায, 
তাহা হইলে খুব কম করিয়া হিসাব 
করিলেও একুনে অনেক টাঁক! দাড়াব; 
ছুজনের ধিঙ্গাত যাইবার পথ থরচের 
উপর অনেক টাকা । তবে আর ভাবনা 
কি-পথ খুব সহজ । শিক্ষক ছারকে 

এই সণ বুঝাইল। একরুটা! এতবড় 


] 


কর্তব্যেব খাতিবে, খানিকটা সোনা 
ও গোটাকত মুক্তার মহিত ঘি নীতি- 
জ্ঞানেব কতকটা আপাততঃ ছাড়িতে 
হয় তাহাতে ক্ষতি কি? যেটুকু ত্যাগ 
কব! গেপ তাহা পুবণ করিবার ভবিষ্যতে 
অনেক অবসব আমিবে। 

আব দ্দিন মাত্র বাকী আছে। 
আজ ছুপুব খেলা বডবাজাবের বাহিরে 
একটা ধাস্তাব উপর টমটমে প্রমথ 
বসিষা আছে -আব একটা খড় জহরীর 
দোকানে নেপাল বিঘা । হাতে এক- 
ডা বড় মঠিব মালা । যে দোকানে 
ছিল তাভাব অহিত দ্রবেব হিসাব হই- 
ভেছে। পোকাশা মালা ছড়া লইঘা 
ঘিবাইতেছে, ঘুবাইতেছে _মুন্তা গণি- 
তেছ-কিন্ক দবেখ ঠিক একটা মামা“সা 
হভনেছে না। আশে পাশে আবও 
টচাপ ওম ডিপ । সকলেই মালা আগ্র- 
হেপ সঙিত দেণিভেছে, নাথষ্ট প্রশংসাও 
করিতেছে | সহসা পোকানা পারেব 
এক জনেব কাণে কাণে কি খলিল- সে 
উঠিষা গেল । পোকাশী নেপালকে 
এঝাইবা খলিল, ঘে মালা কেনা গ্রির- 
তবে খিনি দোকানে মালিক-মহাজন 
তিন উপস্থিত নাহ, তাহাকে আনাই- 
বাব ভ্ন্য পোক পাঠান হহপ। 

আখ ঘটান ভিতর এক খানা গাড়ী 
আসিঘা দোকানের সম্মুখে দাড়াইন। 
একজন প্রেত খাঙ্গালীবাবু গাড়ী হইতে 
নামিলেন। দেখি নেপালের আপাদ 
মন্তক ক্লাপিয়া উঠিল । একবার 
ভাবিল ছুটিয়! পলাই, ধ্িল্ভ ঘটিয়! 
উঠিল না । বিনি নামিলেন, তিনি 
নেপালের অন্নধাতা মনিব--প্রমথের 
শিতামহ। পু 


০ 
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যে পূর্বে দোকানে বসিয়া নেপালের 
সহিত কথা কহিতৈছিল সেই দোঁকাঁনের 
প্রকৃত মালিক 'ও গ্রম্থেব পিতীমিভের 
বিশেষ অন্ুগৃহীত । আজ ১ বতসর পুর্বে 
সে এই মালা প্রমথের মার জন্ত বিরুঘ 
করিয়া আসিগাছে । আঁজ সভস1 কোটি, 
প্যাপ্ট লেন, কাপ, বুট আটা ফিবিক্গি 
মুর্তি একটা বাঙ্গালীন ভাত পিন সেই 
মালা ভাহাবই দোকানে বিক্রয়েব জন্য 
ফিরিয়া আপিবে, ইভাব ভিতন্‌ একটা 
মস্ত রভশ্ত আছে বুবিতে পাখিল। 
রহস্যটা কি টির করিবার চন্য পে 
ছলনা করিধা প্রমথের পিভামভের নিকট 
লোক পাঠান । সংবাদ পাইবা মান 
অন্দরে মালার খোজ হইল- দেখা গেল 
মালা অদূহ্ত হইয়াছে । তখনি গাড়ী 
তৈশারি করিবা বেহাঁবী বাবু দোকানে 
আসিনেন । 

বেহারী বাবু হাস্রুখে £নপালের 
কাছে আপিযা বপিলেনা নেপালের 
সাঁধা নাই যে তাহার মুখের দিকে চাঘ। 
তিনি হাসিতে হাসিতেই বনিলেন 
“মাষ্টার মহাশয 1 শুনিলাম আপনি এক 
ছড়া মুক্তার মালা বেছিতে চান। বেশ 
কষখা। আমি৭ শ্রাঘ একটী নাঁতবৌ 
ঘরে আনিব ভাবিতেছি। আমার ইচ্ছা 
একছ চ! মুক্তার মালা পিয়া তাবু মুখ 
দেখি 1” 

নেপালের দিবান্বপ্ের ভিতর এক 
মুহুর্তে একটু অসম্ভাবিত পরিবর্তন 
হইয়া গিম্াছিল। সেই গ্যাপালোকিত 
বলরুম ক্কাডিরা চুরিয়া দুর্ভেদ্য, উন্নত 
প্রাচীরবেষ্টিত, একটা প্রকাণ্ড বাড়ী 
হইয়া দীড়াইয়াছে-্ব€পেই পিয়ানো, 
বাদ, বেহালার&* স্থানে কতকগুলা 


প্রাইভেট টিউটরের দুঃক্সপ্ন । 


| 
ূ 
| 
| 
] 
| 
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্‌ স্তৃগীক্কত প্রস্তর খণ্ড আসিয়! জমিয়াছে ) 


সেই নয়নে অধরে হাসি মাখা পরীর 
দেশের মান্তযেব মুখ কতক গুলা, শীর্ণ, 
উচ্চ, গার রেধাঞ্ষিত বিষণ্ন মানব 
মৃষ্তি-আার দেই বিচিত্র বর্ণ বলড্রেশ 
কতক গুলা জাটিযা হইরা গিয়াছে । 

বেহারী বাবু স্নেভার্8ভাবে আবার 
বলিলেন “নেপাল বাবু! আমি যখন 
আপনার হাতের কাছে, তখন কষ্ট 
কণ্রপা এতনব আনিবাব আবশ্তাক 
ভিন না। যখন নাতবোএব মালা দিয়া 
ম্থ দেখি্র ভচ্ছা কীরয়াছ, তখন কোন 
গতিণক পালা ছড়া কিশিতে পারিতাম | 
কৈ ধেগি মালা দেখি ।” 

থ্নন নেশ্‌লের মনে হইতেছিল, 
নরদেব 'বাণাচ্টাত, ইন্দুমতীর কণ্ে 
পতিত মালার শ্তায় বদি তাহার হাতের 
সেই মুক্তার মালা আজ একবার সেই- 
কপ প্রণনাশিণী শক্তি পায়, 
হইলে বড় ভাগ হয় 
হইল না। 

উত্তপ্দের অপেক্ষা না করিয়া, বেহারী 
বাবু হাত বাড়ীহলেন। মালা সহজেই 
তাহার গাতে আসিল_-তখন চিনিতে 
কি আর বাকী থাকে! তিনি মাল! 
হাতে করির়াই হাসিয়া উঠিলেন। 

নেপাল মাথা হেট করিয়া বসিয়া: 
ছিল। টেনিস ক্যাপটা কপালের উপর 
আর এর্কটু নামিয়া পড়িরাছিল। কিন্তু 
তাহার খিমটা কি বেহারীবাবুকে 
আড়াল করিতে পাবিয়াছিল ? বেহারী 


কিন্ত তাহা ত 


বাবু হাদিতে হাসিতে বলিলেন প্বাঁ!, 


দিব্যমালা--আমার্‌ জিনিস হইলে, সর্বদ্ 
ছাঁড়িতে পাকিতাষ কিন্তু এমন মাঝ 
ছাড়িতে পাঁরিতাম না। : ওকি নাষ্তীর 


তাহা 
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, চিকিৎসাতত্্ববিজ্ঞান এবং সমীরণ।' 


পি স্পা সপ স্পাাশপগশীদ আরোপ | আকীশস 


মহাশয়! দুটা কথ! ক'ন_চুপ করিয়! সরকার খাতা দেখিয়া কলিল “দুহাঁজার 


বসিয়া থাঁকিলে চলিবে কেন 1” 

বড় বাজাবের পথ । লোকের চলা 
ফেরার অভাব নাই। আর যে দোকান 
এই কাণ্ড হুইতেছিল সেটাও একট) 
সমৃদ্ধ দোকাঁন। দেখিতে দেখিতে আরও 
সু পাঁচ জন লোক আপিরা জঁটিল। যারা 
পথিক, তাদের ভিতদও অনেকে দেখিল 
অন্য দোকান অপেক্ষা এ দোকানে একটু 
রংআঁছে। একট! ফিরিঙ্গিমুন্তি ঘাড় 
হেট করিয়া বসিয়া আছে-আর একটা 
কি জিনিসের চারিপাশে অনেকগুল। 
মাথা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। একটু মজার 
গন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না? যার 
হাতে কাজ নাই--সে দোকানের কাছে 
আসিয়া জুটিল। যাঁর কাজ আছে দেও 
ভাবিল একটু দ্ীড়াইয়া যাই--তত ক্ষতি 
| হইবে না। ক্রমে পচ, দশ--দশ বিশ 
' হইয়া শেষে বেশ ভিড় হইয়া! উঠিল । 

বেহারী বাবু বলিলেন “নেপাঁল বাবু 
কাঁষট! চটপট সারিয়া ফেলিলে ভাল হয় 
না! আমার বৈকাঁলে খিদিরপুরে কাষ 
আছে। কত টাকায় আপনি মাল! 
ছাড়িতে পারেন?” নেপাল তবু হেঁটমাঁথা 
ও নিরুত্তর। দর্শকেরা ভাবিল মজা? 
মন্দ নয়। তখন জনতার ভিতর কেহ 
বলিল “ও নেপাল সাঁহেব ! কথা কও” 
কেহ বলিল “গোঁপাল ! ব্দন তুলে এক 
বার কথা ক রাপ”! একট! হাসির গোল 
উঠিল? মজা! জমিতে লাগিল। 

দেকানদাঁর হাসিয়া বেহারী বাবুকে 
| বলিল “মশান্গ ! এমাল1! আমার দোঁকাঁন 
হইতেই বিক্রী হয়--আমি আসল দর 
'] আনি দেখত হে” সরকার, ৯২ 
পু চৈত্রের জমা 


তিনশ বত্রিশ 1” দোকানী আবার বলিল 
“দেখত জম! কার নামে ।” ৰ 

সর। বেহারী বাবুর নাছে। 

বেহারী বাবু হাসিয়া উঠিলেন। 
বলিলেন “সেকি! আমার নামে জম)! 
তাহা হইলে ছুই বৎসর পুর্বে যে মালা, 
আমি একবাঁর কিনিযাছি-_-আজ আবার 

তন দাম দিয়া তাহাই কিনিতে হইবে। 

ও নেপাল বাবু, এর! বলে কি? 

নেপাল তখনও হেটমাথ।-_নিরুত্তর | 

আচে আঁচে অনেকেই মোট কথাটা 
বুঝিয়া লইল। দর্শকদের ভিতর একজন 
সুর করিয়া বলিল “গোপাল রে! গহ- 
নার বাক্স কি তোর ননীরহাড়ী বলে ভ্রম 
হয়েছিল বাপ-তাই হাত দিয়েছিলে ?” 

আর একজন বলিল “আহা ! বোধ 
হয় যশোদা এতক্ষণ গোপালহার! হয়ে, 
পাঁগলিনীর মত খুঁজে বেড়াচ্চে। খোকা 
টাকে একটা থানায় বসাইয়া রাখুন-_ 
তাহ'লে বৃন্দাবন পৌছিতে বেশী দেরি 
হইবে নী ।” 

অনেকেই হাসিল। আবার অনেক 
কথা হইতে লাগিল। একজন বেহারী 
বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল সিংহ চন্দীবৃত 
নিতান্ত নিরীহ এই “কৃষ্ণের জীবটা কে 
মহাশয় ? 

বেহারী বাবু এখনও আসল কথ! 
কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি 
শুধু. থেয়ালের মুখে বলিয়া ফেলিলেন 
“সমুদ্ব পারের ষাত্রী” আগামান যাত্রী 
এনূপ অর্থও হইতে পাঁরে। একজন বলিল 
শিকি বলিলেন ? সমুদ্র পার হয়েছিলেন ? 
তা বেশ, বেশ ! “মশায়, মুক্তার মালা- 
ছড়। একবার খুর গঞ্গ$ঘ দিন লা--দেখি | 


প্রাইভেট টিউটরের দুঃস্বপ্ন । 


কেমন খোলে ৮ আবার একটা খুব * 5 2 খুব 
হাসির গোঁল উঠিল । 

বেহারী বাবু বলিলেন.“নেপাল বাবু ! 
এগুলি ভদ্রলোকের অনুরোধ-কি 
বলেন ?” 

এইবার নেপাল মুখ তুলিল। একবার 
নিতান্ত দ্রীননয়নে বেহাঁবী বাবুব মুখের- 
দিকে চাহিল। বেহারী বাবু সে, দৃষ্টির 
অর্থ বুঝিলেন আরও বুঝিলেন, আর 
নাযথেষ্ট হইয়াছে । তিনি কথাট! 
চাঁপা দিয় বলিলেন “এখানে দেখিতেছি 
গোল মিটিবে না। উঠৃন, আপনি 
গাড়ীতে উঠুন, ঘরে গিয়া দেখা যাবে ।” 

নেপাল কলের পুতুলের মত গাঁড়ীতে 
উঠিল । 

মজাটা জমিয়! আসিবার মুখেই শেষ 
হইল দেখিয়া দর্শকের ভিতর অনেকেই 
ক্ুপ্ন হইল । যাঁরা একটা প্রকাঁগু পুলি- 
সের মামলার আশা করিয়াছিল-- 
তাহাবা নিরাশ ও বিরক্ত হইল। 

পথে বেশী কথ হইল না। তবে 
যেটুকু জানিবার, তাহা বেহাঁরী বাবু 
দুচাঁর কথায় জানিয়া লইলেন। 

ঘরে আসিয়া বেহারী বাবু সন্ধান 
লইলেন অন্ত কোন গহনার গরমিল 
হইতেছে কি না। যখন নিশ্চিন্ত হইলেন 
তখন সরকারকে ডাকিয়া! বলিয়া দিলেন 
মাষ্টারের প্রাপ্য বাকী টাকা হিসাব 
করিয়া চুকাইয়া; দাও।” 

এতবড় অপরাধের এত সহজে 

মার্জনা নেপাল কাদিয়া ফেলিল। এক- 

বার ভাধিল মুখ ফুটিয়া কিছু বলি, কিন্ত 
বেহারী বাবু সে অবসর দিলেন না'। 
নেপাল সরকারের সহিত আর দেখা না 
| করিয়া বাসাক়্ ১০৯০৯০০০৭৪০ £..০.১৯০৯-৯০০০০ গেল। 
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আপীল 


ঃ ১) 

আশ্বিন মাস। পাঁচ ছয় দিন হইল 
পৃজাব বোধন বসিয়াছে । নেপাল বাড়ী 
ফিরিতেছে । হাতে একটা ছোট পু'টলি। 

নেপাল এখন নিঃশ্য। মাষ্টারী 
চাকুরী যাইবাঁব পর প্রায় ছুই মাস 
বাসায় বসিয়াছিল। কোন নূতন কাঁধ 
জুটাইতে পারে নই। কিন্ত খরচ ঠিক 
সমান। খাণও পুর্ণমাত্রীয় বজায় ছিল। 
দেনদারেরা প্রথম প্রথম ছুচার দিন 
তাগাদা করিল। শেষ নালিস করিল। 
নেপাল আদালতে হাজির হইন না, 
একতরফায় মকদ্দম! ডিক্রী হইল। কিন্ত 
নেপালে সঙ্গতি কি, যে টাকা আদায় 
হুইবে। শেষ তাহারা নেপালের সেই 
অনেক মখেব আয়না-ওয়ালা দেরাজ, 
খাট, ডেসিং টেবিল ক্রোক করিয়া 
বেচিয়া লইল । আর বেচিল নেপালের 
ল বুক। বাসার 'িনি কর্তা, তার 
কাছেও দুই তিন মাসের টাক! বাকি 
পড়িয়া ছিল। তিনিও নালিসের ভয় 
দেখাইলেন। দেশের বিষয় ক্রোক 
করিবার কথা .তুলিলেন। শেষ অনেক 
মিকথা, হাতে ধরার পর বেশী সুদে 
খত লিখিয়৷ লইয়া আপাততঃ ছাড়িয়া 
দিলেন। যখন স্বপ্নের ঘোর কাড়িয়। 
গেল, তখন নেপাল বুঝিল, সে সংসারে 
একজন কপর্দকহীন, খণগ্রস্ত দরিদ্র। 
আর অনেকগুলি ক্ষুধিজ্ঞ মুখ অন্নের 
আশায় তাহারই দিকে হা . করিয়া 


জসছে। 
সন্ধ্যা হইয়াছে । এ শরম 
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আকাশে একাদশীর চাদ উঠিস্বাছ্ছেং। ' 


*্নপাল মাঠের পথ বহিয়া চলিয়াক্ে'। 
আর ধানগাছ ৫ হইাছে--মাকীয 
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(শিষ ধরিয়াছে। কোঁল হইতে চারি- 
| দিকে যতদূর যাওয়া যাঁয় বিচ্ছেদহীন, 
সীমাহীন সবুজ--আর মাথার উপর 
দিশাহারা নীলিমা । কোথাঁষ রাজধানীর 
সঙ্কীনতা, আবজ্জনা অঙ্গান্থা, কর্কশতা 
_--আর একি উদাঁবতাঁ, কি বৈচিত্য কি 
ম্তামলকোমলতা, কি মুক্ত স্বাধীনতা! 
এই ত মানবের প্রকৃত স্বদেশ। কি 
পরিপূর্ণ জোতৎ্স্না--বুঝি স্পর্শ করা 
যাঁয়। ধানের শিষ জ্োতকস্ী ভরে 
ঝুকিয়া পড়িয়াছে_আঁর জেযাহঙ্গা শিষ 
বাহির মাঠের উপর গড়ার! পডিতেছে। 
এ শাখের শব্দ শুনা যাইতেছে । ও 
কোন গ্রাম হইতে আদপিতেছে -কোন 
গৃহস্থের! বাঁজাইতেছে | ও শব্দ শাখেবই 
হ্যাঁয় শুভ্র, পবির | উহাবা হয তক 
স্থবী। ওখানে রাজধানীর তিংসা, দেষ, 
গর্ব, দরিদ্রের প্রতি ক্রুরপবিহাস, এসব 
কিছু নাই। উহাঁদের ঝরঝরে মাটার 
দাঁওয়ায় শিশু নিশ্চিন্ত ভইয়া দোলনায় 
ঘুমায়-আর আঙ্গিনায় টাদের আলোতে 
বদিয়। গুহস্থের! প্রতিবেণার সঙ্গে গল্প 
করে, প্রাণ খুলিয়া হাসে; সে গল্প 
হাঁসির শেষ হগ না। বিষয়ের সঙ্গে 
পুক্র, পিতার এ হাপি ও গল্পের উত্তরাধি- 
কারী হয়। এঁকাদের 'বাড়ী আরতীর 
বাঁজন! বাজিতেছে। এই জ্যোৎস্না, এই 
বাতাস, এই শ্তামল! শরদ প্রকৃতি, এদের 
| সঙ্গে প্র কাঠের বাণীর গ্রাম্য রাগিণীর 
| কত খানি আত্মীয়তা! হায়! যার 
| দেশ নাই, যাঁদের দেশে মাঠ নাই, ষে. 
পূজার সময় দেশে যাইতে পাঁয় না, আর 
জ্যোৎ্মালোকে গ্রাড়াইয়া এ রাঁগিণীর 
আলাপ শুনিতে পায় না, সে সংসারে 


কি দুর্ভাগা! .. 


 চিকিশুসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 
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নেপাল মাঠ ছাড়াইক়া গ্রামের 
রাস্তার উঠিল। আর এক পোঁয়া পথ 
যাউলেই বাড়ীতে পৌঁহাম্ন । নেপালের 
কত দিনের পুজার সময় বাড়ী যাইবার 
কথা মনে হইল। মনে হইল এমনি 
দিনে একজন এ বাঁকের মুখের বট 
গাছের তলায়, একটী ছোট লগ্ঠনে 
আলো জালিয়া তাহার আশায় বসিয়া 
থাঁকিত। সে বাড়ীর রাখাল- ্ৃষ্টিধর | 
নেপাঁল বাড়ী যাইবে খবর পাইলে, মা 
দেপিন সকাল সকাল রাধা বাড়া সারিয়া 
বৈকাল হইতে সষ্টিধরকে পাঠাইয়। দিয়া 
আপনি দরজার কাছে পথ চাহিয়া! বসিরা 
থাকিতেন । মাঠের মাঝ খাঁন হইতে 
সেই ক্ষীণ আলো দেখা যাইত । নেপা- 
লের বোধ হইত, ঘেন সেই অন্ধকার 
বিজন গ্রাম্পথে মারই শ্নেহমর নিমেষ- 
হীন আখি তাতার আশার চাহিয়া রহি- 
য়ছে। তখন কি আনন্দ! কি সুখ । 
আর আজ--আজ মার কথা, জত্ীর কথা, 
পুজের কথা মনে পড়ায় নেপালের চোক 
ফাঁটিরা জল পড়িতে ছিল। আজ ৪ মাস 
দেখা নাই--খবর নাই । কেজানে 
কেমন আছে তারা! নেপাল হন হন 
করিয়া চলিল। 

পাঁড়াগা- প্রায় সন্ধাঁর পরই সব 
বাড়ীতে খাওয়া দাওয়। শেষ হইয়া যায়। 
নেপালের স্ত্রী সারাদিন পরিশ্রমের পর 
শ্বাশুড়ী দেওরদের খাওয়াইয়া, খোকাঁকে 
ঘুম পাঁড়াইয়া, আপনি খাইবার উদ্যোগ 
করিতেছিল। এমন সময় নেপাল বাড়ীব 
উঠানে দাঁড়াইয়৷ চার মাস পরে ভাঙ্গা 
ঠালায় ডাকিল “ম11” 

স্ত্রীর আর ভাতে হাত দেওয়া হইল, 
না। চারি মাসই হুড়ক, আর চারি 


প্রাইভেট টিউউরের দুঃস্বপ্ ( 


বৎসরই হউক, এ যে চিরপরিভিত ক 
স্বর ভুল হইবার নয়। বুড়ী ছুটিয়া 
নেপালের কাছে গিয়া! মুখপানে চাহিয়া 
কাদিয়া উঠিল। হান! শুনিয়া ছোট 
ভাইএরা আর বাড়ীর সকলে ছুটিয়া 
আসিল। তখন একট! হাসিকানার ঘটা 
পড়িয়া! গেল । 

নেপালের আজ সমস্ত দিন খাওয়া 
হয় নাই । বলিল “মা, ঘরে ভাত 
আছে ?” 

ঘোঁনট। দিয়া একজন একথাল ভাত 
রাখিয়া গেল। শ্বাশুড়ী কিছু বলিতে 
যাইতে ছিলেন। বৌ কানের কাছে 
চুপি চুপি বলিল “ঘরে গরম মুড়ী, গুড় 
আছে, আমার ভাই ঢেরু হবে মা ।” 

তখন চাদেব আলোতে, ভাঙ্গা 
রোয়াকে, ভাঞ্গা পিড়ির উপর বসিয়। 
কলাইএর দাল দিয়া নেপাল ভাত খাইতে 
বসিল। পার্খে মা বসিয়া, আর চারিদিকে 
ছোট ছোট ভাইএরা তাদের হাসি মুখ 
লইয়া খিরিয়! বসিয়াছে। তাদের আর 
আমোদ ধরেনা_আজ দাদা ঘরে ফিরি- 
যাছে। নেপালের আনন্দে চোকের পাতা 
ভিজিয়া! উঠিতেছিল, গলায় ভাত বাখিয় 
যাইতেছিল। ও নেপাল! মনে পড়ে 
কি? সেই হোটেল, সেই গ্যাসালোক, 
সেই ডাইনিং টেবিল সেই গরম কটলেট 
কাবাব আর সেইরুকর্সেট! বলধেি 
আজ, কোথায় স্থথ বেণা? 

সেরাব্রিতে স্ত্রী পুরুষে অনেক কান্না, 
অনেক হাসি অনেক কথা হইল। দে 


কথার চোদ্দ আনার কোন দরক্যুর 
নাই_তবু বোধ হয় সে কথা না হইলে 
চলেনা । খোকার মুখে শত চুমো থেয়েও 
সোয়ান্তি নাই । নেপাল তাবিভেছিল এ 
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বৎসর পুজার সব আনন্দ বুঝি আমার 
অনৃষ্টে লেখ! ছিল! 

সেই আবশ্তক অনাবশ্তক সহশ্র | 
কথার ভিতর হইতে নেপালের স্ত্রী শুনিয়া 
লইল, নে নেপালের গলায় এখনও দেনা 
রহিরাছে। পড়িবার আইনের বই বিক্রী 
হইয়া গিয়াছে--অথচ পরীক্ষাণ্ড খুব 
নিকট । এ পরীক্ষ। দিতে না পারিলে 
একটা বৎসর নই হইবে। নেট বড় 
সহজ কগা ন্ঘু। 

তার পবধিন নেপাল যখন খাইতে 
বসিয়াছে, তথন সে কতকগুলা নগদ- 
টাঁকা ও নোট আনিয়া নেপালের কাছে 
রাখিল। বলিল "ভুমি বতণাঘ পার দেনা 
শোব করিঘা পড়িবার বই কিনিও 1৮ 

নে। তুমি এত টাকা পেলে কোথা 
হতে? 

সতী হাসিধা বলিল “বিলাত যাইবার 
জন্য জ্মাইম়ী ছিলাম |” 

আসল কথাটা এই । নেপালের শ্বশুর 
সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন । তিনি লাতীর 
ভ'তের জন্য কন্তাকে নগদ ছুইশত টাকা 
পাঠান। আর পুজার সমন বেণারসী 
কাপড় দিতে স্বাকৃত হন । যেয়ে শ্বশ্তর- 
বাড়ার ও স্বামীর অবস্থা জানিত। 
বুঝিম়্াছিল বেণারনী কাপড় অপক্ষা 
নগদ টাকায় অনেক বেশী কাব হইবে। 
সেই জন্য কাস্ড়ের পরিবর্তে নগদ 
টাকা চায়। বাপ আরও পঞ্চাশ টাকা 
পাঠাইয়া দেন । আজ সেই টাকা- ; 
*ুলি সে স্বামীকে হাসিমুখে বাহির 
করিয়া দিল। ূ 

অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া নেপাল | 
কথাটা জানিয়া লইল। বড় কষ্টে তাহার 1 
কের ভিতর কপি উঠি. তখন | 
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সাধ্য কি সেই টাকায় হাত দেঞ্জ। বলিল 
“ও টাকা তুলিয়া রাখ। আমার অধৃষ্টে 
যা অধছে হইবে ।” 

স্্রী। তুমি বাচিয়া থাক, খোকা 
বাচিযা থাক। টাঁকার ভাঁবনাই বাকি, 
আর ভাতের ভাঁবনাই বা কি। আপা- 
ততঃ মা কালীর প্রসাদ আনিয়া খোকার 
মুখে দিগ্লা রাখি। এর পর হরি দিন 
দেন ভাতের ঘটা কোর” । তোমার 
একজামিনের চেয়ে ত আর খোকার 


তাত বড় নয়! 
ও নেপাল। এক্ট্রীত বলে নাচতে 
পারে না। এযে রাঙ্গা কম্তাপেড়ে 


কাপড় পক্িয়! উন্ুনে ফুঁ পাড়ে । 
হাটু নাচাইয়া ছেলে ঘুম পাড়ায় । 
আজ যষ্ঠী। তোর হইতে চারিদিকে 
পুজার বাজনা বাজিতে আরস্ত করিয়াছে। 
শরতের প্রভাতের মধুর রোড ফুটিয়াছে । 
নেপাল চঙীমণ্পে শুইয়া “চন্ত্রশেখর” 
ডুতেছিল । এমন সময় ধূলামাখা, অর্ধ- 
নগ্ন দেহ একজন তে আসিয়া একটু 
দূরে বদিল। নেপাল চাহিয়া দেখিল, 
পাড়ার গণেশ পাঁগল। 
|] আজ পথে ছেলে বুড়া অনেকেই নূতন 
কাপড় পরিয়া কলাবৌ শ্নান দেখিতে 


আর 


 চিকিৎসাভত্ব-বিজ্ঞান এর্ধং সমীরথ । 


বাহির হইয়াছে । গখেশের দেখিয়া! সাঁধ 
হইয়াছে একখান! নৃতন কাপড় পরে। : 
কিন্ক কে দিবে। খেয়ালের ঝৌঁকে সে 
নেপালের চণ্ভীমগ্ডপে আসিয়৷ পড়িয়াছে। 

এখন নেপালকে দেখিয়া বলিল 
“বাবু! একখান! কাপড় দিবে” 

“বোৌস্” বলিয়া নেপাল বাড়ীর ভিতর 
থেন। তখনি একটা পুটলি লইয়া 
আবার ফিরিয়া আসিল । পু টলি খুলিলে 
বাহির হইল সেই কোট, প্যাণ্ট, নেক্টাই, 
কলার আর টেঁনিসক্যাপ। নেপাল 
পাগলকে একে একে সব পরাইয়! দ্িল। 
কেবল পেণ্ট,লেনটা তার কোমরে জড়ান 
র্হিল। পাগলের সাজ সাঙ্গ হইলে 
নেপাল বলিল “বাঃ গণেশ, বেশ হয়েছে 
এ তোরই উপযুক্ত সাজ এইবার পুজা- 
বাড়ী ঠাকুর দেখগে যা।” পাগল ভে! 
দৌড় দিল। 

পথে একট কুকুর শুইয়া ছিল। 
পাগল হঠাৎ গলা হইতে কলারটা খুলিয়া 
তার গলায় পবাইয়! দ্িল। তার পর 
সেখান হইতে ছুটিয়া পথের ধারের একটা! 
পুকুরে টেনিসক্যাপটা নৌকা করিয়া 
ভাসাইয়া দিল। জামা প্যান্টের দশ! 
কি হইল জান] বায় নাই । 


০ শ্১০০০৬৮ পি 
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সাংখ্যস্বরলিপি। 


জা । 


স্বরলিপি জটিল করিবার শ্রায়ৌোজন 
নাই । স্বরলিপি যত সরল হইবে তত 
নৃতন শিক্ষার্থীগণের পক্ষে বিশেষ উপ- 
যোগী হইবে। আজকাল স্বরলিপিতে 
সারে গামা পা ধানি পরিবস্তিত হইয়া 
কখন স রিগম,সরগম কখন বা 
সো রো৷ গো মো ইত্যাদি বিকৃত সার্গম 
সঙ্কেত দকজ ব্যবহৃত হত্ম। ইহাতে 
সঙ্গীত শিক্ষার্থীগণের তেগন সুবিধা হয় 
না, বরঞ্চ অস্থুবিধা হইতে পারে । কিন্তু 
এই অস্থবিধা দাংখ্যস্বরলিপিতে যথা- 
সাধ্য দূরীক্কৃত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। 
সাংখ্যস্বরলিপির বিশেষত্ব এই যে ইহাতে 
সাঁরেগামা পা ধানি প্রায় সকল 
সময়েই অপরিবর্তিত আকারে রক্ষিত 
হইয়াছে । এবং ইহার আর একটা 
বিশেষত্ব এই যে, ইহার সপ্তক ও মাত 
পরিমাণ প্রভৃতি প্রধানতঃ সংখ্যা দ্বারা 
নির্ণীত হইয়াছে এই কারণে বর্তমান 
স্বরলিপি সাঁংখ্যস্বর্লিপি বলিয়া উক্ত 
হইল । 

সগ্তকচিহ্ন । 


সারেগামাপাধানি এই দাতিটী 
স্থুরু লইয়া এক একটা সপ্তক। সচরাচর 
আমাদের সঙ্গীতে তিন সপগুক ব্যবহৃত 
হয় £--উদণার, মুদারা, তাঁরা অথবা মন্ত্র, 
মধ্য, তার। কিন্ত বাগ্ন্ত্রে তিন সপ্তক্‌ 
হইতেও অতিরিক্ত সপ্তক্ক ব্যবহার হয়। 
সহজভাবে আমাদের কণ্ঠ হইতে 
যে সা সুর বাহির হয় তাহা হইতে 
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আরন্ত করিয়া নিখাদ পর্থযস্ত সাতটা 
স্থর্‌কে মধ্য সপ্তক বলা যায়। এই মধ্য 
সপ্ডকই স্বাভাবিক সপ্তক। এই মধ্য 
সপ্তককেই আমরা মূল বা প্রথম সপ্তক 
বলিয়া ধরিয়া জইলাম। ইহ! দ্বারা 
উচ্চের এবং নিয়ের সকল সপ্তক নিয়মিত 
হয়। এই মধ্য সপ্তকে চিহ্ের কোন 
বাধাবাধি নাই অর্থ মধ্য সপ্তূকে ইচ্ছা 
করিলে চিহ্ন দিতেও পারি, ইচ্ছ! করিলে 
না-ও দিতে পারি । যেমন সচরাচর শত 
বলিলেই একশত বুঝায়, সহ্ক্র ৰ্লিলেই 
এক সহস্র বুঝায়_ইহাদের পুর্বে এক 
না লিখিলেও চলিতে পারে, সেইরূপ 
মধ্য বা! প্রথম সপগ্তকের শিরোভাগ বা 
নিয়্ভাগ ১এর দ্বারা চিহ্নিত করিবার 


বিশেষ প্রয়োজন নাই । যথা, 

১ ১ ১ ১ ১ টা রি 
সারে গা মা পা ধা নি 
বা সা রে গা মা পা ধা নি 


৯ ৯ রী ১ ৯ ১ ঠ 
ইহা! না লিখিয়া আমরা সচরাচর 
সারে গা মা পা ধা নি লিখিব। 
সপ্তকের প্রভেদস্থচক সংখ্যাচিস্থ উচ্চ 
এবং নিয় স্বরগ্রাম হিসাবে ক্রমান্বয়ে 
স্থরের শিরোভাগে এবং নিম্নভাগে স্থাপিত 
হইবে । দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া দিতেছিঃ-- 
মধ্যসপগ্ডুক €যাহাঁকে মুদ্দারা বলে ) 
সারে থাম পাধানি। 
দ্বিত্তীয় উচ্চ সপ্তুক (যাহাকে তা 
বলে )--- 8 


৯৪7) | 


চি 
গু ৬ ৯৭] ৫৫ 


গ্রিন নিন 
৭৪৬ 


২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ 
সারে গামা পা ধা নি 
: তৃতীয় উচ্চ সপ্তক (তারার উচ্চ 
সম্তক )-- 


৩ ৩ ৩ ৩ ১. ৩ ৩ 


| সা রে গা মা পা ধা নি 
ইত্যাদি । 
৪ এইরূপ, আবশ্তুক হইলে চতুর্থ পঞ্চম 
প্রভৃতি উচ্চ সপ্তকের স্থরগুলির শিরো- 
ভাগে চতুর্থ পঞ্চম প্রভৃতিব জ্ঞাপক ৪, 
৫ আদি সংখ্যা লিখিত হইবে। 
দ্বিতীয় নিম্ন সপ্তক (যাহাকে উদারা 
বলে )-- 


সা রে গা মা পা ধা নি 
২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ 


তৃতীয় নি্ন সপ্তক (উদারার নিক্ন 
মণ্তক )-- 
সা রে গা মা পা ধা নি 


১১, ০, ১৬৬, ৩, ও) ৩ ৮৬) 
ইত্যাদি । 
এইরূপ চতুর্থ পঞ্চম প্রভৃতি নিষ্ন 
সপ্তক আবশ্তক হইলে তাহাদের স্ব 
গুলির নিয়ভাঁগে চতুর্থ পঞ্চম প্রভৃতির 
| জ্ঞাপক ৪, ৫ আদি সংখ্য। লিখিত হইবে। 





সপ্তকের ভিন্নরূপ লিখন 
প্রণালী |. 


|] কোন (একই ) সপ্তকের স্থুর পরে 
॥ পরে থাকিলে সেই সপ্তকের চিহ্ন সকল 
1 সুরগুলির উপরে ন। দিয়া একটি সুরের 
| উপরে মান্জ স্থাপন করিরা, সেই চিহ্ন 
1 হইতে অন্য সুর গুলি পর্য্যস্ত ফুটকি অথবা 
4 আভিশয ক্কুজ ক্ষত রেখা টানিক্বা গেলেও 
(চিরে ।.. খা. 


ৎসাতন্্ববিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


২ ২ ২ ২:১০ 
স৷ রে গাস্সা রে গ! 
৮ নিস দি: 

অথব! সারে গা; 

সা রে গা মা পা ধা নি 
৮৬ শু ৩) ও ও) ৮ ৮৬ 
সা রে গা মা পা ধা নি 
৩ * 
অথব। 


কড়ি ও কোমলের চিহ্ন । 


জটিলতা পরিহারের জন্ত কড়ি ও 
কোমল বুঝাইবাঁর কাঁলে স্থবের অক্ষর 
পরিবন্তিত না করিয়া তাহাদের জঙ্য স্বতন্ত্ব 
সংকেত ব্যবহার করা হইয়াছে । কোমল 
বুঝাইবাব জন্য ৮ চন্দ্রবিন্দু আর কড়ি 
বুঝাইবার জন্তু এ উপ্টা চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত 
হইবে। কোঁমলের চিহ্ন ও কড়িব চিহ্ন 
আবশ্তকানুসাঁরে স্ুরেব মাথায় অথব! 
বামপার্থে শ্বাপিত কবা যাঁয়। যথা 


৬গা বা গা; এমা বাা। 
মাত্রা । 
স্থরের স্থায়িত্বকালকে মাত্রা কহে। 
এক বা স্বীভাবিক মাত্রা । 


এককে ঠিক স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ 
নাতিদীর্ঘনাতিহস্বভাবে উচ্চারণ করিতে 
যে সময় লাগে তাহাকেই একমাত্র] 
কহে। 
একমাজার চিহ্ন. ১ 
এরই একমাত্রা চারিবার উচ্চারণ 
করিলে চারিমাত্র। হইবে। যথা ১১৯১ 


এই একমাত্রা চারি চারি করিয়! 
| চারিবার উচ্চারণ করিলে যোলমাতর। 


হইবে। যথা। ১১১১। ১১১১। 
১১১১। ১১১১ 
এই স্বাভাবিক একমাত্রাকে অবলম্বন 


করিয়াই নান! তালের উৎপত্তি হইয়াছে। 
আমাদের সঙ্গীত শান্ত ও গারক সমাজে 
প্রচলিত যে সকল তাল আছে তদ্থ্য তীত 
ইচ্ছা করিলে আরও নানারূপ তাল উদ্ভা- 
বন করা যাইতে পারে । তাল কালেরই 
পরিমাপক চিহ্ৃমাত্র ; সুতরাং কালকে 
যত বিভিন্ন প্রকারে সীমাবদ্ধ করিব, তত 
বিভিন্ন প্রকার তালেরও স্থষ্টি হইতে 
থাকিবে । 

এক বা স্বাভাবিকমাত্রাকে যে স্তর 
অধকার করিবে তাহার স্থাযিত্বকাল 
একমাত্র।। এই একমাত্রিক সুরকে 
১এর দ্বারা চিত্রিত করিলে করিতে পারি 
ন! করিলেও না করিতে পারি । যথা 
১সা.০ঘ। । 

গুণিতমাত্রা | 


একমাত্রার গুণিত যে মাত্র হইবে 
তাহাকে গুণিত মারা কহে। ইহাঁকে 
দীর্ঘমাত্রা বা গুরুমাত্রা বলা যাইতে পারে 
যথ! দ্বিমাত্রা, ত্রিমাত্র ইত্যাদি । 


দ্বিমাত্রা | 


দ্বিমাত্রা এই নামেই বুঝা যাইতেছে 
ইহা! একমাত্রার দ্বিগুণ। প্রত্যেক দ্বিমাত্রা 
ছুইটী একমাত্রার সময় অধিকার করে। 
খিমাত্রিক চিহ্ব» শি 
এইক্প প্রত্যেক ত্রিমাত্রা তিনটী 
একমাত্রার সময় অধিকার করে। 
ত্রিমাত্রার চিহ্ন -৩ও রি 
এইকপ চভুর্মাজার চিত - ৪ ইত্যাদি । 


সাংখাম্বরলিপি । 


ৃ 





াপস্পীট পা শীাশশীশিপীিিশাশীশাশশী টিভি 


যখন কোন সুর ঘিমাভা, ব্রিমাত্রা 


প্রভৃতি গুণিত মাত্রাকে অধিকার ফরিবে 
তখন সেই সুরের পার্থে গুণিত মাত্রার : 
যথা ২সাঃ | 
এখানে সা সুর দুই মাত্রা অধিকার করি- | 


চিহ্ন্টী লিখিতে হইবে । 


য়াছে অর্থাৎ সা স্রটা ছুই মাত্রা কাল 
পর্য্যন্ত একটানে গাহিতে হইবে । এই 
২সা কে সা+ সাঁ এইরূপেও রাখা 
যাইতে পারে । এজন্ত স্বরযোগালঙ্কার 
বিশেষ রূপে ডরষ্টব্য। 
অংশমাত্রা । 
একমাঁত্রার অংশ হইলেই তাহাকে 
অংশমাত্রা কহে। ইহাকে হুস্বমাত্রা বা 
লঘুমাত্রা বলা যাইতে পারে । যথা অর্ঘ- 
মাত্রা, সিকিমাত্রা । 
অদ্ধমাত্রা | 
অর্দমাত্রা এই নামেতেই জানা যাই- 
তেছে ইহা একমাত্রীর অর্দ। হুইটা 
অদ্ধমাত্রায় একমাত্রা হয়। অদ্ধমাত্রা 
হিসাবে একমাত্র প্রকাশ করিলে ছুইটা 
অর্ধমাত্রা লিখিতে হইবে ৷ যথা । ১1৮ 


|ই২। সেইরূপ একমাব্রাকে এক-তৃতীক্ব, | 


এক-চতুর্থ অংশমাত্র! হিসাবে প্রকাশ 


করিতে ইচ্ছা করিলে তিনটী এক-তৃতীয়, | 


৭8৭ ; 


চাব্পিটী এক-চতুর্থ অংশমাত্রা লিখিতে ! 


হইবে । যথা । ১।- 1 উউউ13)1১। 
| ই উ ৯1) এক-পঞ্চম, এক-বষ্ঠ 
ইত্যাদি অংশমাত্রার স্বন্ধেও এইক্নপ 
বুঝিতে হইকে। 

যখন কোন স্থুর অংশমাত্রাকে আধি- 


কার করিবে তখন অংশমাত্রার উপক্ন- ; 
স্থিত ১ সংখ্যাটা মুছিয়া সেই সুর লিখিতে | 


পারিবে। যথা ২ সাস্সঃ উস ৃ 


সা; $ সা-সা ইত্যাদি । ্ 
চা রী যারা 


দ নক 
৮৮ ২২৭৯ 


২৮২০ ০০১১ ১০০৯০ আস 


৭৪৮ 


সবরের মাত্রীচিহু-স্থাপনের 
সাধারণ নিয়ম । 


সুরের পার্খে সন্নিহিত করিয়। মাত্র 
চিন্ধ স্থাপিত হইবে । একমাত্রিক স্থুরের 
পার্খে ১ বসিবে; যথা ১সা বা সা১। 
দ্বিমাত্রিক স্থরের পার্থে ২ বগিবে; 
যথ। ২সা বা সা২। অদ্ধমাত্রিক সুরের 
পার্খে ২ বসিবে ; যথা ইসা বা সাই। 
এখন ১ সা বলিলেও সা বুঝায়, শুধু 
সা বলিলেও তাহাই বুঝায়, সুতরাং 
যেখানে ১ সা থাকিবে সেখানে শুপ্ধ সা 
বাখিলেই ঢচলিখে। যথা ১সা-সা) 
ইসা.» সঃ ০ 010 


সাঁকসা নি 


সপ 


৪ 


খণ্ডমাত্রা বা হসভ্তমাত্রা । 


যে কোন স্বর প্রীধান্তহীন হইয়া 
নিমেষের মধ্যে অপর স্বরের সহিত যুক্ত 
হয়, অর্থাৎ যে স্বরকে অতিদ্রত স্পশ 
করিয়া স্বরান্তরে যাইতে হয় তাহাব 
মাত্রীকাল থগুমাত্রা বা হসন্তমাত্রা নামে 
অভিহিত হইল । বঙ্গভাষায় যেমন 
অস্ফুট উচ্চারণ “হসস্ত' ত কে “খণ্ড ত 
বল! বায়, সেই নিয়ম অনুসরণ করিয়া 
আমরাও হসম্ত মাত্রাকে থগুমাত্র বলি- 
লাম। এবং এই খওমাত্রিক স্বরের 
আমরা স্ত্রীস্বর সংজ্ঞা দিলাম । এই 
স্ত্ীস্বরকে মুখ্যস্বরের পার্থখে হস্ত চিহ্ন- 
যুক্ত ও লুপ্ত স্বরবর্ণ করিয়া লিখিতে 
হইবে। যথা, প্ধা; ম্প্ধা) গৃম্প্ধ!। 
এখানে ধা স্থরেরই প্রাধান্ত, ধা স্থরই 
সুখ্যভাবে বিগ্কমান; অন্য স্থরগুলি 


চিকিৎসাতত্ব- শিক্ঞান এবং সমীরণ। 


| ছইয়াই চি চলিয়া যাইতে হয়। ইচ্ছা 
করিলে খণ্ডমাত্রিক স্বরকে হসম্তচিহ্ছ- 
যুক্ত করিয়া ক্ষুদ্র অক্ষরেও লিখিতে পারা 
যায়। হসন্ত বর্ণের স্বরবর্ণ থাকে না 
বলিয়া আমরা হসস্তমাত্রিক স্বরের স্বরবর্ণ 
লোপ করিয়া দিলাম। 

আমাদের সিকিমাত্রিক স্বর অনেকটা 
.. স্বরের মত শোনায় বলিয়া 
আমরা তাহাকে ভিন্নকপে লিখিতে গেলে 
তাহাতে $ (সিকিমাত্রার চিহ্ন ) না দিয় | 
হসন্তচিহ্ন দিব এবং হসন্তমাত্রিক স্বর 
অপেক্ষা তাহার কিঞ্চিৎ প্রাধান্ত থাকাতে- 
স্ত্রীর হইতে সিকিমাত্রিক ম্বরের 
পার্থক্য বুঝাইবার জন্য, পি'কমাত্রিক 
স্বরের স্বরবর্ণ রক্ষা করিব। যথ। পা. 
প্াা। এই পা স্ুরটী যদি স্ত্ীন্মর হইত 
তাহা হইলে প্‌ এইরূপ লিখিতাম। 

সত্রান্ধরে তড়িত্যুক্ঞভাব বিদ্যমান 
থাকাতে তাহাকে মুখ্যস্বর বা পতিশ্বরের 
সহিত ইচ্ছ! করিলে যুক্ত করিষাও লিখিতে 
পারি; বর্ণমালার নিয়মানুসারে ও আমী- 
দের যুক্ত করিয়া লিখিবার অধিকার 
আছে । যথা স্রেল্জ্রে;ঃ র্গাা; 
গ্মা-গ্মা ইত্যাদি । যেগুলির বেলায় 
একেবারে যুক্তাক্ষর পাওয়া বাইবে না 
অথবা যুক্তাক্ষরের স্থুবিধা হইবে না 
সেগুলির বেলায় স্ত্রীন্বরটা মুখ্যত্বরের 
মাথায় আড়ভাঁবে ক্ষুদ্র করিয়া লিখিলেই 
চলিবে । 

আমাদের যুক্তাক্ষরের ভাবের মধ্যেই 
মুখ্যবর্ণের উপর আড়ভাবে বা সোজা- 
ভাবে, ক্ষুদ্র বা অক্ষুত্রন্ূপে হসম্ত বর্ণ 
লিখিবার ভাব বিগ্ঘমান রহিয়াছে । 

ক্রমশ $--- 


০ হী ই 


ধন্মনাধনাঁ। 
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ধন্মসাধন। । 


বশ বব পুর্বে বঙ্গবম্ধজে নিক্ষা্ 
ধর্মের কথ! প্রায় শ্রবণগোচর হইত না? 
তাহা হিন্দুশাস্ত্রে ও প্রধান পিত-মগুলী 
মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। আজিকার দিনে 
ছেলে বুড়া, জ্ঞানী অজ্ঞানী, অধিকারী 
অনধিকারী, স্ত্রী পুরুষ, সকলেরই মুখে 
শুনিতে পাইবে-নিফামধশ্ম, যোগ, ভগ- 
ৰঙ্দীতা ও মুক্তি । আমরা জানি, নিষ্কাম 
ধন্দ ও ষোৌগ, অতি গুরুতর বিষয়। 
নিষফামধন্শ্ম এত উচ্চ বিষয়, যোগ এত 
ছুর্ঘট যে, সে সকল কথা ছেলেখেলা! 
নয়। সামান্ত লোকের সহিত প্রকৃত 
যোগীর আকাশ-পাতাল ভেদ। মায়া 
মুগ্ধ সংসারীর সহিত নিষ্ষামীর প্রভেদ 
হিমালয় হইতে কুমারী অন্তরীপ। বিষয় 
অতি উচ্চ, জিনিষ অতি উন্তম, কিন্ত 
অত্যন্ত দুর্লভ । নিক্ষাঁম ধর্ম শুনিতে অতি 
মিষ্ট এবং কল্পনীতে অতি পবিত্র, কিন্তু 
সে মধুর রব দৈববাণীর স্তায়, আর সে 
পবিত্রতা! কবির কল্পনার হ্যায় । কোথায় 
আমর! সংসারের ঘোর মায়ায় আবদ্ধ, 
কোথায় খধি-চবিত্রের নিলিপ্ত নিষ্কাম 
ভাঁব! সেভাব সুদূর শান্তিময় স্বর্গবাসে 
রহিয়াছে, আর আমরা পড়িয়৷ রহিয়াঞ্ছি, 
হুঃখময় পৃথ্থীতলে । স্বপ্নবৎ সে ভাব 
নিদ্রাকাঁলে সত্য বোধ হয়, কিন্ত জাগরণে 
দেখি, সে স্বপ্ন আকাশকুনুমবত চন্দ্র- 
লোকে মিলাইয়া গিয়াছে । 

নিফামধর্দশ্ের মহা! কর্ম্মযোগ অতি 
ছুঃসাধ্য ব্যাপার। শাস্ত্রে পড়িতে বেশ, 
শুনিতে বেশ কিন্তু কয় জন সে যোগে 
সিদ্ধ হইয়াছেন? দশ বিশ হাজারের 


মধ্যেও একজন নিক্ষমী হইতে প্ববেন 
কি না সন্দেহ। 
আদর্শ থাকা চাই। সেই আদর্শ ব্যাঁস 
ভগবদসীতায় দিয়া গিয়াছেন। সেই 
আদশের দিকে ধাহার! সমাজের দৃষ্টি 
ফিরাইয়! দিয়াছেন, তাহারা সমাজের 
পরম মিত্র। এখন আমরা দেখিতে 
পাইতেছি, আমাদের লক্ষ্য কত উচ্চ! 
সে আদর্শে উঠ্জিবার সোৌপানও ব্যাস 
রচন।.করিয়! গিয়াছেন। 
সোপান সকাম প্রবৃত্তিপথ । এই সকাম 
প্রবৃত্তিপথের পথিক সাধারণ লোক- 
সমাঙ্গ ও সংসারী জনগণ। তাহাদের 
জন্যই বিস্তারিত পুরাণ-শান্ত্র। গীতা 
এক খানি, পুরাণ আঠার খানি । কার্ণ, 
প্রাকৃত জনগণের সংখ্যাই অধিক । 
সেই প্রাকৃত জনগণের বিভিন্ন রুচি 
অনুসারে বিভিন্ন প্রবৃত্তিপথ প্রদর্শন 
করাই বিস্তৃত ও বহুবিধ পুরাণের 
উদ্দোশ্ত 1 

আমরা যে সকাঁম সংসার ধর্ষে 
অধিষিত, প্রবৃত্তি পথের যে বিশাল 
রাজ্যে আমর পরিবুত, অগ্রে আমাদের 
তাহার সমুদয় ভাব তন্ন তন্ন জানা ও 
বুঝা আবশ্তক। কিন্তু তাহা না করিয়া 
আমরা যাই, নিফাম তত্বের অন্বেষণে । 
যাহা আমাদের সতত অনুষ্টেয়। যে 
ব্যাপারে আমরা সর্ধদা ব্যাপৃত, সে সমস্ত 


বিষয় আমরা তুচ্ছ করিয়াছি) তুচ্ছ : 


করিয়া, যাহা হয় ত আমরা কখন লাভ 
করিতে পারিব না, তাহা লইয়া একান্ত 


ব্যস্ত, ভাহারই আলোচনা দিন-রাত। 


কিন্ত না হইলেও 


সেই আদর্শের | 


সি পি 
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কিন্তু যাহার আলোচনা দিন রাত কব! 
আবশ্তক, তাহা পড়িয়া রহিল ; পড়িয়া 
রহিল এমত ভাবে, ধেন তাহার সহিত 
আমাদেক কোন সম্পর্ক নাই । সকাম 
ক্রিয়াকলাপ, প্রায়শ্চিত-তত্ব, শ্রাদ্ধ 
তর্পণাদি ধরন্মানুষ্ঠান, শালগ্রামাদি দেব- 
পূজা, বার ব্রত ও পার্বণ, এই সমস্ত 
ব্যাপারে আমরা সর্বদাই বাপুত, অথচ 
এ সমস্ত বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । 
এ সমস্ত বিষয়ের অর্থ ও প্রয়োজন কি, 
কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমরা একেবারে 
নির্বাক। ক্রিয়াকলাপ ও দেবপুলাদির 
রূহন্ত ও অর্থ বে।ঞেন না বলিয়া অনেকে 
তাহা ছেলে-খেলা বিবেচনায় পরিত্যাগ 
করিয়াছেন । কিন্তু তাহাই ভক্তি-পথ ও 
নিষ্কামধর্ম্ের সোপান । 

ভগবদসীতা, যোঁগবাঁশিষ্ট, শিবসংহি- 
তাদি পাঠ করিয়া ভক্তি-পথের উচ্চ 
আদর্শ গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য । কিন্ত 
সেই সমুদয় শাস্তালাপের সহিত পুরাণাদি 
পাঠ করাও বিশেষ কর্তব্য । আমাদের 
প্রধান আলোচ্য বিষয়--শাঙডিল্য বিদ্যা, 
পুরাণ, স্বৃতি ও ব্যবহার শাস্্রাদি | 
তাহাদের আদর অগ্রে; অগ্রে এই 
জন্ত যে, তাহাদের সহিত আমরা নিকট- 
| সম্বন্ধে আবদ্ধ । উচ্চাধিকার জন্মিলে 
| তখন উচ্চ বিষয়ের আলোচন। ! অগ্ররে 
| আমাদের গৃহে ও তৎপার্থে কি আছে 
তাহা! জানিয়। তবে দূরের সম্বাদ লওয়! 
| উচিত। সর্ধবিষয়েই আমরা এইরূপ 
অনভিজ্ঞ । নিজ ভারতের বিষয় আমরা 
কিছুই জানি না, কিন্তু সুদূর ইংলও 
বা আমেরিকার খবর আমরা ভাল 
জানি ।, ধর্দমালোচন। সম্বন্ধে ঠিক আমর! 
তাহাই করি। 


_ - শশা সপিশপ স্পস্ট পাপা সপ সস 





| চিকিৎনাতব্ব-রিজ্ঞান এবং সমীরণ | | 


এক্ষণকার ইংরাজী শিক্ষিত কৃতবিদ্ক 
জনগণের নিকট সকাম ধর্মমানুষ্ঠানাদি 
তত আদরণীয় নহে । তাহাদের চক্ষে 
নিফষাম ধর্মের মাহাত্য অধিকতর । 
তাহাদের অভাব কেবল সেই ভক্তি, 
যে ভক্তির সাহায্যে নিফাঁম পথে উঠিতে 
পারা যায়। নিক্ষাম ধর্মের মুল যাহ! 
তাহাই নাই । নিষ্কামধর্্দ ত মুখের 
কথা নয় যে, সে ধর্মকি এবং তাহার 
প্রকৃতি কিরূপ, তাহা জানিতে পাঁরিলেই 
চিন্ত অমনিষ্রনিষ্কামভাবে পরিপুর্ণ হইবে? 
দৃঢ় ঈশ্বরান্থুরাগই নিষ্কাম ধর্মের মূল। 
অনুরাগ কখন মুখের কথাম্ন উদয়, 
হয় না। ভালবাসা, প্রীতি, কি দয়] 
বলিব! মাত্র উপস্থিত হয়না । জোর 
করিয়া কেহ কাহাকে ভালবাসিতে 
পরে না। সংসারে সামান্ত বিষয়ে যাহা 
সত্য, ঈশ্বর সন্বন্ধেও তাহা সত্য । যাহা 
দেখিতেছি, শুনিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, 
তাহার সম্বন্ধে যে কথা খাটে, অতীন্ররিয় 
বিষয়ের প্রতি ত সে কথা অধিকতক্জ। 
খাটে । যাহা দেখিতেছি তাহাঁকে যদি 
আমরা মনে করিলেই ভালবাসিতে না 
পারি, তবে যাহা কোন ইন্দিয়-গ্রাহ্থ 
নহে, তাহাকে কিরূপে ভালবাসিতে 
পারিব? যাহ! দেখিতেছি, তাহাকে ধত 
শীঘ্র ভালবাসিতে পারি, অদৃশ্থ পদীর্থকে 
তত শীত্ব ভাঁলবাসিতে পারি না। এজন্ত 
অনুরাগ ও ঈশ্বর-ভক্তি উদয় হইবার 
পূর্বে, ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করা একাস্ত 
আবশ্তক। সেই জ্ঞান এরূপ হওয়া 
চাই যেন, ঈশ্বর অস্তবূর্টটিতে সর্ধদাই 
জাজল্যমান থাকেন। শুদ্ধ জাজল্যমান | 
নক, অতি মনোহর মুতিতে জাঁজল্যমান 
থাকেন। এই ইঈশ্বরগ্রভতি জন্িবার 


ধর্মাসধধন! । 


| পুর্বে আমাদের কি কি চাই, তাহ। 

আমর! বলিতেছি। 

প্রবৃত্তি পথে লোক কেবল এঁহিক 
স্থখেরই অভিলাষী থাকে । এই প্রবৃত্তি 
শ্রোতকে ইীহিক সুখের দিক হইতে 
পান্সত্রেক সুথের প্রতি প্রথমে নিয়োজিত 
] কর! আবশ্তক। অভ্যাস বশতঃ ক্রমে 
নর পারত্রিক সুখ লক্ষ্য ও তিরোহিতি হয় 
এবং ধন্ম-কর্মে মনের আনন্দ জন্মে। 
তখন ধরন্্ম-কর্ম সহজ ও অভ্যস্ত হইয়া 
আইসে। ধর্শশ-কর্ম্ের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তশুদ্ধি 
খাধন করা অত্যাবশ্তক | 

চিন্তশুদ্ধি লাভার্থ বঙ্গলমাজে দ্বিবিধ 
প্রশস্ত পথ নিদিষ্ট আছে--একবিধ 
শবক্তের পৃজাদির ব্যবস্থা, অন্যবিধ বৈষ্ণব 
রাগ-মার্থ। আমাদিগের মুনি খঁষগণ 
জানিতেন, জন্সমা'জ নানাবিধ রুটি- 
বিশিষ্ট লোকসমূহে পরিপুর্ণ। নানাবিধ 
 ক্ষচির পক্ষে একমাত্র পথ সুথ্ষ্বো 
হইতে পারে না । নানাবিধ কচির উপ- 
যোগী বিভিন্ন সাধন-পথ চাই। এজন্য 
হিন্দুসমাজে যেমন নানাবিধ মুন্তিপুজ। 
প্রচলিত, তদ্রপ নানাবিধ সাঁধন-পথও 
প্রচলিত। অন্তান্ত ধন্মে নানাবিধ সাঁধন- 
পথ নাই বলিয়া অন্তান্ত ধর্মাবলম্বী জন- 
সমাজের ধর্ম-নিষ্ঠা ও ভক্তিরাগ তত 
প্রবল নহে। এজন্ত হিন্দুসমাজস্থ গ্রাক্ত- 
জনগণ অন্ত ধন্মীয় প্রাকৃত জনগণ 
অপেক্ষা অধিকতর ধার্মিক ও শাস্ত- 
স্বতাব। নিজ্ব নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে 
হিন্দ্ুগণ ধনল্মসাধনপথ অবলম্বন করিয়া 
স্বধন্ম পালনে চিরদিন ব্রতী থাঁকেন। 
সেই পথে ধিনি অস্থুরাগের বৃদ্ধি করেন 
তিনিই ক্রমশঃ ভক্তিতে পরিপুর্ণ হইতে 
পাঁরেন। সেই জন্য ব্যাস পুজাদির 
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সুব্যবস্থা করিয়াছেন গ্রবং গর্গাচার্ধ্য 
শ্রবণ, মনন, কীর্তন ও হরি কথাদিতে 
অনুরাগের পথ প্রদর্শন কিয়! গিয়াছেন। 
চৈতন্যদেব পূর্বতন শাক্তবঙ্গে বৈষ্ণব | 
সাধনা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তিপথ 
প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত | 
পথের সম্যক আলোচনা! হওয়া এক্ষণে 
একান্ত আবশ্তক হইয়! পড়িয়াছে। 
কাঁরণ, এইরূপ একটি পথের পথিক না 
হইলে আমরা কখন ভক্তিতে সমুন্নত 
হইতে পারিব না। 

যে পথের পথিক হও না কেন, 
চিত্তশুদ্ধি সাধন করিতে হইলে হিন্দুধর্থে 
ছুই বিধ শুদ্ধিপথ গ্রহণ কবিতে হুইবে-- 
দৈহিক ও মানসিক শুদ্ধি। মানসিক 
শুদ্ধি, ইঞ্জিয় বৃাভুত না করিতে পারিলে 
সঙ্জগাত হয়না । ইন্ড্রিযগণের প্রাবল্য 
হত্ব করিবার জন্য শারীরিক নিয়মাদিও 
আবশ্তক । ধিনি শুদ্ধাচারী হইতে পারেন 
তাহাঁবই ইন্দরিক্-দমূন সুসাধা হয়। 
শুদ্ধাচার পবিত্রতা সাধনের পরিষ্কার 
পন্থা । শুদ্ধাচারে থাকিলে একদ। 
দ্বিবিধ নির্মলতা সংসাঁবিত হয়। তন্দার! 
শারীরিক শুদ্ধি সাধন হয় এবং ইন্দিয়- 
দমনের সদুপায় হয়। এই শুদ্াচার, 
আর্ষাবীতি ও ধর্মমশাস্ত্র নির্দিষ্ট দেশাচাবা- 
নুচায়ী হুইয়। চলিলে সুসম্পন্ন হয় । আজ 
কাল শ্লেচ্ছাচারে দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে। 
সেই সমস্ত শ্রেচ্ছাচার আপাততঃ স্থখসেব্য 
বলিয়। প্রতীত হইতে পারে, কিন্তু তন্বার। 
ইন্দ্রিয়াপজির প্রাবল্য জন্মে এবং শারী- | 
রিক দুর্ণিয়মের অভ্যাস হইয়। আইসেশ | 
সুতরাং শ্নেচ্ছাচার চিত্রগুদ্ধির ঘোর অস্ত- 
রায়। আর্ধ্যধর্শের সাধন-পথ সমস্ত নিভ্য 
ও নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের উপদ্ধ নির্ভর 
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করে। শ্রই সমস্ত লিত্য নৈমিত্তিক অনু- 
ান জুসম্পন্ন না হইলে শুদ্ধাচার-সম্পন্ন 
হওয়া যায় না । আধ্ধ্য রীত্যচুষায়ী চল৷ 
এজন্য একাস্ত আবশ্তক । এই শুদ্ধাচারে 
ভক্তি-পথ আরবী হয়। যিনি আর্য 
শুদ্ধাচার পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিলাভের 
আশা করেন তাহার দুরাশা মাত্র। 
গোঁড়া কাটিয়া আগায় জলসেচন 
করিলে কোন তরু জন্মিতে পাবে না । 
এজন্য ভক্তি-পথের ভিত্তি-স্বরূপ আর্ধ্য 
ধর্মে অগ্রে শুদ্ধাচারের নিয়মাদি নিয়ো- 
জিত হইয়াছে । বিনি ভক্তি-পথে উঠিতে 
চান তাহার শুদ্ধাচাঁরী হইয়া থাক! অগ্রে 
কর্তব্য । এই শুদ্ধাচার হইতে ভক্তি- 
পথের তপন্তা আরব হয়। 
মনের মালিন্য দূর করিতে না 
পারিলে ভক্তির উদয় সম্ভাঁবিত নহে । 
এই মনোৌমালিন্ত অজ্ঞান ও পাপাসক্তি- 
সম্ভৃত। যত দিন পাপাসক্তি থাকিবে, 
তত দিন মনোমালিম্ত অনিবাধ্য। 
মালিন্য বিদুরিত হইলে যখন চিত্তের 
পবিত্রতা ঘটে, তখনই ঈশ্বরের পবিত্র 
মুত্তি তাহাতে প্রতিভাত হইতে পারে, 
প্রতিভাত হইবে যেমন স্বচ্ছমুকুরে স্র্ধ্যা- 
লোক। অগ্রে চিন্তমাপিগ্ত দূর ন। 
করিয়। যিনি ভক্তি-সঞ্চারের আশা 
করেন, তাহার নিতান্ত ছুরাশা বলিতে 
হইবে । চিত্তগুদ্ধি করিবার জন্য শাগিল্য 
| খবিছিবিধ সাধন-পথ নিদ্দিষ্ট করিয়াছেন। 
বুদ্ধির মালিহ্য দূর করিবার নিমিত্ব 
. জ্ঞানের আবশ্তকতা। এবং হৃদয় হইতে 
পাপাঁসক্তি দূরীকরণার্থ গৌনীভক্তিমূলক 
নানাবিধ অনুষ্ঠানের আবশ্তকতা । 
জ্ঞানের পরিপাঁক না হইলে ভগবৎ 
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. তর্ক উপস্থিত হয় না। 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


মালিগ্ঠ যাঁয় না, এই মালিন্ত না যাইলে 
ঈশ্বরের স্বরূপ ছবি মনে উদয় হয় না । 
তদ্রপ পাপের জন্ প্রায়শ্চিত্ত * এবং 
নানাবিধ পুণ্যানুষ্ঠান না করিলে কখন 
পাপাসক্তি বিনষ্ট হয় না । শ্রবণ, মননাদি 
দ্বারা এই দ্বিবিধ মালিগ্ত নিরাক্কত হইয়া 
থাকে! এব্পপ অনুষ্ঠান ও অজ্ঞানতার 
নিরসন কত কাল করিতে হইবে? যত 
কাল না চিত্বশুদ্ধি জন্মে। একবার, 
দুই তার, তিন বার মাত্র করিলে 
হইবে না, যতবার না ঘড় সফল হয় 
ততবার কাঁরতে হইবে । যেমন যতক্ষণ 
না ধাগ্ের সথুদয় তুষ ক্ষালিত হয়, তত- 
ক্ষণ পথ্যন্ত তাহার অব্ঘাত আবশ্তাক, 
তেমনি, যতদিন পর্যন্ত না সমুদয় চিত্ত- 
মালিন্য দূরীকৃত হয়, ভত দিন পর্য্যস্ত 
সাধনা আবশ্তঠক। ভক্তির সাধন-পথ 
এতই কঠিন। নিঙ্ষামধন্মে আসিবার 
পন্থা এতই ছুরূহ 1 

সব্ব স্থানেই এই মালিস্ত দূর করি- 
বার আবশ্তকতা হয় না । অনেক সরল- 
চিত্ত বাক্তির অন্তঃকরণ স্বভাবতঃই পরি- 
শুদ্ধ ও ভক্তিশীল। ক্ত্রীজাতির চিত্ত 
বিশেষতঃ এইরূপ । ঈশ্বরের প্রতি 
তাহাদের অচল! শ্রদ্ধা ও ভক্তি । তাহা- 
দের মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা 
ভক্তের নিকট 
তর্ক নাই, অবিশ্বাস নাই, সন্দেহ নাই। 
তাহাদের চিত্ত স্থির। ঈশ্বর-গ্রীতি 
তাহাদিগেব চিত্তকে সরল করিয়াছে। 
ভক্তি-গ্রভাবে তাহাঁদের কাছে পাঁপা- 
সম্তি আসিতে পারে না। ভগবানের 


* হিন্দুশান্্ম মতে প্রায়শ্চিত্তের অন্তরঙ্গ সাধন 


বা প্রধান অঙ্গ অনুতাপ, আর বহিরঙ্গ সাধন বা 


বিষয়ে লন্দেহছে বা অজ্ঞানতা-নিবন্ধন | সামাজিক শাসন প্রাযশ্চিত্তের বহিরনুষ্ঠান.। 


ধর্মসাঁধন। 
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কপার প্রতি তীহীর! দৃঢ় বিশ্বাসী । 
সেই ক্পাতে-আপনাঁদের জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছেন । তাহারা সমস্ত কার্যে ঈশ্ব- 
রের কপার উপর নির্ভর করিঘ! আছেন । 
তাঁর! সর্ব বিষয়েই ভগনানের ক্লুপ! 
দেখিতে পান) এ পুিবী ভীভাদের 
নিকট সৌনর্ধ্যমর । পুরাণে এইবপ 
স্বাভাবিক ভক্তিভাঁবের প্রকটন আমবা 
গোগীগণের দৃষ্টান্তে দেখিতে পাই । 
যাভাদের ভালবস। স্বাভাবিক, তাহাদের 
নিমিন্ত ভালবাসা সঞ্চাবের উপার নিদ্দেশ 
অনাবশ্যক । কিন্ত একপ লোকে 
সংখা! অনান্য অন্প। তাঁহাদিগের ভল্য 
ভক্তিশাস্ত্র প্রণীত হয নাতি । নিক্ষাম ভাব 
তাঁহাদেব সহজ-লভ্য । শিলা বলেন 
ই প্রকাব সবল বাক্তিগণের স্বাভাবিক 
ভক্তি জন্মান্থবেব পুশাফল । এবপ 
ভাগ্যবান বাক্তি অনান্থ বিবল। সকল 
লোক যদি নহজেই রঃ পান, সাধু, সচ্চ- 
বির ও ঈশর-নিষ্ঠ হইত, তাঁভা হইলে 
আব ভাবনা ছিল কি? এপাপ-পূিবী 
স্বর্গবসে পরিণত 

প্রাচীনকালে হিন্দু ভক্তগণ এতদন 
ঈশ্বরুপবানণ ছিলেন, যে তীাভাবা ঈগর 
বাতীত আর কোন শিষ্য অধিক চিন্তা 
করিতেন না|, তাহারা ঈশ্বরূভাবে অনু- 
প্রাণিত হইয়া তাহাকে হস্তামলকবৎ 
প্রতীরমান দেখিতেন। ঈশ্বর লইয়াই 
তাহাদের চিন্তা, রমণ, জীড়া ও আনন্দ 
ছিল । ততদূর ইঈশ্বরপরায়ণতা ন! 
জন্মিল্লে কেহ নিক্ষাম হইতে ও ঈশ্বরে 
সর্বকর্ম সমর্পণ করিতে পারে না। 
যে ঈশ্বরকে পূর্বতন খধিগণ মানসটক্ষে 
প্রত্যক্ষবং জাঁজল্যমান দেখিতেন, 
তাহার উপাপনাই তাঁহাদের সমস্ত 


হইত | 
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জীবনের কার্ধ্য ছিল। সেই ঈশ্বরপ্রেষে 
এ এতদূর ভোর হইয়! গিয়াছিলেন 

, ভাঁহীকে গুদ্ধ সানস-প্রতিমারূপে 
রে ক্ষান্ত হযেন নাই, তাহার অশেষ- 
বিপ শাক্তন্তপ স্ুলশবীবে প্রতীয়মান 
করিঘা সেই নাপেব ষোড়শোপতভাঁৰে পুজা 
করিতেন, সেই মু্তি লইনা দিবা বাত্র 
র১ণ ও আনন্দ কবিয়া তবে সঙ্জুপ্ত 
হইতেন। তগ্িন্ন তাভাদের ভক্তি তৃপ্তি 
লাঁভ করিত না * 1 সেই মুষ্টিময় 
ঈশ্ববকে আহাবা পুজা কশিতেন নিজে, 
শিহপেন সঙ্গে, পরিবাব্ম গুদ্ী মধ্যে এব, 
সমস্ত জনগণ লই! । এরূপে পুজা না 
কবিলে ভঙাদের আনন্দ জন্মিত না। 
নে মানন্দ কি পে দযে ধরিত? 
শতণাবান উত্নািত ভইস1 সর্ধ সমাজে 





বাপুত হইত । সর্দা সমাজকে ভক্কিপথে 
এ তই হিন্দুন নিকট মনি 
পুজাব এত গৌরব, এত উৎ্সন। বীহাঁক। 
পব্ম শভন্ত, ভাহাবা এই মুস্টি পুজা না 
করিঘা থাকিতে পাবেন না। তাহা 
তাহাদের জীবনেব আনন্দ ও বখাসর্জস্ব। 
তাঁভা ভক্তিবই বুদ্ধি মাধন কারে । ভক্ত 
মৃত উন্নত হলেন, ততই উীাহাৰ দেব- 
পুজার বুদ্ধি হঘ। ভক্তি যেমন দেব- 


পুভাব বৃদ্ধি করে, দেবপুজা৪ তেমনি 
উকি র বুদ্ধি কবে। এই জন্য হিন্দুনমাজে 
মু ও পুজার এত বাছুলা দেখা যার । 


পা পাপাসপাপাপশ 





* হিন্দুধান্ম সাকাৰ উপাসনা দ্বিবিধ-_(স্ুণ 
ঈশ্ববের ) মানমিক শুশ্ম মাকার উপাননা এবং ,& 
প্রতিমাদি সুল সাকার উপাসন।। ফেব 
নিওণ পরক্রঙ্ম পরমেশ্বরের উপাসনাই লির!কা বর 
উপ্স্ন্।। 
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০ কাশী শী শীট পাপিলিস্ 


' গৌনীভক্তি সম্যক প্রক্ষুটিত হইলে ুন্তি | 


পূজায় বিকশিত হয়। ভক্তি খন চরম 
সীমায় আইসে, তথন তাহা সগুণ ভগ- 
বানকে ধানে প্রত্যক্ষ দেখে । দেই প্রত্য- 
ক্ষের ফল ভগবানের শাক্তশরীর ও দেব- 
মুর্তি। যে দেবমূত্তিপূজা ভক্তির পরা- 
কাষ্ঠায় প্রকটিত হইয়াছে, সেই মুষ্ভি- 
পুজা আবার ভক্তি বৃদ্ধির সান যাহা 
ভক্তি হইতে প্রস্তুত, তাহাই ভক্তিতে 
লইয়া যায়। তাহা সেই ভক্তিতে লইয়! 
যায়, যে ভক্তিতে উপনীত হইলে মানব 
ঈশ্বর-সর্বস্থ হয়েন এবং ঈশ্বরে সূর্দকষ্ম 
ও প্রাণ মন সমর্পণ করেন। হিন্দু ঘন 
এই অবস্থায় উপনীত হন, তখন তাহার 
নিষফামভাব স্বতঃই সম্ভৃত হয। 

নিষ্ষাম্ভাঁব পরাভক্তির ফল । পরীা- 
ভক্তি চিত্তের প্রবল ঈশ্বান্তরাগ ৷ শাঙিলা 
বলিয়াছেন ১-- 

“সাপরানুরক্তিরীশ্বরে ৮ 

এই স্তর দ্বারা শার্ডিলা পরাভক্কিকে 
গৌনীভক্তি হইতে--প্রভিহ্ব করিয়া 
দিলেন। তাহার মতে পরাভক্তিই 
তক্তি নামের যোগ্য । গৌণী ভক্তিকে 
তিনি শ্রদ্ধা নাম দিরাছেন। কিন্তু সচরা- 
চর শ্রদ্ধা ও ভক্তি বলিরা অভিহিত হয়। 
এজন্ত আমরাও অনেক স্থলে সেই অর্থে 
ভক্তি শব্ও ব্যবহার করিয়াছি। সে 
ধাহাহউক, শাগ্ডল্য বলেন, ভক্তি কেবল 
ঈশ্বরে অন্ছরাগ | তাহা ইচ্ছা কিলেই 
সমুৎ্পর় হয় না। ঈশ্বরে দৃঢ়ান্গুরক্তি 
অনেক সাধনার ফল। গীতা বলেন, 
অনেককে অনেক সাধনা করিনরাও সফল 
হয়েন না। বাহ) এত সাধনার ফল, 
তাঙ্গ। কি শুদ্ধ মুখের কথা! ? না, শ্রবণ 
করিলেই তাহা হৃদয়ে উদয় হইবে? 


পিস সি /ম আস 


০ পাপা পপ সাপ পাশাপাশি শী শ্পীিশিশী শি শাটার 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


শিপিপপিপশা লী 


চিরদিন, গ্রভিদিন সাধন! কর, তবে 
যি ঈশ্বর ক্ূপা করেন। ভক্তি-বলে 
ঈশ্বরের রূপা হ্যতীত প্রবল ভক্তির 
উদয় হয় না। 
মুখানস্থ মহৎকৃপয়ৈব ভগবত কপালেশাদ্বা । 
ন।রদীয় ভন্ভিসুর। 
মহাম্সাগণের কপা বা ভগবানের 
কপাঘৃষ্টি ভক্তির মুখ্য সাধন। সেই 
কপাকণা লাভ করিতে হইলে অনেক 
সাধনা করিতে হয়। সাধুসঙ্গ ও দেব- 
সঙ্গই তাহার প্রধান সাধন । সর্বদা 
সাধুনঙ্গে থাকিতে থটিকতে, দেব্সাধ্ন। 
করিতে করিতে তবে ক্রমে ভক্তি সধা- 
বিত হয। ভক্তির সঞ্চার না হইলে 
নিষ্কাম ধর্ম কখনই সাধা হইতে পারে 
না। ঈশ্বর কামনা ব্যতীত অন্য কামনা 
ঘন এনে স্তন না পার, তখনই জদয়ে 
নিক্গাগভাবের সঞ্চার হইতে পারে। 
শুদ্ধ ঈশ্বর কামনার জীবনোত্সর্গ তখন 
ঘটে, যখন মন হইতে অন্যান্ত কামনা 
তিরোহিত হয়। সামান্ত ঈশ্বরাঙ্গরাঁগে 
মনের এ অবস্থ! সম্তাবিত নহে । দেই 
অনুরাগ প্রবল করিতে হইলে যাহাতে 
কম্মসন্নাস ঘটে একবপ সাধনা করা চাই । 
মায়াময় সংসারবধন্মে কম্ম-সন্নাস ঘটা বড় 
সহজ কথা নহে। ইচ্ছা করিয়া কর্ম- 
ত্যাগ করিলে কর্্ম-সন্নাস ঘটে না) 
কিন্তুধথন কন্ম মাপন! আপনি পরিত্যক্ত 
হয়, তখনই কর্মসন্নযান ঘটে। ইচ্ছা! 
করিয়া! সংসাব্বিরাগী হইলে কি মনের 
বাসনার অবসান হয়? জদয়ভরা বাঁসনা 
'মতৃপ্ধ থাকিলে কি কেহ বিবাগী হইতে 
পারে? কামনা পরিত্যাগ করা বহু 
অভাসের ফল। অভা'স করিতে করিতে 
তবে লোক ক্রমে ক্রমে কর্মফলত্যাগী 


ধন্মনাধনা | 


হইয়। ঈশ্বরে সব্ধকর্্দম সমর্পণ করিতে 
পারে। মনের যখন এই অবস্থা হয়, 
তখন তাহার কর্ম্ম-সন্নাস ঘটে। কর্ম 
সন্নাসীই যথার্থ বৈরাগী । কম্ম-সন্যাস 
ঘটিলে সংসারধর্ম্ে স্বতঃই বিরাগ জন্মে । 
সংসার ধর্মে বিরাগ জন্মিলে সে ধর্ম স্থুক্ষ- 
রূপে কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। সে 
ধর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার জন্য অগ্রে 
সংসাপীকে প্রবৃত্তিপথের পথিক থাকিতে 
হইবে । এই প্রবুন্তি-পথের পথিক থাকিধা 
সকানভাবে ধর্মানুষ্ঠান সকল সম্পন্ন 
করিতে করিতে যখন সংসারীর দগো- 
বৃদ্ধি সহকারে ক্রমশঃ ভক্তির পরিণতি 
ঘটিরে, তগন তিনি নিজেই সংসাব- 
বিরাগী ও ঈশ্ববানুরাগী হইবেন। ঈশ্বরানু- 
রাগের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের স্ংসাব বিরাগ 
উপস্থিত হয়। যিনি ছুইদিক বজায় 
রাখিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্মবীর । 
কিন্তু সেরূপ ধর্বীরত্ব অতি ভ্ুপ্লভ। 
প্রাকৃত জনগণে তাহ! সম্তবিত নহে। 
এজন্য প্রাকৃত জনগণের পক্ষে অগ্রে 
ংসারধর্মশের সহিত সকাম প্রবৃত্তিপথের 
ব্যবস্থা । প্রবৃত্তিপথের অনুষ্ঠানাদি করিতে 
করিতে সংসারীর যখন প্রকৃত ভক্তির 
উদয়-হইবে সভখন তাহাৰ কলি ভোর, 
যৌবন ও প্রৌট়ের প্রায় শেষ, বাদ্ধকোর 
উপক্রম । সে সময়ে সংসার-বিরাগী ও 
ঈশ্বরান্ুরাগী হওয়াই উচিত । বাদ্ধক্যেও 
ঘিনি ঈশ্বরানুরাগী না হন, তাহার ধন্্মান্ত- 
ষ্টান সকল বিফল হইয়াছে । তৎপুর্বের 
যিনি ঈশ্বরান্ুরাগী হইতে পারেন, তাহারই 
ধর্ানুষ্ঠান যথার্থ ফলপ্রস্থ হুইয়াছে। 
নিতান্ত পক্ষে বাদ্ধক্যে একান্ত ঈত্বরানু- 
রাগী হওয়া চাই। তজ্জন্ত হিন্দুধর্মের 
নিত্য নৈমিত্তিক ধর্-কর্দপাদির নিয়ম | 
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এই নির়মাদি সুচারুরূপে প্রতিপালিত 
হইলে ভক্তি-সঞ্চারেরই কথা । অনেক- 
স্থলে তাহা ঘটিয়াও থাকে । যেস্থলে 
তাহ! না ঘটে, দেস্থলে পৌরাণিক জ্ঞান 
যথারাতি অন্জিত হর নাই এবং ধন্ানু- 
ষ্টানাদি যথাবাতি সুসম্পন্ন হয় নাই। 
যথারীতি স্থসম্পন্ন হইবার জন্ত তাহাঁতে 
নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা চাই । যাহাতে এই নিষ্ঠা 
ও শ্রদ্ধা জন্মে অগ্রে তাহার শিক্ষা ও 
তরিবদের প্রয়োজন। এই শিক্ষার জন্য 
সংসারীর সকাম ধন্বধে রীতিমত তরিবদ 
আব্শ্াক। 
এই সমস্ত সোপান ধরিয়া .গেলে 
তবে ক্রমে ঈশ্বরানুরগ সঞ্জাত হইতে 
পারে। সণসার ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরা- 
নুরাগ বাহাতে জন্মিতে পারে এইরূপ 
পন্ঠা হিন্দুর্মে ব্যবস্থিত হইয়াছে । গৃহীর 
যত দিনে ঈশ্বরানগরাগ জন্মিবে, তত দিনে 
তাহার পুত্র পৌজ্রাদি মানুষ হইয়া 
ংসারী হইযা আসিবে *। তজ্জন্য হিন্দু 
শাস্ত্রে পুল্রকামনা। পুত্রগণ  গৃহীকে 
সংসার-বঙ্ধনরূপ পুত্রাম নরক হইতে 
পরিত্রাণ করেন। পুনম নরক হইতে 
পরিত্রাণ পাইয়া গৃহী ঈশ্বরান্নরাগের পরি- 
ণতি সাধন কবেন। গুহী তখন বান- 
প্রস্থ । নিষ্ষামী হইয়া গৃহী তখন সংসার 
হইতে অপশ্যত হয়েন। সুতরাং বিল- 
ক্ষণ গ্রতীত হইতেছে, সকামের পরিণতি 
না হইলে নিষফামভাবে আসা যাঁয় না। 
ভক্তিশাস্ত্রের সংকল্প ও কল্পনা এই । 


« সাধারণ সমাজের জন্ত এই নিয়ম। ছু 
চারিজন এই নিয়মাতির্রিক্ত হইলে তাহাদের 
'কথ! ধর্তবা নহে। তাহ!র! নিকমের শিপাতন। 
সকল নির়মেরই শিপাতন আছে । 


৭৫৬ 





এই সকাম ধর্মে হিন্দু পথিপুষ্ট হইলে 
তবেতিনি নিষ্কানী হইতে পাবিবেন । 
ধর্মের জন্য হিন্দু সকাম, দেবত্বেব জগ্য 
হিন্দু সকাম। হিন্দব ধনকামনী, যশে। 
লিক্দা প্রভৃতি সমস্ত কামনাই ধর্ষেব 
জন্য । এই সকাম পথে হিন্দুকে পাবি- 
চালন করিতে পাঁবিলে তাহাব ভক্তি 
উদ্দয় হয়। এই সকাম হিন্দুব সকাঁম, 
আঁমবা অন্ত সকামেব কথা বলি নাই। 
এই সকাম ধর্মে হিন্দকে সুশিক্ষিত কৰা 
অগ্রে কর্তব্য | স্বতবাং সকাম ধন্মসংক্রান্ত 
গ্রন্থাদি পাঠ, পেবাণিক চবিত-কীন্তন 
এবং অপবাঁবৰ আলোচনা ও সাধনা 
দ্বাৰা! হিন্দুস্সাবীকে ভক্তি পথে উঠিতে 
হইবে। কিন্তু ত২ সঙ্গে সঙ্গে নিষাম 
ধঙ্দের আদশ হদম বো জাচ্ফলামান 
থাকা চাই। এই আদর্শ ধবিপা গৃহী 
একে একে ঈশ্ববে কনম্মফল সমর্পণ 
করিতে অভ্যাস করিবেন। এই অভাস 
বাতীহ নিক্গান পথে আস! যায না। এই 


অভা।স ধন্মানুবাগ লাপেক্ষ। ধর্মান্ববাগ 
শরদ্ধাসাপেক্ষ 1 শ্রদ্ধী ভজনা-সাপেক্ষ । 
ভজন|। গোণাভক্তিমুলক উপাসনা । 


পাপাসক্তি পরিত্যাগ করিতে না পাধিলে 
উপাসনা আবন্ধ হর না। পাপাশক্তি 
পরিত্যা"গর উপ'য় প্রারশ্চিন্ত ও আন্ম- 
সংযম । আত্মসংষমী ন। ইইতে পািলে 
পুণ্যপথে আসা যায় না। এই সোপান 
ধরিয়া গেলে তবে নিকষাঁম পথে অগ্রসব 
হওয়া যায়। এই নিক্ষামের প্রথম 
সোপান সকাঁম প্রবৃত্তি পথে । প্রবৃত্তিকে 
ধর্মকামনাঁয় প্রত্যাবর্তন করাই সকাম 
ধর্ম প্রবৃত্ি স্বভাৰতঃই অনিত্য সুখের 
অভিলাধী। সেই দিক হইতে ফিরা- 
' হয়া তাঁহাকে ধর্মের দিকে আনা 


৪ 


০ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


রি ্াপপাপীপশিশ লিপি শি শটী 
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চাই। প্রবৃত্তিকে ধ্্ান্গামিনী করাই 
প্রথম কার্ধা। এই কার্ষযা হইতে ধ্র্ম 
পথ আরব্ধ হয। দুখের বিষষ এই, 
অধমবা আঁগেক।ব কাজ ভুলিয়া বঝুহি- 
যাঁছি। তদ্বিষে আমাদেব কিছুই 
অভিনিবেশ নাই। আমবা জলবর্প 
ধনিতে না শিথিবা একেবারে কালসর্প 


ধবিতে ব্যস্ত হইতেছি। এ চেষ্টা ও 
বন স্গতবাং বিফল হইতেছে । তাই 
বলি, আগেকাৰ কাজ আগে কর 


উচিত। সকাম প্রবু্িমূলক শাস্ত্রাদি 
৪ সাধন পথেব আলোচনা আগে কবা 
উচিত। শিক্ষাম আপশ ও লক্ষ প্থির 
কবিনা আইবা যাহাতে ঈশ্বরান্থবাগ 
জন্মিতে পাবে, এমত সাধনাষ অগ্রে 
মনোযোগা হওবা সকলেবই কত্তব্য । 
আমবা গভানুসাবেই এই সাধন- 
পথ খিবৃত কবিষাহি। ভগবধগীতায় 
এ।কুঝ পবন ভক্তিব সহিত গোণী 
ভক্তিকে বিচ্ছিন্ন কবেন নাই। কারণ 
গৌ-া ভন্তিন সহিত পরুমভ্রক্তি অতি 
ঘনিই স্থ্রে সাবদ্ধ। গে।ণা ভক্তিব পথ 
ধবিদ1! গেলে তবে পরম ভক্তিতে উপ 
নাত হগখা বায়। গোণী ভক্তির ষহ- 
কাবিঠা না থাকিলে পরমভক্তি প্রস্থু 
টিতে পাবে না। ঘৌণী ভক্তির শিরে 
প্ব্ম ভক্তি আছে বলিয়া! গৌণী ভক্তির 
এত গৌরুব। উভম্ষে এইপ দৃড়বন্ধনে 
আবদ্ধ। যেমন মুখই দেহের গোরব- 
স্থল, মুখ না থাকিলে দেহীকে চেন] যায় 
না দেহের গৌরব হয় না) সেইরূপ পরম 
ভক্তি শেষে আছে বলিয়! গৌনী ভক্তির 
গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে । কিন্তু যেমন- 
দেহের স্দুপ্তি না হইলে আস্ত দেশের 
্ৃস্তি হয় না, দেহ নহিলে মুখ তিষ্টিতেই 


ধন্মসাধন। | 


পারে না, তেমনি গোণী ভক্তির 
অবলম্বন না থাকিলে পরম ভক্তি দীড়া- 
[ ইতে পারে না। এত ঘনিষ্ট সন্বন্ধ 
| ব্লিয়!, ভগবদদীতা তদ্বভরকে এক সঙ্গে 
সুত্রিত করিয়! বলিতেছেন । 

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জন)? হকুতিনোঠঙ্জুন । 


আর্তে।জিজ্ঞাহথরথ।থাঁ জ্ঞ।নীচ ভবভর্নভ ॥ 
গীতা । ৭-- ৬। 


হে অন্ন! আর্ত, জিজ্ঞাস, অর্থার্থ 
ওজ্ঞানী এই চতুন্সিধ ব্যক্তিই সুক্কতি 
বশতঃ আমাকে ভজন করিয়া থাকে । 

এই চতুর্ষিধ ভক্তগণের মধ্যে জ্ঞানীই 
মুখ্য, অন্ত ভ্রিবিব গৌণ। শািলোর 
টাকাকাৰ স্বপ্নের বলেন, ঘেমন বাজ 
সমভিব্যাহারে সৈন্ত থাকিলে, সৈম্গণের 
গৌরব হয়, তদ্ধণ জ্ঞানীর সাহচঘ্য বশতঃ 
ত্রিবিধ ভক্তের প্রাধান্ত হইয়াছে ।” 
আবার একথাও সত্য থে, বেমন সৈশ্ঠবল 
ব্যতীত রাজা ভিচিতে পারেন না, তেমনি 
এ ব্রিবিধ ভক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত মুখ্য 
ভক্তি সঞ্জাত হইতে পারে না । মুখ্যভক্তি 
সঞ্জাত হয় কিরূপে গাতা তাহার উপ- 
দেশ দিতেছেন 2 

“কামনাতে যাঁহাদিগের বিবেক 
আচ্ছাদিত আছে, তাহারা বাসনার বশী- 
ভূত হইরা দেবতাভেদে নিয়মাবলম্বনে 
উপাসনা করিয়|! থাকে । এ সকল 
দেবোপাঁনক মধ্যে ঘে যে বাক্তি শ্রদ্ধা 
পুর্বক আমার যে বে মৃদ্তির অর্চনা 
করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তির অস্ত- 
ামী হইয়া সেই ঘুর্তির উপাসনা-বিষক্সিনী 
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অচল! শ্রদ্ধা আমিই প্রদান করি। পরে 
& দৃঢ় শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হইয়া সেই ভক্ত 
আমার আরাধনা করিয়া সেই মুত্তির 
প্রসানাৎ সংকলিত ফল প্রাপ্ধ হয়। 


। কিন্ত আমিই সেই মুদ্তির অন্তর্যামিত্বরূপে 


আপিয়া দেই ফল প্রদান করি। প্র 
সকল অন্পবুদ্ধি লোকদিগের উপাপনা জন্য 
ফল অনিতা, কিন্ক ধাহারা পরমেশ্বরের 
আবাবন1 করেন, তাহারা নিত্য পরমা 
নন্দ স্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হয়েন।” 
গাতা। ৭ অ, ২০-২৩। 
তবেই দ্বাড়াইতেছে অর্থার্থী ৪ দ্বিবিধ । 
একবিধ অর্থার্থ স্বগাি অথবা এশ্বর্ষ্য 
সুথুভিলাধী। সেই স্থুখ অনিত্য। 
অন্থবিধ অর্থার্থা নিত্য সুখরূপ ভূমানন্দের 
অভিলাধা। এই দ্বিবিধ অর্থাথীই ঈশ্ব- 
বের ভজনা করেন। ঈত্ধরের ভজন! 
কি উপায়ে দিদ্ধ হয় তাহা ভগবদগীত। 
উপদেশ দিতেছেন 2 
বহবোজ্ঞানতগসা পৃত। মঞ্ভাবধমাগিতাঁ? ॥ 
যে যথ। মাং প্রপদ্যন্তে তং স্তথৈৰ ভজা ম্যহং। 


অন বজ্ানুবর্তপ্তে মনুষ্য পার্থ সর্ববশহ ॥ 
গী* ৪অ১ ১০-১১। 


অনেকেই জ্ঞান ও তপস্তাদ্বার। পবিত্র 
হইয়া মদ্ভাবপরায়ণ হয়। সকাম এবং 
নিফাঁম কন্মের মধ্যে যে কন্ম দ্বারা যে 
ব্যক্তি আগার সাধনা করে, আমি 
তাহাকে তন্দারা ফল প্রদান কৰি। 
সকলেরই প্রতি আমার অনুগ্রহ । যাহার! 
দেবতাদের উপাসনা করে তাহারা 
প্রকারাস্তরে আমারই উপাসনা” করে 1 
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এই উপাসনা কিরূপে দিদ্ধ হয়? 
গীত বলিতেছেন, জ্ঞান ও তপন্ত। দ্বারা । 
জ্ঞান ও তপস্তা না হইলে সংশয় ও পাপ- 
মালিন্ঠ যায় না। সেই সংশয় ও মালিন্ত 
দুরীক্ৃত হইলে তবে পবিত্রতা জন্মে। 
পবিত্রতা না জন্মিলে ভক্তির উদ্রেক 
হয় না। তপন্তা কি? না সমুদয় ইন্দরিয়া- 
সক্তি ও মনের আবেগ বণাকরণ। 
তপস্তাবলে চিত্তস্থির হইলে জীব একাস্ত 
ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া তাহারই প্রসাদ 
আত্বজ্জঞান লাভ করেন। আক্মজ্ৰান 
উপায় স্বরূপ তপস্তায় সিদ্ধ 
হইলে তবে জীব ঈশ্বর-লাঁভের ঞ্রব- 
পথে আসিলেন | পবিত্রচিত্তে সেই 
ফ্রবপথে অগ্রসর হইলে তৰে তিনি 
ভূমানন্দরূপ “প্রহলাদত্ব” অনারাসে প্রাপ্ত 
হইতে পারেন। সকাম ধ্ুবের তপস্ত 
সেই তপস্তা | আর, প্রহলাদের ভক্তিতে 
যে ভূমানন্দ ছিল, দেই ভূমানন্দে 
প্রমত্ত প্রহ্লাদ সংসারের সর্বভয় হইতে 
উত্তীর্ণ হইয়া নির্বাণ মুক্তি লাভ 
করিয়াছিলেন । 

বিষ্ণুপুরাঁণান্তর্গত এুৰ প্রহ্লাঁদের 
| দৃষ্টান্তে আমরা ভক্তিপথের সকলি সুষ্পষ্ট 
অস্কিত দেখিতে পাই। ঞ্রবই প্রহলাদত্বে 


চিকিৎসাতত্ব-কিজ্ঞান এবং সমীরণ। 









উঠিবার ফ্লবপথ । দেই প্বপথই তপস্তা। 
সকাম ভক্তি ধাহাদের নিকট আদরনীয়া। 
নহে, যাহারা নিষ্কাম ভক্তির একাস্ত 
প্রয়াসী, তাহারা ভাবিয়া খুন হন, 
কিরূপে তাহাদের একেবারে নিষ্কাম 
ভক্তির সঞ্চার হইবে। আমরা বলি, 
নিষ্ষাম ভক্তি সহসা উদয় হইতে পারে 
না। অগ্রে গৌনী ভক্তির সাধন! কর, 
তবে নিষ্কাম ভক্তিতে উপনীত হইতে 
পারিবে । সেই গে।ণী ভক্তির সাধনপথ 
জ্রান ও তপস্তা । জ্ঞান ও তপশ্যার সাধন 
গথে সিদ্ধ হইলেই তুমি গীতোক্ত জ্ঞানী 
হইবে এবং নিষ্কাম ভক্তি তোমার কর- 
তলস্থ হইবে। ঈশ্বরকে যিনি মনোহর 
শিবশল্ত বা হ্যামন্ন্দররূপে সর্বদা! মনো- 
মন্দিরে স্থাপিত দেখিতে পান, তিনিই 
তাহাকে অন্ক্ষণ পুজা করিতেছেন, 
তাহারই জ্ঞান-স্পৃহা সার্থক হইয়াছে, 
তাহারই তপস্ত! সফলতা! লাভ করিস্াছে। 
তিনিই নিষ্কামী হইয়! সেই হরিহর পঞ্জ 
সমন্তই সমর্পণ করিতে পারেন! সার্থক 
তাহার জীবন, সার্থক তাহার তপস্তা, 
সার্থক তাহার ভক্তি! তিনিই সর্ব! 
ঈশ্বর-সহবাস-সম্তোগের ভূমানন্দে ভোর 
হইয়া আছেন ! 


উ্মত্গবদদীতা | 


৭৫ 


এপাশ লা পিপাসা শী শািস্পপি লিপ শা ০ িিশপশীপীশীশ শিপ পিপপাপাপালশপাপিশপস্পাাাপলা আসার পা পাপন 


শ্রীমত্তগবদ'গীতা। 


স্পেল 


১৮1 মহাভারতের চতুর্থ 
মংকরণ | 


পুর্বে (১২ পরিচ্ছেদে) আমন্বা প্রমথ 
করিয়া আপিয়াছি ষে, জনমেজয়ের সর্প- 
সত্রে ভারভাখ্যধন হইবার পূর্বেই পর্ব- 
গ্রহ সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহাও দেখিয়! 
আলিয়াছি যে ব্যাসদেব তাহার মহা 
ভারতের, শিষ্যগণ কর্তৃক পর্ষসংগ্রহন 
প্রস্তত হইবার পুর্কেই, তিন সংস্করণ 
কবিয়ছিলেন ( সুতরাং পর্বসংগ্রহা- 
ধাঁয়ের সমসাময়িক মহাঁভারতৈর উপরে 
তিনি যে আত্ম এক সংস্করণ ( 117)181)1))8 
০3০1.) করেন নাই, তাহা কে বলিতে 
গারে? এই চতুর্থ সংস্করণ ব্যাঁসদেব কর্তৃক 
কত্ত হইয়াছিল, তাহা অন্গমান করিবার 
কারণ আছে। যে গ্রন্থের বহুল প্রচার 
হইয়াছে, দেই গ্রন্থে গ্রন্থকাঁরের 
জীবিতাবস্থায় অপর কর্তৃক রচিত শ্লোক 
প্রবেশ করান বড় সহজপাধ্য বলিয়া 
মনে হয় না আর যদি বা সম্ভবপর হয, 
তাহাও নিতান্ত অল্প সংখ্যক হইবে, 
হাজার হাজার শ্লোক হইতে পারে না। 
তবেই আমাদিগকে দেখিতে হইতেছে 
যে সৌতিন্ সময়ে মহাভারত অত্যন্ত 
গ্রচলিত গ্রন্থ ছিল কি না এবং পর্ধ- 
সংগ্রহের পরে ব্যাসদেব জীবিত ছিলেন 
কি না। 


১৯। মহাভারতের অত্যন্ত 
গুচলন | 


লক্ষ শ্লোকযুক্ত (অথবা তৃতীয় 
সংস্করণের) মহাভারত ঘে সোতির সমষ্ধে 
অন্তান্ত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, 
তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই । অনুক্রমণিকাতর 
আরন্তেই 'অখছে--খষিগণ কহিলেন, 
মহর্ষি দ্বৈপাঁয়ন যে পুরাণ ( মহাভারভ ) 
কীর্তন করেন) * * ্র্পসত্রকালে 
বেদব্যাসেব আজ্ঞান্ুস্ধবে বৈশম্পায়ন 
মুনি * * উপাঁধ্যানশ্রেষ্ঠ * * কীর্তন 
করেন । * * * ভমওলে কোন কোন 
প্ডিতেরা এই ইতিহাস কীর্তন করিয়া- 
ছেন, কেহ কেহ সম্প্রতি কীর্তন করিতে- 
ছেন, ভবিষাতৎকালেও অনেকে কীর্তন 
করিবেন। অশেষ জ্ঞানদায়ক এরই 
ইতিহান ত্রিলোকপ্রশংসি হইয়াছে, 
যেহেতু ত্রাক্মণেরা ইহাকে সংক্ষেপে গু 
বিস্তাররূপে ধারণ করিয়া আসিতেছেন 
* * পণ্ডিতের! ইহার অতিশয় সমাদর 
করেন।” এই সকল কথাগ্ বুঝ! যাই- 
ডেছে যে সৌতির সময়ে মাঁভারতের 
কিরূপ সমধিক প্রচলন ছিল। আদি- 
পর্বের বৈশম্পায়নোক্ত ভারতগ্রশংসা 
(৬২ম) অধ্যায় দেখিলেও মহাভারতের 
সেই সময়ে অত্যন্ত প্রচলন বুঝা যাইতে 
পারে। রর 

আরও একটি কথা আছে । আদি- 
পর্ষের ১৬ম অধ্যায়ের প্রারস্তে শৌনক 





৬০ 





সৌতিকে বলিতেছেন, “তোমার পি 
নিরস্তর অশমাদিগের শুশধান্ুপীবে ষেবূপ 
পুরাণ কীর্তন করিতেন, তুমিও অবিকল 
বর্ন কর।” সৌতিপিতা লোঙ্হর্ষণ 
যখন ব্যাসদেবের নিকট অন্যান্য পুবা- 
ণাদির সঙ্গে মহাতাঁরতও শিক্ষা করিয়া 
ছিলেন (১১ম পরিচ্ছেদে দেখ), তখন ইহা 
সম্ভবপর বলিষা বোধ হয না যে, তিনি 
মহাভারত বাদ দিরা শৌনক প্রভৃতিকে 
অন্তান্ত পুরাণই শ্রব করাইতেন। 
বিশেষতঃ অন্ুক্রমণিকাধ্যায়োদ্ধত খাষি- 
দ্রিগের উক্তি হইতে ম্পই্ইই প্রমাণিত 
হইতেছে যে, শৌনক প্রভৃতি খধষিগণ 
বিশেষরূপে অবগত ছিলেন যে, কোন্‌ 
পর্ব মহাভারতে অন্তর্গত এবং কোন্‌ 
কথাই বাঁ বেদবাস বচিত ইত্যাদি। 
এই অবস্থান্ন যে সৌতি বলিবাৰ কালে 
স্বরচিত শ্লোক চালাইয1 দিয়াছেন, তাহা 
আমার সঙ্গভ বলিমা মনে হয় ন!। 
এবং অন্ত কর্তৃক বচিত শ্নেক প্রবেশ 
করান কেবল গায়েব জোঁবের কথা. 
তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই । 





২০। সর্পসত্রকালে বেদব্যাসের 
বয়ন নিরূপণ । 


দ্বিতীয়তঃ আমাদিগেব দেখিতে হইবে 
যে পর্বসংক্কহু রচিত হইবার পরে ব্যাস- 
দেব জীবিত ছিলেন কি না। কিন্ত ইহা 
দেখিবার পৃর্ে তাহার বয়স নিদ্ধীবণ 
করা নিতান্তই আঁবশ্তক। সুতরাং 
'জঞ্রে তাহার বয়স নিরপখ করিতে যত 
করিলাম। 

জনমেজয়ের সপ্পসত্রে ব্যাঁসদেব বৈশ- 
স্পায়নাকে মহাভারত শুনাইতে অন্তজ্ঞ 


চিকিৎসংতর্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


করিলেন। যখন এই সর্পসত্র অথব। 
লর্গর়ে মহাভারত কথারস্ত হয়, সেই 
সময়ে জনমেজযের পৌন্র অর্খমেধ দত 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ( আদি, ৯৫, 
৮৬) স্থতরাঁং তখন জনমেজয়ের বয়স 
অন্ন ৩২ বৎসব হইয়াছিল *। জনমে- 
জযেব পিতা পবীক্ষিৎ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 
অনতিদীর্ঘকাঁল পবেই জন্মগ্রহণ করিয়া 
(আদি, ৪৯অ, ১৪) ২৬ বসব পরে + 
রাঞজাভিষিক্ত হইপেন (মহাপ্রং, ১ অ, 
৭)। তিনি ৬৭ বৎসর বাঁজত্ব করিয়া- 
ছিলেন “প্রজা ইমাস্তব পিতা যষ্টি বর্ষাণ্া- 
পালমত” 4 আদি, ৪৯ অ১৬। কুক- 
ক্ষে্র যুদ্ধেব ২৬ বৎসর পরে শ্রীরুষ্জের 
দেহোৌপন্ম হষ় ( মৌষল, ১, ১৩)। 
বিধ্ুপুবাণে (৫1৩৭1১৩) লিখিত আছে 
যে, শীরুঞ্ক শতাধিক বর্ষ জীবিত 
ছিলেন । টীকাকাব ভ্রীধরস্বামী ইহার 
ব্যাখাধ লিখিষাছেন বে, ভাগবতীয় 
শুকোক্তি অনুসাবে শ্রীকৃষ্ণ ১২৫ বৎসর 





* শ্বানকলে ১৬ বতসব বধসকে পুতোৎ 
পাদনেৰ কাল ধরিলাম , তাহা কারণ 
তভিমন্থা যখন ঝুকক্ষেত্রেৰ যুদ্ধে নিহত হন, 
তখন তাহাব ব্যস নব্মাত্র ১৬ বত্সব (অ।দি, 
৬৭ অ,) কিন্তু ইাতমধ্ো তাহাব পত্বী বিরাট 
রাজ দুহিতা উত্তব! তাহাব ওউবসে গর্ভধাবণ 
করিয়াছিলেন । 

1 এই ছা।ব্বশ বৎসর পঞ্চ পাগ্বেরা। বাজ 
কবেন। 

£ পপ্র্গা ইমা” ইত্যাদি প্লোকের অর্থ 


, করা হইয়াছে ষে, পবীক্ষিৎ ৬* বৎসর বয়ক্রম 


অবধি রাজত্ব কবিয়াছিলেন (বর্ধমাশ রাজ- 
ধাটির অনুবাদ ও কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ 
দেখ)। কিন্ত আমরা মূলে পাইতেছি যে, 
তিনি ৬* বংসব প্রজাপালন অর্থাৎ রাজত্‌ 
ফরিগলাছিলেন। 





ভীবিত ছিলেন। * সুতরাং শ্রীরঃ 
কুক্ুক্ষেত্র যুদ্ধের ৯৯ খৎসন পুর্ব্বে জন্মিয়' 


৭৬১ 


মৃত্ার পর রাজা হইলেন, তখনও তিনি £ 
যৌবন প্রাপূু হন নাই--রাজ্য প্রার্ডির 


| ছিলেন। শ্্রীক্কষ্ণ অজ্জুন প্রভৃতি প্রান্ম | কিছু পরে লংপ্রাপ্তযৌবন হইলেন জবার্দি, 


সমবয়স্ক ছিলেন । অর্জুনের পিতা পাঁঞু 
বিবাহ করিয়া, বাঁজত্ব করিয়া, এবং 
ঘোরতর তপস্তা করিয়া পরে অকালে 
প্রাণত্যাগ করেন । সুতরাং আমরা 
ধরিতে পারি যে, পাও অন্ততঃ ২৫ কি 
বৎসর বয়মে প্রাণত্যাগ করেন। 
কিন্তু সন্দেহের মূল নষ্ট করিবার অভি- 
প্রায়ে আমরা ধরিলাম যে তিনি ২০ 
বৎসর বয়সে প্রাঁণত্যাগ করেন । এই 


)% 


ধরিতে পারি, কারণ তাহার জন্মিবার 
পূর্ধবেই তাহার পিতার মৃতু হয় এবং 
তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা প্ুতবাষ্ই অন্ধত্ব প্রযুক্ত 
সিংহাসন প্রাপ্ত হন নাই। পাঞুর 
পিতা 1 বিচিত্রবীর্ধ্য সংপ্রাপযৌবন 
হইয়া (আদি, ১০২ অ, ২) বিবাহ করি- 
লেন এবং স্বাত বৎসর স্থথসম্ভোগ করিয়া 
কালপ্রাপ্ত হইলেন (আদি, ১০২অ, ৬৩) 
১৬ বত্সর বয়ঃক্রমকে পুজোখ্পাদনের 
বা যৌবন প্রাপ্রির কল ধরিলে দেখিতে 
পাই ষে, বিচিত্রবীর্ম্য অন্ততঃ ২৩ বৎসর 
বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন । কিন্ত 
তিনি যখন তাহার ভ্রাতা (চত্রাজদের 


* “ভারাবভারণার্থীয় ব্ধনামধিকংশত* | 
ভগবানবতীর্পোহত্র ত্রিদশৈঃ সম্প্রসাদিত? ॥ অত্র 
শীধর শ্বামিকৃতটাকা-__-“পঞ্চবিংশত্যধিকংশতং 
শরৎশতং ব্যতীতায় পঞ্চবিংশত্যধিকং ইতি 
শুকোক্তি:। তত্ববোৌধিনী পত্রিক1, ৫৯২ সংখা, 
৪৭ পৃষ্ঠা--বাবু সখারাঁম গণেশ দেউক্কর নিখিত 
কলিযুর্গারস্ত প্রবন্ধ দেগ। 

+ বিচিত্রবীধ্যের তিন ক্ষেত্র সস্তীন-- 
ধৃতরাষ, পা ও বিদুর 1 


| 
] 


ূ 
ূ 





। পারি। 


১০২অ,১)। সুতরাং তিনি বয়". 
প্রাপ্তির পুর্বে অন্ততঃ ১ বৎসর এবং 
পরবর্তী ৭ বসর এই ৮ বংসর রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। তাহার পুর্বে তাহার 
ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদ রাজা হইয়াছিলেন। 
তাহার রাজ্য প্রাপ্ধির কোনরূপ কাঁজ- 
নির্দেশ নাই বটে, কিন্ত তীহার শৌর্য্য- 
বীর্যের বিশেষ বর্ণনা! আছে । স্ৃতরাঁং 


। আমরা ইহ|। বলিতে পারি যেতাহার 
২* বৎসর তাহার রাজত্ব কাল বলিয়াও 


রাঁজাপ্রাপি অন্তত তাহার ১৬ বংজর 
বষঃক্রমের সময খটিয়াছিল। কিছুকাল 
রাজত্ব করিবাব পর তিনি ক্রমাগত তিন 
বংসর কাল গন্ধব্বরাঁজের সহিত যুদ্ধে 
ব্যাপত থাকিযা পরিশেষে নিহত হন 
(আদি, ১০১অ, ৯-১৯০)1! স্থতরাং 
তাঁহার রাজত্ব কাল ৪ বৎসর মাত্র ধরিতে 
তবেই হইল যে ২০ বৎসর 
বধসে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। এই 
ছই ত্রাতার পিতা শান্ন্থুর মৃতার পরেই | 
এক ভাই চি্রাঙ্গদ রাজ্য পাইধাছিলেন । র 
এখন, শীন্তন্ু যৌবনে ব্বাজ্যাভিষিক্ত হইয়| ৃ 
৩৬ বংসর স্্ী ও বিষয় সম্ভোগ করিয়াও 
অরতিবশতঃ বনবাসী হইলেন-_ 





"স্‌ সম যেডশানষ্টী চ চতক্রোহষ্টো তথাপরা। 
রতিমপ্রাপ্রবন্‌ স্ত্রীু বভুব বনগোচরঃ ॥ 
(আদি, ১০০অ, ২০) 


সুতরাং বনবাসের সময় শাস্তৃজুক্গ 
অস্ততঃ ৫২ (৩৬+১৬) বৎসর বন্দ 


হইয়াছিল । এই বয়সের মধ্যে তাঁহার 


পরী গঙ্গার গর্তে একে একে ক্মাটটি . 


৯৬] 


) ৮২ 
এ 


1 
[ 
| 


৭৬২ 


* মিক্ষিপ্ত হইয়া অষ্টম পুত্র ভীম্ম জীবিত 


থাঁকেন। স্থতরাং ভীক্ষম, শাস্তন্ুর অস্ততঃ 
২৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জন্মগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। যাহাইহৌক শান্তন্ুর বনবাসে 
কত বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার 
কোঁন বিশেষ উল্লেখ নাই; আমর! 
বনবাসের সময় এক বৎসর মাত্র ধরিয়া 
লইলাম। এই বনবাদের পর আর 
চারি বৎসর কাটিষা গেলে (আদি, 
৯০০ অ, ৪8৪) তিনি সতাবতীকে বিবাহ 
করিলেন। সত্যবতীর গর্ভে তাহার 
ওরসে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীষ্য জন্মগ্রহণ 
করেন এবং “বিচিত্রবীধ্য বয়ঃপ্রাপ্ত 
হইতে না হইতেই”তিনি পরলোক গমন 
করেন। ইতিপুর্েই বলিয়া আসিয়াছি 
যে শান্তন্ুর মৃত্যুকালে চিত্রাঙ্গদের অন্ততঃ 
১৬ বতম্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল। এই 
সকল অহ্কপাত দৃষ্টে অনায়াসেই বুঝা 
যাইতে পারে যে শান্তনু প্রায় (৫২7১ 
+৪8+১৬)-৭৩বতসর জীবিত ছিলেন । 
ইত্তিপূর্কে ইহাও দেখিরাছি ঘে ভীম্ম 
অন্ততঃ শীস্তন্ূুর ২৪ বৎসর বঃক্রমকাঁলে 
জন্মগ্রহণ করেন । ইহা হইতেই স্থির 
হইতেছে যে ভীম্ম শাস্ত্র মৃত্যুর 
(৭৩--২৪-)৪৯ বৎসর পুর্ব্বে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এদিকে আবার শান্তন্ুর 
দ্বিতীয়! পত্রী সত্যবতীর কন্ঠাঁকালে পবধী- 
শরের ওরঙ্গে তপস্বী বেদব্যাস জন্মগ্রহণ 
ফরেন । সুতরাং ব্যাসদেব ভীক্মের বছ 
পুর্বে জন্মগ্রহণ না করিলেও তাহারা যে 
খুব কাছাকাছি জন্মিয়াছিলেন, তদ্িষরে 
,সঙ্দেহ মাত্র নাই। 
এতক্ষণ আমর! "্আক্কোহণ প্রণালী 
"অবলম্বন করিয়া বেদব্যাসের জল্মকালে 
.গৌছিয়াছি$ এখন অবরোহণ প্রণালী 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


] 





২ তি শি শি 


অবলম্বন করিয়া জনমেজয়ের সর্পসন্ত্- 
কাল অবধি তাহার যত বয়স হইয়াছিল, 
তাহা নিরূপণ করিব । উপরে যে সকল 
কথা বলিয়া আসিষাছি, তাছাঁতেই 
দেখিতে পাইব যে বেদব্যাসের ( অথবা 
ভীম্মের) জন্ম গ্রহণের পর নিম্লিখিতান্ু- 
যাঁধী রাজত্বকাল কাটিয়া গিয়াছিল £--- 
শান্তন্তর ৪৯; চিলাঙ্গদের ৫) বিডিত্র- 
বীধোর ৮7 পাঞুর ২০1 এই কয়েকজন 
রাজার পর আমরা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম অবধি 
(অজ্জ্নের সমসাময়িক ভাবে ) কুরুক্ষেত্র 
দ্ধ পর্য্যন্ত ৯৯ নংলর অতিবাহিত বলিয়। 
ধরিতে পারি। তৎপরে পঞ্চপাগুবদিগের 
রাজ্যকাল ২৬ বসব; অনস্তর পরী- 
ক্ষিতের বাজ্যকাঁল ৬৭ বৎসর ; ততপরে 
জনমেজমের রাজ্যকাল (সপসত্র পর্ঘাস্ত ) 
৩২ বঙসব। এই বৎসর সংখ্যাগুলি 
এক করিষা হইতেছে ২৯৮ বৎসর । 
স্রতরাঁং প্রতিপন্ন হইতেছে থেজনমেজয়ের 
সপসরের সময় ব্যাসদেবের বয়ঃক্রম 
হইয়।ছিল ২৯৮ বৎসর! 

মহাযোগা ব্যানদেবেব পক্ষে এত দীর্ঘ- 
কাল বাচিরা থাকা অসম্ভব নহে । শিক্ষিত 
বান্তিগণ ইচ্ছ। করিলে ইহ ভাসিয়! 
উড়াইয়া দিতে পারেন । কেবল উড়াইয়া 
দিলেই চলিবে না) সঙ্গে সঙ্গে ইহার 
বিরুদ্ধে প্রমাণও তাহাদিগের প্রদর্শন 
করা কর্তব্য । বর্তমানকালে শিক্ষিত 
ব্ক্তিদিগের এই স্বভাব ভইয়াছে যে, 
তাহাদের গুরু পাশ্চাত্া পগ্ডিতগণ যে 
বিষয়ের সমর্থন বা প্রতিবাদ করিবেন, 
তাঁহারাঁও সেবিষয় ভাল করিয়া অন্ু- 
সন্ধান কর! নিশ্রয়োজন ভাবিয়া অবি- 
চলিত ভাবে সমর্থন বা গ্রতিবাদ করি- 
বেন। সম্প্রতি চিকিৎদা শান্তরজ্ঞ পাশ্চাত্য 





পণ্ডিতের! স্থির করিয়াছেন যে মাংসাণী 
জীব অপেক্ষা শশ্তভোজী জীবগণ দীর্থ- 
কাঁল জীবিত ও নিরাময় থাকে । এখন 
আমরা অবন্য বিশ্বাস করিব যে, আঁমী- 
দের খধিরা থে সাত্বিক আহারের ব্যবস্থা 
করিয়া! গিয়াছেন, তাহার মধো সত্য 
থকিলেও থাকিতে পারে । যোগীরা বে 
নিশ্বাস প্রশ্বাস বদ্ধ করিয়া বঃকাল পর্যন্ত 
ধ্যান করিতে পাবেন, তাঁহ। খুঝি ইংরেজ 
গণ সমর্থন না করিলে বিশ্বাস করিব 


না? সাধু হরিদাসকে ইংরাজেরা প্রত্যক্ষ, 


দেখিয়াছিলেন বলিয়াই তাহারা সমথন 
করিয়াছেন; তাহারা না দেখিরা খদি 
যোগাবলম্বনকে উড়াইয়া দিতেন, তবে 
আমরাও অবগ্তই তাহার মতে মত 
দিতাম--নহিলে আমাদের শিক্ষিত নামের 
সার্থকতা হয় কিসে? আমাদের শাস্তে 
দূরদশন প্রভৃতি নানা খিড়তি যৌগের 
উল্লেখ আছে; তাহ। এতদিন আমাদের 
বিশ্বাস যোগ্য হর নাই। তবে সম্প্রতি নাকি 
স্থপ্রসিদ্ধ ইতালীর অধ্যাপক লব্বেণেজো 
দাহেব প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পঞ্ডি 
তেরা পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন 
যে দুরের কাধ্য জানিতে পাবা, দূরের 
শব্দশ্রবণ প্রভৃতি কাধ্যগুলি বিশেষ এক 
প্রকার বোগাভ্যাসের (1১))19০৯৩৭ 
অবস্থার) লক্ষণ, তাই শিক্ষিতধিগের 
যোৌগশাস্ত্রের প্রতি ভক্তি আবার কিছু 
অতিরিক্ত মাত্রায় ঢলিয়া, পড়িয়াছে। 
এতগুলি কথা বলিলাম এইটুকু দেখা- 
ইবার জন্ত যে, যখন আমরা এতিহাসিক 
প্রণালী দ্বারা দেখিতেছি যে তপস্বী মুনি 
শ্রেষ্ঠ ব্যামদেব ২৯৮ বৎসর ধাচিয়াছিলেন 
তখন আমাদের তাহ! অবিশ্বাম করিবার 
কোনই কারণ নাই। 


্ীমন্তগবদগীত। | 








পাপী পিশ দিলীপ 


৭৬৩ 





২১। পর্ববনংগ্রহ রচনার পর বেদ-" 
ব্যাস জীবিত ছিলেন কি না ? 


এইবারে আমাদিগকে দেখিতে হইবে 
যেব্যাসদেব পর্ধনংগ্রহ রচিত হইবার 
পর জীবিত ছিলেন কি না এবং যদ্দি বা 
জীবিত থাকেন, তবে কত বৎসর। 
কারণ ঘি দেখি যে পর্বসংগ্রহ রচনাক্ষ 
পর তিনি অনেক বৎসর জীবিত ছিলেন, 
তাহা হইলে ততকর্ভক মহাতারতের 
চতুর্থ সংস্করণ একটা অসম্ভব ব্যাপার 
হইবে ন1। পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে ন্বর্গারোহণ 
পর্বকেই অষ্টাদশ-পব্ৰ (১) মহাভারতের 
শেষ পর্ব বলিঘা উল্লেখ আছে। এই 
স্বর্গীরোহণ পর্ধে পাগুৰ প্রভৃতিদিগের 
স্বর্গীরোহণের বিষয় বলা হইয়াছে। 
পাণ্ডবদিগের পর অভিমন্তাপুল্র পরীক্ষি- 
তের রাজ্াভিষেক হইরছিল। প্রকৃত 
মহাভারতে উল্লিখিত ঘটনার মধ্যে ইহাই 
সব্বশেষ ঘটনা! | এই চুইটী বিষয় মিলা- 
ইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, পর্কাসং- 
গ্রহোক্ত (অথবা তৃতীয় সংস্করণের ) 
মহাভারত পরাক্ষিতের বাজ্যাভিষেকের 
পরেই লিখিত অথবা সংস্কৃত হইয়াছে | 
সৌতিও বলিতেছেন ঘে, ধৃতরাষ্ট্র, পাণু 
ও বিছুর পরলোকগমন করিলে বেদব্যাম 
(লক্ষশ্লোক) মহাভারত মন্ুধ্যলোকে প্রচার 
করেন আদি, ১অ, ৯৬)।. ইহাতে অবশ্থ 
এমন বুঝায় না যে তাহাদের মৃত্যুর | 
ঠিক পরবৎমরেই মহাভারত প্রচারিত | 





১ অষ্টাদশ পর্বের মধ্যে বখন হরিবংশপর্বধ 
ও ভবিষ্যপর্ববকে ধর। হয় নাই, তখনই বুঝিঙ্গাম 
যে উক্ত ছুই দ্রীর্র্বমহাভারতের অন্তর্গত নহে) | 
সুতরাং আমরাও উক্ত দুই পর্ব সন্বন্ধে ব্যান 
প্রবন্ধে কোনক্প আলোচনা করিব ন1। . 


্ ১০১১০ ৭ ৬৬ 
মা পি রণ 


5৬৪", 


হয় ; বরঞ্চ ইহা! বুঝায় যে তীহাদের 
মৃত্যু কিছুকাল পরে তাহার প্রচার হয়। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ১৮ বখসর পরে ধৃতর।ষ্ঁ 
ও বিছুরের মৃত্যুসংঘটন হয় এবং ২৬ 
বৎসর পরে পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক 
হুয়। যাহাই হউক, পুর্বে বলিয়াছি ( ১৬ম 
পরিচ্ছেদ দেখ ) যে, ব্যাসদেব লক্ষশ্লোক 
আহাভারত তিন বৎসর নিরলসভাবে 
পরিশ্রম করিয়া রচনা করিয়াছিলেন । 
সুতরাং আমরা ধরিলাম থে পরীক্ষিতের 
রাজ্যাভিষেকের পরে মহাভারতের তৃতীয় 

স্করণ করিতে তিন বতসর অতিবাহিত 
হইযাছিল ! পরীক্ষিতের পাঞ্যাভিযেক 
হইতে জনমেজধের সর্পসত্র পর্যন্ত ধরিলে 
৯২ (৬০+-৩২) বৎসর হয় (২ম পরিচ্ছেদ 
দেখ)। তন্মধ্য হইতে ৩ বত্সর বাদ 
দিলেও থাকে ৮৯ বৎসর । পুর্বে বলি- 
পাছি যে বেদব্যাস জনমেজয়ের সর্পসত্রে 
উপস্থিত থাকিয়। বৈশম্পায়নকে মহা 
ভারত বলিতে অন্ুজ্ঞা করিয়াছিলেন । 





সপ পাপকপাপিসপিশাচ ৮৮৮৭ লিপি পিট শিসদিশ পতি 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ ।* 


৮৯০পাশপাশ শত 


সপ টিপিিীসিপ লিপি পাশ 


স্থতরাঁং দেখিতেছি যে ব্যাসদেবের সম্মুখে ॥ 
পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক হইতে ৮৯ 
বৎসন্ব বেশ্‌ পড়িয়াছিল। ইহা কি সম্ভব 
বোঁধ হয় যে এই ৮৯ বৎসরের মধ্ো 
তিনি তাঁহার স্বরচিত ও প্রিয়তম মহা- 
ভারতের উপর আর একবার হস্তক্ষেপ 
করেন নাই? প্রত্যুত ইহাই সম্ভব যে 
তিনি এই ৮৯ বৎসরের ভিতর মহা- 
ভারতকে চতুর্থবাব সংস্কৃত করিয়াছেন। 
খুব সম্ভব যে বৈশম্পায়ন পর্বসংগ্রহ 


.প্র্ৃতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ব্যাস- 


দেবে নিকট চতুর্থ সংস্করণ মহাভারত 
শিখিয়া তাহাই সর্পসত্রে ব্লিয়াছিলেন । 
তৃতীপ্ন সংস্করণে যদিও আস্তীক প্রভৃতি | 
পর্ধাধ্যায় যুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু বৈশ- 
ম্পীয়ন যখন চতুথ সংস্করণ বলিবার সময় 
সে সকল পর্ধাধ্যায়োক্ত বিষয়ের কোন 
উল্লেখই করেন নাই, তখন ইহা বুঝি- | 
তেছি ষে সেগুলি প্রকৃত মহাভারতের 
অন্তর্গত নহে। 





বোবামেয়ে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদঘ। 


মহারাজ রণমঙ্গল সিং বাহাছুর। 


ছুই দিনের মধ্যেই জাহানাবাদ 
বারার সমস্ত আয়োজন করা হইল। 
সুরেশ অগ্রে বর্ধমান দর্শন করে জাহান! 
| বাদে যাত্রা করিবেন স্থির কর্লেন। 
ইট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ক্কপায় কয়েক 
খপ্টার মধ্যেই বর্ধমানেউিপুহিত, হওয়া 
স্্রানকিন্ত জুরেশ ফেষন এক প্রকার 
বেক, দেকপ শীত ভ্রমণ ভার ষনস্থ নয়, 





পথের ছুই পাঁশের সকল স্থানই দেখবার 
ইচ্ছা, সুতরাং ঘোড়ার গাড়িতে যাওয়াই 
মনোনীত কর্লেন। যদিও সেরূপ 
ভ্রমণে অনেক অস্গুবিধা, তথাপি রাক্র 
বাছুর, সামান্ত বিষয় বলে, পুত্রের 
ইচ্ছায় কোনরূপ আপত্য করলেন না। 
এক খানি গাড়ী ও ছটা ঘোড়া ই্রীমারে 
পার করে হাবড়ায় রেখে আসা হলঃ 


বোবামেয়ে । 
পর দিন যাত্রার প্রশস্ত শুভ দিন, বিশেষ 


মঙ্গলের শেষ বুধবারের উষাকাল; 
বিগ্ভাবাগীশ মহাশয় সেই অময় ছাত্রের 
সহিত যাত্রা! করলেন । রামহরি বাবু 
হাঁবড়। পর্যন্ত পুত্রের সঙ্ষে গিয়ে নানা- 
রূপ প্রয়োজনীয় উপদেশ ও আদেশ 
দিয়ে বাঁটাতে ফিরে গেলেন । 

সুরেশ, পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে 
গাড়ীতে উঠলেন। কোচম্যান গাঁড়ী 
হাকিয়ে দ্িল। বাঁটী হইতে বছদুরে 
বিদেশে যেতে হচ্চে, পঞ্ডিত মহাশয়ের 
মৃন্টা বড় অসুস্থ, সুরেশও নিজের চিন্তায় 
ব্যস্ত স্থতরাং ক্ষণকাঁল নিস্তব্ধ ভাবেই 
অতিবাহিত হয়ে গেল। প্রায় দশ 
মিনিটের পর সুরেশ জিজ্ঞাসা করলেন 
পিতা আমাদের জন্ত কত টাঁক। দিলেন ? 
পণ্ডিত মহাশয় বলেন “তিনশত টাকা” 
স্থরেশ শুনে মুখ বিকৃতি করলেন । বিদ্যা- 
বাগীশ মহাশর বল্লেন “কেন, তিন শত 
টাকা কি অল্প? আমর! ছুই জন বই 
নম; বিশেষ তিনি বলেছেন, প্রয়োজন 
হয়, লিখিলেই পুনরায় টাকা পাঠিয়ে 
দেবেন ।--আর অপরিচিত স্থানে অধিক 
টাকা সঙ্গে থাকাও কিছু নয়, পথে কত 
প্রকার ভগ্বের সম্ভীবনা”-- 

সুরেশ আর কিছু বল্লেন ন!, নিস্তব্ধ 
হয়ে বসে রইলেন। ক্রমে মদন মোহ- 
নেব বিষয়ে নানারূপ চিন্তা হৃদয়ে উদয় 
গছতে লাগ্লো; ভাবলেন মদনমোহন 
আর তাদের সঙ্গে যুইিতে পারলেন ন-- 
হয় ত তিনি কোন সছুপায় পান নাই। 
সহস। এক খান। গাড়ির অস্বাভাবিক 
ঘড়, ঘড় শব্দে সুবেশের দে কিস্তাশোত 
রূদ্ধ হয়ে গেল,.ভ্বিনি জানালায় মধ্য 
] দু্ঘয়ে দেখ্ঙ্ষেন পশ্চাতে . এক খাঁন গাড়ী 


ডা বা টু 
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দ্বিগুণ বেগে দৌড়ে আস্চে। দেখতে | 


দেখতে গাড়ী খান। বেগে তাদের গাড়ীক্প | 
উপরে এসে পড়লো । স্ুরেশ ভয়ে 
লম্ফ প্রদান পূর্বক ভূতলে নেমে পড় 
লেন। ভট্রীচার্ধ্য মহাশয় একে নিতান্ত 
অথর্ব তাহাতে আবার যথেষ্ট স্থুলকাঁক্ষ 
স্থতরাং তাড়াতাড়ি লাফিয়ে পড়তে 
গিক্ষে গড়াঁতে গড়াঁতে একেবারে পথ এ 
পাশ্্বস্থ অগভীর প্রশস্ত নর্দামার মধ্যে | 
পড়ে গেলেন । সৌভাগ্যক্রমে পগারট' 
শুদ্ধ কদ্দিমশূন্ত ছিল, অধিক অনিষ্ট 
হল না, কেবল পাও মহাশয় পিও 
কৃতি হয়ে গড়িয়ে গেলেন মাত্র । গাড়ি- 
খানার একটা যোত ছিড়ে গেল, পথের 
মধ্যে একট গর্তের মধ্যে পড়ে স্ীং 
দমে গেল। কোচ্য্যানে কোচ্ম্যানে 
মহা কলহ উপস্থিত হল। 

নবোপস্থিত গাঁড়ির আরোহী নিজের 
সহিসকে ডেকে কি বললেন, সে স্ুরেশের 
নিকট এসে বললে, আমাদের প্রভু রাজাধি- 
বাজ মহারাজ সিকিমাধিপতি রণমঙ্গল 
সিং বাহাছবর উপস্থিত দুর্ঘটনায় অত্যন্ত 
ছুঃখিত হয়ে বল্লেন, যদি আপনাদের কিছু 
বিশেষ ক্ষতি হয়ে থাকে, তিনি যথাসাধ্য ; 
তার প্রতীকার করতে প্রস্তত আছেন। 

বাজাধিরাজ দিকিমাধিপতি বণমঙ্গল 
সিং বাহাছর এত বড় সুদীর্ঘ নাম শুনে 
বিগ্াবাগীশ মহাশম্ম আপনিই ধড়মড়িয়ে 
উঠে পড়লেন, তাঁকে আর ধরে তুল্তে 
হলো! ন।। সুরেশ সহিসকে বলেন, “লা 
আমাদের এমন কিছু বিশেষ ক্ষতি হয় | 
নাই--তোগার প্রভূকে বল, তিনি যেন, 
আমাদের -অ্চিন্সিত না হন ।” ৃ 

ভক্টাচার্ব্য মহাধয় ধুলা বাদ্ধতে : 
ঘাড় তে হলেন পাত আমাদের, জি কুয । 
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নাই ? গাড়ীখানা চর্ণ হয়ে গেল ক্ষতি 
হয় নাই? 

পরক্ষণেই রাজাধিরাজ পিকিমাধি- 
পতি রণমঙ্গল সিং বাহাদুর নিজ গাড়ি 
হতে নামলেন স্থরেশ দেখেই চিন্তে 
পারলেন, ইনি সেই মদনমোহন, এখন 
ছদ্মবেশা রণমঙ্গল সিং বাহাছুর | বিদ্যা- 
বাগীশ মহাশিন মদনমোহনকে দেখেই 
সসন্রমে ছুই হস্ত তুলে সেলাম কর্‌তে 
করতে পশ্চাদ্গমনে নব্দমার এত ধারে 
গিয়ে দাড়ালেন, ঘে আর একটু হ'লেই 
পুনরায় তার যধ্যে গড়িয়ে যেতেন, কিন্ত 
সোভাগাবশে স্রেশ তাকে ধরে কেলেন 
ছদ্মবেশী মদননোহন নিকটে এসেই, 
যেন আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন “এটি ! স্থরেশ 
বাবু যে--ভাল আছেন ?--উঃ কতপিনের 
পর--সাক্ষাৎ হল যখন আমি ওষ়াডে 
| ছিলাম, সেই আর এই, যাহোক--সকল 
মঙ্গল ত? মদনমোহন এই কথা বলেই 
পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে চেয়ে দেখে বন্ষেন 
“ইনি, ইনি কি আপনার পিতা! %” 

স্বরেশ ঈষৎ হাস্ত করে বল্পেন আজ্ঞা 
ইনি আমার জন্মদাতা পিতা না হউন এক 
প্রকার পিতা বটে, শিক্ষক । হহারি 
নাম গঙ্জাধর ভদ্রীচার্ধ্য বিগ্যাবাগীশ ।৮ 

«“আ ! ইনিই গঙ্গাধর বিদ্ভাবাগীশ” 
মদনমোহন এই কথা বলেই পণ্ডিত 
মহাশয়ের দিকে ফিরে বলেন “মহশিয়ের 
বিখ্যাত নাম যদিও অনেক স্থানে শুনেচি 
বটে, কিন্তু কথন চাক্ষুষ আলাপ হর নাই 
আজ আমার পরন ঢসৌভাগ্য--অধাচিত 
ফুল লাভ হ'ল ।” 

রাজাধিরাজ মহান্গান্জ সিকিমাধি- 
পতির মুখে নিজ গুণ ব্যাখ্য। শ্রবণ করে 
পণ্ডিত মহাশয় আনন্দে কেমন এক 
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প্রকার হয়ে পড়লেন! কি বল্‌্বেন, 


কি ব'লে মহাবাঁজের কথার উত্তর দিবেন, 
ভেবে অস্থির হলেন। অনেকক্ষণের 
পর ছুই তিনবার ঢোক গিলে বলেন 
“আজ্ঞা আমরা মহাঁরাজাধিরাজের নিকট 
অতি সামান্য লোক--” 

“সেকি প্িত মহাশয়, ধনের 
মধ্যাদা আর জ্ঞানের মধ্যাদা !” মদন- 
মোহন এই কথা বলেই সুরেশকে 
জিজ্ঞাস কবলে “আপনাদের যাওয়া 
হবে কোথা? 

স্থরেশ বল্লেন “বদ্ধমাঁন |” 

ভালই হয়েছে_-মাপনাদের গাড়ীর 
ভগ্ন স্থানগুলির সংস্কার কর্তে প্রায় 
একদিন লাগবে, ততক্ষণ কেন আমার 
গাড়ীতেই চলুন না? পশ্চাতে আপন 
নাদের গাড়ী গিঘে জুটবে বখন। 

পুত অগাশয় তাহার কথায় অন্মত 
হ'য়ে গাড়াব কোন্‌ কোন্‌ স্থানে ভেঙ্গে 
গিেছে দেখতে গেলেন । সুরেশ মৃদু 
্ববে বল্লেন “মদন ভাই ভোমার এ 
উপায়টা বড় ভাল হয নাই আর একটু 
হলেই হাত পা ভেঙ্গে যেত।” 

মদনমোহন টুপি চুপি উত্তর দিলেন 
“কি ক'র্ব ভাই, আমার দোষ নাই-- 
আনাড়ি কেচ্ম্যান্টাগই যত দোষ। 
তভাগাকে বলাম যেন সে কোন 
প্রকারে তোমাদের গাড়ির আঘাতে 
আমার গাড়িখানা ফেলে দেয়। আনাড়ি 
হতভাগা তার বিপরীত্ত ক'রে ফেল্লে। 
আমার কি ইচ্ছা ধে তোমাদের একথান৷ 
ভাড়াটে গাড়ীতে নিয়ে যাই। যতই 
কেন খুজে খু'জে ভাল দেখে আনি না 
তবু ভাড়া”টে গাড়ী, আককৃতিই এক 
স্বতন্ব। ইচ্ছা ছিল, আমার গাড়ীখান। 





কোনরূপে উপ্টে যায়, আর আমি 
তোমদের সঙ্গে জুটে যাই। যাহক 
এক প্রকার করা যাবে এখন-কিন্ত 
ভাই তুমি যেন গোল করে ফেলো না, 
তোমাকেই আমার ঘত ভয় 1” 

বিদ্ভাবাগীশ মহাশয় ফিরে এলেন, 
মদনমোহন বল্লেন “পণ্ডিত মহাশয়, 
কোচ্ম্যান্কে বলে কয়ে দিলেন কি? 

ভট্টাচার্ধা মহাশর বলেন আজ্ঞা হা 
ব'লে দিয়েছি, তার! গাড়িখানি মেবামত 
করে নিয়ে, আমাদের পশ্চাৎ যাবে ।” 

মদনমোহন সেই কথা৷ শুনে সন্ত 
হ'য়ে নিজের গাড়িতে উঠে বস্নেন, 
সুরেশ এবং প্ডিত মহাশয় ৪ তার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ গ্রাড়াতে আরোহণ কব্লেন। 
মদনমোহন কোচম্যান্কে ভকুম দিলেন 
“হাকাও” সে তৎক্ষণাৎ হাকিয়ে দিলে। 
[ পণ্ডিত মহাশঘ় উপবিষ্ট হায়েহ গাঁড়িপ 
| চত্ু্দিক দেখতে লাগলেন,_কি আশ্্ধা 
এত বড় ক্ষমতাশীলা মহারাজ বাহাছদের 
এই পুবাঁতন গ১নের পুরাতন গাড়ী। 
মনে ননে নানারূপ তর্ক বিতক উপস্থিত 
হলো । মদনমোহন তার মনোগত ভাৰ 
বুঝিতে পেবে বল্পেন পঞক্িত মভাশয়, 
এই যে গাড়ীখানি দেখ্চেন এখানি থে 
কত দিনের তার নিরূপণ নাই এখন 
এখানি ঘেমন দেখ্চেন আমার জ্ঞানোদয় 
হয়ে পর্যন্ত আমি সেইরূপই দেখ্চি কখন 
এর জীর্ণ সংস্কার হয় নাই । 

পণ্ডিত মহাশয় কোতুহলাক্রান্ত হয়ে 
জিজ্ঞাসা করলেন “কেন মহারাজ ?-- 
জীর্ণ সংস্কার কেন হয় নাই ? 

“আমাদের পুর্ব পুরুষের এই'্নপ 
আজ্ঞা ।-দেখচেন না এ গাড়ী খানির 
গঠন পর্য্যন্ত একরূপ পুরাতন । আমার 
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গ্রপিতামহ পলাশির যৃদ্ধের ঘময় নবাবকে 
সাহাঁধ্য করতে আহুত হয়ে ছিলেন) 
পরে যখন ইংবাজদের নিকট নবাব 
পরাদিত হলেন, তখন সমস্ত বিশঙ্খল 
হয়ে পড়লে তিনি এই গড়ি খানির 


৷ দ্বারা পলায়ন করে শক হস্ত হতে প্রাণ 


রক্ষা করেন, তীাহাঁরই আদেশ যে গাঁড়ি 
থানির কোন অন্শ বেন কখন পরিবর্িত | 
করা না হয, আর পলায়ন কি আত্ম- 
(গাপনেব প্রদোজন হলেই যেন এক 
একবার বাবহাব করা হয। 

পাঁঙত মহাশয় কেবল সংস্কৃত 
শান্সেবই অধাপক, তার সর্বদা সংস্কৃত 
শর্সেরই আলোচনা--উতিহাসাদির কি 
ধার পারেন, বিশেষ নিতান্ত নিরীহ ভাল 
মান্রব স্রতরাং মদনমোহনের সে সকল 
কথাতে কোনকবপ আবিশ্বাস তার মনেও 
উদিত হল না; জিজ্ঞাসা কর্লেন্‌ ”মহা- 
রাজের এখন প্রয়োজন? 

“আ বটে, সেটা! এখনও আপনাদের 
বলা হরর নাই” মদনমোহন এই কথা 
বলেই একটু মৃত্ুত্ধরে বল্লেন “ইংবাঁজ 
গভর্ণমেন্টের নিতান্ত ইচ্ছা একটা কোন | 
বিশেষ গুরুতর কার্ধোর জঙ্ আমাকে | 
আফগানিস্তানের বাদসাহের নিকট 
পাঠাঁন কিন্তু আমার কোন মতেই সে 
য্বন দেশে ঘেতে ইচ্ছা! নাই । বিবেচন। 
করুন গবণর জেনেরল যদি স্বয়ং 
আমাকে যেতে লেখেন তাহলে আর 
কোন ক্রমেই অস্বীকার করতে পার্ব 
না। সুতরাং ছদ্মবেশে পালিয়ে পালিয়ে 
বেছাঁতে হচ্চে প্রপিতামহ যুদ্ধ করে 
পরাজিত হরে যে গাড়ি করে পালিয়ে 
ছিলেন, আমাদের এখন একট সামান্ত 
বিষয়ের জন্ত সেই গাড়ি করে পলায়খ 
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কত্ত হচ্চে সময়ের গুণ! শেষ কথাটির 
সঙ্গে সঙ্গে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল, 
মদনমোহন পুনরায় বল্লেন হাঁ অদৃষ্ট হা 
হিন্দুবল! ! 

স্বরেশ আর হাসি চেপে রাগ্তে 
পারলেন না মুখে কাপড় চাপা দিয়ে 
কেশে হেঁচে কোনরূপে কাটিযে দিলেন। 
মদনমোহন স্থরেশের সেই ভাব গতিক 
দেখে চুপ কবলেন। যদিও আরও কিছু 
অধিক বলবার ইচ্ছা ছিল, তথাপি পাছে 
সুরেশ গোল করে ফেলেন সেই ভয়ে 
নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন | মদনমোহনের 
কখার পণ্ডিত মহাশয়ের মনে সেকাল 
আর একালের কথা মনে হলো । তিনি 
ভারত কিছিল আরকি হযেছে সেই 
বিষয়ের চিন্তা করতে লাগলেন গো হতা] 
ব্রহ্মহত্যা, দেবদ্িজের অপমান, জাঁতি- 
নাশ ধর্মনাশ প্রভৃতি চিন্তা কবে তার 
মুখমণ্ডল গম্ভীর ম্ানভাঁব ধারণ কবালেন, 
একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্পেন “সরু 
দেব সকলি তোমার ইচ্ছা । 

ক্ষণকাল তিন জনেই নিস্তন্ধ ভাৰে 
নিজ নিজ বিষয় চিন্তা কবতে লাগলেন 
ধার যেক্প মনোগত তবে তার চিন্তাও 
সেইবপ। জ্ুরেশের চিন্তা জগতের 
কপট আচরণ, ভষ্টাচার্ধ্য মহাশয়ের 
চিন্তা-নিজের সে'ভাগা, বাঁজাধিরাজ 
তাহাকে চেনেন, স্বাধীন হউন পরাধীন 
হউন একজন রাঁজবংশীয়ের সহিত 


আলাপ হ'ল-- কেবল অরলাপ নয়--তার 
পূর্ব পুরুষেরা, ধাহাদের শরীর যথার্থ 
সতেজ ছিল, সেই সকল স্বাধীন রাজারা 
এক লময়ে যে গাড়ীতে চ*ড়ে ভ্রমণ 
ক'রেছিলেন তিনি স্বয়ং সেই গাড়ী- 
খাঁনিতেই উপবিষ্ট, মদনমোহনের টিন্তা__ 
কিকপে লরল হৃদয় পণ্ডিত মহাঁশয়কে 
প্রতারিত কর্রেন ও কিরূপে তীর হাত 
হতে টাকা কড়িগুলি নিজের হস্তে 
আনবেন । এইরূপে প্রায় অদ্দ ঘণ্টা- 
কাল অভিবাহিত হয়ে গেল, মদনমোহন 
সহ! পকেটের মধ্য হ'তে কাঁচকড়া 
নির্রিত নশ্তদানীটা বাহির করে বল্পেন 
স্থারেশ বাবু, এ নশ্তদাণীটী চিন্তে পারেন 
কি? এ সেই জয়পুরের মহারাঁজা যেটা 
দিয়েছিলেন |” 

স্থরেশ বশ্পেন “আ_-বটে, সেইটাত 
--এটী না তিনি আপনাকে স্মর্ণার্থ 
প্রদান কবেন ? 

ঠিক আপনার তবে মনে আছে 
মদনমোহন এই কথা বলেই ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়ের দিকে ফিরে বল্পেন “পণ্ডিত 
মহাশয় বোধ হয গুনে থাকবেন-জয়- 
পূরাধিপতি অভি নস্তপ্রিয় ? নস্ত আর 
নস্তদানীর উপর ভার অনুরাগ ;) আমি 
একদিন এই নস্তদানীর প্রশংসা করায় 
আমাকে ততক্ষণীৎ এটা দেন। কথায় 


, কথা গাঁড়ীথাঁনি ক্রমে একটা ছেটি মাঠ 


পার হয়ে একটা চটাতে এসে পঁহুছিল। 





দিনাজপুর বৌদ্ধ চিহ্রাবশেষ। 
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দিনাজপুর বৌদ্ধ চিহাবশেষ। 





দিনাজপুরের দক্ষিণ পূর্দাভাগে ও 
বগুভার নিকট বৌদ্ধচিক্কের এবং পাঁল- 
রাজগণের কীন্তির অনেক অবশেষ আছে। 
হুয়েস্থ-সাং যখন ভারত ভ্রমণে আসিরা- 
ছিলেন তখন তিনি এই অঞ্চলে পৌখ্র- 
দেশ নামে একটি প্রতাপশালী রাজ্যের 
সউভতী্ম কর্মীষজ। এসজধতছল ২ ব্রত 
তীরে গোখিন্দগঞ্জের নিকট বদ্ধনকুটি 
বাঁ বদ্ধনকুট নামে ষে স্তান আছে, 
| প্রতীচা পাঁও্ততগণের মীমাংসার স্থির 
হইরাছে যে সেই স্থানেই পৌগুদেশেব 
রাজধানী পোও্ঁবদ্ধন নগর ছিল । পো 
দেশ এক সময়ে অতি বিস্তৃত ছিল। 
মিঃ ফাঁগুসন গরিষেপ্টাল কোয়াটালি 
মাগাজিনের ৪র্থ খণ্ডে ভয়েন্-সাং সম্বন্ধে 
যে প্রবন্ধ প্রকীশ করেন, তাহার মধ্যে 
উল্লেখ করেন যে বদ্ধনকোট নিবৃত্তি 
রাজোর একটি প্রধান নগর, ইহার অর্ধি- 
পতি একজন ঘবন বা মুনলমাঁন। নিবুত্তি- 
রাজোর বিস্তার দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও 
কোচবিহাঁরের অধিকাংশ পধ্যন্ত ইহাই 
হয়েস্থ-সাঁং কথিত পৌগুদেশের পূর্বাংশ 
মাত্র । সেন রাঁজগণ ঢাক বিক্রমপুরে 
গিয়া বাম করিবার সময়েও এতদ্দেশে 
পাঁলরাজগণের অধিকার ছিল। বদ্ধন- 
কুটের ৭০ মাইল উত্তরে একটি ভগ্মাবশেষ 
ছুর্গ আছে। এই হুর্গকে ধন্মপালের তুর্ণ 
বলে। বাঙ্গালায় ঘখন সেন রাজগণ প্রবল 
তখনও পালরাজের! করতোপ্নার পৃর্বংশে 
রাজত্ব করিতেছিলেন। 


যাহা হউক এক সময়ে যে এ অংশে 
পালরাঁজগণের দোপ্ণ্ড প্রতাপ ছিল 
তাহার যথেইঈ প্রমাণ আছে এবং এই 
প্রদেশে তাহার যগে্ চিহ্নও আছে। 
গোবিন্দগঞ্জের ৩২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে 
পাহাড়পুর” নামে একখানি গ্রাম 
সখি ৭ আরাম ধেন্টটি উদ ৮০৮৫ | 
আছে। এছ স্তুপটি এক সমবে একটি 
নৌদ্ধ স্তূপ ছিল । ডাঁঃ বুকানান তাহার 
লিখিস দিনাজপুরবিবরণের মধ্যে 
এই স্তপটিব বিবরণ দিয়াছেন। তিনি 
বলেন থে ইহা ১০০ ফুট হইতে 
১৫০ ফুট উচ্চ একটি ইষ্টক স্তুপ। ইহার 
সর্বাঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলে টাকা এবং 
শিখরদেশে একটি বৃহৎ সুন্দর বৃক্ষ 
আঁছে। বুকানান যখন ইহার উপর 
উঠিরাছিলেরন্, তখন তিনি অর্থপথে 
৩ খানি বৃহৎ প্রস্তর দেখিয়ছিলেন, 
কিন্ত মিঃ ওদে্টমেকউ যখন ইহা! দেখিতে 
যাঁন তখন তিনি তাহা খজিয়া পান 
নাই । পাঁণর তিনখানিতে কোঁন খোদিত 
লিপি ছিল নী। ডাঃ বুকানাঁন বলেন 
সর্দোপরি পক্ষের নিকট একটি ইষ্টক 
গৃহ ছিল, ইহার দ্বার পূর্বদিকে ও পশ্চিম 
দিকে একটি কুলুঙ্গী ছিল। ডাঃ বুকানান 
শুনিয়াছিলের ঘে বহুকাল পুর্বে এই 
গৃহে একজন্ন মুসলমান ফকীর থাকি- 
তেন। এই ইষ্টক স্তুপের চতুর্দিকে 
চতুক্ষোণ প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল, ইহারও 
তগ্মীবশিষ্ট ইঞ্টকত্তূপ পড়িয়া আছে। এই 
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ছিল। প্রাচীর বেষ্টিত ইষ্ট স্তূপের উপ- 
রেও বুহৎ বৃহত্ বুক্ষাণি জন্িনাছে। কিন্তু 
প্রধান স্তূপ ও প্রাণীরের মধ্য যে প্রাঙ্গন 
ছিল তাহা পরিষ্কার আছে। এই 
প্রাঙ্গনে ক্ষুদ্র শুর পুক্ষরিণী আছে, 
এখানে মধ্যে যধো গৃহারদি৪ ছিল 
তাহারও চিহ্ন পাওয়া বাঘ। চারিটি 
কোণের নিকটেই এরূপ গুহের সংখ্যা 
অধিক ছিল বগিয়া বুঝা ঘায়। ইহার 
দৈর্ঘ্য বিস্তার দেখিয়া অনেকে অন্তরমান 
করেন যে ইহা হত একটি দুর্গ ছিল; 
ফিন্তু ডাঃ বুকানান বলেন বে তিনি 
কোনরূপ খাল বা পরিার চিত্র পান 
নাই বা প্রধান স্তূপটির গঠন গ্রণালীও 
সেরূপ নহে। ভাং বুকানান অন্ুনান 
করেন যে, এই স্তুপটি একটি মন্দিরে 
ভগ্মাবশেষ মাত্র । ইভারশিখরদেশে নে 
গৃহটি তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহা অন্গ- 
মান সেইটিই এই মন্দিরের পেবায়-তন 
ছিল। এবং ইহার তলভাগের গঠন ও 
উ্তা দ্রেখিয়া অন্তমান করিয়াছেন যে 
ইহা নেপালের বুদ্ধ মন্দির গুলির স্াঁর় 
নিরেট বা পূর্ণগর্ভ ছিল। যদি ইহা শুন্যগর্ভ 
হইত তাহা হইলে ইহাঁর গঠন অপেক্ষা- 
কত প্রশস্ত হওয়ারই সপ্তব। মিঃ ওয়েষ্ট- 
মেকট অনুমান করেন ঘে দিনাজপুর 
যেরূপ নাবাল স্থান তাহাতে এই প্রাচীর 
ভগ্নাবশেষগুলি মঠগৃহের ভিত্তিভাগ 
হওয়াই বেশা সম্ভব | 

এই স্থান হইতে ঈষৎ উত্তর পশ্চিমে 
৫ মাইলদুরে “যোগাঘোপা” (লোগীগুহা) 
নাষক ভূগর্ভস্থ গহ্বরগৃহ। ইহাঁও বৌদ্ধগণ 
কর্তৃক নির্দিত। পর্বৃতগাত্র খুদিয়া বা 
পর্বত গুহায় থে সকল মন্দির, মঠ» 
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চিকিৎসাতিত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


প্রাচীর এক একদিকে ৪০০ গজ দীর্ঘ 


চৈত্য, বিহারাদি নিশ্মিত হইত তাহা 
“গুহামন্দির« নামে আখ্যাত হইয়া 
থাকে আর ভগর্ভে এবপ উপাসনাস্থান 
নিশ্মিত হলে ঘোপা, এই আখখ্য! প্রাপ্ত 
হয়। অনেক স্থলে পাব্বতীয় গুহাঁকে ও 
দোঁপা নামে উল্লেখ করিতেও দেখা 
যাব। 'ঘোঁপা” শঙ্গের- সামান্ততঃ অর্থ 
'গহবর'। এই যোগী ঘোপার মধ্যে এক 
থানি ২১ ইঞ্চি দীর্ঘ প্রান্তর ফলকে একটি 
বৃদ্ধ চিত্র আছে,--মায়া দবী (বুদ্ধজননী ) 
অদ্ধশয়িশীবস্থায় অবস্থিতা, কোলের 
কাছে শিশু বুক্ধ শারিত, চহ্দ্দিকে সথী- 
গণ উপন্সিত। আর এক থানি ৪০ ইঞ্চি 
দার্ঘ প্রন্তর ফলকে শঙ্বচক্রগদাঁপদ্মধারী 
চতুভূজ নারাষণ মণ্তি। এই সকল 
খোদিত মণ্তির কিছুই নষ্ট হয শাই। 
খোনভলাল থানার অন্তগত একটি প্রস্তরে 
এই রোগী ঘোপার প্রতিমাগুলির ম্যায় 
প্রতিমা আছে। মে প্রতিমাগুলি 
সংখ্যা ৪ টি, গ্রাম্য দেবতাকৰপে পুজিত ও 


প্রতিষ্িত। তনাধ্যে ১টি বোদ্ধ অপর 
তিনটি শৈবমুত্তি। মিঃ ওষেউমেকট 


এগুলির সহিত ঘোগী থোপার প্রতিমা 
ও শিগলিপিব পেই সোসাদৃশ্য দেখিয়া 
বিশ্মিত হইয়াছিলেন ৷ খ্যেতলাল থানার 
এ চাটি প্রতিমার মধ্যে এক খাঁনি ৩২ 
ইঞ্চি প্রান্তরে মাঁফাদেবী বামপদ ছড়াইয়া 
দক্ষিণ পদের হাটু বাঁকাইয়া বামহস্তে 
মস্তক রাখিরা শুইয়া আছেন, শিশুবুদ্ধ 
নিকটে বালিস মাথা দিয়া শুইয়া 
আছে। বিছানার উভয় অন্তে ছুইটি 
মনুষ্য মৃ্তি আছে, উপরে খোদিত 
নকালী কাজের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ১০ টি 
উপবিষ্ট মন্ুযামুণ্তি আছে। ইহা সম্ভবতঃ 
৯/১০ম খৃষ্টার শতাব্দীতে থোদিত। দ্বিতীয় 


দিনাজপুর বৌদ্ধ চিন্তাবশেষ | 


এক খানি ১২ ইঞ্চি ফলকে একটি পন্মো- 
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পরি উপবিষ্ট মুণ্ডি। মু্তিটির মুগভাগ নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে । মুতিটি দ্বিভুজ। মুঠির 
নিয়দেশে ছুই ক্ষুদ্র মুন্তি একের মুখে বংগী- 
বৎ যন্ত্র অপরের হস্তে রখালবৎ বস্ত 
আছে। যেন বাদক ও নরক! ছিঃ 
ওয়েষ্টমেকট অনুমান করেন বে ইহ! 
বুদ্ধ প্রতিমার ভগ্রাবপেষ। তৃতীয় 
ফলকে ছুইটি স্ত্রাপুরুষ মুগ্ি, উভয়ে প্রেম 
সম্ভাষণে মগ্র। পুরুষটি চতুভূ জ, তগ্িঘ্নে 
একটি বুষ ও স্ত্রীটি দিভূজা তগ্নিয়ে একটি 
সিংহ । মিঃ ওয়েই্টমেকটের মতে ইহ। 
শিবপার্ধতীর প্রতিমা । এই ফলক খানি 
২৩ ইঞ্চি দীর্ঘ ও প্রস্থে ১৪ ইঞ্চি । চতুর্থ 
এক থানি দীর্থে ৩৮ ইঞ্চি প্রস্থে ২০ 
ইঞ্চি ফলকে একটি পদ্মাজঢ় দেবতামন্তি। 
এ মুন্তির অনেকাঁংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
ইহার ভগ্রাশ দেখিরা অন্রমাঁন্‌ হয় বে 
ইসা সম্ভবতঃ যড়ভূঁজ নতুবা চতুভূজিই 
ছিল। প্রতিমার উভয় পার্গে এক 
একটি সিংহ এক একটি হস্তীর কুগ্ছের 
উপর সন্মখের ছুই পদের ভর পিয়া! দাঁড়া- 
ইয়া আছে, হস্তী ঢা? গুড়ি মারিয়া 
বসিয়। আঁছে। ঘযোগঘোপাঁর নাবারণ 
প্রতিমাতেও এইরূপ পিংহহন্তী সুপ্তি 
আছে। এ প্রতিমা বৌদ্ধগণের নিশ্মিত 
নহে, তাহার অনেক পরের বলিয়া! বোধ 
হয়। ইহার নিকটেই শিবপিলগ, অর্থ 
এবং একটি গ্রাণাট পাথরের থান ছিল। 
মিঃ ওয়েইউযেকট এই থাঁমটি আনিরা 
খ্যেতলাল থানার এক পার্খে স্থাপন 
করেন । 

পাহাড়পুর স্তপের ১১ মাইল উত্তর 
পূর্বে ও পানছিবি থানার উতর পূর্ে 
তুলসীগঙ্গ৷ নদীতীরে নিমাই সা নামক 








শশা? 
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০৮৮ শাপলা 


এক মুসলগান ফকীরের আস্তানা । 
এই স্থানে নদীগর্ভে বহুসংখ্যক প্রস্তর 
থও থকার এই স্থানকে পাথরঘাটা? 
বলে। জেনারল কানিংহাম বলিয়া 
ছেন যে মুনলমানের অধিকাংশ মঠ ও 
মসন্ীদ হিন্দুমঠ মন্দিরের ধ্বংসাঁবশেষের 
উপর নিশ্ষিভ, ভাভা অতীব সত্য। এই 
সামান্ত মঠটিও তাহাই। কারণ ইহার 
নিকটে একটি নাতিবুহৎ বৌদ্ধ স্তপের 
ভগ্গাবশিষ্ট ইষ্টকন্তপ আছে । মিঃ ওয়ে- 
মেকট দেখিয়াছেন ঘে এই ভগ্লাবশেষ 
হইতেই ম্বেএই মুসলমান দরুগার উপ- 
করণ গৃহীত হইয়াছে তাহারও চিহ্ন 
বর্তান। এই বৌদ্ধ স্তপটা হন্স পাহাঁড়- 
পুর স্ত,গ অপেক্ষা ক্ষুদ্রকাঁন ছিল নতুব! 
ইগার গ্রধানাংশ তুলসীগঙ্জার গর্ভে 
বিলীন হইগ্রাছে। ভুলসীগঙ্গার গর্ভে 
প্রান্তর বলতার কারণ সম্ভবতঃ ইহাই 
হইতে পারে। এ সকল প্রস্তর রাশীর 
মধো মিঃ ওয়েউমেকট একটি বৃহৎ বৃদ্ধ 
প্রতিমার মুণ্ড ও স্বন্মভাগের তগ্নাবশেষ 
দেখিয়াছেন । 

এই স্থান হইতে উত্তর পশ্চিমে এক 
মাইল দূরে মহীপুর নামে এক স্থান । 
এই স্থানের গভার জঙ্গলে বহু বৃহৎ অষ্টা- 
লিকার ভগ্রাবশেষ আছে। ডাঃ 
বুকনান বলেন, ইহা পালরাজ বংশীয় 
রাজী মহীপালের প্রামাদমাল।র ভগ্া- 
বশেব। ইহরই নিকটে আতাপুর 
নামক স্থানেও এরূপ বৃহৎ অদ্রাপিকাঁর 
ভগ্গাবশেষ দেখা যাঁয় তাহা উষাপালের 
প্রামাদের ধ্বংসাবশেষ বলিরা খ্যাত।' 
ঠিক এই সকল স্থানে লোঁকবাঁস নাই। 
মহীপাঁল হইতে মহীপুর ও মহীপাল : 
দ্ীর নামকরণ হইয়াছে । মহীর্পাল 
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দিঘী রঙ্গপুরের অন্তর্গত মহীগঞ্জ সহরের 
৪৫ যাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত । 
আত্রেয়ী নদীর তীরে একটি মুসলমান 
দরগাঁর অবস্থিতি স্থানকে “মহীসন্তোঁষ 
বলে। ইহা সন্তোষ নামক পরগণার 
মধ্যে অবস্থিত বলিয়া] বোঁধ হয় এ নাঁম 
পাইয়াছে কিন্ত সম্ভবতঃ প্রাচীন কালে 
তরী স্থানে “মহীসম্তোষ নামে বৌচ্ধ 
নগরী ছিল। 

পাহাড়পুর স্তপের ৯ মাইল দক্ষিণে 
যে স্থান দিয়া উত্তরবঙ্গরেলপথ চলিয়া 
গিয়াছে সেই স্থানে পুর্বে একটি বৃহৎ 
নগর ছিল কারণ এই স্থানে জঙ্গলের 
মধ্যে বহুতর ইষ্টকালষের ভগ্মাবশেষ 
আছে। এ সকল ইষ্টকের পরিমাণ দশ 
ইঞ্চি দীর্ঘে, দশ ইঞ্চি প্রস্থ, ২২ ইঞ্চি মোটা, 
এত বড় ইষ্টক বৌদ্ধেরাই প্রাস্তত করিত। 

পাহাড়পুর স্ত,পে ২০ মাইল উত্তরে 
করতোয়া তীরে রাজবাড়ী নামে একটি 
প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আছে । বাগজন। 
নামক স্থানে মিঃ ওয়েই্টমেকট সাহেব 
এই ভগ্ন প্রাসাদের একখগ্ড প্রস্তরে 
নিম্দিত একখানা গোবরাট দেখিয়া- 
ছিলেন। এই গোবরাটের খোদিত 
কাঁধ্য অতি সুন্দর, কিন্ত কোনরূপ মনুষ্য 
সুণ্তি ব! লিপিবিশিষ্ট নহে। 


চিকিৎমাত্ত্-বিজ্ঞন এবং সমীরণ । 


পক এপ আপ 


যোগীঘোপাঁর নিকট যে বহু বিস্তৃত 
ইষ্টকালয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখ যায় তাহ 
দেবপালের প্রাসাদের অবশিষ্টাংশ। 
যোগীঘোঁপার যে প্রতিমাগুলি আছে 
তন্মধ্যে একটি স্ত্রীমুন্তি দেখাইয়া এখান- 
কার পুজাঁরীরা বলে যে এই দেব- 
পালের কন্তা বিমলাদেবীর প্রতিমা । 
এই স্থানে একটি বিল আছে বিল পার 


' হইয়া উত্তর পুর্বে ছুই মাইল গেলে, 


চণ্ডীর নামক স্থানে আবার এক্ূপ এক 
অট্রালিকার ভগ্রাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়, 
উহ চন্ত্রপালের প্রাসাদ ছিল। কটক 
ও ধোজেল নামক স্থানেও এরূপ আরও 
ইষ্টকালয়ের ভগ্বাবশেষ অ+ছে। প্রধান 
স্তংপের ৭ মাইল উত্তরে বিখ্যাত বুদাল- 
স্তম্ত । নারায়ণপালের মন্ত্রী ইহার 
প্রতিষ্ঠাতা । ইহার গাত্রে খোদ্িত 
লিপিতে দেবপাল ও স্থরপাল নাঁরাঁয়ণ- 
পালের পূর্বব কালবর্তী, বলিয়া উল্লি- 
খিত হইয়াছে । বুদালস্তন্তের ৪২ মাইল 
উত্তরে বিখ্যাত আমগাছি ফলক প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। 

এই সকল স্থান খনন ও অনুসন্ধান 
করিলে বাঙ্গালার পালরাজত্বেব ইতি- 
হাস সম্বন্ধে যে আরও অনেক কথা 
জানিতে পারা যায় তাহ নিশ্চয় । 


স্পিন পপ 


বিবাহ বিধি । 





বিবাহ বিধি । 


স্্রীপুরুষ সংযোগ দ্বারা স্থষ্িকাঁল হইতে 
সম্তান উৎপত্তি হইয়া আসিতেছে । 
পুরাকাঁলে কোন কোন খষি প্রবরকে 
যদৃচ্ছ! স্ত্রীসহগমন দ্বার! প্রজা, উৎপত্তি 
করিতে শুনা ষায়, কিন্ত তাহাতে পুর্বে 
বিবাহ প্রথ! প্রচলিত ছিল না বলিয়া, যে 
কেহ কেহ অনুমান করেন তাহা কতদূর 
প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ তাহা! পাঠকবর্গ বিবে- 
চনা করিবেন । যাহ] হউক বিবাহ প্রথা 
আধুনিক নহে এবং ইহা সর্ব জন বিদিত, 
তবে যে কেন আমর এবিষয়ের আলো- 
চনায় প্রবৃত্ত হইলাম তাহার কারণ এই 
ঘে সম্প্রতি এক জন ত্রাঙ্ণ প্রবঞ্চক- 
দিগের চাতুর্ধ্য জালে পড়িয়া একটা নীচ- 
কুলোন্তবা কন্তার যথা বিধি পাণিগ্রহণ 
করেন। অল্প দিন পরে বিবাহ বিভ্রাট 
অবগত হইয়া এ কন্তাকে পরিত্যাগ 
পুর্ববক প্রীয়শ্চিত করেস। পরিত্যক্ত) 
ভার্ধ্যা বাজ দ্বারে বর্তনের জন্ত অভিযোগ 
উপস্থিত করে। বিচারক স্বামীকে 
বর্তন দিবার অনুমতি দেন। ইহাতে 
কোন সংবাদ পত্রে অসিদ্ধ বিবাঁহের জন্য 
বাঁজ-আজ্ঞা সুবিচার সিদ্ধ নহে বলিয় 
ঘোষিত হয়। কাজেই দেখিতে হই- 
তেছে যে রাজআজ্ঞা হিন্দুশান্ত্রানুমোদিত 
হইয়াছে কি না? 
বিবাহ কি? একথা অগ্রে স্থির না 
করিলে উপরে লিখিত বিবাহ সিদ্ধ কি 
অসিদ্ধ তাহা নিরূপণ কক্পা অসম্ভব এই 
জন্য আময়া প্রথমেই ইহার আলোচনা 
করিব। যদি স্ত্্রীপুরুষ সংযোগেপন নাম 
বিবাহ বল! যায় তাহা হইলে অনেক 





দোষ স্পর্শে, কারণ তাহা হইলে ব্যভিচার 
সন্ভৃত সংযোগ বলিয়া! একটা পৃথক অব ' 
স্থার স্থল থাকে না। বিবাহ দ্বার! 
সত্রীপুরুষ জায়া পতিত্ব সম্বন্ধে সংযুক্ত হয় 
এই সন্বন্ধই অপর সাধারণ সংযোগ হইতে 
বিবাহকে পৃথক করিয়া! রাখিয়াছে। 
যে ক্রিয়া কলাপ দ্বারা এই সম্বন্ধ সংস্থা 
পিত হয় তাহাই বিবাহ দ্বারা স্ত্রীপুরুষ 
মিলিত হইয়া একাত্ম হয়। মনু 
বলিয়াছেন-- 


এতাবাঁনেন পুকষে! যজ্জায়াজ্ম! প্রাজতিহ | 
বিশ্র।? প্রাহস্তথা চেতদেয়। ভর্ত। স 
স্মৃতাঙ্গনা ॥৪৫1৯ 


গৃহস্থাশ্রমী পুরুষ গৃহ্বর্জিত হইলে 
সম্পূর্ণ পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইতে 
পারে না। স্ত্রীও পুত্র সমন্বিত পুরুষই 
সম্পূর্ণ পুরুষ । ভাঁর্ধা ও পতি অভে- 
দাত্ম। ইহাকে উদাহরণ দ্বারা একটু 
সরল তাষায় বুঝান যাইতেছে । পত্র 
পু্পফলে শোভিত সশাখ বৃক্ষই সম্পূর্ণ 
বুক্ষ। যে বুক্ষ ফলোৎপাদন করে ন! 
তাহাকে বৃক্ষ বলিলেও তাহার সম্পূর্ণ 
বৃক্ষত্বের কিছু অভাব আছে সন্দেহ নাই। 
বৃক্ষের কাগুটী শাখা, শাখা আবার 
প্রসাখা, পত্র, পুষ্প-ও ফল ধারণ করে 
এবং কাণ্ডের অভ্যুদয়ে শাখা প্রশাখা 
পত্র, পুষ্প ও ফলের উতৎ্কৃষ্ঠত। ও পুষ্টত! 
জন্মে। কাণ্ডের কোনরূপ বৈগুণ্য 
জন্মিলে তাহ! সমস্ত শাখা প্রশাখা। পত্র 
ফল পুষ্পে সমভাবে লক্ষিত হয়। সেই- 
রূপ স্ত্রীপৃত্র সমন্বিত পুরুষ একটী সম্পূর্ণ 


৭৭৪ 


বৃক্ষের স্ব্ূপ। ইহার কাণ্ড পুরুষ, 
শাখা ধন্পত্রী আর ফল পুত্র। সম্পূর্ণ 
বৃক্ষ যেমন উদ্যানের রমণীয়ত। সম্পাদন 
করে সেইরূপ সম্পূর্ণ পুরুষগণ গৃহস্থাশ্রমী- 
দিগের মধো সমাজের শ্রীসম্পাদন করে 
নতুবা ফল ও শাখ! বিমুক্ত কাওময় বৃক্ষ 
যেমন নিবিড় অরণ্যবাসের উপযুক্ত 
সেইরূপ স্ত্রীপুত্র বিহিন পুরুষের গৃহস্থা- 
শ্রমীর সমাজ পরিত্যাগ পুর্ধবক নির্জন 
অরণ্যবাসের জন্য প্রব্রজ্যা করাই 
উচিত। গৃহী না! হইয়া গৃহস্থাশ্রমীর 
ধন্দু অন্নস্রণ কৃরা পাঁতকজনক। ধর্ম 
প্রবল যুগে বাস্তবিকই তেধ মন্ত্রাদির 
সম্পূর্ণ কার্য হইত তখন বিবাহমন্তে 
ংবোধিত জ্্রীপুরধ একাম্ম হইভ। 
কাণ্ডের মৃত্যুতে শাখারও মৃত্যু হইত। 
সেই সকল স্ত্রী স্বামির অন্ুগমন, করিতে 
আসক্ত হইলে মুতের অন্থব্ূপ মলিন, 
যাবতীয় সুখসচ্ছন্দতা বিহীনা পতিগত- 
প্রাঁণ। হইয়া কেবল মাত্র জীবন ধারনে।- 
পযোগী পুষ্প ফল মূল আহার দ্বারা দেহ 
শোষণ করিতেন। এক্ষণে ধর্খভাব 
অত্যন্ত শিথিল, গরত্যুত অনেকেই সততঃ 
পরতঃ ধন্গ্রন্থি আরও খুলিয়! দিবার জন্ত 
অতিশয় তৎপর কাজেই বিবাহমন্ত্র পুর্ব 
পুর্র্ব যুগের স্ায় ততদূর ফলদায়ী না 
হইলেও, স্ত্রীপুরুষকে একাত্ম না করিতে 
পারিলেও. অধুনা বৃক্ষাশ্রিত জড়িত লতার 
1 স্তাঁয় করিয়া রাখে । যুগাহ্থসারে যদিও 
স্রীস্বাধীনতাঁর ফলে কোন কোন স্থলে 
বৃক্ষ অষ্টে পৃষ্ঠে ললাঁটে জড়িত হইয়া 
লতার তীব্র বেষ্টনে নিস্তেজ হ্ইয়া 
পড়িতে দেখা যাঁয় তথাঁপি লতা আর 
অস্ত বৃক্ষ আশ্রয় করে না দেই নীরস 
বুক্ষকেই মরণাস্ত কাল পর্য্যক্ত আশ্রয় 


চিকিৎসাতন্ত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





করিয়া থাকে । এ অবস্থাও অন্তান্থি 
সমাজ প্রচলিত বিবাহ হইতে সহস্র গুণে 
শ্রেয়ঃ। এই একাঁআ্বতা স্থাপন বিবাহ 
ও বিবাহ মন্ত্র উদ্দেষ্তয। কাঁলবসে 
উদ্দেষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হউক বাঁ না 
হউক ফল লাভের আশার অন্ততঃ তাহার 
অনুষ্ঠান করা কর্তব্য নতুবা বিবাহ 
সিদ্ধ হয় না। 

অনেকে মনে করেন যে মনন আঁট 
প্রকার বিবাহ বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াঁছেন 
ইহার মধ্যে কোন এক প্রকারে কন্ঠা। 
ল(ভ করিলেই ব্বিহ হইল্‌ ইহ! নিত 
স্তই জম প্রমাদ পুর্ণ সিদ্ধান্ত । আধ্য 
সন্তানের এরূপ ধারণা নিতান্ত "কষ্টজনক 
ধাহার! বহুদূর বালী ইংরাজদিগের আদিম 
অসভ্যকালের ইতিহাস মুখাগ্জে রাঁথিয়া- 
ছেন, জগৎ বঙ্গাণ্ডের ইতিবুন্ত কথস্থ 
করিতে এত যত্রশীল তাহারা কি না 
আপনাপদিগের ঘরে কোথায় কি আছে 
সেগুলি প্রকৃত পক্ষে জিনিস বা কি 
তাহার কোন তত্ব রাখেন না ইহা কি 
কম আক্ষেপের বিষয় ? তীহাঁদের এরূপ 
বিগ্ভালাভ করিতে পঞশ্রম করা অপেক্ষা 
মূর্খ হইয়া খাকিনেও দেশের অনেক 
মঙ্গল হইত । সদাঙছের আচার ব্যবহার 
সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিয়া ইচ্টীরাই আবার 
সমাজের নেতা হইতে ইচ্ছুক কাজেই 
দেশের মঙ্গল কোঁখায় ? 

দুইটা পৃথক পুথক ক্রিয়া দ্বারা বিবাহ 
সিদ্ধ হয় প্রথম কন্তালাভ দ্বিতীয় গ্রহণ । 
এক্ষণে দেখিতে হইবে কন্তা। কত 
প্রকারে লাভ হইতে পারে। কন্তা ও 
কন্তাদাতার প্রবৃত্তি অনুসারে কন্ত! চান্ধি 
প্রকারে লাভ হইতে পারে ইহা শান্ত- 
কারেরা স্থির করিয়াছেন যথা, বান্ধবাদির 


দ্বারা দান এবং এইরূপে দানেই কন্াঁর 


তৃপ্তি, দ্বিতীয়, কন্তার বান্ধবাদির দ্বার! 
কম্তাকে বিক্রয়, তৃতীয় কন্তার আত্ম 
সমপপণি, চতুর্থ কন্ত! হরণ । 

যেখানে দ্বান দ্বারা কন্তা লাভ হয় 
সেইখানে দাতা ও গ্ৃহিতা উভয়ই 
সাত্বিকগুণ সম্পন্ন লোক বলিয়া বুঝা! 
যায়; গ্রচলিত কথায় তাহাদিগকে সাধু 
লোঁক বলিগ্না বুঝায় । এই দানের মধোগ 
উত্কৃষ্ট অপকুষ্ট প্রকারভেদ আছে। 
ব্রাহ্ম, দেব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য এই 
চাঁৰি প্রকার দান এই কক্ষের অন্থর্গত। 
ব্রাঙ্ধয সর্ধোত্কষ্ট, এইরূপ ক্রমান্থয়ে পর- 
পর অপকুষ্ট। প্রাজাপত্যে শুন্ক গ্রহণের 
ছায়া আছে বলিয়া এ চারিটার মধ্যে 
নিকষ্ট। 

কন্ঠাঁক্রয় করিয়া লওয়াঁর নাম আসর 
এইরূপে কন্ঠালাভ করা দানা ও গৃহিতা- 
দিগের নিকৃষ্ট বৃত্তির পরিটাঁয়ক। ইহা 
অত্ান্ত অধর প্রণোদিত বলিয় শাস্ত্রে 
অতান্ত জঘন্য বলিয়া কীন্ভিত হইনাছে 

কন্তা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ স্বাতন্্তা 
অবলম্বন পূর্বক ইন্দ্রিয় পরতন্ধ হইয়া! 
আত্মসমর্পণ করিলে তাহাকে বিপিপুর্বক 
গ্রহণ করিলে গান্ধর্ধ বিবাহ বলে। এটা 
রাঁজপিক কাঁর্ধা। রাঁজন্যবগই যে গন্ধর্ধ 
বিধানে কম্তালাভে তঙ্পর হন তাহা! 
নহে যেখানে রজোগুণ অত্যন্ত প্রবল, 
সত্বগুণ অতিমাত্রায় বিরাজিত সেইথানেই 
এরূপ বিবাহের আদর সেই জন্যই 
পাশ্চাত্য সমাজে উহা এত আদৃত। 
কন্তার পিতা মাতার অথবা অন্ঠান্ত বন্ধু- 
বান্ধব নাথাঁকিলে বরং একদিন আত্মসম- 
পণ করিতে পাবেন, ইহাই প্রকৃত শীন্ধর্ক 
বিবাহের স্থল, এরূপ অবস্থায় কন্তা 
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বিবাহ বিধি । 
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আত্মসর্পণ করিলে কোন দোষের কারণ . 
হয় ন! কিন্ত বন্ধুবান্ধব বর্ধমান থাকিতে 
যদি কন্তা স্বাতন্্রতা অবলম্বন করেন 
তাহা সজ্জছনগণের চক্ষে নিন্দনীয় আচরণ 
ৰলিয়। প্রভায়মান হয়। 

অতঃপর হরণ দ্বারা কন্তালাভ ইহা 
আবার প্রকৃতিভেদে দুই প্রকার এক 
কন্তার সম্মতি সত্ব, অন্ত প্রকার কন্তার 
অনভিমতে। প্রথম্টা রজোগুণাবলম্বী- 
দিগের কার্য দ্বিতীয়টী ঘোরতর তমো- 
গুণ বিশিষ্ট. পিশাচদিগের করণীয় । 


_ এই ছুইঈ ক্রমান্বপ্নে রাক্ষন ও পৈশাচিক 


নমে অভিহিত। শেষোক্ত ব্যাপারটী 
অতিশয় নাচতার লক্ষণ স্থতরাঁং সর্বতো- 
ভাবে নিক ও হেয়। 

ত্রা্গাবিধি মন্তে কন্ঠালাঁভ করিয়া 
বিশিমত হোম মন্ত্াপির দ্বারা তাহার 
পাণি গ্রহণ করিলে ভাহাকে ত্রাহ্গা বিবাহ 
বলে অতএব দেখা যাইতেছে যে উক্ত 
আট প্রকার উপায়ের মধো কোন একটী 
উপায়ে কন্তা লাভ করিলেই বিবাহ সিদ্ধ 
হয় না; সেই লব্ধা কন্ঠার বিপশিমত পাণি 
গ্রহণ করিতে হয় তবে তাহাকে বিবাহ 
বলিয়। স্বীকার কর! যায়। শান্কারগণ 
ভদ্রাভদ্র ভেদে কোন্‌ প্রকারে কাহার 
কন্তা লাঁভ করা কর্তব্য তাহ! নির্দেশ 
করিয়া দিয়াছেন ইহার অন্যথা আচরণ 
করিয়া! বিবাহ করিলে বিবাহ সিদ্ধ হইতে 
পারে কিন্তু তাহাকে অবৈধ আচরণ জন্ত 
অধোগতি প্রাপ্ত এবং ইহলোকে সঙ্জন- 
গণ দ্বারা পরিত্যক্ত হইতে হ্‌য়। অত্- 
এব স্পষ্টতঃ বুঝা গেল যে আট প্রকার 
বিবাহ বলিয়া বুঝা গিয়া থাকে তাহ! 
প্রকৃত পক্ষে কন্তা লাভে উপাম্ব মা 
এরূপ লব্ধা কন্তার স্ব স্ব গৃহ্যোক্ত বিধান 


পর 
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(মতে হৌম মন্ত্রীদি ছারা সিদ্ধ পানও 
গ্রহণই বিবাহ? 
ত্রাহ্ধা, দৈব, আর্য, প্রাজাপতা 
আতর ও গান্ধর্ধ বিবাহে দাতাকে গৃহ্যোক্ত 
মন্ত্রাদি পাঠপুর্বক কন্তাঁ গৃহিতাকে 
সম্প্রদান করিতে হয়। এবং গৃহিতারও 
হোম মন্ত্রাদি দ্বারা পাণি গ্রহণ কর! 
বিধি। রাক্ষপণ ও পৈশাচিক বিবাঁছে 
কন্তা বলপুর্বক অথবা ছলনাপুর্বক 
অপহৃত হুইয়া থাকে সুতরাং ইহাতে 
বিধিপুর্বক সম্প্রদান সম্ভব না হইলেও 
গৃহিতীকে হৃতা কন্তার পাণি গ্রহণ 
করিতে হয়। দান ও পাণি গ্রহণ বিনা 
বিবাহ সিদ্ধ হয় না। গান্ধর্ব বিবাহস্থলে 
কেহ কেহ পুরাকাঁলে নিরগ্রিক বিবাহ 
করি্য়াছিলেন। প্পাণি গ্রহণিক মন্্া 
কন্তাঘেব প্রতিষ্ঠিত” এই মন্ুশাসনে 
যেখানে কন্তা সর্বাগ্রে পুরুভূক্তা হইয়াছে 
সেইস্থলে কেবল পাণি গ্রহ্থণ মন্থ পাঠ 
হম্ন নাই এমত বোধ হয়। কিন্তু যে 
বিবাহ করিবে সেই যদি সংসর্গ করে 
তাহাতে কন্তাত্ব অতিক্রম করা হয় ন। 
এপ শাস্ত্র আছে। কিন্ত এরূপ বিবাহ 
অতি বিবূল। 
বিধিপূর্বক দানও প্রতিগ্রৎ এই ছইটা 
বিবাহের লক্ষণ। দানদ্বার গ্রহিতার 
স্বাধীত্ব ও প্রতিগ্রহণ দ্বারা কন্তার 
ভার্য্যাত্ব জন্মে । ভার্য্য। মন্ত্র সংস্কৃতা 
না! হইলে ধর্মপত্ী হয় না। কিন্তু বিধি 
পূর্বক দত্ত! হইলেই গ্রহিতা৷ তাহার পতি 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান সমীরণ | 


হইবে। স্থুতরঁং তাহার আঁর অন্ত 
পাত্রে দাৰ হইতে পারে না। বিবাহ 
ও অবিবাহা কন্ঠা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে 
কিন্ত যদি কেহ জ্ঞানপূর্বাক শাস্ত্র নিষেধ 
উল্লজ্ঘন করিয়া অথবা প্রমাদবশতঃ 
অবিবাহা কন্ঠা বিবাহ করে তাহা হইলে 
বিবাহ অসিদ্ধ হয় না বটে কিন্তু অবি- 
বাহ বিবাহ জন্য পাতিত্য জন্মিৰে 
তাহার আর সন্দেহ কি! গ্রছিতা মেহ- 
যুক্ত হইলে যখন আপন দোষ জানিতে 
পারিবেন তখন বিবাহিত! কন্ত1 পরিত্যাগ 
করিয়া যথা বিধি প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
পারেন কিন্ত এর কন্তাকে, যত দিন এ কন্তা 
ব্যভিচার দোষে ছুষ্টা না হয, তত কাল 
পর্যান্ত ভরণ পোষণ করিতে হইবে কারণ 
গ্রহিত। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাঁপ মুক্ত হই- 
লেও এ বিবাহিতা কন্তার পতি তিনি 
থাঁকিবেন, কন্তাও তাহার ভার্ধ্যা বলিয়া 
গণ্য হইবে এ সম্বন্ধ তাগ দ্বার বিমুক্ত 
হয না। সংসর্গ পরিতাগ করা পৃথক 
কথা। স্বামী লোকাস্তর গমন করি: 
লেও যখন পতিপত্রীত্ব সম্বন্ধ অক্ষু্ণ থাকে 
তখন ইহলোকে স্বামী স্ত্রীর সংসর্গ 
ত্যাগ করিলেই কি এ অশ্বন্ধের কোন 
হানি হইতে পারে? সগোত্রা অথবা 
সমান প্রবরা কন্তার পাণিগ্রহণ করিলে 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আজীবন 
তাহার ভরণ পোষণ করিবার বিধি 
শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। 
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সন্নিপাত জর চিকিৎসা | 


৯ম ও ১ম সংখ্যা সমীরণে সম্গিপাতি 
অর্থাৎ ভ্রিদোষোৎপন্ন জ্বরের নিদানাদি 
মস্ত বিশদরূপে প্রকাশ করা গিয়াছে, 
ঘর্তভনান সংখ্যায় উহ্থার শাস্ত্রীয় ও প্রচ- 
লিত প্রথা সম্মত চিকিৎসা সমুদয় 
সাধারণের জ্ঞাতার্থে বিবি করিতে যথা- 
সাধ্য চেষ্টা পাইব। 
লভ্ঘনং বারুকাস্গেক্গে! পশ্তং নিহীবনং তথা । 
গবলেহো হঞ্নংচৈব প্রাক্প্রযোজাং ত্িদোষজে ॥ 
সন্নিপাতছ্রে পূর্ববং কুধ্যাদামকফাঁপহৃম্‌। 
পশ্চাৎ শ্লেম্মণি সংক্ষীথে শময়েৎ পিত্তমারুতো | 

সন্নিপাতি জরে প্রথমতঃ লজ্বন, 
বালুকাস্বেদ, নস্ত, নিষীবন, অবলেহ ও 
অগ্তন ব্যবন্থেয়্। সন্গিপাত জরে অগ্রে 
যাহাঁতে আম ও কফের শাস্তি হয় এরূপ 
ক্রিয়া করিয়া পশ্চাৎ পিত্ত ও বায়ুর 
শাস্তি বিধান করিবে । ইহাতে তিন 
দিবস, পাচ দিবস, দশ দিবস কিম্বা যে 
পর্য্যস্ত পীড়া আরোগ্য না হয়, ততদিন 
পর্য্যস্ত উপবাস কর্তব্য। অনাহাঁরে শরীর 
নীরস ও শ্লেম্ম-শৃন্ত হুইয়া রোগের লাঘব 
করিতে থাকে । 
সন্ব্রিপাতে জলময়ে! নরাণ।ং বিগ্রাহে? ভবেৎ। 
বিনা বডুণপচাত়েণ কত্বং শোষয়িভুং ক্ষম? ॥ 

সন্গিপাত জরে মন্গুষ্যের শরীর জঙ্গ- 
ময় হয়, সুতরাং বঙ্ক/পচার অর্থাৎ 
বালুকান্বেদাদ্ি ব্যতিরেকে কেহই 
তাঁহাকে শোষণ করিতে পায়ে না। 


শস্সস 


নন্বেদ ব্তিরেকেণ সরিপাতঃ প্রশাম্যতি | 
তশ্মান্মুহমুিঃ কাধ্যং সেদনং সন্গিপাতিনাম্‌॥ 

স্বেদক্রিয়া বাতিরেকে সন্নিপাঁত জরের 
শান্তি হয় না, অতএব মুহুমুহু স্বেদ 
প্রদান করিবে | 
প্রয়োগ বহবঃ সন্ভতি সবিষা নির্বিষা অপি। 
বহ্নুযরাণং বিনা প্রায়ো ন বীর্ধ্যং দশয়স্তি তে। 

সন্নিপাঁত জরে সবিষ ও নির্বকিষ বহু- 
বিধ উষধ প্রয়োগ করা হইতে পারে 
কিন্তু অগ্রিতাপ ব্যতিরেকে এ সমস্ত. 
ওষধের বীর্ষঝ্য কার্যকর হয় না সুতরাং 
স্বেদে নিতান্ত প্রয়োজন। সম্বেদের 
মধ্যে বালুকা স্থেদই ব্যবস্থিত হইয়া 
থাকে । পোর্টলীবদ্ধ বাঁলুক নির্ধ্ম 
অঙ্গারাগ্রিতে উত্তপ্ত করিয়া বারম্বার 
স্বেদ প্রদান করিলে, হস্ত পদাদির বেদনা 
অক্ষ সমুদ্দায়ের গুরুতা ও তন্দ্রা প্রভৃতি 
উপশমিত হয় । 

সৈন্ধবলবণ, সজিনাবীজ, শ্বেতসর্ষপ 
ও কুড় প্রত্যেক সমভাগে ছাগমূত্রের 
সহিত পেষণ করিয়া নস্যরূপে ব্যবহার 
করিলে তন্জ্রা নিবারণ হয়। চেতনা 
লোপ হইর্লে মউলসার, সৈদ্ধব, বচ, 
মরিচ ও পিগুল সমভাগে জলের সহিত 
উত্তমরূপে পেষণ করিয়া নস্ত প্রন্দান 
করিবে। পিপুলমূল, সৈন্ধব, পিপল, 
মৌলসাঁর ও গরিচ সমভাঁগ উষ্ণ জলের 
সহিত পেষণ করিয়া নম্ত গ্রহণ করিলে 
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তন্দ্রা, গ্রলাপ, মন্তকের গুরুত। ও অচৈ- 
তন্ত প্রভৃতি উপদ্রবের আস্ত শান্তি হয়। 
মরিচ ও রস্থন একত্র পেঘণ করিয়! 
বস্ত্রথণ্ডে পো্টলীবদ্ধ করিয়া নস্ত লইলে 
কফের ধ্বংস হয়। কালকুঁকড়ার ডিম্বের 
তরলাঁংশ পান করিলে অথবা নন্য ব৷ 
অভ্যঙ্গ করিলে প্রবল সন্গিপাতের উপ- 
শম হয়। 
লৌহিত্ে নেত্রয়ো বান্তৌ প্রলাপে মুর্ধচালনে । 
নন্দেদূঃ শুভদোজ্েয়ন্তত্র ম্বেদক্রিয়া হিতা ॥ 

চক্ষুঃ রক্তবর্ণ, বমি, প্রলাপ ও শির- 
শ্চালন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে 
স্বেদ গ্রদান হিতকর নহে। এরপস্থলে 
স্বেদের পরিবর্তে শীতল ক্রিয়া কর্তব্য । 
আর্ক শ্বরসৌোপেতং সৈন্ধবং সকটুত্রফম্‌। 
আকণ্ঠং ধারয়েদাস্তে নিষ্ঠীবেচ্চ পুন, পুনঃ ॥ 
তেনস্ত হৃদয়াৎ গ্লেম্স। মন্য। পার্থ শিরোগলাৎ। 
লীনোহপ্যাকৃষ্যতে শুঞ্ধে। লাঘবঞ্চাস্ত জাতে ॥ 
পর্ববডেদে। জবে। মুচ্ছা নিদ্রা কাঁস গলামযাঃ। 
মুখাক্ষিগৌরবং জাড্য মুৎক্লেদ শ্চোপশ।ম্যতি ॥ 
এক-দ্ি স্ত্রি শ্ততুঃ কুষ্যাদ্‌ দৃষ্। দে'ষ বলাবলম্‌। 
এতদ্ষি পরমং প্রাহু ভেখজং সন্নিপ।তিন।স্‌ ॥ 

সৈন্ধব, শুঠ, পিপুল ও মরিচ সমভাগ 
উত্তমরূপ চুর্ণ করিয়া আদার রে তরল 
করিয়া আক পুর্ণ করিয়া মুখে ধারণ 
| কৰিলে বারংবার শ্লেম্বা উঠিতে থাকে 
এবং মুখ, হৃদয়, মন্তা, পার্খ। মস্তক ও 
গলদেশ হইতে গাঁড় সংলগ্ন শ্রেম্মা উঠিয়া 
যাওয়ায় শরীর লঘু হয় এবং পর্বভেদ, 
জর, মৃচ্ছা, নিদ্রা, কাস, গলরোগ, মুখ 
% চক্ষুর ভার, জড়তা ও বমনভাব প্রভৃতি 
| নিবারিত হয়। ধোঁষের বলাবল বিবে- 
চন! করিয়া একবার, ছুইরাঁর কিনব! 
তিন চারিবার পধ্য্ত এইন্ধপ নিষঠীবন 

র্যবহার করা যাইতে পানে, কোনই 


চিকিৎসাতত্ত্-বিজ্ঞান এবং লমীরণ। 


সপ মা 


অনিষ্ট বা আশঙ্কা নাই। সন্নগিপাত জরে 
ইহা বিশেষ হিতকর। নিীবনের স্তায় 
অবলেহ প্রয়োগেও বিশেষ উপকার 
হইতে দেখা! যায়। 
কট্ফজং পৌক্ষরং শৃ্ী ব্যোষং যাঁসশ্চ কারবী। 
ক্ষ চণীবৃ তং চৈতনমধুন। সহ লেহযেত॥ 
এষাবলেহিকা হস্তি সন্গিপাতং সদারুণম্‌। 
হিক্কাংশাসঞ্চ কাসঞ্জ ক্ঠরোধং নিষচ্ছতি ॥ 
উদ্ধৃগগ্নেক্সহরণে উঞ্জে শ্বেদাদি কন্মণি । 
বিরোধষ্ণ মধু ত্যক্ত। কাধ্যৈযাদ্রঁকজৈ রসৈঃ॥ 

কট্ফল, কুড়, কাকড়াশৃগী, শুঠ, 
পিপুল, মরিচ, দুরালভ। ও কৃষ্ণজীরা এই 
সকল দ্রব্য উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়৷ মধুর 
সহিত অবলেহন (চাটির৷ চাটিয়া খাওয়া) 
করিবে, ইহাতে ঘোরতর সন্গিপাঁত জর, 
হিক্ক।, শ্বাস ও ক-রোধ নিবারণ হয়। 
রোগীর বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠ যখন শ্র্েন্স কর্তৃক 
রুদ্ধ হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্ধ 
হইতে থাকে, তখন পূর্বোক্ত নিষ্ঠীবন ও 
অবলেহ দ্বারা আশ্চর্য্য ফল লাভ করা যার। 
উদ্ধজক্রগত শ্র্েষ্স-নাশার্থ উষ্ণ স্বেদাদি 
ক্রিয়া যদি আবশ্তক হয়, তবে মধুব স্থানে 
আদার রস প্রদান করিবে, কারণ মধু 
উষ্ণ-বিরোধী উষ্ণ স্বেদ ক্রিয্াারা মধু 
হইতে অপকার হওয়া বিচিত্র নহে । 

শিরীষ বীজ, পিগ্নলী, মরিচ, সৈ্ধাব, 
রস্থুন, মনঃশিল! ও বচ গোমৃত্রে পেষণ 
করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে রোগীর চৈতন্ত 
সম্পাদিত হয়। আরস্থুলার (তেলা 
পৌঁক1 ) নাদি মধু সহ মর্দন করিয়া চক্ষে 
অঞ্জন দিলে তন্দ্রা নাশ ও চেতনা লাভ 
হয়। 

সন্নিপাত জরের প্রথম হইতেই 

চিকিৎসার ভার কোন স্থবিজ্ঞ চিকিৎ- 
সকের হান্তে অর্পণ করা উচিত, কারণ | 


পপ স্পা পল ১০৯১ 75 


আয়ুর্বেদ | 


সাপ পাশপাশি শী 


জর বিকার অতি ভয়ঙ্কর ব্যাধি এবং 
ইহার চিকিৎসাও ছুরূহ, ফলতঃ বুদ্ধি- 
মান্‌ চিকিৎসক দ্বিগকেই ইহাতে নিযুক্ত 
করা সঙ্গত । বিকাঁরের রোগীকে কদাচ 
কাঁচা জল পান করিতে দেওয়া বিধেয় 
নহে। এমন কি ইহাতে দিবসের সিদ্ধ 
জলও রাত্রিতে পান করিতে দিবে ন]। 
অধিক জলপান দ্বার! রোগের বৃদ্ধি হয়। 
আজ কাল বরফ জলও কোন কোন স্থানে 
ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে, বাস্তবিক উহা 
হ্যাঁয়-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ 
উহা দ্বারা শ্রেম্ার প্রকোপ বৃদ্ধি হয়। 
রোগীকে শু ও প্রশস্ত গৃহমধ্যে পরিষ্কৃত 
শষ্যায় শয়ান রাখিবে। আমাশয় অজীর্ণ- 
পূর্ণ ও বমন-বেগ বর্তমান থাকিলে কোন 
বমন কারক উষধ প্রদশন কব উচিত। 
আকন্দ মূল ব1 উহার ছালচুর্ণ %* আনা 
হইতে | আন] মাত্রায় প্রয়োগ করিলে 
বমন হইয়া থাকে । অবৈধ বমন দ্বারা 
রোগীর অত্যন্ত কষ্ট ও অনি ঘটিয়া 
থাকে, স্থতরাং বমন করাইতে হইলে 
বিশেষ বিবেচনার আবশ্তক । কোষ্ঠ শুদ্ধির 
জন্য এর তৈল ২ হইতে ২॥০ তোল। 
পর্্যস্ত উঞ্জজল সহ সেবন করান বিধেয় 
অথবা অন্ত কোন মৃদু বিরেচক প্রদান 
করিবে । 

পূর্ববোক্তরূপ বমন বিরেচনাদি দ্বার! 
দেহ শুদ্ধ হইলে মহার্দশমূলাদি পাচন 
ব্যবস্থা করিতে হয় । 
বিষ গ্তোনাকক গাস্তারী পাটল৷ গণিফারিক1। 
দীপমং কফবাতগ্মং পঞ্চমূল মিদং মহৎ | 
শালপর্ণা পৃশ্গিপশী বৃহতীহ্থয় গোক্ষুর্ম্‌। 
বাত-পিস্তাপহং বৃষ্যং কনীয়ং পঞ্চমূগকম্‌ ॥ 
উভয়ং দশমূলংহি সন্গিপাত ত্বরাপহম্‌। 


কাসে খাসে চ তক্জায়ং পার্খ্বশুলে চ শক্কতে ॥ 
পিঙ্গলী চুণ সংযুক্তং কষ্ট হৃদ এরহ নাশগম্‌। ' 


৭৭৯১ 


বিন্ব, শোনা, গাস্তরী, পাঁক্লও গণি 
যারী ইহাদের মূলের ছাল একত্র করিলে : 
বৃহৎ পঞ্চমূল হয়। শালপানি, চাঁকুলে | 
বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের 
মূল একত্র করিলে স্বল্প পঞ্চমূল হয়। 
বৃহৎ পঞ্চমূল কফ ও বায়ু নাশক এবং 
স্বল্প পঞ্চমুূল বাত-পিক্তনাশক ও বৃষ্য। 
উভয় বিধ পঞ্চমূল মিলিত হইলে দশমূল 
কহাধায়। সন্নিপাত জরে দশমূল পাচন | 
বিশেষ হিতকর | দশমূলের কাথে | 
পিপ্ললী চরণ %* আনা প্রক্ষেপ দেওয়া 
বিধেয়। এই কাথ পানে কাস, শ্বাস, 
তঙ্জ্রী, পার্খশুল এবং ক ও হদয়্ের 
বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ অতি শীপ্রই 
নিবারিত হয়। দশমূল পাচনের উপ- 
কাঁরিতা কাহাঁরই অবিদিত নাই। 
সন্গিপাত জরে দশমুলের ক্কাথের সহিত 
সৌভাগ্যবটী প্রয়োগ: করিলে, অর্থাৎ 
সৌভাগাবটা ১টা মধুদিয়া মাড়িয়া 
৪ তোলা দশমূলের কাথ সহ দিৰসে 
ছুইবার সেবন করাইলে বিশেষ উপকার 
হইতে দেখা যায়। 

সন্নিপাত জর অতি দীর্ঘ কাল স্থায়ী 
৭ দিন ৯দ্রিন ১১ দিন ১৪ দিন এবং 
২১ দিন পর্যন্ত ইহার বৃদ্ধির সময়। সম্ভ- 
বতঃ ৭।৯/১১ দিনেই অতিশম্ন প্রবল 
ও মারাত্মক হইয়া উঠে। কখন কখন 
৪২ দিন পর্য্যস্তও ইহাকে ভোগ করিতে | 
দেখা যায়। সন্নিপাত জরে কোন 
একটা নির্দিষ্ট উষধ দ্বারা চিকিৎসা 
করা যাইতে পারেনা, কারণ কোন্‌ সমক্বে 
কি উপসর্গ উপস্থিত হয়, তাহার স্থিরত! 
নাই। সর্ধদাই বিবেচনা পূর্বক উপ- 
সর্গানুযার়ী ওষধ সমস্ত প্রয়োগ করিতে 
হয়। রোগী যখন ঘোর বিকারে 


নক 


| অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন কফকেতু, মহাঁ- 
লক্ষ্মী বিলাস, বৃহৎকন্তুরী ভৈরব, স্বর্ণসিন্দূর 
এবং- উৎকৃষ্ট মুগনাভি ইহার কোন 
একটী সেবন করান আবগ্তক। মহ'- 
' নক্ষী বিলাস অদ্ধবটা ও বৃহ কন্তৃবী 
ভৈরব অদ্ধ বা মধু দিয়া মাড়িয়া দোষানু 
পারে আদ! পানের রস সহ অথবা অপর 
কোন অন্পানের সহিত সেবন করা- 
ইলে রোগী শীপ্রই উপশম বোধ ( চৈতন্ত- 
লাভ) করে। কপূর্ব ১ রতি মুবগনাভি 
১ রতি ও স্বর্ণ সিন্দুর ১রতি একত্র 
| মধুদিয়া! মাড়িরা আদা পান বাঁ কেবল 
আদার বস ২ সেবন করাইলে 
| বিশেষ উপকার হইতে দেখাযায়, ইহা 
দ্বারা হস্ত পদাদির শাতলতা নিবাবণ 
হয় এবং নাড়ী বৈষম্য ভাব ত্যাগ করে 
ও পরিশুদ্ধ হয়। রোগীর যখন একে- 
বারেই চৈতন্ত থাকে না, হস্তপদাদি 
শীতল ও শিথিলেত্ত্রিয় হইয1 পড়ে, তখন 
(আমাদের মৃত সঞ্জাবনী স্ত্বরাই একমাত্র 
অবলম্বন । মুগমদাসব সন্িপাত জ্বরের 
এই অবস্থায় অনির্ধচনীয় ফল প্রদান 
করে। রোপী অত্যন্ত দুর্বল হইয়! 
পড়িলে মুগমদাসব বা মৃত সপ্জীবনীর 
সহিত মাংস রম মিশ্রিত করিয়া মধ্যে 
মধ্যে প্রদ্ধান কর যুক্তি সঙ্গত । ইহাতে 
স্বোগীর দেহে অঙ্গে অল্পে বল সঞ্চার হয় 
এবং রক্তের ক্রিয়া পরিবদ্ধিত হয়। 
॥ এই সন্গিপাত জরে রোগীর যখন দর্শন, 
| শ্রবণ ও বাকশক্ষি প্রভৃতির লোপ হইতে 
| থাকে, কিছু মাত্র জ্ঞান থাকে না এবং 

নাড়ী, বৃনিয়া, যায়, খন শুচিকাভরণ 
ঞ্ুয়োগই শ্রেক্স্কর | নুচিকাভরণের 
| প্রস্ষত গ্রণানী জিবিধ' হইলেও বংশ- 

থকম্পরানুসাকে যাহা! আমার প্রয়োগ 


চিকিৎসা তত্ত্-বিজ্জান এবং সমীরণ । 


করিয়। থাকি ও উৎকট উতকট রোগীকে 
সেবন করাইয়া অচিস্তনীয় ফল লাভ 
করিয়া আমিতেছি, সেইটা এস্থলে উল্লেখ 
করিলাম । ইচ্ছা! হইলে অপর হই প্রকার | 
স্থচিকাভরণের প্রস্তত প্রণালী ভৈষজ্য 
বত্বাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিবেন। 
অমৃতং গরলং দক সর্ব্বতুল্যঞ্চ হিঙ্গুলষ্‌। 
পঞ্চ পিত্তেন সংমর্দা সর্ধপাভাং বটীংচরেৎ ॥ 
বটিক। সুচিকাগ্রেণ সন্বিপাঁত কুলাস্তকৃৎ। 
তিলঞ্চ তিলতৈলঞ্চ ভোজনং দধি ভক্তকম্‌ ॥ 
সহশশো দৃষ্টঘলেয়ং বটিকা। 
কাষ্ঠ বিষ, সর্প বিষ ও দারমুজ প্রত্যেক 
১ ভাগ হিম্থুল ৩ ভাগ এই -সমুদক্ক 
রোহিত মস্ত, মহিষ, ময়ূর, ছাগ ও 
শুকরের পিত দ্বার যথাক্রমে এক এক 
দিন ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা। 
প্রস্তুত করিতে হইবে। অন্ুপান ডাবের 
জল। ওঁষধের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে 
জানিয়া রোগীর গাত্রে তিল তৈল মর্দন 
করা আবশ্তক । আবশ্বক বোধে চিকিৎ- 
সক রোগীকে বেদানা, ইক্ষু, ম্ছিরির 
জল ও ডাবের জল প্রভৃতি শীতল বস্ত 
সেবন করিতে দ্রিবেন। ইহাদ্বার মৃত 
প্রায় রোগীকেও পুনজ্জীবিত হইতে দেখা 
গিয়াছে । একটী কথা এস্থলে বলিয়। 
রাখা নিতান্ত প্রয়োজন হইতেছে যে, 
ব্যক্তি মাত্রেই যেন মনে করেন, সবিষ 
ওষধ সমুদয় হইতে উপকারের ম্যায় 
সহস1 অপকারও হইতে পারে ও হইয়া 
থাকে অতএব যিনি এ সমুদয় অপকার 
নিবারণ করিতে সক্ষম, তাদৃশ স্থচিকিৎ- 
সক ব্যক্তিরই এতাদৃশ বিষাক্ত ওঁষধি 
ব্যবহার করা বিধেয় । বিষ বা উপবিষেক 
উল্লেখ যেখানে থাকিবে, সেই খানেই 
শোধিত বুঝিতে হইবে । 


আয়ুর্বেদ 1 


বিষ ও'উপবিষাদির শোধন প্রণালী 
আমর! ক্রমশঃ প্রদর্শন করিব। সংক্ষে- 
পতঃ কুচিকাভরণের প্রস্তত প্রণালী ও 
ব্যবহার উল্লিখিত হইল ক্রমশঃ কফকেতু, 
মহালক্মী বিলাস প্রভৃতি কতিপয় প্রসিদ্ধ 
ওষধের বিষয় বলা যাইতেছে । 
টঙ্গনং মাঁগধী শঙ্খং বংসনাভং সমং দমম্‌। 
আর্ত্রক্ধ ্রসেনাথ দাপয়েছ্‌ ভাবন] ত্রয়ম্‌ ॥ 
গুপ্রামাতং প্রদাতব্য মার্ক স্বরসৈযুত্তিম্। 
লীনসে শ্বাস কাসে চ শিরোরো।গে গলগ্রুহে ॥ 
কফ রোগান্‌ নিহস্ত্যাশু কফকেতু রয়ং রসঃ। 


কফকেতু--পোহাগার খই, পিপুল, 
শঙ্খ ভগ্ম ও বিষ এইসমুদয় চূর্ণ সম্ভাগ 
একত্র আদার রসে ৩ বার ভাবন। নিয়! 
১ রূতি প্রমাণ বটিক করিবে । নিপাত, 
বাত শ্লেম্স বা অপর যে কোন শ্রেক্স ঘটিত 
পীড়ার প্রথমে আদ কিম্বা আদাপানের 
রম সহ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হইতে 
দেখা যাঁয়। কফকেতু একটা প্রসিদ্ধ 
ওষধ, চিকিৎসক মাত্রেই ইহ! সর্বাদ] 
ব্যবহার করিয়া থাকেন। 


পলং বস্তা ্চূর্শস্ত তদর্ধো গন্ধপারদৌ। 

তদদ্ধং বঙ্গত্মাপি তদর্ধং তারকং তথা ॥ 

তৎসমং মাক্ষিকঞ্চেব তদর্ধং তীত্র ভম্মকম্‌। 

রস তুলাঞ্চ করুরং জাতী কোধফলে তথা ॥ 
বৃদ্ধদারক বীজঞ্চ বীজং স্বর্ণ ফলস্ত চ। 

প্রত্যেকং কার্ষিকং ভণগং মৃতং ন্বর্ণ-ঘ্িশানকম্‌॥ 
নিল্পিষ্য বটিকা কাধ্যা দ্িগ্ুপ্রাফলমান্তঃ | 
নিহস্তি সন্িপাতোখান্‌ গদান্‌ ঘোরান্‌ স্থদারুণান্‌॥ 


অভ্র ৮ তোলা, গন্ধক ৪ তেল।, পারদ 
৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, রৌপ্য ১ তোলা, 
স্বর্ণ মাক্ষিক ১ তোলা, ভাম্র অর্ধ তোলা, 
কপূর ৪ তোলা, জন্বিত্রী, বিদ্ধড়ক বীজ 
ও খুতৃর! বীজ প্রত্যেক ২ তোলা» স্বর্ণ 
৯ তোল এই লষুদয় একগ্রা পানের সে 


ক 


৭১৮৯ 


মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা? 
করিবে। ইহাঁর সাধারণ অন্পাঁন আদর 
পানের রস। মহালক্্ী বিলাস, সন্গিপাত্ত 
জরের উৎকৃষ্ট গুষধধ। ক্রুর কফজন্ত 
উদ্ধজক্রজ রোগে (সান্পিক ) ইহার উপ- 
কারিতা সকলেই-অবগত আছেন। 


রসাভ টঙ্গণং শুষ্ঠী কন্ত,রী পিগ্সলী তখা। 
জয়াবীজং দক্তীমুলং কপূররং মরিচং সমম্‌ ॥ 
আদ্রক ম্বরসেনৈব মর্দয়ে সপ্ত বাঁরকম্। 
শৃঙ্গবের রসৈষ,ক্তং যৌজয়ে দ্রক্তিকান্থিতম্‌ ॥ 
বাতগ্রেম্মণি মন্দেহগ্রৌ পিত্ততেম্ম(ধিকেহপিচ। 
ভ্রিদোষজনিতে ঘোরে কানে শ্বাসে ক্ষয়ে তর্থা ॥ 
উদ্ধজক্রগরোগেচ সশোথে বিষমজ্বরে। 
এষ সর্ববাময়ান্‌ হস্তি শুক্রোজো বলকৃত পরঃ ॥ 
কন্তুরী ভূষণ রস-_রসসিন্দূর, . অত্র, 
সোহাগা, শুঠ, মৃগনাভি, পিপুল, সিদ্ধি- 
বীজ, দন্তীমূল, কপূর ও মরিচ ইহা 
দিগকে সমভাগে লইয়া আদার রসে 
৭ বার ভাবনা দিয়া ২ র্তি প্রমাণ কিক! 
করিবে। অন্থুপাঁন আদার রস । ইহাতে 
বাত শ্রেন্ম, পিত্তশ্রেক্ম ও ত্রিদোষ জনিত 
জর, শোথ সংযুক্ত বিষমজর্‌, উদ্ধজক্রজ 
অর্থাৎ কণ্ঠ দেশের উদ্ধভাগস্থ যাবতীয় 
শ্লৈক্ষিক রোগ (সান্নিক) কান, শ্বাস, 
ক্ষ ও অগ্রিমান্দ্যাদি বিবিধ পীড়া: 
প্রশমিত হয় এবং ইহা অত্যন্ত শুক্র ও 
ওজোবদ্ধক। 
হিঙকুলঞ্চ বিষং টঙ্গং জ্বাতী কোষফলং তথা। 
মরিচং পিগ্ললী চৈব কম্ত,রী চ স্মাংশিকা ॥ 
রক্জিদ্বয়ং ততঃ খাদেৎ সন্গিপাতে সুদারুণে। 


স্বপ্ন কম্তুরী ভৈরব--হিনুল,' র্িষ, | 
সোহাগার খই, জস্বিত্রী, জান্ষকল, মন্লিচ, | 
পিপুল এবং মৃগনাতি প্রত্যেক পমভাখ | 
জল দিয়! মাড়িয়। ২ রতি -প্রন্গাঁগ 'বিক? | 
করিবে । আন্থপান সাখারথ্তং বা! | 


নি ৮৭২ 





পানের রস ॥ সন্গিপাত জরের প্রথম।- 
বস্থায় ্বল্নকত্তৃরী ভৈরব প্রয়েগে বিশেষ 
ফল লাভ কর্‌! যায়। 


সগমদ শশি সু্যা ধাতকী শৃকশিক্ষী। 
রজত কনক মুক্তা বিদ্রমং লৌহপাঠাঃ ॥ 
ক্রিমিরিপু ঘন বিশ্ব! বারিতালাভ ধাঞ্জী। 
রবিদল-বস পিষ্টঃ ক্ত.রীভৈরবোহয়ং ॥ 
কন্ত,রী ভৈরবং খ্যাতঃ সর্ববজর বিনাশন | 
আর্জ্ীকস্ত রসৈঃ পেয়ো বিষম জ্বর নাশনঃ ॥ 


দবন্বজ।ন্‌ ভোৌতিকান্‌ বাপি জরান্‌ কামাদি সম্ভবান্‌ 


, অভিচাবকৃত।ং শ্চৈব তথ! শক্রকৃতান্‌ পুনঃ ॥ 
নিহস্তাদ্‌ ভক্ষণাদেব ডাকিন্যাদিযুতাং শুথা। 
বিচুর্ণ জীরকাভ্যাঁং মধুনা সহ পানভঃ ॥ 
আমাতিসারং প্রহণীং জখ।ভিসার মেবচ । 
অগ্রিদীপ্তিকরঃ শাস্তঃ কাস কোগ নিকৃস্তন? ॥ 
ক্ষপয়েদ ভক্ষণাদেব মেহরোগং হলীমকং। 
জীর্ণক্করং নুন্নং ব1 দ্বিকালীনঞ্চ সম্ভতুতম্‌॥ 
প্রন্িপ্তং ভোতিকং বাপি হন্ঠি সর্ববান বিশেষতঃ। 
এঁকাহিকং দ্যাহিকশ্া ত্রাহিকং চাতুবাহিকম্‌ 
পঞ্চাহিকং বষ্ঠমংস্থ পাক্ষিকং মসিকং পুনঃ । 
সর্ববান্‌ জরান্‌ নিহল্ত্যাশু ভক্ষণাদাদ্রক দ্রবৈঃ॥ 

বৃহৎ কস্তুরাভৈরব-__ মুগনাভি, কপূর, 
তাত্র, ধাইফুল, আলকুশীবীজ, রৌপ্য, 
স্বর্ণ, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, আঁক- 
নাদি, বিড়ঙ্গ, মুতা, ৩ঠ, বালা, হবি- 
তাল, অভ্র, ও আমলকী এই সমুদয় চূর্ণ 
সমভাগ আকন্দ পত্ররসে, মাড়িয়া ১ রতি 
প্রমাণ বটিকা করিবে । 

অনুপান আদার রস। মধু দিয়া 

মাড়িয়! বেলশুঠ সিদ্ধের জল অথব! 
জীরক চুর্ণ সহ সেবনে আমাতিসার, 
গ্রহণী, ও জ্রাতিসার আরোগা হয়। 
পুস্তফে ইহার যেরূপ ফলক্রুতি আছে, 
প্রায়শঃ কার্য্যেও কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত 
হয় না। ইহাতে এক দোষজ, দ্বিদৌষজ 
সান্গিপাঁতিক ও ভৌতিক জবর, অভিচার 
অর্থাৎ শত্রকৃত যাঁগাদি জন্য জর, কাস, 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


মেহ, হলীমক, এ্কাহিক, দ্ব্যাহিক, ' 
ত্র্যাহিক, চাতুরাহিক, পাঞ্চাহিক, পাক্ষিক 
ও মাসিক প্রভৃতি, সর্ববিধ জর 
নিবারিত হয় । 

উল্লিখিত ওষধ, ও নিয়ম সমূহ দ্বার! 
ক্রমশঃ দোষের প্রাবল্য কমিয়া আমিতে 
থাকে । কোন কোন জর এই অবস্থায় 
বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়া! একটা নির্দিষ্ট সময়ে 
প্রকাশ পাইতে থাকে । কোন জর 
বিচ্ছেদ না' হইয়া ক্রমশঃ কমিয়া একে- 
বারে নিবৃত্ত হইয়া খায়। আশা ব 
আশিঙ্কা! উভয়েই তুল্য, পরস্থ ইহার 
নির্কিরাম অবস্থাই আমাদের শুভ বলিয়। 
বোধ হয় । প্রথমোক্ত অবস্থায় প্রায়শঃই 
জ্বরের সময় কিঞ্চিৎ দোষেরা প্রকোপ 
পরিলক্ষিত হয়, জরত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে 
উহারও শমত। হইস়্া যাঁয়।, এই অবস্থায় 
জরকাঁলীন মহালঙ্মী বিলাস, কন্ত,রী 
ভৈরব বা স্বর্ণসিন্দুরাি প্রদান করিয়া 
বিরামকালে জ্রদ্ব ওষধ কা পাঁচন 
ব্যবস্থা করিতে হয়। দোঁষের শমতা” 
হইয়াছে, অল্প জর আছে, ঈদৃশ অবস্থায় 
জরম্ব ওধধ ও পাঁচন প্রদান কর! 
আবশ্তক | তজ্জন্য নিয়ে কয়েকটা পরী- 
ক্ষিত পাচনের তালিকা দেওয়া গেল। 

চির জ্বরে বাত কফোন্বণে বা 

ব্রিদৌৰজে বা দশমূল মিশত। 

কিরাত তিক্তাদদি গণঃ প্রযোজাঃ। 

শুদ্ধার্থিনে বা ত্রিবৃতাদি মিশর; ॥ 

চতুর্দশাঙ্গ ক্কাথ-__পুর্বোল্লিখিত দশ- 
মূল এবং চিরাতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শী 
এই চতুর্দশ দ্রব্যের সমভাগে মিলিত 
২ তোল ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া 
৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়! অল্প 
উষ্ণ অবস্থায় পান করিবে । একবারে 


পান করা কঠিন বাঁরোগী অতিশয় ছুর্ধগ 
হইলে অর্ধ মাত্রায় ছুইবার পান করিবে । 
এই ক্কাথ ২ তোলা মহ সৌভাগা বটা 
বা বিষম জরাধিকারোক্ত বুহৎ সর্বজর- 
হর লৌহ কিম্বা বিষম জরাস্তক 'লৌহ 
সেবনে অত্যাশ্র্যা ফল হইতে দেখা 
গিয়া থাকে । এই করায় বহুকাল 
ব্যাপী জর, ৰাতশ্রেক্ম প্রধান জর ও 
সামিপাভিক জরের প্রসিদ্ধ মহৌষধ । 
শুদ্ধি অর্থাৎ ভেদের প্রয়োজন হইলে 
ইহার সহিত বিবেচনা পুর্ববক %০ হইতে 
২ আন। মাত্রায় ত্রিবুৎ (তেউড়ী ) চূর্থ 
'মিশিত করিয়া দিতে হয়। কাথ ছাকিয়া 
চূর্ণ প্রক্ষেপ দিতে হয়। এতত্রিন্ন কটু 
ফলাদি ও কারব্যাদি প্রভৃতি কাথও 
বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে 
গপরে | 
নিপ্রোপেত মভিম্য।স শ্ষীণং বিদ্াাদ্ধাতীজসম্‌। 
সন্গিপাতে প্রকম্পন্তং প্রলপন্ভং ন বুংহয়েৎ 1 
তৃষ্ণা দাহাভিভূতেঘু নদদযাচ্ছীতলং জলম্‌। 
বাত-পিত্বোন্থণে চৈব স্বৃতং যে।জ্যং পুবাতনম্‌ ॥ 
অভাঙ্গাৎ শম্যত্যাস্ত সাক্পাতং সুদারুণম্‌। 
সন্নিপাত জরে কম্প, প্রলাপ, নিদ্রা- 
বির্ভাব ও ওজঃ পদার্থের নাশ হইলে, 
রোগীকে অভিন্ঠাস জরাক্রান্ত বলিয়! 
স্থির কর্রিবে। তাদৃশ অবস্থায় বৃংহণ 
অর্থাৎ ছুপ্ধাদি দ্রব্য আহার করিতে 
দেওয়া ডাক্তারি চিকিৎসায় আবগ্তক 
হইলেও আমাদের মতে সঙ্গত নহে, 
ইহাতে শীঘ্রই ঘোর অনিষ্ট ঘটিতে পারে । 
অতিশয় তৃষ্ণা ও দ্রাহাভিভূত ব্যক্তিকে 
কদাচ শীতল জল পান করিতে দিবে 
না। আমুর্ষেদ চিকিত্সায় অশ্রদ্ধার 
ইহাঁও একটী কারণ, লেমনেড্‌ বরফ 
ত্যাগ করিয়া কে বল আজকাল সহজে 


রবের । 


প৮৩ 


গরম জল খাইতে ইচ্ছা করে? তবে 
যখন নিকপায় হুইয়া পড়েন, তখন 
কাজেই শ্বীকার করিতে হয় । ধাতোন্বণ 
ও পিত্তোন্ণ সন্নিপাঁতে পুরাতন ত্বৃত 
মর্দন হিতকর। বাতোন্ধণ সািপাত 
জ্বরে মস্তকে বক্ষস্থলে ও হস্ত পদাদিতে 
পুরাতন ঘ্বৃত মদ্দন করিয়া সেক প্রদান 
করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। 

স্বেপোদগমে জ্বরে দেয় "চো ভৃষ্টকুলখজঃ 1) 


জ্বরের অধ সমধিক পরিমাণে ঘর; 
নির্ণত হইতে থাকিলে কুলখ কলার 
ভাজিয়া চুর্ণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিবে। 
ইহাতে ঘর নিবারণ হয়। অধিক পরি-, 
মাণে ঘর্ম নির্গত হইতে থাকিলে রোগী 
দুর্বল হইয়া পড়ে, সুতরাং ঘন্ নিবারণ 
করিতে চেষ্টা করিবে। 


সন্নিপাতঙ্বরস্তান্তে কর্ণমূলে সদাকণঃ | 
শোঁথঃ সংজায়তে তেন কশ্চিদেব প্রমুচাতে ॥ 


সন্নিপাত জর বিকারে প্রায়শই 
কর্ণমূলে শোথ জন্মিতে দেখা যায়, এ 
কর্ণমূল শৌথে অতি কম লোকই রক্ষা 
পাইয়া থাকে । ছুই একস্থলে জরের 
আরম্ত ও জবের মধ্য সময়েও শোথ 
অন্সিতে দেখা যায় । 

জ্ববা(দতে। বা জববম্ধাতো বা, 

জ্ববাস্তবো বা শ্রুতিমূল শোথ:। 

আ্মেণ সীধাঃ খলু কৃচ্ছা নাধা 

স্কতন্ত,সাধ্য; কথিতো। ভিষগৃতিঃ ॥ 

জ্বরের আদিতে শোথ হইলে সাধ্য, 
জরের মধ্যে হইলে কষ্টসাধ্য ও জপ্বের 
অন্তে শোঁথ হইলে অসাধ্য বলিয়! 
ভিষগ্গণ নির্দেশ করেন। বাস্তবিক 
কর্ণমূল শোথ কষ্টসাধ্য হইলেও আমর! 
উহাকে সর্বদাই অসাধ্য বলিয়া ব্যাখ্যা 


৪ ঠ 
্-বিজ্ঞান্ন এবং সমীরণ | | 
৮ 





করিতে পারি ন/। আমাদের আঁঘুর্ক্দ 
শাস্ত্রে উহার নানাবিধ চিকিৎসা লিখিত 
আছে। প্রথমতঃ জলৌকা দ্বারা ্ স্থানের 
রক্ত মোক্ষণ করা বিধেয়, কিন্ত এ কল্পটা 
| আমরাটি সাধারণের স্থুবিধা-জন্ষ মনে 
করিনা । জলৌক] দ্বারা রক্ত মোক্ষণ 
করিতে অধিকাংশ চিকিৎসকই কৃতকর্থী 
নহেন। জলোৌক1 ব্যবহারের অনেক- 
গুলি বিবেচ্য বিষয় আছে, অভীষ্ট সিদ্ধির 
& আন্তরায় বোধে এস্কলে উহা আমর! 
প্রকাশ করিতে পরিলাম না, ফলতঃ 
যিনি কখন জলৌকা ব্যবহার করেন 
নাই, কণমুল শোথে তাহার জলৌকা! 
প্রয়োগ বিধের নহে । পঞ্চতিক্ত ঘৃত ও 
ভ্রিফল।দি ঘ্ত প্রভৃতি পান কবিবার 
বাবস্থা আছে, কিন্তু উহাও নিরাপদ 
নহে। দ্বৃতপানে জ্বর বুদ্ধি বা পুনরাগত 
হইতে পারে, সুতরাং এ কল্পটী বিশেষ 
বিবেচনা সাপেক্ষ । 

বাত শ্রেম্স-নাশক প্রলেপ ও কবল- 
গ্রহ ইহাতে বিশেষ হিতকর। কুল 
কলায়, কট্ফল, শুঁঠ ও কৃষ্ণ জীর চূর্ণ 
সমভাবে অগ্রিশ্বিন্ন সিজপত্র রসে পেষণ 
করিয়া বারংবার স্থথোঞ্চ অবস্থায় প্রলেপ 
দিবে 1 গেরিমাটী, ষবক্ষার (কেহ 
বলেন পাঙ্গীলবণ ), শুঠ, বচ ও কট্ফল 
পূমভাগে কাঞ্িকদ্বারা উত্তমরূপ পেষণ 
করিয়া স্থখোষ্ণ প্রলেপ বারশ্বার প্রদান 
করিবে। ২।৩ বার প্রলেপ দেঁউয়ার 
পর গরম জল দ্বারা উহা! ধৌত করিয়! 
দিবে, নচেৎ প্রলেপ সমাক্রূপে শরীরে 
কার্ধ্য করিতে পাঁরেনাঁ। দ্শমূল বাটিয়া 
প্রলেপ দিলে শোথের বিশেষ উপকার 
হইতে দেখা যায়। দ্বিতীয় যোঁগটী 
ব্যবহার করিয়া আমরা! অনেক স্থলে 


আশাতীত ফল লাভ ক 


দেশে শোঁথ হইলে, টাঁবা লেবুর মূল, ৃ 
দেব দারু, ৩ঠ, চই ওত 
চিতামূল দমভাগে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ] 
যদ্দি কর্ণ. : 
মূল শৌথ কোন মতে বসিয়া না যায়, 
তবে উপযুক্ত অস্ত্র চিকিৎসক দ্বার! অস্ত্র | 
অধিকাংশ স্থলে : 


গণিয়ারি, 


সত্বর আরোগ্য হইয়া থাকে । 


প্রয়োগ করাইবে। 
আপনা হইতেই ফাটিয়া গিয়া থাকে, 
তথাপি অস্ত্র চিকিৎসার স্ুবিধ1! থাকিলে, 
তাহাই করাইবে। অনন্তর ক্ষত নাশক 
ওঁধধ ঘাবহার করিলেই সত্র কত 


নিবারাণ হইয়! যায় । ্.. 


সম্গিপাত জর অতি ভীষণ ব্যাধি । এই 
জর যখন কমিয়া আসিতে থাকে, তখন 
সাবধান হওয়া প্রয়োজন, কারণ, দেখিতে 
পাওমা যায় এই ব্যাধিতে অনেক রোগী 
চিরদিনের জন্য চক্ষু, কর্ণ বা হস্ত পদাদি 
ইন্িয়-শক্তি-বিহীন হইয়া যায় । কখনও 
কর্ণমূল বা কুচকী প্রভৃতি স্থানে শোথ 
হইয়! পুয় বক্তাদিরূপে শরীরের বিষবদ- 
নিষ্টজনক পদার্থ বহির্গত হইয়। যাঁয়। 
অপেক্ষাকৃত ইহাও ভাল! কুপিত বা, 
প্রভাবে যখন চক্ষু কর্ণ বিনষ্ট হ্ইয় 
যাইতে থাকে অথবা হস্ত পদাদি শুকা- 
ইয়া যাইতে থাকে তখন অন্য উপায় 
ত্যাগ করিয়া বাতব্যাধি অধিকারোক্ত 





শিপ শিলা 
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চিকিৎসা করিতে হয়। এই সমুদায় £ 


চিকিৎসা 
লিখিতে পারিলাম না। বাত ব্যাধিতে 
সবিশেষ দেখাইতে চেষ্টা করিব। দোষ 


সমুদয়ের হীন, মধ্য ও প্রবলতা এবং ; 


অঙ্গ-বৈক্লাীদ অবস্থা বিবেচনা করিয়া 
তত্তদ্ূপযোগণী উপায় অবলম্বন করিলে 
নফল ফলিবার সম্ভাবন1। 


বাহুলা ভয়ে আমরা এস্লে ; 


। 
| 
1 


প্রক্কতি, করণ, সংযোগ, রাশি, দেশ, 
কাল, উপযোগসংস্থা ও উপষোগকর্তী, 
আহার বিধি বিশেষের এই অষ্টবিধ আঁ- 
তন কল্পনা করা! হইয়া থাকে । ক্রমশঃ 
প্রত্যেকের লক্ষণ লিখিত হইতেছে । 
আহার বিধির প্ূথক্‌ পৃথক আঁযতন 
বিচাঁর কবিরা যাহা হিনকর তাহাই 
গ্রহণ করিবে। 

যে বস্ত যাদৃশ স্বভাঁবসম্পন্ন অর্গাৎ 
আহার ও উষধাদিব গুরুত্ব প্রতি 
( স্বাভাবিক শুণকে প্রকৃতি বল। যায়, 
 যথা-মুগ কলায়ের লঘুতা ৪ মাষ কল," 
ঘের শুরুতা, হরিণ মাংসের লগুতা ও 
শুকর মাংসের গুরুতা ইত্যাদি । স্বাভা- 
বিক দ্রবোর সংস্কারকে করণ বলা যাঁয়। 
সংযোগাদি ক্রিয়া দ্বারা গুণীভ্তবেব উত- 
পত্তির নাম সংস্কার । জল ও অগ্নির সন্গি 
কর্ষ, মন্ধন, দেশ ও কাঁল প্রভাব, ভাবনা, 
কালপ্রকর্ষ ও পাত্রাদির গুণাছসারে এ 
গুণাম্তরোত্পত্তি হইয়া থাঁকে | তোয়াগ্রি- 
সন্নিকর্ষে স্বধৌত ও পবিক্ষত তওলছার! 
যে অন্ন প্রস্ত হয়, তাহা অতিশর লঘ- 
পাঁক হইগ্সা থাকে, ইহাঁর অন্যথা হইলে 
হয় না। ইহাই তোষাগ্রি সন্নিকর্ষে গুণা 
স্তরোৎপত্তির দৃষ্টান্ত স্বল। গুকত্বাদি- 
গুণ বিশিষ্ট যে দধি ভক্ষণে শোথের উতৎ- 
পত্তি হয়, মন্নাদি ক্রিয়। দ্বারা এ দধি 
তক্রবপে পরিণত হইয়া শোথপ্ব হইযা 
থাকে । স্বান বিশেষে অবস্থিতি জঙন্ঠ ও 
গুণান্তবরের উৎপন্তি হয় যথা ভম্মরাশি 
মধ্যে কোন বস্ত স্থাপন করিলে তাহাতে 
বিভিন্ন গুণের উৎপত্তি হইয়া থাকে । 

সময়ের পরিমাণ অগ্গুস্ধারে অরিষ্রা- 
দিতে গুণীস্তরের উৎপত্তি হয়। কোন 
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টি. খিল তাই।তেও 
অন্য এরধী” উিকিজিন্িয়া থাকে, যেমন 
কোন ওধধ ত্রিফলার কাঁথ দ্বারা লৌহ- 
পাত্রে মাঁড়িয়া লেপন করিয়া রাখিলে 
কোন এক বিশেষ গুণের উৎপত্তি হয় 
উৎপলাদি স্গন্ধি পুষ্পের ভাঁণে অপর 
বস্ততে৪ স্থুঘাণ উৎপাদিত হয়, ইহাকে 
সৎস্গ জন্য গুণান্তরোঁৎপত্তি বলা যায়? 
পরস্পর নণযোঁগে পদার্থ লঘূদয়ে একরূপ 
গুণের উৎপন্তি হয়, ইহাকে সংযোগজ 
বলাহয়। মধু ও ক্তের সংষোপ এবং 
মত্শ্ঠ, মধু ও ছুগ্ধেব সংযোগ দ্বারা একটা 
বিশেষ গুণের উতৎ্পন্তি হয়। বাস্তবিক 
ইহার কোনটাই অনিষ্ট জনক নহে, কিন্ত 
উক্তর্নীপ সষোগে বিষবদনিষ্টকর হয়। 
রাশি শব্দের অর্থ সর্বগ্রহ ও পরিশ্রুহ। 
আহারীয়্ বস্ত্র সমুদয় অর্থাৎ শাক, অল্প ও 
দ্প্ধারদির একত্র পিগাকারে মাত্রা গ্রহ- 
ণের নাম সর্বগ্রহ, ইহা অনিষ্ট জনক । 
ক্ত দ্রব্য সমুদয়ের পৃথকভাবে পরিমাণ 
গ্রহ্ণকে পরিগ্রহ বলা হয়। এই প্রকার 
আহার শুভ ফল জনক । বস্ত সমু- 
দয়েব একত্র গ্রশ্ণকে সব্বগ্রহ, আর সব্ধ 
প্রকারে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রহণকে 
পবিগ্রাহ বলে। 
দেশ শব্দের অর্থ স্থান। উৎপত্তি ও 
অবস্থিতি স্থানান্ুসারে দ্রবা জমুদয়ে 
গুণান্তরের উৎপন্তি হয। স্থ(ন মাহা 
দ্রব্যগুণেরও পরিবর্তন হংয়া। থাকে । 
কাল নিত্যগ ও আবস্থিক ভেদে ছুই 
প্রকার। অয়ন ও খতু ভেদে যে কাল 
বৎস্রাঁদিরূপে পরিণত হয এবং খতু- 
স্বভাব জন্য শীতোষ্ণাদি যাহাতে অন্ু- 
ভূত হপ্ন, তাহাকে নিত্যগ বলা যাঁয়। 
রোগাডিভব অথবা বয়সাদি কৃত যে 
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চা 


'সাত্মা- 
সত্য ও অবস্থাগত বলাধিল বিব্চেন! 
করিয়া আহার করা কর্তব্য । আহান্বের 
পরিণাম অপেক্ষা করাকে উপধোগ সংস্থা 
বলাঁযায়, অর্থাৎ ভঙ্ষিত বস্ত জীর্ণ না 
হওয়া পর্যযস্ত অপেক্ষা করা। অনতি- 
জ্রত ও অনতি বিলশ্বিতাদি নিয়ম পৃর্বক 
যে ব্যক্তি আহার করে, তাহাকে উপ 
যোক্তা বলে। এইরূপ অষ্টবিধ আহার 
বিধি প্রিশেষের আয়তন জানিবে। ইহা! 
বাই শুভাঁশুভ ফলদাতা এবং পত্রম্পরোপ 
ফারক। মোহ বা প্রমাদ বশতঃ অহিত- 
৩ আঅস্তভ ফল-দীয়ক বস্তু আপাতি 
বাঁধে ব্যবহার করিবে না । বিশেষ 
টাকি কতিপয় আহার বিষধক নিয়ম 
লিখিত হইতেছে, উহ? কি সুস্থ, কি 
অসুস্থ, সকলের পক্ষেই হিতজনক । 
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উষ্ণ স্িপ্ধং মাত্র।বজীর্ণে বীষাবিকন্ধং উষ্ঠে 
দেশে ইট্টসর্ধবোপকরণং নাতিদ্রতশ 
বিলশ্বিতং ন জল্পন ন হসন তন্মনা 
আক্মীন ম'ভনমীন্ষায সম্যক ॥ 


নাতি 


ভুঞ্জীত 


পূর্বকৃত পরিমিত আহার সমাক্‌ 
জীর্ণ হইলে, অল্প উষ্ণ, স্সিপ্ধ, বীর্যযাবিরুদ্ধ, 
বস্ত আহার করিবে । আহার স্বানটী 
মনের প্রীতিকর হওয়া প্রয়োজন এবং 
আহারের উপকরণ সমুদয়ের সহিত 


' অনতিদ্রত ও অনভিবিলন্বিত তাবে 


আহার করা উচিত। আহারের সময় 
স্বীয় সামর্থ্য 'বিষয়ে লক্ষ্য রাখা অতীব 
প্রয়োজন । আহার কালে অন্য মনস্ক 
হওয়া, কথ। বল বা হাম্ত করা কোন 
মতে উচিত নহে। ক্রমশঃ প্রত্যেক 


| বিষয়ের উপকারিত। প্রদশিত হইতেছে | 





হিল ভুনা নিন্দিত 
্ীধ্য দীন কষিপ্রঞ্চ জর'ং গচ্ছতি, 
সপ শ্লেম্মাণঞ্চ  পরিশোধয়তি 
তশ্মাডুঞ্চ মম্ীয়াৎ। 
ঈবদুষ অবস্থায় ভোজন কবিবে। 
অল্প অল্প উষ্ণ অন্ন. সুত্বাত ও তৃপ্তি- 
কর হয়, এবং জঠরাগ্িকে বদ্ধিত করে, 
লীঘ্ধ পরিপাক হর, বায়ুর অনুলোমতা 
উত্পাদন করে, এবং কফ শুষ্ক করে, 
অতএব ঈষদুষ্তক অন্ন ভোজন মনুষ্য 
দিগের পক্ষে সর্বতোৌভাবে হিতকর। 
স্সিপ্ধ মম ্ীয়াৎলিকং হি ভুজ্যমানং বদতে 
ডু্জবাগ্রি মুদীবয়তি, ক্ষিপ্র" জখাং গচ্ছতি 
বাত মন্থু লোমঘর্তি দুটাকবেতি শবীবোপচযং 
ব্লাভিনুদ্ধি ধেোপজনয়তি বণপ্রসাদমপি চাভি 
নিব্বত্রধতি, তল্মাতৎ শ্্রি্ মন্্রীয়।ৎ। 
সিদ্ধ অন্ন ভোজন করিবে, যেহেতু 
শিপ্ধ অন্ন শ্বাচু ও তৃপ্তিজনক'। ক্ষিপ্ধান্ন- 
ভোজনে জঠবাগি প্রবুদ্ধ হয়, বায়ু অন্ধু- 
লোম ভাব প্রাপ্ত হয়, শরার দৃঢ় ও বলিষ্ঠ 
হয়, এবং বর্ণ উজ্জ্বল হয়, অতএব ভোজন 
বিষয়ে ্িপ্ধ অর্থ লেহ পদার্থ বিশিষ্ট 
ব্য সুপ্রশস্ত । 
মাত্রাবদশ্মীয়াৎ--মাত্রাবদ্ধি ভূত্তং বাত পিত 
কফানপ্রগাড়যদ্াযবেব বিবদ্ধযতত, কেবলং হৃখং 
সম্যক পক্কং বিড় তং গুদগন্তপযেতি ন চোম্মাণ 
মুপছস্তি অব/থব পনিপাক মোত। তশ্মাৎ মাত্রা 
বদশ্বীয়াৎ। ই 
মন্ুষ্গণ পরিমিত আহার করিবে । 
যে ব্যক্তি যাহা! আহার করিলে কোন 
কষ্ট হয় না, সহজে পরিপাক হয়, তাহাই 
তাহার মাতা বুঝিতে হইবে, অতএব 
সকলের মাত্রা সমান নহে, সেজন্য লিখিত 
আ"ছ-_“গাত্রা পুনরগ্নিবলাপেক্ষিণী” মাত্র 
অগ্রি, বল এবং দ্রব্যের গুরুলঘুতা। অন্থু- 
সারে প্রত্যেকের ও প্রতোক দ্রবোর ভিন্ন 



















টিকবিয়। তত্রস্থ উদ্মাকে 
নষ্ট কবেনা, বিনা ক্রেশে পরিপাক হষ 
এব* মলভাঁগ মলাশয়ে গমন কবে। 
স্ুতব[ং মন: ও শরীবেব শখজনক, অত- 
এব মাত্র পূর্বক আহাব কবিবে। 

জীর্ণে হশ্রীযাৎ-্ জীবে ভি ভুগ্ধানস্য পূর্বৃস্ত। 
হাবস্ত বদ অপরিণত মুত্তবেণহাববসেনোপ 
সজন সর্ববন দোষান প্রকোপধভ্াশ। জীে 
তু ভূঞ্ঠানস্ত শস্বানস্ত্েধু দেোষধণে চোদীণে 
জাভাযা" বৃডুক্ষায1” বিবাতষুচ আতনা মুখেষু 
চোদগাবে বিশুদ্ধে হদযে বিশুদ্ধে বাতানুলোম্যে 
বিশ্বষ্টেমু চ. বাতমুত্রপুবীষবেগেষু জীণমভাৰ 
হত ম্হাব্জ্ত" সর্বশবীবধাতুন প্রদূষযদ। যুবে 
বাভিবদ্দষতি কেবল" | তক্মাজ্জ 0 হশ্বীষাৎ। 

পূর্বরুত আহাব উন্তমপে জীর্ণ 
হইলে পুনর্ধাব আহাব কনিবে। কাবণ 
ভূক্ত দ্রব্য সমাক্‌ জাণ না হইতে আহাৰ 
কবিলে, পুর্ঝ ব্ুক্ত বস্তজাত অপবিপক্ক 
বস পবক্ষণকৃত আহাবাষ বসেব সঠিত 
মিলিত ও দূষিত ভয এব বাত পিন্বাদি 
সমস্ত দোঁষকে শালই প্রকুপিত কবে 
এবং বাঁতাশি কুপিত হইয়া বিবি 
পীডা উৎপাদন কবে । পুব্বকৃত আহাৰ 
জীর্ণ হইলে নে ব্যক্তি আহাব কবে, 
তাহার বাত পিস্তাদি দোষ স্বস্থানে অব- 
স্বিত হয়, জঠরাগ্ি উদ্দীপ্ত হম এব* উত্তম 
ক্ষুধা জন্মে। স্রোতঃ পথেব সমুদয় মুখ 
বিকপিত হয। বিশুদ্ধ উদ্‌্গাব উঠিতে 
থাকে । হৃদয় পবিষ্কৃত হয়, বাধুব অনু 
লোমতা জন্মে এবং যথাকালে নিরুদ্‌বেগে 
মৃর পুবীধাদি নির্গত হয, অতএব উল্লি- 
খিত লক্ষণ সমুদয উপস্থিত হইলে আহাৰ 
সমাক্‌ জীণ হইযাছে স্থির কবিবে। 
এইরূপ জীর্ণাবস্থায আহার কবিলে 


টি বি কে বি 





সুতরাং পুষ্্কৃত আহার জীর্ণ হ 
সকলের আহাঁব কব! বিধেয় | 

বীষ (বিকদ্ধমন্্ীবাৎ-অবিকদ্ধ বীর্ধ্য 
ন বিব্ধবীযাহাথজৈ ধিকারৈ বয় মুপ » 
তম্মদ বাধ)াবিকদ্ধ মন্্রীষাৎ। 

বীাঃ নে থে বস্ত অবিরুদ্ধ, ও 

ভোজন কবিনে, কাবণ যে ব্যক্তি বি 
বার্ধা দ্য ভোজন কবেন না»তাং 
বিকগ্বীর্ধা পদার্থ ভোজন জঙ্দিতি বু 
পীড়া ভোগ কবিতে হয় না। অ 
বীর্যাবিকদ্ধ ব্য ভোজন করাই,ব্ 
ব্যক্তিখ কর্তব্য । 

ইপ্ঠে দেশে হশ্সীযাৎ-ইষ্টে হি দেশে 
নানিষ্ভদশজৈ মনোবিঘাতকরৈ ভাখৈ অং 
ঘ্ভ” গ্রাপ্নাতি | ভথোচ্ছ সার্বাপ কবণৈ 
দিষ্টে দশে তথ্্টসর্দ্বোপক বণধশম্বীয়াৎ। 






মনোবম স্থানে ভোজন কবি 
মনোবম স্থানে ভোজন কবিলে, মং 
বিঘাত কন অর্থাৎ মনেব প্রীতি জা 
গীডা কনক আক্রান্ত হইতে হয় 
এইকপ অভিলধষিত উপকব্ণেব স 
ভোজন ন! কবিলেও এপ মান 
পীডাদি হইব। থাকে, অতএব বাঞ্চিত 
কবণেব সহিত মনোমত স্থানে ভে 
কবিবে। 

নাতি দ্রুত মন্্রীয়াৎ-অতিদ্রতং হি ভু 
উতক্সেহন মবসদনং ভোজনগ্তাপ্রতিষ্ঠানং ভোড 
দোষ সাঁদগুণ্য।পলধ্বিশ্চ ননিযতা 1 তম্মান্ন 
দ্রুত মনীযাৎ। 

অতিশষ শীঘ্র ভোজন করিবে 1 
অতিশয় দ্রুত ভোজন কবিলে ভুক্ত ব 
উদ্ধগামী হয ও শবীরে অবসন্নতা। উপস্থি, 
হয়। ভুক্ত বস্ত সমাক্রূপে স্বস্থাত 









ৰ অর্থা & € র্‌ পে মার্ধি-পতন 


বকরিতে পারা যাঁয় না, স্থতরাং 
ভাঁজন কর! উচিত নহে । 


ত বিলম্বিত মন্ীবাৎ_অতি বিলম্বিত 
[নো ন তৃপ্তি মধিগচ্ছতি, বহু ভুংক্তে শীহী 
আহারজাতং বিষমপাকঞ্চ ভবতি, তণ্ম। 
ধলন্বিত মন্ীয়ৎ। 


মতিশয় ধীরে ধীরে ভোজন কবিবে 
ধীরে ধীরে ভোজন করে, 
রা ' আহার কবিম্া তৃপ্তিলাভ 
তে পারে না, ক্রমশঃ অধিক ভোজন 
" ফেলে, ভোজ্য বস্ত শীতল হইব! 
ন্ুতরাং পাচকাপগ্রির বৈষম্য উপ- 
'য়, অতএব অতিশয় ধীরে ধীরে 
দন করাও সঙ্গত নহে। 
জল্পন্নহসন্‌ তন্মন! ভূঞ্ীত-_-জলতে! হসতে! 
নসে। বা ভুগ্তানস্ত ত এব হি দোষ| ভবাস্ত 
[তিজ্রত মশ্বতঃ। তন্মাদজল্পন্হসন্‌ তন্মন। 
ত। 
নিবিষ্ট চিন্তে কথা না বলিয়া হান্ত 
₹পিয়। ভোজন করিবে, নচেৎ উল্লিখিত 
চক্রুত-ভোজন-জনিত দোষ প্রাপ্ু 
ত হয়, সুতরাং আহার কবিতে 
য়! অন্যমনস্ক হইবে না, কথা বলিবে 
কন্ব। হাস্ত করিবে না। 
ঝ্মমন মভিসমীক্ষা ভুগ্তীত সম্যক--ইদং 
[শেতে, ইদ্বং নোপশেতে ইতি বিদিতং 
স্ঞাত্মন; আত্মনান্স্যং ভবতি, তম্মাদাক্সানমভি 
বীক্ষ্য তু্লীত সম্যগিতি। 


আপনার হিতাহিত বিবেচনা করিয়া 
ভাজন করিবে অর্থাৎ ইহা আমার পক্ষে 
টপকারক, ইহ! আমার অপকারক, 
ত্যার্দি বিবেচনা করিয়! ভোজন করিলে 





শা শশী শি পন্পা শিপ শপ শশা শশী শ্াীপ্পপাপিশীশীশিশিীপশিটাশীশিশীটীপাশ্পিশীী শিট তি 


সাক্ত্য বিচারের 
উচিত। ১১১২ 

উল্লিখিত নিয়ম সকলের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিলে চিরকাল অসুখ স্বচ্ছন্দে জীবন 
যাত্রা নির্বাহ করিতে পারা যায় । আঁহা- 
বের প্রতি ঘত্ব থাকিলে যে, শরীর সুস্থ 
থাকে, এ বিষব বিশেব কবিয়া কাহাঁকেও 
বুঝাইতে হইবে না। আহার না করিলে 
জীব কখনই জীবিত থাকিতে পাঁবে না, 
কিন্তু আবাঁব অনিঘমিত আহারেই 
জীবের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । (“প্রীণ।ঃ 
প্রাণভূতা মন্নং তদযুক্ত্যা হিনস্ত্যস্ুন্” ) 
আঁঙাঁব বিষষক নিয়মাদি পালন করা 
সর্বতো ভাবে কর্তব্য কিন্ত কাল গতিকে 
আমাদেব সকল বিষরেবই পরিবর্তন 
ঘটিতেছে এবং তজ্ঞন্তঠই আমাদের এই 
হুর্দশা। প্রক্কৃত কাবণ অন্থ্সন্ধানে যত 
নাই, পরেব মুখে যাহা শুনি তাহাইস্ঞ্রব 
বিশ্বাস। স্থবীনের দোষ জল বাধুর দোষ 
প্রভৃতি কতকগুলি বাহা বিষয় লইয়া 
আমরা বৃগ' আড়ম্বর করি। বাস্তবিক 
যাহ! আমদের ইচ্ছাদীন, সহজে সম্পন্ 
হইতে পাত্রে, এবং যাহাতে চিরকাল রোগ 
ভোগ করিতে হয় না, সে বিষয়ে লক্ষ্য 
নাই। সাধারণতঃ কিছু কিছু বুঝিলে 
বিশেষ মনেনযাঁগ করিতে ইচ্ছা হয় না। 
পক্ষান্তরে আমাদের অনভিজ্ঞতাই ইহার 
কারণ। একটী বিষষের দৌবগুণ 
বিশেবকপে জানা ন! থাকিলে এ বিষয়ে 
লোকের যত্ব হয় না। জানা থাকিলে 
হয়ত অনেক সময় অনেকে সুনিযম 
প্রতিপালনে যত্ববান্‌ হইতেও পারেন, 
স্ৃতরাঁং ক্রমশঃ আমাদের কর্তব্যা- 
কর্তব্য বিষয় গুলি প্রকাশ করিতে 
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৫ রন টন্দিনানী বর ্ ৫০ না, ২০ 
৯ -ত্রিবিধং কুক্ষো স্থাপয়েদবনষাপাঁংশমা হাবস্তা 


সালিশ 





হাঁরমুপয়ুগ্লানঃ | হইয়াছে, কিন্ত '্বামর1 উহাদিগকে স্বীক্ 
আহার করিবার ক্ষয় বিকেচনা : ইষ্টানিষ্টজ্ঞানবিষক্ে পণ্ড অপেক্ষাও 
পূর্বক কুঁক্ষিকে তিনভাগ করিবে অর্থাৎ | ৰিন্দা করি, কারণ পণুরাও স্বীয় শুক্তি 


অন্ুনারে ভোজন কর? যাহা হউক 

আমাদের 'িজ্ঞান্ত-__ মুহূর্ত কালস্থান্সি- 1 
স্ষ্চের জন্য বন্ধ রেশ ভোগ বা চিরস্খে 
জলাঞ্জলি দে ওয়! কি বুদ্ধিমানের কর্তবীঃ$ | 


অনাপ্তবস্তঃ গশুবদ ভুগতে যেহপ্রমাণতঃ (৫৭ নি. 


উদবের অবকাশকে তিন ভাগে বিভক্ত 


তদ্যঘৈকং অবকাশাশং মুর্তানা মাহার- 
বিকার!ণা মেকং দ্রবণা মেকং পুনর্ব(ত পিত্ব- 
শ্লেম্মণাম্‌। 


এ তিন অংশের এক অংশ মুত্ত অর্থাৎ 
কঠিন (চঝ্ধ্য) খাগ্ঘ বস্তু দ্বারা পুরণ 
করিবে এবং এক অংশ দ্রব অর্থাৎ দুগ্ধ 


& জলাঁদ লেহ পেয় তরল পদাথ দ্বারা 
|. পুরণ করিবে এবং অপব এক অংশ 


বাত পিত্ত শ্রেম্সার সঞ্চারের জন্য শুন্য 
রাখিবে, এতাবতা স্থির করিতে হইবে 
যে, যে ব্যক্তি যত আহার করিতে 
পারে, তাহা! অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম 
করিয়া আহার করিবে । বাস্তবিক 
দেখ] যায় অধিক মাত্রায় আহার করিলে 
আহারে পরক্ষণে একক্প যন্ত্রণা বিশেষ 
হইয়া দাড়ায় কিন্তু কিছু কম করিয়! 
আহার করিলে আর এ যন্ত্রণা ভোগ 
করিতে হয় না। আহার বিষয়ক নিয়- 
মটা আমাদের প্রায়শঃই স্থির থাকে না। 
ষে দিন বেশী কিম্বা ভাল উপকরণ থাকে, 
সে দিন সম্ভবতঃ অধিক মাত্রীতেই আহাব 
করা হয়, আর নিমন্ত্রণা্দি থাকলে ত 
কথাই নাই। জীবন থাক বাযাক সে 
বিষয়ে ভ্রক্ষেপ নাই, সন্দেস রস গোল! 
একটীও পড়িয়া! না থাকে । 

এই দোষে আমর! অনেক সময় বিষম 
কষ্টে পতিত হুইস্কা' থাকি । ছুই এক স্থলে 


র 
| 
ৰ 
করিন্ে। | 
ূ 
ূ 


রোগানী কল্ত“তে মুল ম্ প্রাঞবস্তি হি টন, 

1২ শহিতান। মাগযে পুক্ষব প্ঠের 
হায় অপরিমিত তোঁজন করে, নিশ্ট্ধ 
সে ব্যক্তি রোগ সমূহের কারণতভৃত 
অজীণ রোগ প্রাপ্ত হয়। অজীর্ণ যে 
সমস্ত বৌগেরই কারণ, ইহা বোঁধ হয় 
সকলেরই জান! আছে কিন্ত কি উপায়ে 
অজীর্ণ জন্মে না, চিবকাল স্থুখে যাপন 
করা যায়, সেই সমুদায় প্রদর্শন জন্যই 
এ প্রবন্ধের অবতারণা । আশা ক্রি 
আহাঁববিধয়ে সতর্ক হইয়া পাঠক শারী- 
রিক ও মানসিক সুখে সুদীর্ঘকাল অতি- 
বাহিত করিবেন । 

তদ্‌ ভূষে| বিস্তরেণানুব্যাখ্যাস্যাম:--কুক্ষে- 
রপ্রগীডন মাহারেণ হৃদযস্যানববে!খঃ পার্্বয়ো- 
রবিপাটন মনতিগৌরব মুদরস্ত শ্রীণনমিক্ি- 
যাণাং ক্ষুংপিপাসোপরমহ স্থানাঁসন শয়ন গমনৌ- 
চ্ছাস প্রশ্বার্স হান্ত সংকথাস্থ চ সখ নুবৃত্তিঃ 
সায়ং প্রাতশ্চ হখেন পরিণমনং বলবর্ণোপচয়কর 
ত্বঞ্চেতি মার্তীবতে। লক্ষণ মাহারস্ত ভবতি। 


পরিমিত ভোজনের লক্ষণ বিস্তারিত- 
রূপে বলা যাইতেছে--তুক্ত বস্ত দ্বার! 
কুক্ষিত্র কোন রূপ পীড়া অর্থাৎ বস্ত্রণ। 
হয় না, হৃদয় পরিষ্কীর বলিয়া! রোধ ছয়, 


সী: ্ধ হয় ক্রি দা 


সবল হয়, ক্ষুধা ও পিপাসার শিবৃত্তি 
হয়, শয়ন, উপবেশন, গ্রমূন, শ্বাস প্রশ্বাস- 
নির্গমন এবং হাম্তার্দি করিতে কোন 
ক্লেশ হয় না, বার ও প্রাতঃকালে তুক্ত- 
বস্ত জীর্ণ হইয়া ক্ষুধা জন্মে এবং শরীরের 


বল, বর্ণ ও পুষ্টির বৃদ্ধি হয়। উল্লিখিত 
এই সমস্ত লক্ষণ যথামাত্রায় আহারের 
| গরিচাদ্ঘক। 
(' বলা যাইতেছে-- 


ঙ 
$৪ 


অতঃপন্ব অমাত্রীর বিষয় 


অমাত্র।বন্বং পুনদ্বিবিধ মাচঙ্ষতে-_হীনমধি 
কঞ্চ। তত্র হীন মাত্র ২।৭সাশিং এ) বণ 
পুয় ক্ষষকর মতৃপ্তিক* সুদাবর্তকর- ,€ধী মন। 
ঘুষ সনৌক্তন্তং সংন।ধুদ্ীক্রিয়েপঘাও কব” সাঙ্গ 
বিধমন মলঙ্জ্াবহ মশীতেশ্চ বাত বিকাবাণ। 
মায়তন মাচক্ষতে। 


অমাত্রায় আহার দুই প্রকার. হীন- 
মাত্রা ও অধিক মাত্রা । তন্মধ্যে হীন 
মাত্রার আহার করিলে বল, বর্ণ এবং 

শারীরিক বুদ্ধির ক্ষয় হইতে থাঁকে, 
আহারে তপ্তি জন্মে না, উদাবত্তরোগ 
জন্মে। হীনমাত্রার আহার অবৃষ্য, আয়ু 
হ্াসকর, শরীরের ওজোধাতুর ক্ষয়- 
কারক, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সামথ্যনাশক, 
বিমানস্থানোক্তত্বক্‌সারাদি সারবিধমনক, 
শ্রীত্রশকর এবং অধতি প্রকার বায়ু 
বিকারের কারণ হয়। অর্থাৎ হীন 
মাত্রায় আহার করিলে বাযুজনিত 
বিবিধ রোগ জন্মিতে পারে । 

অতিমাত্রং পুনঃ সর্ঘঘদোধ প্রকোপন মিচ্ছস্তি 
সর্ধাকুশলাত। 

অতি মাত্রায় আহার করিলে বাত 
পিত্তাদি সমস্ত দোষ কুপিত হয় এবং 
তজ্ন্ত সমস্ত পীড়াই জন্মিতে পাঁরে। 





মাশযগভা বাত পিত্ত গ্রেম্মাণোহভাবছারে ও 


২ 


ৰ মাত্রেণাতিপ্রগীড্যমানাঃ সর্ধ্রে যুগপৎ প্রকোপ 








এ পাপা শশা পাপী শা শশা টা ািপাশী াাশাাাাাশীগীক 


মাপদান্তে । 
কঠিন বস্ত দ্বারা উদর পুর্ণ করিয়া! 
বারংবার আকণ্ঠ পুর্ণ করিয়া জল পান 
করিলে আমাশয়স্থিত বাত পিত্ত কফ 
প্রপীডিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রকৃপিত হয়। 
তে প্রকুপিতা স্তমেবাহাররাশি মপরিণত 
মাবিষ্ঠা কুক্ষেকদেশ মন্বাশিতা বিষ্টস্তযস্তঃ পৃথক 
পৃথগ্‌ বিকারানতি নিবন্তয়স্তি অতিভোক্ত,৪। 
উল্লিখিত প্রকারে কুপিত বাত 
পিত্তাদি এ অতি মাত্রায়-ভূক্ত অপবি- | 
পক্ক বস্ককে আশ্রয় করিনা উহাকে 
কুক্ষিতে আবন্ধ করিয়া রাখে, উদ্ধ বা ঈ 
অধঃপথে নিঃস্যত হইতে দেয় না, এই- 
রূপে নানাবিধ পীড়া! উত্পাদন করে। 
তত্র বাতঃ গুলানাহাঙগমর্দ মুখশোধ মুচ্ছ! 
অ্রমাগ্রিবেষমা শিবাসংকোচনস্তম্তন।নি করোতি। 
বায়ু কুপিত হইয়া উদরে শুলবেদন।, 
আনাহ (মলমূত্রের আবদ্ধতা ), অঙ্গমর্দ 
(হাত পা কামড়ান ), যুখশোর, মৃচ্ছা, 
ভ্রম, পাচকাগ্সির বৈষম্য, শিরা সঙ্ষোচন, 
এবং স্তম্ভন (জড়তা) প্রভৃতি রোগের 
উৎপাদন করে। 
পিত্বং পুনজ্ব র মতীসার মস্তর্দাহং তৃষ্ণা] মদ- 
জম প্রলপনা নি! 


পিত্ত কুপিত হইয়া জর, অতীসাঁর, 
অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা], মন্তরতা, ভ্রম ও প্রলাপ 
প্রৃতির উৎপাদন করে। 

গ্নেম্মা তু ছর্দাবোচকাবিপাক শীতজ্বরালস্ত | 
গাত্র গৌরবাতিনিবৃরত্তিকরঃ সম্পদ্যতে । 

শ্রেম্মা গ্রকৃপিত হইয়া ছর্দি, অরোচক, 
অগ্নিমান্দ্য, শীত জর, আলম্ত এবং গাত্র 
গৌর্ব প্রভৃতি উত্পাদন কৰে। 












| মাম প্রদোষ্কর মিচছত্ি- অপপিক্ঠু ধলু গুরু ০ 
চি শীত এফ দি বিউ্ন্তি বিদাহাশচি বিকদ্ধান। 
| মকালে অন্বরগীনান! মুপস্েরঃ | টি কোং 
মোহের্ষচ্রী শোক লোভেীিকিদা ভয়োষ্টাতপ্ডেন 
মনসা বাঁ” ধমন্নপাম মুপযুজ্যতে, তদপ্যাঙ্গমেব 

। প্রদূষয়তি। র্ 
উল্লিখিত হীন ও অতি মাত্রায় আহার 
কঞিলেই যে আম অর্থাৎ অপক্ক বসের 
উৎপত্তি হয একপ নহে । গুরু, রূক্ষ, 
শীতল, শুষ্ক, বিদ্বেষজন ক, ঝিষ্টন্তি, বিদাহি, 
অণ্ুচি, সংযোগ-বিকদ্ধ ও অসময়ে ভুক্ত 
যে অন্পপান এবং কাম, ক্রোধ মোহ, 
ঈর্ধয, লজ্জা, শোক, লোভ, উদৃবেগ এব" 









অন্পপান, ইহারা আঁদিবোেই গতি 
করিয়া থাংক্ষে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই 
মুদায় দোষাক্ষহম আহার পরিত্যাগ 
স্বরিতে চেষ্টা করিবেন। 
মাত্রযপ্যভ্যবহৃতং পথ্যং*ুন্নং ন জীধ্যতি।.1 
চিন্তা শে।ক ভয় ক্রোধ ছু'খথকযা প্রজাগটরই » | 
|. চিন্তা, শোক, "ভয়, ক্রোধ ও ছুঃখ 
দ্বাবা আক্রান্তচিন্ত ব্যক্তির উপযুক্ত 
সানাধ ভক্ষিত ঠিতজনক অন্ন ও সম্যকৃ- 
| বূপে জীর্ণ হয় না অতএব সুবোধ ব্যক্তি 
ৃ 








&ঁ সমুদায় মানসিক উদ্দেগ ত্যাগ করিয়া 
সন্ত্-চিত্তে আহাৰ কাঁরিবেন। 





ভৈষজ্য-তন্ব ৷ 





মুক্তাবর্ধী। 
মুক্তবর্চাঃ ও রুদ্রা এই ছুইটী ইহার | ব্যবহৃত হইতে শুনা যায়। কেহ কেহ 


সংস্কত নাম। স্থবানভেদে ইহার বিবিধ 
গ্রচলিত নাম শুনিতে পাওয়া যায়। 
তন্মধ্যে মুক্তাবর্ধী নামটাই অধিকাংশ স্থলে 


মুক্তাঝুরী ও বলেন। এতত্তিন্ন বিড়াল- 
পাগল! বিড়ালকান্দান ও নারিকেলী 
শাক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামও শুনিতে 





সকলেই ইহ] জন্মে । অস্ভবৃতঃ পতিত উচ্চ- 


ভূমিস্েই অধিক পরিমাণে জন্মিম্া থাকে । 

গুণ_-বমনকারক, বিরেচক ও বাত” 
শ্লেশ্মনাশিক। কাস, শ্বাস, জর ও বিষ 
(রোগে ইহা প্রধুক্ত হইয়। থাকে । ইহার 
স্বূন পান করিলে বমনের সহিত অনেক 
শে 'নির্থত হইয়া যায়। শিশুদিগের 
পক্ষে ইহ! বিশেষ উপকারী । শিশুর 
কোষ্ঠ পরিফার না হইলে পুরাতন ঘ্বতের 
যহিত বাটির। গুহাদেশে প্রলেপ দিলে 
স্থন্দর মৃদু বিরেচন হয়। পুর্ণবয়স্ক 
ব্ক্তিদিগকে যখন আভ্যন্তরিক বিরে- 
চন প্রদান কর! যাঁষ না, তখন ইহার 
দ্বারা [বিরেচন করান হইয়া থাকে । 
পুরাতন ঘ্বতের সহিত ইহার পাতা 
বাটিম্বা ১টা বস্তি প্রস্তত করিবে । বন্ভিটী 


কনিষ্ঠাস্থলির অগ্রভাগের স্তর স্থুল ও” 


১ বা ১। অস্থলী দীর্ঘ এবং স্থুলাগ্র হওয়া 
আবশ্তক। অতপের গুহাদ্বারে পুরাতন দ্বৃত 
মর্দন কত্িরা এস্থানের ত্বক কোমল কবিবে 
ও প্র বগ্ভিটা কিঞ্চিৎ প্রবেশ করাইয়া 
কিছুক্ষণ রাখিলেই তরলভেদ হইয়া কোষ্ঠ 
পরিক্ষার হইয়। যার । বষ্তি প্রস্তুত কঠিন 


বোধ হইলে কয়েকটা পাতা লবণের ; 


সহিত অল্প রগড়াইয়া বত সংযোগে উক্ত 
রূপে গুহদ্বাবে প্রবেশ করাইলেও কাধ্য 
হইয়।! থাকে । মলত্যাগের বেগ উপস্থিত 
হইলেও কিছুকাল অপেক্ষা কর! প্রয়োজন, 


অল্প অল্প জর হয়, অন্ন আহার কবে, 
এনূপ বিষমজ্জরে ইহার শাক রন্ধন করিয়া! | 









খাওয়ার ব্যবস্থী করিয়। দেখা গিয়াছে যে, 
ইহাঁতে বিলক্ষণ কোষ্ঠ পরিষফার ও পীড়ার 
উপশম হয় । ফলতঃ ইহা বিবেচনা পূর্বক 
সেবন কর। আবশ্তক, যেন অধিক মাত্রার্ম 
বিরেচন না ছয় । মাত্রা সকলের পক্ষে 
সমান না হইলেও ইহার ১ হইতে 
১॥ তোলা পর্ধ্স্ত পত্রশাঁক সেবনেই যথেষ্ট 
হইতে পারে । 

ইহার আঁব একটী আশ্চর্য শক্তি 
দেখা যাঁয়। মুল সমেত একটী গাছ 
তুলিষা বিড়াঁলেন মন্মুখে ফেলিয়া রাখিলে, 
আগ্রনেব সহিত উহা চিবাইতে থাকে 
এবং ৫1৭১০ মিনিট এইরূপ চিবাইয়া 
বিড়াল উন্মন্তেব হ্যায় গড়াগড়ি করিতে 
থাকে ও ডাঁকিতে থাকে | ২১ ঘণ্টা 
পরে পুনরাষ প্রক্কতিস্থ হয়। আমাদের 
বোধ হৃষ, মুক্তাবধীতে মাদকত। শক্তি 
আছে, সে জন্যই এঁকপ ঘটনা হয়। 
সর্পদষ্ট রোগীকে ইহার পত্রের রস 1০ 
হইতে ॥* তোলা পর্য্যন্ত সেবন করাইলে 
বিশেষ ফল পাওয়া যার । ইহার মূল ১ 
বা ২ আন। ৩টী গোলমরিচের সহিত 
বাটিয়া স্বেন করাইলে বিশেষ উপ- 
কার হয়। বিষ ভক্ষণ করিলেও উল্লি- 
খিত ক্রিয়া দ্বার! উপকারের বিশেষ 
সম্ভাবনা । 
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বেদান্তবাদী যথার্থ বলিযাছেন, এ | একান্ত মনোহবণ কবে । তাহাবা জানে, 
| সংসার মায়াময় । মাঁামর ভিন্দুব সপ্সাব  কন্তা ভপিন বাদে পবগ্রহে যাইবে, তাই 
"ও পরিবারমণ্ডলী। যে পবিবাবপতি | সে তত মামাবিনী হয। 

| সঙ্গীর পাতিযাঁছেন, চাবিদিকেই তাহার হিন্দু সংসাৰ যেমন মাঁধামধ তেমনি 
মাষা-পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, পুল | ধন্মমধ। সেকালে আর্যোবা গৃহী হই- 
কলত্্র, সকলই মাঁষাঁমষ । বৃদ্ধ পিতাকে | তেন, কেবল ধম্মস।ধনাঁব জন্য । উহাদের 
হিন্দু চক্ষুব অন্তরাঁল কশিতে পাবেন না, | গৃহ অতিথিব আশ্রঘ, শুক্জনেব সেবা 
মাতাব মধুর বাকা শানলে তাহাব জদয়- | স্থান, দেখতাৰ অচ্চনালষ এবং ধর্দের 
জুড়াইয়া যাঁয়। হিন্দুর জাষা তাহার | কম্মক্ষেত্র । সেকালে ব্রহ্মচারী সংসাবা- 
প্রাণসম৷ প্রিষতমা । সবাই তাহার জদঘ | শ্রমে প্রবেশ করিতেন কেবল ধর্মভাবের 
বন্ধনে গ্রথিত--পিতাঁমাতা ভক্তি ও ; পবিণতি সাধন কবিবাব নিমিশ। গুহ- 
প্রেমে গ্রথিত, জায়া প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ । ; ধামে ধর্দাভাবেব সমাক্‌ পবিপাক না হইলে 
ধাহারা শ্নেহস্থত্রে গ্রথিত সেই পুক্রগণ সংসারী তৃতীয় আশ্রমে যাইবার উপ- 
মায়ার পুত্তলী। হিন্দুর পুত্র স্লেহবসে মাথা, ৷ যোগী হইতেন না। সংসারের কর্মক্ষেত্র 
কিন্তু পুত্র অপেক্ষা কন্তা বুঝি সব্বাপেক্ষা | স্বগের দ্বাবস্বরূপ ছিল । হিন্দুমতে সংসার- 
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মায়াবিনী । পুজ পালনীয়, শাসনীষ; : ধর্মে পবিণত না হইলে স্বধাম হইতে 
- কম্তা কেবল পানীয় শিক্ষণীয় উভয়েই । ; পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। তাই সেকালে 
পুজ অপেক্ষ। কন্তার হৃদয আরও কোমল। | হিন্দুব গৃহ দেবতার অধিষ্ঠান-ভূমি ছিল। 

সেই কোমল হৃদয়ে কন্তা শিশুকালে জনক গৃহী কি করিতেন ? তিনি পরিবার 
জননীকে একেবারে মোহিত করিয়া | মধ্যে মায়ায় পবিবুত হইয়া কি চিরকাল 
রাখে । কগ্ার আচরণ, ব্যবহার তাহাদের থাকিতেন? তিনি জানিতেন গৃহ্পুর 





২  চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ'। 


তাহার গন্তব্য স্থলে যাইবার 

তাহার যাইবার স্বান মায়াময় গৃহের 
অনেক দূরে । সেই স্থানে যাইবার জন্ত 
তিনি গৃহধামে প্রস্তত হইতেন। যে মাক়ায় 
পুত্র পরিবারগণ আবদ্ধ, সেই মায়াকে 
তিনি সংসার হইতে অপনীত করিয়। ক্রমে 
ক্রমে ঈশ্বরে নিয়োজিত করিতেন । তিনি 
পিতৃভক্তিতে সর্ধপালন-কর্ভতীকে সর্ক্বো- 
পরি পিতৃরূপে দেখিতেন । জননীর উপর্‌ 
বিশ্বজননীকে পূজা করিতেন। তদ- 
পেক্ষা আরও নিকট ভাবের অধিকারী 
হইলে, যশোদা যেরূপ ব্রজছুলালকে এক- 
বারও চক্ষুহারা করিতে পারিতেন না 
তদ্রুপ নিকট-ভাবে ইষ্টদেবকে তিনি 
পুজ্রবৎ দেখিতেন। পুক্তরবাত্সল্য তখন 
ঈশ্বরে গিয়া স্থাপিত হইত । যে স্সেহে 
লোকে পুক্রকে ভালবাসে, সেই স্নেতে 
আর্ধযখখষি ঈশ্বরকে ভালবাসিতেন। 
তাহার ভালবাসা তদপেক্ষীও ঘনতর 
হইত। যে বাৎসল্া কন্তাতে স্থাপিত, 
সেই বাৎসল্য রসে নিমগ্ন হইয়া খষি 
ঈশ্বরকে আরও ঘনিষ্ট ভাবে দেখিতেন। 
তখন তাঁহার যশোঁদার ভাব গিয়া মেন- 
কার বাৎ্সল্যোদয় হইয়।ছে। যে বাঁ 
সল্যোদয়ে পাষাণীও গলিয়া যায়, সেই 
বাথসল্যে খষি ইঠষ্টদেবকে হ্ৃদয়-পুরী 
মধ্যে স্থাপিত করিতেন। তাহাকে 
যোড়শোপচারে পূজা করিতেন, ক্ষীর 
ননী খাওয়াইতেন, আদরে হৃদয়ে বসাই- 
তেন, এবং তাহাকে সর্বস্ব দিয়াঁও যেন 
তৃপ্ত হইতেন না । মাতা যেমন পুলকেও 
লুকাইয়৷ কন্যার ম্নেহ-পাঁশে বদ্ধ হইয়া 
তাহাৰ তৃপ্তযর্থ নিজ গোপনীয় সমস্ত 
ধন বিতরণ করেন, আর্ধ্যঞ্ষি তেমনই 
ভাঁবে ঈশ্বরকে হৃদয় থুলিয়া সমস্ত 
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পথ মাত্র । ভাবাসা অর্পণ করিতেন | 





-শ্বশুরালয়ে লইয়! 





এই ভাল- 
বাসাভার্ব আগমনীতে প্রকটিন | 

কন্তার প্রতি মাতার যতদূর -ছেদয়ের 
টান, ততদূর টানে পুর্বতন ঈশ্বরপরায়ণ 
আর্ধাগণ ব্রঙ্গান্ুরাগী ছিলেন। সাঞ্গিক্ষ 
বাৎসল্যরসে নিমগ্ন হইয়া দেবতাকে পুত্র- 
বত ন্বেহ, পুলবৎ কেন, মাতা যেমন 
কন্তাকে স্নেহ করেন ততই শ্নেহে দেব- 
তাকে হৃদয়-মন্দিরে অধিষ্টিত করিতেন । 
কিন্তু শুদ্ধ এই কথ! বলিলেই তাহাদের 
সান্বিক বাৎসল্যভাবের সম্যক পরিচয় 
হয় না । যদি বল, পুল্র অপেক্ষা কন্তার 
প্রতি মাতার অধিক টান কেন হয়? 
তাহার একটি কারণ এই, কন্ত1 সর্বদ] 
পরগৃহেই থাকেন। চক্ষের অন্তরালে 
থাকাতে কন্ঠাঁর জন্ত মাতা অধিকতর 
ব্যাকুলা। তিনি কন্ঠার নিমিত্ত যেন 
সতত অন্তমনস্কা। তিনি কন্তার অন্ত 
যখন তখন ভাবিতেছেন । সেই কাতর্‌- 
তায় তিনি মধো মধ্যে কন্তাকে নিজ 
পার্খে আনিয়। বিশেষরূপে যত্ব করেন। 
যাহাকে এতদিন যত্র করিতে পারেন 
নাই, তাহাকে পাইয়া মনের সাধে যত্ব 


করেন । সেই যত্বে কন্তা মাতার বিশেষ 
আপরিণী। কন্ত।রও হৃদর-ব্যথা উৎলিয়। 
উঠে। তিনি শ্বশুর গৃহের সমস্ত ছুঃখ 


ও কষ্ট মাতাকে জানান। ছুজনে এক 
সঙ্গে বসিরা অঞ্ুজলে চক্ষু ভাসাইয় 
দেন। তাহাতে তাহ।দের হদয়-ব্যথ। 
আরও বদ্ধিত হয়। কন্তা, মাতার আরও 
নিকটবিনী হন। আবার যখন মাতৃ- 
ক্রোড় হইতে ছিন্ন হইয়া সেই কন্তাকে 
যাঁওয়। হয়, তথন 
মাতার সমুদয় হৃদয়-বাথা উথলিয়। 
উঠে। সেই হ্ৃবদক্-ব্যথায় মাতা কাদেন, 





আর্গমনী | 
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ত্তাহার জন্দন দেখিয়া কন্যারও ক্রন্দন 
আইসে। এইরূপে কন্তাঁর গ্রতি মাতার 
টান চিরদিন বদ্ধিত হইতে থাকে । 
উমার প্রতি মেনকার টান তদ্রপ চির 
দিনের টান। তাহা চিরদিন বদ্ধিত 
হইয়াছে । ধাহাঁরা একান্ত ঈশ্বর-পরী- 
য়ণ, তাহাদের ব্রহ্গনিষ্ঠা তদ্রপ চিরদিন 
বদ্ধিত হইতে থাকে । একবার তাহা 
দের দয় হইতে ব্রহ্গ অন্তহিত হইলে 
তাহারা কাতর হন। আবার ব্রহ্গকে 
লাভ করিয়া দ্বিগুণতর ষত্ে তাহাকে 
হৃদ্যু-ক্ন্দবে স্থপ্ন কবেন্‌ । 

কিন্তু কন্তার প্রতি মাতার টান 
সর্ধস্থলে সমান প্রকাশিত হয় না। 
কন্যার অবস্থান্ুপারে তাহা প্রকটিত 
হয়। কন্যার অবস্থা ভাল হইলে মাতার 
টান কিছু কমে না, তাহা কেবল সকল 
সময়ে বাহা কাঁতরতায় তত প্রকাশিত 
হয় না। কিন্ত যে স্থলে কমার অবস্থা 
তত স্থখের নহে, সে স্থলে মাতার কাত- 
রতা দেখে কে? তাহার কাতরতা যেন 
দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়া বাহিরে দেখা দেয়। 
কন্ঠা রাজরাঁণী হইলে মাতার যে একে- 
বারে কাতরতা নাই এমত নহে, তবে 
তাহার হদয়-ব্থার অনেক দূর শান্তি 
হয়। কন্যা! রাঁজরাঁণী হইলে যে পরি- 
মাণে সেই ব্যথার শাস্তি হয়, কন্ঠ! ভিখ'- 
রিণী হইলে তাহার ততোধিক অশাস্তি 
ঘটে। কাতরতার আর ইয়ত্তা থাকে 
না। মাতা অহঃরহ অশ্রজলে ভাসিতে 
থাকেন । উমার জন্ত মেনকার কাতরতা 
ততদূর অশান্ত ছিল। দেই কাতরতায় 
পাষাণও গলিয়। গিয়াছিল। গিরিরাঁজ 
গলিয়া গিয্' উমাকে আনিলেন। ব্রঙ্গের 
জন্য মানবহৃদয়ের কাতরতা এইরূপ হওয়া 














৩) 


চাই। শবে ঈশ্বরপরায়ণতা ততদূর 
কাতর নহে, সে জশ্বরপরাঁয়ণতার " 
সম্যক পরিণতি হয় নাই। ব্রহ্গপরায়ণ 
ব্য 7 নিকটস্থ হইলে পাষগ্ডেরও ভক্তি 
সঞ্চাব হন চাই । তাহাতে পাঁষাঁণ 
হদয়ও গলিয়া যাওয়া চাই। এই 
রাগই প্রকৃত ঈশ্বরান্ুরাগ। এই রাগের 
ছবি আগমনীতে দেওয়া আছে। 

সেই বসন্তকালে বঙ্গবাসী দেবপরায়ণ 
একবার দুর্গাপূজার উৎসবে মাতিয়া- 
ছিলেন। পদে উৎসব মনে অনেকদিন 
জগ্রিত ছেেল। কিন্তু স্‌. উৎসবের 
তরগ্গ মনে মনে ক্রমে বিলীন হইতে 
লাগিল। তখন সান্তিক বঙ্গবাদীর 
হৃদয় দেববিরহে কাতর । তিনি ঈশ্বরের 
সমস্ত শক্তিবূপ একবার গ্রতাক্ষ প্রতীর় 
মান করিপ্বাছিলেন। তাহার অন্তরে বে 
ভগবৎ শর্তি জজ্ল্যমান, তাহা ভগ- 
বহীতে জীকিঘা ছিলেন; ঈশ্বরভক্কের 
অন্তরে থে প্রশ্বর্য, তাহ! লক্ষমীতে দিয়া 
ছিলেন; ভক্তের যে উজ্জল দিব্যজ্ঞান 
ও পবিব্রতা, তাহা সরম্বতীতে প্রতি- 
ফলিত করিয়াছিলেন ; ভক্ত-হৃদয়ের যে 
অদম্য বীরর্ব, যে বীরত্বে সমস্ত পাপা- 
সক্তিরূপ পাপানজুর বিজিত হয়, যে সংযম- 
বীরত্বে রিপুকুল বশীভূত হয়, ভক্ত 
হৃদয়ের পেই বীরত্ব, যাহা ভগবৎ 
শৃক্তিরই অঙ্গ, তাহা কাণ্তিকেয় মুস্তিতে 
মৃত্তিমান দেখিয়াছিলেন ; আর ততদূর 
বীরত্ব নহিলে কি যোগপিদ্ধি লাভ হয়? 
ভগবৎ-শর্তি-প্র হত সেই সিদ্ধি গণেশের 
প্রতিমার অগ্রিবৎ উজ্জ্বল দেখিয়াছিলেন, 
দেখিয়া তিনি বে ঈশ্বরকে সর্বদা হৃদয়ে 
প্রত্যক্ষ দেখেন, ধাহাকে কার্ষো, অন্ধু- 
ষ্ঠানে, ধ্যানে, ধারণায় হৃদয়ে মৃদ্তিমান 





৪ চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


করিয়াছেন, সেই দেবার্চনার উ*সবে 
তিনি একদ1 যেরূপ মত্ত হইঘ্ন।ছিলেন, 
তাহাকে পুক্রবৎ সশ্নেহর।গে কত যত্রের 
সহিত পুজা কবিয়াছিলেন, তাহা কি 
তিনি কখন ভুলিতে পারেন ? আঁবার 
বঙ্গীয় ভক্ত হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। ভক্ত 
সেই দেবমূর্তির স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন । 
মাতা যেরূপ পরগৃহবাসিনী কন্তার স্বপ্ন 
দেখেন, বঙ্গীয় ভক্ত সেইরূপ দেবন্বপ্ধে 
কাতর হইলেন। কেন তিনি এতদিন 
দেবতাকে দূরে বাখিয়াছিলেন ? আর 
কিতিনি ফেঈশরকে ধ্যানে আনিতে 
পারিবেন ? 

তিনি ঘে অনেক কষ্টে ভগবৎ 
শক্তিকে মুক্তিমতী কৰিয়াছিলেন। সে 
ধম তাহার মনে আছে যে সংষমে 
বিপু ও ইন্দ্রিরদমন হ্ইরাছিল। সেই 
অগ্নিতেজ তীহার্‌ স্মরণ হইল, ঘে অগ্থি- 
তেজে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, 
সেই তক্রজ্ঞান তাহার স্মরণ হইল যে 
তত্তৃজ্ঞানে তিনি পরম পবিত্রতা লাভ 
করিয়াছিলেন; সেই জদয়-পুর্ণত। তাহার 
স্মরণ হইল, যে পুর্ণতার তিনি সমস্ত 
ভগবৎ বিভূতি ও এশ্বধ্য প্রত্যক্ষ দেখিয়! 
ছিলেন ; এই সমস্ত স্মরণ করিয়া ভিনি 
সমগ্র ভগবৎ শক্তি হুদয়ে প্রত্যক্ষ দেখিতে 
লাগিলেন । এই কৈবল্যদায়িনী ভগবৎ 
শক্তিকে তিনি স্বপ্নে প্রতীয়মান দেখিতে 
লাগিলেন। অনেক দিনের বিরহে ভক্তি 
এইরূপে প্রকটিত হইল । বিরহে ভক্তি 
এইরূপ স্বপ্রময়ী হইয়া উঠে। কৃষ্ণবিরহে 
রাধিকা শতবৎসর ধরিয়া শ্ামস্বপ্পে 
জীবিত ছিলেন। যেনকাও স্বপ্নময়ী ভক্তি। 
বিশ্নহেই ভক্তিব প্রকৃত রূপ প্রকটিত হয়। 
তাই পরমভক্ত নারদ বলিয়াছেন ১-- 
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“তদর্পিতাখিলচারত।তদ্বিশ্মরণে 
পরমধ্যাকুলতেতি ।” 
নিজরৃত সমস্ত কর্ম তগবানে অর্পণ 
এবং তাহাকে বিস্বৃত হইলে যে চিত্তের 
একান্ত ব্যাকুলতা৷ জন্মে তাহারই গ্রাম 
তক্তি। 


বিরহেই অনুরাগের প্রকোপ । অনু- 
রাগের প্রকেপি মিলনের জন্য ৷ বিরহেই 
ভক্তির পরিপুষ্টি সাধন হ্য়। 

ভক্তের কাছে যেমন দেবতার আদর, 
তেমনি দেবতার কাছে ভক্তির আদর । 
ভক্তি যেমন ধেখতার প্রিয়, ততদূর প্রিয় 
আর কিছুই নাই। দেবী যে ভক্তের 
নিকট বসস্তোৎসবে উদয় হইয়াছিলেন, 
তাহার ভক্তি ছয় মাস পরে আরও বদ্ধিত 
হইয়াছে । বদ্ধিতা ভক্তির নিকট চির 
যৌবন! উম। তাই কন্তাঁভাব ধরিলেন। 
সন্তান বুদ্ধ হইলে মাতা যেমন কন্যাস্থা- 
নীয় হয়েন, বৃদ্ধা ভক্তির নিকট, উম! 
সেইরূপ কন্ঠাভাবে আসিলেন। সন্তানের 
পালনীয়া মাতা, সন্তানকে যে ভাবে 
দেখেন, আজি উমা বৃদ্ধ ভক্তকে সেই 
ভাবে দেখিতেছেন। ভক্তও সেই জন্ত 
বাৎসল্যরসে দেবীকে গৃহে আনিতেছেন। 
একদিন মাতভক্তিতে উদ্বোধিত হইয়! 
ধাঁহাকে পুজা করিয়াছেন, আজি কন্ত। 
বাৎসল্যে তাহাকে আদরে হৃদয়মন্দিতে 
আহ্বান করিতেছেন। এ আহ্বান 
অতি মধুর, সঙ্গীতের স্তায় মধুর। সেই 
মধুর সঙ্গীত রবে আগমনী ধ্বনিত হয়। 
আগমনী হৃদয়ের আহ্বান-গীত--(েবীকে 
ভক্তহৃদয় আহ্বান করিতেছে । দেবীও 
ভক্তের হৃদয়ে আকৃষ্ট হইয়াছেন। এই 
পরম্পর আকর্ষণের মিলন-ছবি ছুর্গোৎ- 
সব। আগমনী সেই আকর্ষণ শক্তি । 





আগমনী । ৫ 


বোধনে ভক্তির উদয়, প্রতিষ্ঠা ও ঘট- 
স্থাপনা; আর মিলনের ফল দশভূজা 
প্রতিমা । ভক্তি-জগতে এমন এক সময় 
উপস্থিত হইয়াছিল, যখন ঠিক এইরূপই 
ঘটিয়াছিল। য'হা একদিন ঘটিয়াছিল, 
অগতে তাহা অমুল্য নিধি। নে অমূল্য 
নিধি কি জগৎ ভুলিতে পারে? তাই 
তাহ। প্রতিবৎসরে ভক্তির উচ্চ আদর্শ 
বলিয়! প্রতিষ্ঠা করে-_-পৃজা করে । বাস্ত- 
বিক এ আদর্শ প্রতিবৎসর নয়ন-ছৰি- 
রূপে জাগরূক রাখা আবশ্তক | এ আদর্শ 
ভক্তির দ্েবত্ব। দেবস্তবের পুজায় সত্ব 
গুণেরই গৌরব বুদ্ধি হয়। 

এই উদ্দেশেই কালিকাপুরাণ পৌরা- 
ণিক ভাষায় বলিতেছেন ;- 

“পুর্ববকালে সায়স্তুব মনুর অন্তরে দেবী 
ভগবতী, দেবগণের হিতের নিমিত্ত দশ- 
ভূজা রূপে প্রাছর্ডত হইয়াছিলেন এই 
রূপ ইতিবৃত্ত আছে। উহা মনুষ্যদিগের 
ত্রেতাধুগের আদিতে জগতের হিতের 
নিমিত্ত সংঘটিত হয়। পুর্ববকাঁলে যেরূপ 
ঘটিয়াছিল, প্রতিকল্পেই সেইরূপ ঘটিয়। 
থাকে । প্রতি কলেই দৈত্য দিগের 
নাশের নিমিত্ত দেবী স্বয়ং প্রবৃত্ত হন এবং 
রাবণ, রাক্ষস ও রাঁমও প্রত্তি কল্পে উৎ- 
পন্ন হন। প্রতিকল্পে এ উভয়ের সেইরূপ 
যুদ্ধ হয় এবং পূর্বের মত দেবতাদিগের 
সহিতও রামের সঙ্গ হয়। এই রূপ 
হাজার হাজার রাম এবং হাজার হাজার 
রাবণ পূর্বে হইয়া! গিয়াছে এবং ভবি- 
ফ্যতেও হইবে; ভূত ও ভবিষ্যতে দেবীরও 
এইরূপ প্রবৃত্তি হইবে । সকল দেবগণ 
কলে কলে দেবীক় পূজা ও স্বসৈন্তের 
নীরাজন করেন ; অতএব মনুষ্যদিগেরও 
যথাবিধি দেবীর পূজা করা উচিত ।” 


দেবী কে? এই দেবী-তত্ব ব্রহ্মবৈবর্ত | 
পুরাঁণে উক্ত হইয়াছে ১-- 

“একদা শ্রীকঞ্চ গোপরাঁজ নন্দকে বলি- 
তেছেন, দূর্গা আদিভূত! নারায়ণী শক্তি । 
আমার এ শক্তি কষ্টিস্থিতি প্রলয় কারিণী। 
আমার এ শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্গাদি দেবতা 
সকল বিশ্বসংসার জয় করেন। এর শক্তি 
হইতেই এই সংসারের উৎপত্তি। আঁমি 
জগতের সংহারের নিমিত্ত দেব দেব 
মহাদেবকে এ শক্তি গ্ুদান করিয়াছি । 
আমার এ শক্তি দয়া, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃপ্তি, 
তৃষ্তা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধুতি, তুষ্টি, পুষ্টি, ও 
লঙ্জীস্বরূপিণী । উনিই গোঁলকে রাধিকা, 
বৈকু্ে লক্ষ্মী, কৈলাসে সতী এবং 
হিমালয়ে পার্ধতী। উনিই সরস্বতী 
ও সাবিত্রী। বহ্ছিতে দাহিকা শক্তি, 
ভাসঙ্করে প্রভা শক্তি, পুর্ণচন্দ্রে শোভাশক্তি, 
জলে শৈত্য শক্তি, শস্তে প্রস্থতিশক্তি, 
ধরণীতে ধাঁরণাশক্তি, ব্রাঙ্মণে ত্রাহ্মণ্য 
শক্তি, দেবগণে দেবশক্তি, তপস্বীতে 
তপন্তাঁশক্তি, সকলই উনি । আমার 
শক্তি গৃহিগণের গৃহদেবতা, মুক্তের মুক্তি 
রূপা এবং সাঁংসারিকের মায়া । আমার 
ভক্তগণের মধ্যে উনিই ভক্তিদেবীরূপে 
বিরাজিত।। বাজার রাজলঙ্ষমী, বণিকের 
লভ্যরূপা, সংসার-সাগরোত্তরণে ছস্তর 
তারিণী বেদরূপা, শাস্ত্রে ব্যাধ্যা-বূপিণী, 
সাধুগণের সদ্দ্ধিরূপা, মেধাবীতে মেধা 
স্বরূপা, দাতৃগণে দানরূপা, ক্ষত্রিয়াদি 
বর্ণে বিপ্রভক্কিরূপা, সাধবী স্ত্রীতে পতি- 
ভক্তিরূপা, সকলই এ শক্তি। এক 
কথায় আমার হুর্গাশক্তি সর্বশক্তি 
স্বব্বপা।” 

এই বিশ্বব্রহ্গাণ্ডে যাহা সর্বশক্তির 
শক্তিরূপিণী তাহাই ভগবতী । এই শক্তির 
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প্রভাব উপলদ্ধি করিয়! যখন ভক্ত মস্তক 
অবনত করেন তখনই তাহার পুজা 
করেন। যখন সেই দেবশক্তিতে জীব 
অনুপ্রাণিত হন তখনই তাহার উদ্বোধন 
হয়। 
এক্ষণে রামতন্ব কিরূপ বেদে উক্ত 
হইয়াছে, তাহাই প্রকটিত হইতেছে। 
"রামশবে অদ্বৈত পরমাত্মীকেই বুঝায়, 
যোগিগণ অন্তে যাহাতে রমণ করেন, 
তিনিই রাম। 
“রমস্তে যোগিনোহস্তে ।” 
অন্য এ 3 
প্রণবের অকার জাগ্রদভিমাঁনী লক্ষ্মণ, 
উকার স্বপ্রাভিমানী শক্রত্ব, মকার সুষুক্ত্য- 
ভিমানী ভরত, রাম ব্রহ্গানন্দ স্বরূপ অদ্ধ- 
মাত্রাত্মক আর শ্রীরামের সান্গিধা বশতঃ 
জগতের আনন্দদায়িণী এবং জর্ধপ্রাণীর 
উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণীভূত 
সীতাঁকে মূল প্রকৃতিরূপা৷ জাঁনিবে। তিনিই 
বিন্দু। যখন সীতা প্রণবের সহিত 
অভেদ প্রাপ্ত হয়েন, তথন ক্রহ্গবাদিরা 
তাহাকে প্ররুতি বলেন। 
“অকারাক্ষরসম্ভতঃ সৌমিত্তি বিরিশ্বভাবনঃ। 
উকারাক্ষমসস্ত,তঃ শক্রদ্রত্তৈ জসাত্মকঃ ॥ 
প্রজ্জাজকস্ত ভরতে মকারাক্ষরসস্তবঃ | 
অর্ধমাত্রাত্রকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ ॥ 
প্রীরামসানিধ্য বশাজ্জগদানন্দদায়িনী | 
উৎপতি স্থিতিসংহারকরিণী সর্ববদেহিনাম্‌ ॥ 
সা সীত। ভবতি জ্ঞেয়। মূল প্রকৃতিসংজ্ঞিতা। 
প্রথবত্বাৎ প্রকৃতিরিতি বদপ্তি ব্রদ্মবাদিনঃ ॥” 
বামতাঁপনীয়োপন্ষিদঃ | 
বেদে যে যোগতত্ব প্রচারিত, রামা- 
সনণে তাহার কাব্য স্ষ্টি। যোগীর চিত্তা- 
বস্থাই দৈত্য দানব এবং রক্ষঃ পিশাচ। 
ফোগশাস্ত্রে দেখুন রক্ষঃ এবং দৈত্য 
হ্ানব কি?. 
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সহিত রামের মিলন হয়। 





“অন্তকরণকে চিত্ত কহে। ক্ষিপ্ত, মু, 
বিক্ষিপ্ূু, একাগ্র আর নিরুদ্ধ ভেদেচিত্তের 
অবস্থা পঞ্চবিধ। রজোগুণের উদ্রেক 
হওয়ায় যে অবস্থাতে চিত্ত অস্থির ইয়া 
স্থখ ছুঃখাদি জনক বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় 
সেই অবস্থাকে ক্ষিপ্তীবস্থা কহে । তাহাই 
দৈত্য দ্ানবাদির অবস্থা । যে অবস্থায় 
তমোগুণের উদ্রিক্ততাদি নিবন্ধন কর্তব্যা- 
কর্তব্য-বিচ"র-বিমুঢ় হইয়া ক্রোধাদ্রি বশতঃ 
চিত্ত সর্বদা বিরুদ্ধ কার্যে প্রবৃত্ত হয়, 
তাহাকে মুটাবস্থা কহে। সেই মুঢ়াবস্থাই 
রক্ষঃ পিশাসের অবস্থা । সত্বগুণের উদ্রেক 
হইলে চিন্ত ছুঃখকর বিষয় হইতে নিবৃত্ত 
হইয়া! সর্বদা সুখ সাধনে প্রবৃত্ত হয়। 
এীকালে চিত্তের বিক্ষিপ্াবস্থা জন্মে। 
এই অবস্থা দেবতাদিগের অবস্থা । সত্ব- 
গুণে বিশুদ্ধ হইলে চিত্তের একাগ্রতা ও 
নিরুদ্ধাবস্থা জন্মে |” ৯ 

এই রাঁক্ষদ ও পিশাচের অর্থে আমাদের 
শাস্ত্রে রাক্ষম ও পৈশাচিক বিবাহ শব্দ 
ব্যবহৃত হইয়াছে, বোধ হয়। 

স্থতরাঁং প্রতীত হইতেছে, যতদিন 
ইন্ড্রিয়গণ শাসিত না! হয়, ততদিন তমো- 
গুণের প্রাধান্য আছে। দশেক্দ্রিয়রূপী 
দশানন রাক্ষস । ইন্ট্রিয়লালসা সর্বগ্রাসী 
রাক্ষসবৎ। সেই বাঁক্ষস, প্রকৃতিরূপিণী 
সীতাকে দেবক্রোড় হইতে হরণ করে। 
সেই দেবত্বে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করাই 
রামায়ণ ও যোগ। পরমাত্ক্বগী জীব 
যখন রাক্ষল-বিজয়ী হয় তখন সীতার 
জীব এই 
বিজয়াকাজ্ষী হইয়া! একদা যোগমারা 
শক্তির আরাধনা করেন। যখনই সেই 
রূপ আরাধনা করেন, তখনই ছূর্গাপুজা 

*. জীজয়নারার়ণ তর্কপঞ্চানন। 








শিপ শপ 





হয়। ছূর্গাপূজা যোগশক্তির সাধনা । 
যোগসিদ্ধিরপ ফলাকাঁজ্জী হইয়া যোগী 
এই সাধনায় প্রবৃত্ত হন। সাঁধনাই 
সিদ্ধির কারণ। যে সিদ্ধির ফলাকাজ্জী 
হইয়া! যিনি তগবতীর আরাধনা করেন, 
ভগবতী ক্াহাকে সেই ফলই প্রদান 
করেন । কারণ, 

যাঁদৃশী ভাবন! যস্ত সিদ্ধিতবতি ভীঁদৃশী। 

যোগী সেই ফলাভিলষী হইয়া যখন 
যোগার হয়েন, তথনই তিনি শক্তিতে 
উদ্বোধিত হন। তাহাঁব চিত্তে যোগশক্তি 
সঞ্চারিত হয়। সেই শক্তিতে পূর্ণ হইয়া 
তানি যৌগ সাধনায় দূ বত হয়েন। এই 
উদ্বোধনই ছুর্গোৎসবের বোধন । 

গীতায় কথিত হইয়াছে ফলকামনায় 
যাহারা ঈশ্বরাধনা করেন, তাহারা! ফলই 
প্রাপ্ত হন। তাহাদের নিকট ঈশ্বর 
ফলদাতা মাত্র। ধাহাঁরা ফলাকাজ্কী 
হইব! ঈশ্বর পূজ! করেন, তাহারা আর 
ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারেন না, ফলই 
লাভ করেন । ধাঁহারা ঈশ্বরকে কামনা 
করেন, তাহার। ঈশ্বরকেই লাভ করেন । 
কিন্ধ ঈশ্বর-কামনা করিতে গেলে অন্ত 
সর্ধ-কামন। পরিত্যাগ করিতে হয় । তত- 
দূর ঈশ্বর-পরায়ণতা বড় লহঞ্জ কথা 
নহে। তাহ ঈশ্বরান্ুরাগের পরিপূর্ণতা । 
ঈশ্বরানুরাগ অত্যন্ত প্রবল না হইলে আর 
জীব সর্ধকাঁমন! পরিত্যাগী হইফ়া কেবল 
ঈশ্বরেরই অভিলাধী হইতে পারেন না। 
চিত্তের যখন এই অবস্থা ঘটে, যখন চিত্ত 
কেবল ঈশ্বরান্থরাগী হয, তখনই চিত্তের 
একমাত্র স্বপ্র ঈশ্বর । ঈশ্বর লাঁভেরু 
জন্য তখন চিত্ত একেবারে ব্যাকুল 
হইয়৷ পড়ে। সেইরূপ ব্যাকুলতা হয়, 
যেরূপ ব্যাকুলতায় গিরিবাণা গিব্িরাঁজকে 
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আগমনী । 


পা াশটশা শাপলা লাশিশীশিতট পিছ শপ 


গপাইয়়াছিলেন, যেরূপ ব্যাকুলতায় 
মহারাসে গোপীগণ অচেতন বৃক্ষকেও 
ব্লিয়াছিলেন, হে বৃক্ষ, কষ্চ কোথায় 
গেলেন বলিতে পার ? যাহা যাহ সম্মুখে 
দেখিয়াছিলেন তাহাকেই অধীরতার 
সহিত সেই প্রশ্ন বারম্বার করিয়াছিলেন । 
তাহাদের জ্ঞান ছিল না,কাহাকে তাহারা 
জিজ্ঞাসা করিতেছে । বাস্তবিক, অত্যন্ত 
ব্যাকুলতা হইলে চিত্তের ঠিকভাঁব এই 
রূপই ঘটিয়া থাকে । যখন চিন্ত এই 
অবস্তায় উপনীত হয়, তখনই তাহা 
গিরিরাণীর সুরে কাদিয়া উঠে। ঈশ্বর 
লাভের জন্ত কাঁদয়া পাগল হয়। 

আগমনীতে এই কাতরতা উচ্ছৃসিত। 
ঈশ্বরের জন্য চিন্তের এই কাতরতা 
কিসের সহিত তুলনা হয়? মাতৃভক্তি 
এ বাকুলতা নয়। বাৎসল্য বুঝি তাহার 
তুলনীয় । বহুদিন কৃষ্ণকে না দেখিয়া 
যশোদা ফেন্পপ কাতবা হইয়া প্রভাসে 
গিয়াছিলেন, সেই কাতরতা একদিন 
ঘোগীর ঈশ্বরলাভ জন্ত ব্যাকুলতার সহিত 
তুলনীয় হইতে পারে। আর তুলনীয় 
বহুকাল কন্তাহারা মাতার বাতৎসল্য। 
সে বাংসল্য উথলিয়া! উঠে । এক পল- 
কের বিরহ তাহ বুঝি আর সহা করিতে 
পারে না। 

“এনে দাও আমার উমীরে ৮ 

বলিয়। সে বাৎসল্য একেবারে অধীর 
হইয়া উঠে। এই প্রগাঢ় ঈশ্বরানুরাগের 
ছবি আগমনীতে প্রতিফলিত। ভক্তির 
এই গ্রঁকার্তিকতা প্রতিব্সরে উদ্বোধিত 
করিবার জগ্ত আগমনীর গান বঙ্গধামে 
সঙ্গীত হইগা থাকে । প্রতিবৎসরেই 
তাহা নৃতন হইয়া আইসে। এমত দেব- 
তুল্য ভগবদ্তক্তি যদি নূতন বলিয়া! না 


৮ চিকিৎসংতত্্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


বোঁধ হইবে, তবে ত জীব নিতাস্ত অচে- ! ছুর্গোৎসবের জন্য বঙ্গবাসী অধীর হইতে 


তন। বঙ্দেশ এত অচেতন নয় যে, এই 
গানে উদ্বোধিত না হইবে । তাই ষখন্ই 
আগমনীর স্তর হেমন্তাথমনে বঙ্গবাপীর 
অশবণে প্রবেশ লাভ করে, তীাভার 
হৃদয় তখনই অমনি উথলিয়া উঠে। 


থাকেন। তাহার ভক্তির উত্স উৎসারিত 
হইবার জন্ত যেন উন্ুখী হয়। তাঁহার 
হৃদয়ে ছুর্গোৎ্সব আইসে। এই তুক্তি- 
ভাব কি মধুর? ূ 
শ্ীপূর্ণচন্ত্র বন্থু। 


স্পা পপ িিটগীন্তিক ক 


ফুলরাণী 1 


৯ 


রাঁবটি কেদে গেছে-- 
ছবিটি বিধে আছে 
এখনো প্রাণেরে ! 
আকাশে তাবাগুলি 
উজ্জল আখি মেলি 
চাহিছে ধীরে ধীরে 
টাদিমা! পানে রে' 
বৃ প্ টি 
সব 
ফুটিল ফুলদল, 
ছুটিল পরিমল, 
লুটিল সমীবে !__ 
ত্যেজিয়া স্থরপুী, 
মাধুরী-কর ধরি, 
নামিল সুরবালা 
কুন্বমনিকেতনে-- 





গাথিল ফুল-মালা 

সোহাগে-সযতনে, 

সোহাঁগে দিল ফুলে 
মোহন চুমি বে ৭-- 


২৩) 


সলাজে মরি ! মরি ! 
কুজুম পড়ে ঝরিঃ 
তটিণা-বুকে রে ! 

সমীরে কাপি কাপি, 

সোহাগে ঝপি ঝাপি, 

গাহিল গরধিনী 

মোহন মু তানে-_ 

ফুলের “ফুলরাণী” 

মরিল ফুল-বাঁনে ) 

জীবনে সঁপি” কায়। 
ভাসিল স্থুখে রে 1 


শ্রীরমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় । 





০০৫৯০০৬০৯৯০ লি উহ 


জন্বু ও মণিচোরার স্তরড়ঙ্গ ! 


পপীশী শাশিশাপিপণা এ শিশাশশকশা শিপ পিপি 





জন 


৪ 


ডু 


মণিচোরার সুড়ঙ্গ ! 


জন্ধু হিন্দু রাঁজা--কাশির-রাঁডের 
শ্ীতাঁবাঁস। ইহাকে কাশ্মিরের প্রবেশ- 
দ্বার বলিলেও বলা যাইতে পারে । 

কয়েক ব্সর পু আমরা জন্বতে 
গিয়াছিলাম। আমার কাকা জন্বৃতে 
থাকিতেন; তাহার কন্তার বিবাঁহো- 
পলক্ষে আমরা প্রায় সকলেই জদ্বৃপাত্রা 
করিলাম । তখন আমি সামান্য বালক 
মাত্র- কিন্তু শিশু নভে । তখনও উপ- 
হ্যা পড়িতাঁম; কবিতা খড় ভাল 
লাগ্রিত। তথনও “কপাঁলকুগুলা" পড়িয়! 
বিশ্মিত হইয়াছিলাম ; ছিনমুকুল” পড়িয়া 
কাদিয়ছিলাম--এক কথায়, তখনই 
আমার মনে কি যেন কিসের “ছায়! পড়ি- 
য়াছিল ; শ্ুতরাং দেশ ভ্রমণের নামে 
হৃদয় নাচিয়া উঠিল । 

যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন 
লাহোর হইতে কেবল সেয়ালকোট পর্ষাস্ত 
রেল হইয়াঁছিল--জন্বু পর্য্যন্ত হয় নাই; 
স্বতরাং আষর1 সেয়ালকোঁটের টিকিট 
লইলাম। রাত্রি ১০ টার সময় টেন 
লাহোর ছাড়িল-_ভীম গঞ্জনে মেদিনী 
কাপাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল ! 
লাছোর হইতে কলিকাতা পর্ধান্ত মধ্যে 
মধো যেমন জনকোলাহল-পূর্ণ সুন্দর 
স্থন্দর ষ্টেশন গুলি দেখিতে পাওয়া যায়, 
এ পথে সেরূপ একটাও দেখিলাম না। 
যাহাও দেখিলাম তাহার অধিকাংশই 
ক্ষুদ্র, ভগ্ন, ও জনহীন। 


এপ. পা ৮ 


উষার কনক-মাধুরীতে জগৎ হাসিল, 
আমরাও সেয়ালকোট পৌছিলাম। 
সেয়ালকেটি নগরটাী ক্ষদ্র কিস্ত মনোহর । 
আমার চক্ষে আরও মনোহর বোঁধ হইল, 
কারণ সুবিখাত পূর্ণচন্তর এই স্থানেই 
জন্বাগহণ করিয়াছিলেন । এই স্থানেই 
তাহার সহিত স্রন্দরার প্রণয় সংঘটিত 
হয়, এবং এই স্থানেই তাহার বিমাত। 
“লোনা” উহার সহিত অবৈধ প্রণয় 
দীভে হতাশ হইয়া ঘোর ষড়যন্্ দ্বার 
তাহাকে এক গভীর কুপে নিক্ষেপ 
করেন। দেই কুপটীও দেখিলীম-_ 
দেখিয়া মনোমধো এক অনির্বচনীয় 
ভাবের সঞ্চার হইল | 
সে যাহা হউক আমরা একখানি পান্ধি- 
গাড়ী ভাড়া করিয়া জন্ৃবাত্রা করিলাম । 
আকাশ মেঘ-নিন্মু ক্ত, নির্শল। সুর্যোর 
স্বর্ণ কিরণে জগৎ হাঁসিতেছিল--দূরে 
দু'একটা পাখি গাছের সুন্দর শ্যামিকায় 
গ! ঢাঁকিয়। ভরুণ অকপণের প্রতি চাহিয়া 
করুণ স্বরে যেন কোন অজানিত অদুষ্ট 
শক্তিকে আহ্বান করিতেছিল। যেন 
সে আহ্বানে মানবের স্বার্থপরতা নাই-_- 
তাহাতে যেন “কি যেন” মাখান ! সে 
আহ্বান হৃদয় মাঝারে কি যেন এক 
সঙ্গীত-প্রবাহ ঢালিয়া দেয়_ নীরব কীণা 
জাগিয়া কাদিয়। উঠে, হদয়-মাঝীরে যেন 
কোন উদাস শ্বরলহরীব মৃদুল প্রতিধ্বনি 
আনয়ন করে ! 


শট জিন 


(২) 





১০ ' চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


সে ধাহা হউক আমাদের গাড়ি 
ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। পথটা 
প্রস্তর পূর্ণ ; কষ্টের কথা বলা বাঁহুল্য। 
পথের উভয় পার্খে-গোধুম-ক্ষেত্রের অনন্ত 
বিস্তার--প্রভাত-সমীরণে অনন্ত সাগরো- 
শির ন্যায় হিল্লোলিত হইতেছিল ! দুরে-_ 
বহু দুরে হিমাণী-মণ্ডিত পর্বত রাজির 
ক্ষীণ নীলিমা নবোদিত নীরদমালার স্ঠায় 
শোভা পাইতেছিল 1 আমার মন আনন্দে 
নাঁচিয়া উঠিল--বোধ হইল যেন কোন 
মেঘপুরে কিন্নর বৃন্দের কুস্থম-রাজ্ে 
গমন করিতেছি 1 ক্রাম বেল বাড়িতে 
লাগিল, স্ুর্যয-কিরণ প্রথর হইল ; আমর 
“নওয়া সরাই” পৌছিলাম। নওয়া 
সরাই” একটা ক্ষুদ্র চটা। ক্ষুদ্র বটে, 
কিন্ত বর্ধমান জেলার “কৈচোর” ব! 
শুশুন্দিঘীর হ্যার নহে,_ইহা' একটা 
ক্ষুদ্র বারিক বলিলেও তুযুক্তি হয় না। 

উভয় পার্শে কতক গুলি ইষ্টক-নির্ষ্িত 
গৃহ ও দোকান; এক পার্শে এক গভীর 
কূপ, এবং মধ্যে প্রশস্ত প্রাঙ্গন । 

পিশিমা এখানে রন্ধনাদির যোগাড় 
করিতে লাগিলেন । কিন্তু গাড়োয়াঁন 
বিষম আপত্তি তুলিল, কহিল, এখানে 
বিলম্ব করিলে জন্বু পৌছিতে রাত্রি 
হইবে, পথে পাহাড়ী দস্থ্যরা মারিয়া 
ফেলিবে। আমাদের নানা জেদ সত্বেও 
সে সেখানে থাকিতে রাজি হইল না, 
কাজেই আমাদের জলযোগের ব্যবস্থা- 
তেই সন্তষ্ই থাকিতে হইল। আমর! 
দলে পাঁচজন । আমি, পিশিমা, তাহার 
ছুই পৌত্র, ও কাকঙ্গাড়ীজেল৷ নিবাসী 
| জনৈক “অদ্ভুত পাহাড়ী ভূত্য। ছদ ও 
| বরফী কিনিলাম। এখানে দুদ ভারি 
সন্ডা--খাঁটি হুদ টাকায় ১৬১৭ সের। 


কিন্তু বরফী সুখে দিয়! ই হরি! হরি !! 
এ যে আটার টিবি !!! বোধ হয় দোকানী 
তাহার মান্ধাতার আমলের, ছাতা-ধর', 
"সুন্দর সবুজ” বরফীর বৌনিটা পর্ক 
প্রথম আমাদের উপরই ঝাড়িল ! যাহা 
হউক, কোন প্রকারে ক্ষুতৎপিপাস! নিবা- 
রণ করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম। 
সমস্ত দিন নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর 
দৃশ্য দেখিয়! সন্ধ্যার কিঞ্ৎ পূর্বেই জন্ষুর 
নিকটবত্তী হইলাম । প্রথমেই সম্মুখে 
দেখিলাম--বাহুদেবীর বিশাল পর্ধত। 
বোধ হইল পর্ধতটী আমাদের নিকট 
হইতে যেন এক রশি তফাতেই আঁছে-- 
দৌড়িয়া গিয়া! ছুঁইলেই হয়। কিন্তু 
গাড়োয়ান বলিল এখনও ৭ মাইল তফাৎ 
আছে--সে আরও বলিল যে “সতীর? 
বাহ এ স্থানে পড়াতে উহার নাম “বাহু- 
দেবী” হইয়াছে । ইহা এঁ স্থানের হিন্দু 
দিগের একটা পবিত্র তীর্থ স্কান। 

পর্ধ্বতটা “তাবী” নদীর উপরেই, এবং 
উহার সর্বোচ্চ শিখরে জন্ুর সুদৃঢ় 
কেল্লা--আকাঁশ পটে চিত্রিত চিত্রের 
হায় স্থিরভাবে দাড়াইয় উন্নতমস্তকে 
দক্ষিণদিকে চাহিয়া দেখিতেছে-_পঞ্জাব 
কতদূর-বেথানে গোলাবসিংহের প্রতা- 
পের প্রথম বিকাশ পরিশ্ফুট হয়। 

গাড়ি একটী বাক ফিরিল__তাঁবি- 
তট-স্থিত অসংখ্য গৃহমালা-শোভিত রবি- | 
কর-প্রোজ্জল জন্বু নগরী একখানি 
চিত্রিত চিত্রের সায় নয়ন-সন্ুখে জলিয়া 
উঠিল! আঁনন্দোৎফুল্ল লোচনে দেখিলাম 
প্রসন্ন-সলিল! “তাঁবী” “সৌধ-কিরীটিনী” 
জন্থুর স্থন্দর ছায়া বুকে করিয়া আপন 
মনে ভাসিয়। চলিয়াছে ! জন্ু পর্বতে- 
পরি স্থিত-_স্থৃতরাং মনোমুগ্ধকর ! তায় 


জন্বু ও মণিচোরার স্ড়ঙ্গ ! 


হিন্দুরাঁজা ;) অসংব্য ন্বর্ণ-চুড় মন্দির 
অস্তমান স্ধ্যের হেমকিরণে জবল্‌ জল, 
জলিতেছে ! দূরে এক উচ্চ শীথরে রাজ- 
ভবন । তাহারপর পর্ধত--পর্ধতের 
পর পর্ধত--সাঁগর-তরঙ্গের হ্যায় তরঙ্গে 
তরঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়৷ যেন 
দূরে গিয়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া 
কুঙ্মাটিকায় পরিণত হইয়াছে !! 

আমরা অগ্রসর হইল।ম, কিন্ত সহসা 
গাঁড়ির চাঁকা চোরাবালিতে বসিয়া গেল! 
আমরা নামিতে বাধ্য হইলাম, এবং বভ- 
কষ্টে কতকগুলি বিশাল বপু কাশ্সিরী 
কুলীর সাহায্যে তীরে উপনীত হইলাম । 
দেখিলাম, কাকা আমাদের জন্য কয়েক 
খানি পান্কি পাঠাইয়া দিযাছেন, কারণ 
পান্কি বা পদযুগলের সাহাধ্য ভিন্ন পাহাড়ে 
উঠিবার অন্য কোঁন উপায় নাই। কিন্ত 
পান্কি দেখিরাই আঁমার হরি ভক্তি উড়িয়া! 
গেল ! “পাঙ্কি” নাম শুনিয়! পূর্বে আমা- 
দের দেশের 'পতড়-সেব্নকারী গুন্গুনে 
উড়ে বেহারা-বাহিত স্ন্দর পান্কির 
ফোটো” আমার হদয়ে জাগিয়া উঠিয়া- 
ছিল। কিন্তু পান্ধি দেখিয়াই হরিষে 
বিষাঁদ' হইল--প্রতিজ্ঞা করিলাম, প্রাণ 
থাকিতে এই “নারদের ঢেকি”তে চড়িয়! 
স্বর্গে উঠিব না! মনে করুণ__ছুইখানি 
বংশখও্ড, তাহার উপর চারি কোন! 
কঞ্চির উপরে একখানি বাডা টুন, 
জড়ান, তাহা আবার দুইজন মুটে মাথায় 
করিয়া পাহাড়ে উঠিবে_ ইহাই জন্মুতে 


“পান্কি” নামে অভিহিত। ইহাতে চড় 
কি সহজ ব্যাপার? ষোল আনার 


উপর আমার পিশিম1 স্থুলাঙ্গী ছিলেন, 
স্ৃতরাং তিনি তো পাক্কি (অগতা। ইহাই 
বলিতে হইবে) দেখিয়া উচ্চৈষ্বরে 








উঠে 
কাদিয়। উঠিলেন। চারিদিকে লোক 
জড় হইল। যাহাহউক কোনপ্রকারে 


তিনি এ সকল অদ্ভুত পদার্থের মধ্য 
হইতে একখানি “জো সো রকমের, 
চলন সই গোছ” বাছিয়! লইলেন ) আদর 
করিয়া আমাদের ডাকিলেন--“তোরা 
কেউ আদস্বি রে?” আমরা দূর হইতে 


। প্রণাম করিয়া পদকব্রজেই চলিলাম। 


পুল পার হইলাম, পেরুণী একপয়ুস! 
কবিয়! পড়িল। তাহার পর পাহাড় 
আরন্ত হইল। মহারাজ পাহাড় কাটা- 
ইন্বা পথ তৈস্বারী করিয়া দিয়াছেন | 
পথটি আকিয়া বাকিয়! উপরে উঠিয়াছে 
আমরাও হেলিয়! ছুলিয়া উপরে উঠি- 
লাম। সন্মথেই জ্বর তোঁরণ-দ্বার । 
চারিজন দীর্ঘকাঁয় সশস্ত্র তোগরা সৈনিক 
উলঙ্গ অসি হস্তে দণ্ডায়মান । তখনও 
শানিত কপাণ-ফলকে বেলা ঝিকিমিকি 
করিতেছিল। আমরা তোরণের নিকট- 
ব্ন্তী হইলাম। একজন বিশালকাঁয় 
তোগ্বা অগ্রসর হইয়া দীর্ঘ তরবারী 
হে্লাইয়া গম্ভীর স্বরে কহিল-_-“খড়া 
রও!” আমরা দাড়ীইলাম। একজন 
একখানা খাত! লইয়া আমাদের নাম 
ধামাদি লিখিয়া লইল। যে অক্ষরে 
লিখিল তাহার কিছুই বুঝিলাম না, বুঝি- 
লাম শুধু--ঘটি, বাটি, হাতা, বেড়ী, খন্ত৷ 
ইত্যাদি । নাম ধামাঁদি জিজ্ঞাসা করি- 
বার কারণ, পাছে কেহ গুপ্তচর নগরে 
প্রবেশ করে। যে সময়ের কথা আমি 
লিখিতেছি তখন সেখানে ইংরাজের এত 
আধিপত্য ছিল ন1। 

আমরা নগরে প্রবেশ করিলাম। 
নগরটা মন্দ নহে। দোকান গুলি 
রঙ্গীন-দেখিতে প্রায় একরকম; নর 


৯৭, 


না থাকিলে কাহার কোন্‌ চেনা 
ভার হইত। সবভাল কেবল ব্রাস্তা- 
গুলি পাহাড় কাট বলিয়া অসমাঁন-_ 
সামান্ত অমনোধোগেহই হোঁচট খাইতে 
হয়। যাহাহউক, ঘরে পৌছিলাম, 
কাকাকে দেখিলাম-_জীবনে কাকাকে 
এই প্রথম দেখিলাম প্রণাম করিলাম । 
কাকিম! নাই, স্থতিরাং. আদর কবিবার 
লোক নাই; তবে দ্দিদি ইন্দূমতী ও 
কাকাখুৰ যত্ব করিলেন । সে রাত্রি 
বেশ এক রকম কাটল; তবে তোগরা- 
র্মণীদিগের একঘেয়ে বিকট বিবাহ গীত 
ও ধমাধম্‌ ঢোলপেট।র উৎকট জ্বালায় 
স্বপ্নের ব্যাঘাত হইযাছিল। জন্থৃতে 
বাঙ্গালীর সংখ্য। খুব কম, স্থতরাং বাঙ্গালী 
রমণী অধিক পাওয়া দুর্কর, অতএব সেই 
দেশীয় স্ত্ীলোকগণকেই একপ্রকার স্ত্রী 
আচার মঙ্গলাচার প্রভৃতি সমাধা করিতে 
হইয়াছিল, কাজেই এই ঘোর জালা |! 

প্রভাতে উঠিয়াই নগর ভ্রমণে বাহির 
হইলাম। সঙ্গে ছুইজন তোগ্রা পথ 
প্রদশক। 

জন্ধুর পাহাড়ী অধিবামীগণকে 
“তোগ্রা” বা “তোগব” বলে। ছুই 
গড়ের মধ্যবন্তী বলিয়াই "দোগড়” বা! 
“তোগড়” তথ! “তোগর” হইয়াছে । 
ইহারা দীর্ঘকায় ও সুশ্রী, সাহসী ও 
সত্যবাদী । দেখিজে প্রায় পঞ্জাবের 
বিখাত বীর জাতি শিখদিগের হ্যায়) 
ভাষাতেও অল্প প্রভেদ । 

শারীরিক প্রতেদের মধ্যে শিখেরা 
কেশ রাখে, ইহার! রাখে না। ধর্ম 
বিষয়ে--শিখগণ, একেশ্বরবাদী, ইহারা 
অনেকে শৈব। ইহারা আপনাদ্দিগকে 
রাজপুত বলিয়! পরিচয় দেয় । 
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চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


যে সময়ের কথা আমি লিখিতেছি 
তখন অনেকের কটিদেশেই তরবারী 
বিলম্বিত দেখিয়াছি তখন অস্ত্রের 
লাইসেন্স ছিল না। টি 

আমরা নগর ভ্রমণ করি! জন্মুর 
“মউজিয়ম” দেখিলাম_-“সালামার বাগ” 
দেখিলাম । বলিবার কিছুই নাই। 

দেদিন 'হোলী?। পথ, ঘাট, মাও, 
সকলই বিচিত্র বর্ণে চিএিত--কিছুই 
বাকি নাই। বুদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবা, বালক, 
সতী, পুরুষ, সকলেই রূঙে মাতিয়াছে ! 
বাঁজারে বাজারে বুডের ফোয়ারা বসি- 
য়াছে। আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসে, হাসির 
খল থল বূবে, অলঙ্কারের সুমিষ্ট নিকনে 
ও শীতে মধুময় তানে প্রত্যেক হৃদয়ই 
প্রকল্প ! কোথাও কাহার! গাহিতেছে 
“দেখ্‌ য়ে সারি ছুনিয়। হ্যায় রং বরং"-- 
আবার কোথাও বা “রঙ্গিল! শ্তাম খেলে 
হোঁরী বিরজ মে” ইত্যাদী । 

আমাদের ভিজাইতেও কেহ ক্র 
করিল না। দোল যাত্রার সময় আমা 
দের দেশে শাত নাই বলিলে হয়, কিন্তু 
এখানে এত শীত যে হাত বাহির কক্ি- 
লেই “হাত নাই” ! 

সে যাহা হউক, আহারাদি করিয়। 
আমরা “বাহুদেবীর কেলী” ও “মণি- 
চোরার সুড়ঙ্গ” দেখিবার নিমিত্ত বাহির 
হইলাম । এখানকার লোকের বিশ্বাস 
মতে এই স্ুুড়ঙ্গই নাকি “মহাভারতো- 
ল্লিখিত মণিচোরা জন্ুবানের সুড়ঙ্গ 
এবং এই জন্ুবানের নামানুসারেই নাকি 
নগরের নাম “জন্বু হইয়াছে। 

সেকথা যাক-_আমর! প্রথমে “বাই- 


দেবীর কেল্লা” দেখিয়া! স্থড়ঙ্গে যাইব 


* গ্রখনও সকলে অক্রতাগ করে নাই। 





জন্বু ও মণিচোরার সুড়ঙ্গ ! 


স্থির করিলাম, কারণ কেল্লা পর পারে 
সুড়ঙ্গ দেখিয়। যাইতে হইলে বেলা থাকে 
না। সুতরাং অগ্রে তথায় চলিলাম। 
বহু কষ্টে পাহাড়ীদের অনুসরণ করিয়া 
পর্বত অবতরণ করিলাম । পুর্বে কখনও 
অভ্যাস ছিল না, স্ৃতরাঁ ক বিলক্ষণ 
হইল) কিন্ত নামিবার সময় যে সকল 
মনোহর দৃশ্ত দেখিলাম তাহাতে সকল 
কষ্ট অনায়াসেই ভূলিয়! মেলাম । 
সম্মখেই নির্শল-সলিলা “তাবী”_- 
নীহার-মর্ডিত শৈলমালার মধ্য দিব! 
আঁকিয়া বাকিয়া, হেলিয়া, হুপিয়া, 
নাচিয়।, হাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। 
শৈলগুলি মস্তক অবনত করিয়া যেন 
সেই প্রকৃতির কোমল দপণে আপনাদের 
তুষার মণ্ডিত উন্নত বদনেব অবনত 
প্রতিবিষ্ব দশন করিতেছে । এখানে 
পাখিরা বঙ্গদেশের স্ায় “স্কটিক জল, 
স্কটিক জল” রবে অনবরত চিৎকার 
করে না--এখানে তাহাগা দলে দলে, 
ছুলে ছুলে, স্টিক জলে মাতার কাটে! 
আমরা অঞ্জলি পুরিয্বা নদীর জল 
পান করিলাম। রিফাইন করা কলের 
জলও ইহার নিকট লজ্জা পায়, কিন্তু 
এত ঠাওা যে মুখে দিলেই মুখ “নাই 1” 
আমরা কিরূপে পার হইব ভাবিয়। 
আকুল। কারণ খেয়া! পারে গিয়াছে, 
আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব, কাজেই 
আমর] তীরে বসিয়া গণ্ডগোল করিতে 
লাগিলাম। রূপসী পাহাড়ী ললনাগণ 
দলে দলে ঘাট আলো করিয়া স্বাঁন 
করিতেছে-_সে দিকে পুরুষের যাইবার 
যো নাই; রাজ আজ্ঞা । কিছু দুরে 
সুপ্রী, সবলকায়, গৌরবর্ণ পাহাড়ীর! 
কেহবা স্নান করিতেছে--কেহবা আহ্বিক 
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কাঁরতেছে--আবার কেহ্‌বা “হর হর 
বম্‌ বম জয় মহাদেও” রবে সপ্ত পর্বত 
রাজিকে জাগরিত করিতেছে ! একজন 
তোঁগরা অশ্বারোহী আমাদের নিকটে 
আসিয়া এরূপ ভাবে বসিয়া থাকিবার 
কারণ জিজ্ঞাস] করিল ; আমরাও সকল 
কথা খুলিয়া বলিলাম। সে আমাদের 
পাইয়! বসিল, বলিল, “আমি ঘোড়া 
দিতেছি তোমরা একে একে পার হইয়। 
যাও।” আমর] স্বীকৃত হই ন, সেও 
ছাড়ে না, এমন সময় নৌকা আসিয়। 
তীরে ভিডিল, আমরাও বাচিলাম। 

পার হইলাম । তাহাব পর পদ- 
ব্রজেই চলিলাম। ই দিকে পাহাড়ের 
সারি, মধ্যে সঙ্কীণ পথ--উঠিয়।, পড়িয়।, 
আকিয়া, বাঁকিয়। চলিয়াছে ; আমরাও 
তদ্রপ ভাবেই চলিলাম। চলিতে 
বিলক্ষণ কষ্ট হইতে লাগিল, পায়ের 
নিচে পাথরে পাথরে ঠোকর খাইয়! 
আগুন বাহির হইতে লাগিল। মাঝে 
মাঝে কোন কোনটা পাহাড় এরূপ 
ভাবে মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে 
যে দেখিলেই বোধ হয় বুঝি এই 
পড়িল !! 

ছুই ধারে কুল গাছ--কুলে লাল; 
আরও নানা জাতি তরু লতা ফল ফুলে 
শোভিত । 

পাহাড়ের কোলে এক প্রকার ফল 
পাওয়া যায়, তাহার নাম ভূলিয়। গিয়াছি। 
গাছ ছোট ছোট, আমাদের দেশের 
সেওড়া, কাঁল্কাসন্দার চেয়ে বেশী বাড়ে 
না। ফল ফললার গ্পায়--আসম্বাদন অন্প- 
মধু--খাইতে মন্দ লাগেনা। আমর 
তাহাই খাইতে থাইতে চলিলাম । মাথার 
উপর দিয়া কতরকম পাখী উড়িষ. 
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গেল-_বাতাসে উজ্জল পাহাড়ী ফুলগুলি 
মাথার উপর ঝরিয়। পড়িতে লাগিল ! 
আমরা চলিলাম_- কোঁথাঁও পথ বন্ধুর, 
কোথাও বিস্তৃত; কোথাও মাথার উপর 
লতায় লতাঁয় একত্র হইয়া একটি স্থন্দর 
চন্দ্রাতপ হইয়াছে । মধ্যে মধ্যে এক 
এক খণ্-আকাশ স্বচ্ছ স্ষটাক-মুকুরের 
ন্যায় শোভা! পাইতেছে ; আবার কোথাও 
আকাশ বিস্তৃত, গভীর-_-তরঙ্গশৃন্ত সমুদ্র- 
ৰৎ স্থির, প্রকাণ্ড ! যত উদ্ধে উঠিতেছি, 
প্রকৃতির কোমল মাধুরীতে স্বর্গের বিমল 
ছায়া যেন ততই স্পষ্টরূপে প্রতিভাত 
হইতেছে! স্বর্গ আর কোথায় ? * 

আরও উদ্ধে উঠিলাম। পর্বতা- 
রবোহনে অনভ্যস্ত, পা আর চলে না, 
তবুও বিরাম নাঁই। 

অবশেষে পর্ধত-শীখরে আরোহন 
করিলাম। আহা! কি রমণীয় দৃশ্ঠ ! 
যতহুর দৃষ্টি চলে পর্বতের অসীম তরঙ্গ- 
বিস্তার__-যধ্যে মৃদ্রলকলনাদিনী ফুল্ল-নীরা 
তাবী--একটি ক্ষীণ রজত রেখার ন্তায় 
আঁকিয়া বাকিয়া নিজীব পাষাণ-হৃদয়কে 
সজীব করিয়া দূরে_দূরে-_বহুদুরে 
গিয়াকি জানি কোথায় মিশাইয়া গিয়াছে! 
দুরে-_দূরে- আরও দূরে--জন কোলা- 
হল শূন্য শীস্তিময় নীহার-বাজ্যে-_আকা- 
শের ধূসর প্রীস্ত ভেদ করিয়া হিমালয়ের 
উন্নত মস্তক শোতা পাইতেছে। হেমন্ত 


* আমি সেই বৎসরে ম্থগে যাইবার মানলে 


. খসাতবার রামায়ণ ও মহাভারত শেষ করিয়। 
ছিলাম। বলা বাহলা, তখন আমি “আলোক” 
হইতে অনেক দূরে ছিলাম ন্বর্গ দেখিলাম কি না 
তাহার উত্তর না! মরিয়া দিতে পারিধ না, তজ্জন্ 
পাঠক পাঠিকাগণ মার্জনা করিবেন। 


' চিকিৎসাতন্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


দুর্শ!, গণেশ প্রভৃতি দেব দেবীগণের 


শে্পশীটিশিশ্ি 


সুর্যের কোমলকর-সংলগ্ন স্শুভ্র মেঘ- 
মালার ন্যায় সেই তুষার মণ্ডিত হিমা- 
লয় যেন, গর্োন্নত মস্তকে, শ্রবণভেদী 
কোলাহলপুর্ণ বিস্তীর্ণ জগতের »প্রতি 
চাহিয়া বলিতেছে-_-“নিদ্বিত ভারতকে 
আর জাগাইও না। অদৃষ্ট-সমরে ক্লান্ত 
হইয়া ভারত আজি আমার শান্তিময় 
ক্রোড়ে শাস্তিলাভ করিতেছে-_-ভাঁরতকে 
আর জাগাইও না !” 
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তাহার পর হছুর্গ দেখিলাম । ছুর্গে 
বিস্তর সৈম্ত--বেশ সুরক্ষিত ছূর্গটী এই- 
রূপ স্থানে অবস্থিত যে ইচ্ছা করিলে 
কাশ্মির রাজ অনায়াসে সেয়ালকোট 
উড়াইয়া দিতে পারেন । 

বাহুদেবীর মন্দিরে গেলাম । ব্রীক্গন 
শুনিয়া তাহারা আমাদিগকে খুব যত্ব 
করিল। মন্দিরে দেব দেবী কিছুই 
নাই, শুধু একস্থানে তৈলসিন্দুর-চর্চিত 
একখানি বস্ত্র, শুনিলাম এই বস্ত্রের 
নিচেই সতীর বাহু আছে। থাকুক ক 
না থাকুক আমি তাহা দেখি নাই *, 
সুতরাং বিশ্বাস, অবিশ্বাসের কথা বলিয়। 
স্থনাম বা কুনাম কিনিতে চাহি না। 

সে যাহা হউক, বাহু দেবীর পাহা- 
ডের উপর কয়েক ঘণ্টা কাটা ইয়! আমরা 
“মণিচোরাঁর সুড়ঙ্গ” দেখিতে চলিলাম। 
পুনর্বার নদী পার হওয়! গেল। বেল! | 
প্রায় ৫ টার সময় বছু কষ্টে গাছ পাঁথর 
ধরিয়া একট। খাড়া পাহাড় উঠা গেল। 
সম্ুখেই স্ুড়ঙ্গ-দার। ন্ুড়ঙ্গ-দ্বারে, শিব, 


সপ 


* পাগারা কাহাকেও তাহা দেখায় না, 
দেখিলেই অন্ধ হয়। 





জন্বু ও মণিচোরার স্থড়ঙ্গ ! 


অসংখ্য প্রস্তর মূর্তী। পাহাড়ে প্রস্তবের 
অভাব নাই। পাণ্1গণ এই সুপ্তিরাশির 
সাহায্যে ষাত্রীগণের নিকট হইতে বিল- 
ক্ষণ টুই্হাত আদায় করিয়া থাকে । 
আমাদের সৌভাগ্াক্রমে পাণ্ডা মহোদয় 
গণ ক্কার্ধ্যান্তয়ে বাস্তছিলেন। পুরো" 
হিত মহাশয়ও স্থানান্তরে গিয়াছিলেন-- 
আমরাও হাঁফ ছাড়িয়া বাচিলাম। 
ফাকে ঢ,কিয়া আর একট! ফাটক 
দেখিলাম । আমাদের পথ প্রদশক 
পাহাড়ীদ্বয় অগ্রসর হইল। ক্রমাগত ১৫টা 
পিঁড়ি নামিয়। আমরা একস্কানে আপি- 
লাম। সেটা অদ্ধকৃপ কি যমাঁলয় তাহ! 
ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না, 
কারণ মৃতার নিবিড় ছায়ার স্তায়, গভীর 
নিস্তন্বতা-মাখ! এক ঘোর অন্ধকার ভিন্ন 
আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। দৃষ্টিই 
বা ছিল কোথায়? নিশ্বাস প্রায় বদ্ধ 
হইল-_ ভাঁবিলাম ইহা বুঝি 1180] 17019 
এব দ্বিতীয় সংস্করণ !”-_পাহাঁড়ীগণ 
বলিল, আর একটু অগ্রসর হইলেই 


আলো পাইব কিন্তু কিরূপে অগ্রসর 


হইব বুঝিতে পারিলাম না। কারণ 
পথ প্রদর্শকের দীর্ঘ শিখ পর্য্যস্ত তিমি- 
বাচ্ছন্ন”। তখন আমর! নিরাশ হইয়া 
হাল ছাড়িয়া, দিলাম! কিন্তু আধুনিক 
শিক্ষিত জাতিগণের নিকট অশিক্ষিত 
বর্ধর পাহাড়ী 779100107) নামে আখ্যাত 
হইলেও আমাদের পথ প্রদর্শক পাহাড়ী- 
দ্বয় নেহাত 70007010100 শ্রেণীভুক্ত 
ছিল না। তাহাঁদের ঘটে কিছু বুদ্ধি 
ছিল। তাহার! তাহাদের উত্তরীয় ছুই- 
থানি আমাদের ধরাইয়া পশ্চাতীছ্থসরণ 
করিতে বলিল ।আমার ঠিক মেই সম্ময় 
নল, নীল, গবাক্ষের হাত ধপ্সাধরি করিয়া 


ূ 
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লঙ্কার দ্বার রক্ষার কথা মনে পড়িল কি 
করি? উপায় নাই! কাঁগেই 1 07820 
পাহাড়ীর মোটা বুদ্ধির নিকট মাথা 
নোঁডাইয়া আমরা তিন বাঙ্গালী- রাম 
বমা, উপেন্- নল, নীল, গবাক্ষের শ্রেণী- 
ভূক্ত হইয়াই চলিলাম, বা চলিতে বাধ্য 
হইলাম। প্রায় দুই দণ্ড অন্ধকারের 
সহিত যুদ্ধ করিয়া দুরে একটা ক্ষীণ 
আলোক দেখিতে পাইলাম । সেই ক্ষীণ 
আলোক যে তখন কত মধুর, কত 
উদ্জল বোধ হইয়াছিল তাহা লিখিয়া 
জানাইতে অক্ষম | 

যাহ হউক, নিকটে গিয়া দেখিলাম, 
একটা শিবলিঙ্গের নিকট একটী প্রদীপ 
মিট মিট করিয়া জলিতেছে। সে 
আলোকে শুধু অন্ধকাব দেখা যায় ! 
সম্মুখে চন্দন-চর্চিত কুন্মরাশি-_স্ুবিমল 
পরিমল বিস্তার করিয়া নিজ্জন ভয়াবহ 
গুহাকে কথঞ্চিং কোমল ভাব-সম্পন্ন 
করিয়াছে । পাহাড়ীরা বলিল যে জানু 
বানের বধ সাধনার্থ1+ আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ 
এই স্থানে শ্রান্তি দূর করেন এবং উদ্ত 
শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা ও তাহার পুজা 
করিয়া গুহা প্রবেশ করেন। সে যাহাই 
হউক, লিঙ্গের মস্তকোপরিস্থ প্রস্তরাবরণ 
দেখিলে উহা সামান্য মন্ষারকৃত বলিয়! 
বোধ হয় না। এরূপ ভয়ঙ্কর পাহাড়ের 
গ। কাটিয়া এব্ূপ মনোহর কাকুকার্ধ্য 
সম্পন্ন করা সামান্য মন্ুষ্যের সাধ্যাতীত | 
পাহাড়ের গায়ে, লিঙ্গের বাম পারে, 
দুইটা প্রকাণ্ড গহবর, যেন মুখ ব্যাদান 
করিয়া গিলিতে আসিতেছে !! শুনিলাম 





+ এই গল্পটী বঙ্গের নরনারীর নিকট 


অবিদিত নহে, সুতরাং ইহার পুনরুল্লেখ 
নিশ্রয়োজন । 


| উহাই স্ড়ঙ্গের প্রকৃত পথ । 


১৬ 


আমাদের 
নিকট মোমবাতি ছিল, প্রদীপের সাহায্ো 
তাহা জালিয়া একট গহ্বরে প্রবেশ 
করিলাম । কিন্ত ১০1১২ হাতের অধিক 
যাইতে পারিলাম না। তাছাড়া ইহাও 
জানিতাম যে অধিক সাহস করিলে 
অজাগর সঙ্গের বিশাল উদযে আমাদের 
অধিষ্ঠান হইবে ! শুনিলাম কাশ্মির-সেনা- 


| পতি যুবরাজ রামসিংহ একবার কৌতু- 


4 
চু 


হলপরবশ হইয়া! অন্থচরগণসহ উহাতে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ২া৩ মাইলের 
অধিক যাইতে পারেন নাই-আগে 
কেবল জল । তাছাড়! তাহাকে অনেক 
পাহাড়ী-সাপের হিত যুদ্ধ করিতে 
হইয়াছিল । 

আমর! ফিবিলাম । শ্রই সময় পাওা- 
গুণও ফিরিয়া আসিষ়াছিল । আমাদিগকে 
দেখিয়া আশ্চর্য হইল, এবং_ ইহাঁও 
বলিয়া! রাখা কর্তবা-আমাদের এই 
দুঃসাহসিক কখর্য্ের জন্য বিশেষ স্খ্যতিও 
করিল না। তাহাদের মতে দৈব বলে 
আমর। বাচিয়া গিয়াছি, কারণ দ্বার হইতে 
শিবলিক্ষ পর্য্যস্ত_-সপ-রাজ্য । আলো না 


_ চিকিৎমাতত্ত্র-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ | 


লইয়া যাওয়া আমাদের বুদ্ধিহীনতাত্ 


যে এক প্রধান সাক্ষ্য ইহাতে তাহাদের 
আর কোন সন্দেহ বুহছিল না। শুনিলাম 
সর্পগুলিকে গুতাহ ছুগ্ধ দেওয়া হ্্ধ 

ইহার পর মহাস্াগণ আশমাদের নগ্র- 
মস্তকে হস্ত বুলাইৰার চেষ্টা দেখিতে 
লাগিলেন । ধীরে ধীরে, অতি সাব- 
ধানতা সহকারে স্বীয় স্বীয় অভ্যস্ত 
কার্ষে হস্তক্ষেপ করিলেন । কিন্তু পূর্বেই 
বলিয়াছি, আমাদের পথ প্রদর্শক দ্বিয় 
110177077 শ্রেণীভুক্ত ছিল না; সুতরাং 
বলা বালা যে তাহাদের পাহাড়ী- 
কৌশলে (অর্থাৎ মুষ্টাঘাত) কোথাও 
বা দিয়া, কোঁখাও বান! দিয়! সে যাত্রায় 
উদ্ধার লাভ করিলাম । 

পাণডাগণকে সুড়ঙ্গ-দন্বন্ধে অনেক 
কথা জিজ্ঞাসা করিলাম । কেহ বলিল, 
“এই সুড়ঙ্গ আমেরিকা পর্য্স্ত গিয়াছে 1” 
কেহ বলিল “না কাশ্মির ।” কেহশ-- 
“লদাঁক”, কেছ “তিববত”__ভীহখর পর 
বাঁকবিতও1, অবশেষে হাতাহাতি । বেগ- 
তিক দেখিয়া আমরা সরিয়া পড়িলাম | 

শ্রীরমাপ্রসন্গ চট্টোপাধ্যায় । 





স্মতি। 


€ 


চক্্রমার রজত কিরণে, 
বাশরীর মোহময় তানে, 
সমীরের স্থমন্দ হিশ্লোলে, 
বিহগের মুছ মধু বোলে, 
বিকশিত কুন্থম-শোভায়, 
প্রভাতের কনক বিভায়, 


উছলিত দ্রিবস যামিনী 
কার যেন স্নিগ্ধ ভালবাসা, 
এই ফুলে, শিশিরের সনে 
করেছিল কশার মৃছু আশ! 
স্মৃতি তার স্বপন মতন, 
মনে হয়-_-কে ছিল কখন !! 


কুমারী সরযূবাল। দেবী । 








পাশা শাাাপাপা সিটি 


০৬০৮ পর্ব সাপ 
ািশাশাপশা টা শাপালাপাপাশাশাশ্পশাীশিশ শী িশিি7 77015 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


তালগাছ কাটুম, বোঁসের বাটুষ 
গৌরী ভেন ঝি। 
তোর কপালে বুড় বর, 
আমি কর্ধকি? 
ও গৌরি ! & দেগ ভোর বর” 


পাড়ার চে'ধুরী বুড়ো, হাতে লাঠী, 
কাধে গামছা লইয়া, ঠক ঠক করিয়া 
মিত্রদের বাড়ীর সামনে হাটখোলার, 
বাজার করিতে যাইতেছিল | হর-গোবি- 
নদের মেজ মেয়ে সুশীলা তাহাকে উন্লেখ 
করিয়া গৌরীকে এ কথা খলিতেছিগ। 
কথাটা বুড়োর কাণে পৌছিল। বুড়ো 
গৌরীর দিকে ফিরিয়া চাহিল। ওঠেব 
তই পাশ ঈবতৎ কুঞ্চিত হইল। সঙ্গে 
সঙ্গে গোত্রজহীন, স।খীহাবা। ছুটা শুত্র- 
দন্ত বাহির হইয়া পড়িল। বুড়ো 
গোরীকে বলিল “পুটী! আমার ক'নে 
হবি? বেশ ছোকরা খর হবো । দুজনে 
রশধবে।, বাড়বৌ, খাব । ষ1 পুটী, মাকে 
বলগে যা।”” ূ 

স্্নীলা মজ। দ্রেখিয়। হাসিতে লগিল। 
সে বড় ছুষ্ট। পাড়ার কোন মেয়ে তাকে 
আঁটিয়া উঠিতে পারিতনা। 

গৌরী কাদ কাদ হইয়া ছল ছল 
চোকে মার কাঁছে গেল। বলিল “হা মা! 
চৌধুরী বুড়ো কি আনার বর? স্তুশী 
খালি খালি আমাকে কাদাচ্ছিলে 1 

মা হাসিলেন। বলিলেন ক্বালাই! 
বুড়ো তোমার বর হতে যাবে কেন? 











ও সার ধর হবে। তোমার জন্ত আমি 
গোরার মত রাডা বর আনবো ।?? 

ভবে জেয়ে চুপ কৰে। 

সস সন ং 

তাঁর পর একদিন মা বুঝিলেন 
গোরাঁর মত র19 হউক, আর বাঙালীর 
মত কালই হউক গোর্রীর জন্ত বরের 
সন্ধান করিতে হইবে । নইলে আর 
ভাল দেবা না। কর্তীকেও এ দধপ 
বুঝাইলেন। কর্ভা আহারের পর নিশ্চিন্ত 
ভাবে তামাক খাইতে খাইতে কথাটা 
শানলেন। কিন্ত ভরঁকাটা নাঁমাইর। 
রাখিবার পর হইতে সে নিশ্চিন্ত ভাবের 
অনেকটা স্বাদ হইয়া গেল । 

বরের অনেক সন্ধান হইল। বর 
জুটিলও অনেক । বাতিল হইল ও অনেক । 
কন্তা গ্রঙ্ণি দুজনের মনের মত বর 
জুটে কৈ? পানা জ্লোর একবার এক 
বরের হপিশ মিলে । কর্তার ও খুব 
ইচ্ছা। ভাঁরই হাতে গৌরীকে সঁপিয় দিয় 
আবার দিনকতক নিশ্চিন্ত হইয়া 
তাঁনাক টানেন। কিন্তু গৃহিণীর মত 
হইল নাঁ। প্রথমতঃ বরের দেশ সে 
কোন মুলুকে। একবার মেয়ের 
তন্ত্র লইতে গেলে চাল চিড়া বাধিবার 
বন্দোবস্ত করিতে হয়। সাত নয়, পাঁচ 
নয়, এ একটা মেয়ে--তাকে কি সেই 
কোন রাজ্যিতে পাঠাইয়া প্রাণ ধরিয়] 
থীক। যায়। তারপর, বরের বম্পস 
পঁয়এশ--আবার দোজবরে । হোকগে 


টে 


(৩) 


ত্শ 


৯৮ 


মাইনে আড়াইশ । শুধু তাই নয়: 


সে আবার জেলার হাঁকিম-- মেয়েকে 
লইয়া এ দেশ সে দেশ করিয়া! বেড়াইবে | 


গৃহিণী একেবারে বঝাঁকিয়া বসিলেন। 


অগত্যা সকালের ইস্ছাটা রাত্রির আহা- 
রের সঙ্গে কর্তাকে হজম করিয়া 
ফেলিতে হুইল। 

আবার নূতন বরের সন্ধান হইতে 
লাগিল। থীাঘ্ব বরও জুটিল। এবার 
আ'র গৃহিণীর কোন আপনি রহিলনা। 
বরের বাড়ী ও কনের বাঁড়ীর মাঝে শুধু 
একটা ছোট গ্রাম ব্যবধান। সেত 
এপাঁড়া ওপাড়া। বিশেষতঃ যে গ্রামে 
বরের বাড়ী, তাবই কোলে মাঠের মাঝ- 
খানে গৌরার বাপের জমাবিলি ৮১০ টা! 
কনি আছে। কন্তীকে মাঝে মাঝে 
তাহা দেখিতে যাইতে হয) ফিরিবার 
সময় চাইকি গৌরীর খবরটা লইয়। 
আসিতে পারিবেন। মার প্রাণ তবু 
কতটা! ঠাণ্ডা থাকিবে । তার পর ববেব 
সংসারে সব জাজপামান। মা. বাপ, 
ভাই, বোঁন, সব আছে । অবশ্কাও বেশ 
স্বচ্ছল। ছেলে মানুষ বর- বয়স ১৭1১৮ 
একটা পাঁশ করিরা কলিকাতার ছ"ট! 
পাঁশের পড়। পড়িতেছে । দেখিতে 
টাদপানা। আর চাই কি? কর্তী 
গৃহিণী ছুজনেই ঝুঁকিয়। পড়িলেন। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


প্রথমে লোকদিয় কথা পাঠাইলেন। 
শেষে একদিন গৌরীর বাপ, পশুপতি 
প্বোষাঁল ম্বয়ং বরের বাঁপকে গিয়া ধরিয়। 


, বঙগিলেন। অনুড়া কন্তাভারগ্রস্ত এক- 


জন ব্যক্তি তাঁহার নিকট একটা মস্ত 














৮ লা পপ দপশীশাী ্পীপ্পীাাশীশাশাী শা শি শাাঁ  ্রশীশোিশীশীশীীশীীশ 


ূ চিকিৎসাতিত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ । 


শিপ তিশা পিপি 
শা শশা শি 


অনুগ্রহ যাঁচঞ করিতে আসিয়াছে 
দেখিয়া, প্লাননিধি চাটুর্যোর মনে, তিনি 
একজন পাঁশকরা ছেলের সঙ্গতিপন্ন 
পিতা শুধু এইকথাই উদয় হইতে 
লাগিল। পাচ সাত বৎসর পুর্কতীহা- 
কেও যে রায়নার হ্রঙুন্দর মুখুধ্যের 
বাড়িতে নিতান্ত দান ভাবে, কর্তার 
মুখপানে টাহিষা মাঝে মাঝে হত্যাদিয়! 
পড়িয়া থাকিতে হইযাছিল সে কথা 
একখারও মনে হইলনা। তিনি একটা 
বড় তাকিয়ার উপর কন্তইএর ভর দিয়া, 
আড় হইয়া শুইয়া, আগরার গড় গড়ায় 
রূপার মুখওয়াণা নল লাগাইয়া, চোক 
বুজিয়া ভামাক খাইতে ছিলেন। আর 
ভাঁবিতে ছিতোন, তিনি শুধু একটা ছোট 
মুখের কথার এইবকম কত কন্তা-বিপদ- 
গ্রস্ত পিতার মাথা কিনিতে পারেন । 
এসকল পিতৃ কুলের মস্তকের কি 
অন্ন মলা । 

অনেক গুলা ঢোক গিলিষা, এবং 
তদপেক্ষা অধিক বাজে কথায় ভূমিকার 
পর, ধথন পশুপতি নিতান্ত ভয়ে ভয়ে 
ঢাটরর্যো মহাশরকে জানাইল, যে সে 
বাস্তবখিকই স্বন্নতঘ উপযাচক হইয়া আজ 


। তাহার নিকট মাথ| বেচিতে আপিম্মাছে 


এবং ইহলোক হইতে অবস্থত তাহার 
প্রাক্তন চতুদশ পুরুষেরাও আপনাদের 
অনৃপগ্ত মাথা গুলিও এ সঙ্গে বেচিতে 
আসিয়াছেন_-এবং আরও জানাইল 
যে, যে অভাগা কন্তার মে হতভাগ্য 
পিতা, তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার অণ্তভ 


- মুহুর্ত হইতে প্রাগুক্ত পুরুষগুলি আঁপ- 


নাদের অধিকারফ্যুত হুইয়া৷ এতদিন শুন্তে 
যথেচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং 
অভিশাপ মোচনের আশায়, অন্ুগ্রহ- 


সক ০০০৮০ ০০০ পপ সপ ৫০ আকা ক শি পপি পপি পিপি পিপশাশ্িপাশশীীত পি পীর 


পয়োধী-মন্তথিত, চাঁটুর্যে মহাশয়ের মুখ- 
ভাওক্ষবিত শুধু একবিন্দু স্ধার লাল- 
সায় ভূষিত হইয়া কাল কাটাইতে- 
ছেন, তখন রামনিধি চ।টুর্যো মহাশয় 
একবার চোঁক মেলিয়া চাহিলেন। 
আলবোলায় একট। লম্বা টান দিয়া 
একটা ছোট হাসির কিরণে পশ্পতির 
সন্দেহ-কণ্টকিত অন্ধকার পথ চকিতে 
আলোকিত করিয়া, নলট। হাহা 
হাতে দিলেন । 

অনেকটা পথ চাঁটিবার পর সন্বাথে 
স্থখস্ব্য তাম্রকুট দেশিয়া পশুপতি এত" 
ক্ষণ একটা কুচ্ছ-রূদ্ধ বাদনার যাঁতন। 
অন্ভব করিতেছিল। এখন নলটা 
হাতে পাইয়া ভাবিল, চাটুর্যোর মুখ না 
হউক অন্ততঃ এ ফুরলিটা স্ুধাভাও | 

বেশী কথা হইল না। তবে যাহা 
হইল, তাহাতে পশুপতি এইটুকু বুঝিলেন 
যে স্থরেশ বাপাজীবন যতদিন না বিএ 
পাশ হয় ততদিন চাটর্যো মহাশষের 
পুলের বিবাহে অভিমত নাই । বিশে- 
ষতঃ বাঁবাভজীউ এখন বিস্ভা রাজপথের 
একজন পথিক | এখন ভাহাকে বিবাহ 
বন্ধনে স্ত্রীপ খোঁটায় বাঁধিয়া দিলে, 
তাহার গতির সহসা শেষে হইবার 
খুব অন্তাবনা। আপত্তিও শুধু সেই 
আশঙ্কায় । 

কথাটা শুনিয়। পশুপতি বিন'তভাঁবে 
জানাইল, যে ষতদিন বাবাজীউ বিএ পাশ 
হইতে না পারেন, ততদিন বধূকে ঘরে 
না আনিলে আশঙ্কার কোন কারণ 
থাকিবে না। তবে শুভ কর্মটা আপা 
ততঃ পারিয়া রাখিতে আপত্তি কি 

আপত্তি যে বিশেষ ছিল এমন নহে.। 
কারণ শুনিয়াছি চাটুষ্যে মঙ্াশয় ছু 


গৌরী । ১৯ 


একটা স্থন্দরী পাত্রীর সন্ধানও লইতে- 
ছিলেন। উঠিবার সময় পশুপতি শ্রইট্ুকু- 
জালিতে পারিলেন যে, যে স্ুধাভাগ্ড 
্রিত অমৃত-বিন্দুর আশায় তিনি 
এবং চতুদ্দশ দক্ষ উদ্ধমুখ হইয়া 
আছেন, তাভাব প্রকৃত মালিক মহালক্ষমী 
চাটর্যে মহাশরের অন্তঃপুরে বিরাজ 
কব্িতছেন।  চাঁটর্যোরূপী যাহাঁকে 
বহির্লাপাতে দ্রেখিলেন তিনি উীরাবত 
বা উনচশ্রবা | 

বিছ্গান্সালা বা বিছ্াতা সংক্ষেপে 
বিঞানি লক্ষণ কাশারের স্্ী। পশ্ত- 
পতির গ্রাতিবেণা । পাড়ান্মবাদে গৌরীর 
পিনী | গৌরীকে সে কোলে পিঠে করিয়। 
মন্টিষ করিয়াছিল । ভাহাকে দিয়া পশু- 
পতি ভার পন্গ দিন সেই লক্ষ্মীর নিকট 
দর্পাস্ত পেশ করিলেন। সে একখানা 
ফদ্দ লইয়া ফিন্গিল। সেটা সেই আধা 
বিশ্ব মূলোর হিসাব । 

হিসাবটা হাতে লইরা পশুপতির 
চক্ষ স্থিরহইল। ঠিন ছিলাম তামাক 
পুড়িগা গেল কিন্তু হিসাঁবটা রীতিমত 
আয়ন্ব ভইন না। গহিণীকে ডাকিয় 
বলিলেন “অন্টর চেষ্টা দেখি। এ বরের 
আশা ছাড়িয়া দাঁও।৮ 

ফদ্ধ শুশিয়া গুহিণীও মাথায় হাত 
দিলেন । অনেক ভাবিয়! চিস্তিয়া শেষ 
বলিলেন “জন্মের মধ্যে এইত একটা 
কর্্ম। আর ছেলে মেয়েও নাই। বিশে- 
যতঃ সব দিকে ভাল এমন পাত্র আর 
সহজে মিলিবে না| চেষ্টার ত আর 
ক্রুটি হয় নীই। তুমি এইখানেই গোরীর 
বিয়ে দাঁও। শ্বাশুড়ী নন্দ সব আছে )'; 
মেয়ে সুখে থাকবে । আর বাড়ীর কাছে, ( 


ছুবেলা খবর গাওয়া বাবে । 


স্‌ 





পশুপতি চুপ করিয়া সব শুনিয়া 
বলিলেন “ফর্দের অত টাকা মিলিবে 
কোথা 1” 

গৃ। গড়ের কাছে নলপুকুরের ধারে 
যে বড় ফলেব বাগান আছে মেইগান] 
বাঁধ দাও । কনি কটা বেচে ফেল। আর 
আমার হাতের নোবা অন্য হয়ে 
থাকুক । আমার যে কথানা গহন। 
আছে তাই দিও । 

প। ভরসা ত এ বাগান আর কনি- 
কটা । যে দুচারঘর প্রজা আছে, 
আমরা খাই ভাড়ে জল ত তার! খায় 
ঘাটে। তার পর! পেট ছু'টাত আর 
বেহ।ই টাকার সঙ্গে লইবেন না। 

গৃহিণী । মেয়ের ভালত আগে চাই । 
আমাদের কথা পরে । আর ভাঁবনাইবা 
কি? বাগানখানা যেমন গ্রজাবিলি 
আছে তেমনি থাঁক। ঘে টাকা পাও 
তাই থেকে মাসে মাসে স্ুদ্টা ফেলে 
দিও। বাঁকী যা থাকিবে তাইতে শাক 
ভাঁতও চলিবে । তবেই ঢের। কোঁলেত 
আর কচি কাছ। নাই, ঘে তার ভাবন! 
ভাবিতে হইবে। 

অগ্ত্য। কর্তাও সেইপ বুঝিলেন-- 
অস্ততঃ বুঝিবার চেষ্টা করিলেন । কিন্ত 
খুব বেশী করিয়া? ধরিয়। একটা কাল্পনিক 
হিসাব করিয়া দেখিলেন বে তাহাঁতেও 
| নব টাকা কুলায়্ না। কিন্তু তখন 
অন্ত আর কোন কথা না কহিয়! বিছ্বা- 
ঃনির মুখে বলিয়া পাঠাইলেন ফর্দের 
' সব টাকা দিব । 
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চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । | 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ্ন। 


আজ রামনিপি চাটুর্যে কন্তা দেখিতে 
আদিবেন। কন্তা দেখা, আশীর্বাদ এক 
সঙ্গেই হইবে । তিনি সংসাঁর-অভিজ্ঞ 
লোক । পছন্দ অপছন্দ অত বুঝেন না । 
ফদ্দের টাক! মিলিলেই হইল। পে 
অঙ্গীকার ও পাইয়াছেন। 

পণ্ুপতিব আশা, উৎকগ্ঠায় সমস্ত 
দিন বুকের ভিতর দুর দুর করিতেছিল। 
ভাবী বেহাইকে ভালরূপ আদর অভ্য- 
নার যাহাতে কোন ক্রটী না হয় এই 
ভয়েই বেচাঁর! সাঁর। হইয়া যাইতেছিল | 
নিজে দীড়াইয়া থাকিয়া জাল ফেলিয়! 
কনি হইতে ভাল মাছ ধরা হইয়াছে । 
গোয়ালাবাড়ী দই ক্ষীরের ফবমাস 
গিয়।ছে। ফলের বাগানে ঘে কটা উত- 
রুষ্ট ফলের গাছ, তাহারই ফল পাড়া 
হইয়াছে। শুধু গুহদেবতা নারায়ণ আর 
গৌরীর সে ফল ইজারা করা । কর্ত! 
গৃহিণী কখন তাহা মুখে পর্যন্ত দেন 
নাই। আর সেদ্রিনকার তামাকের 
কথাটা খুব মনে ছিল। বেচাঁরামকে 
চাঁকরীর বরাতে প্রতিদিন কলিকাতা 
যাওয়া! আসা করিতে হয়। তাহাকে 
দিয়া পূর্বদিন কলিকাতা হইতে খুব 
উৎকৃষ্ট তামাক আনাইয়া রাখা হইয়াছে। 
এই সব যোগাড় করিতে প্রায় আড়াই 
প্রহর বাঁজিয়। যার । ভখন ভাড়াঁতাঁড়ী 
পুকুরে একটা ডুব দিয়] পশুপতির ছুটা 
ভাঁত মুখে দিবার একটু অবসর ঘটে । 

গৃহিণীও কর্তীর অপেক্ষা কম ব্যন্ত 
নহেন। তিনিও সকাল সকাল গৌরীকে 


২ছুটা ভাত খাওয়াইয়া, আপনি ও গুধু ছটা 
৩ গুজিয়৷ রান্নাঘরে চুকিয়াছেন। 


/ 
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রন্ধনশ!ুস্ত্রে তাহার এতদিনের অভিজ্ঞ- 
তার যেন আজ একট মহা পরীক্ষ। 
হইবে। আর এই পরীক্ষার ফলাফলের 
উপর ঘেন “কটা মস্ত লাঁভ লোকসান 
নির্ভর করিতেছে । নইলে এত যত, 
এত পরিশ্রম সব মিথ্াা। বিদ্যুন্থাল্গা 
ও সকাল হইতে হামরাঁও হইয়া বহি- 
যাঁছে । বাটনাঁবাট! কুটনাকোটা, দৌড়- 
কাপের সব কাবের ভার সে আপ- 
নার ঘাঁড়ে লইয়াছ্ছে। 

ক্রমে পুরোহিত সঙ্গে করিয়া চাটুর্্ে 
মহাশয় আসিয়া দেখা দিলেন । কিরূপে 
অভ্যর্থনা করিলে যথেষ্ট শীলত।, নমত।, 
ও সৌজন্য প্রকাশ প্রায় পশুপতি প্রায় 
২৩ ঘন্টা ধরিয়া আপনার সহিত সে 
সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিচার করিয়া" 
ছিল। অনেকগুলা ভাল ভাল কথা 
ও জিহবাগ্রে জড় করিয়া বাখিয়াছিল। 
কিন্ত যখন চাটুয্যে মহাশর তাহার ভুড়ি, 
রেলির থান, গরদের চায়না কোট, আর 
মোটা ঘড়ির চেন লইয়া! হাজির হইলেন 
এবং উৎকণ্ঠীময় প্রতীক্ষার যাতনা- শ্রিষ্ট 
ঘোষাল ঠাকুরকে দেখিয়া কাঁচাপাকা! 
গোঁফের পাঁশ হইতে খুব গন্তীর স্বরে বলি- 
লেন “নমস্কার ঘোষাল মহাশয়” তখন 
ঘোষাঁল ঠাকুর একটা বড় রকম ঢোঁক 
গিলিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অত যত্বে 
সংগৃহীত “ভাল” কথাঁগুল1, সহসা ধাঁক। 
পাইয়া, মহ্যণ জিহ্বার উপর গড়াইতে 
গড়াইতে কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়া কোথায় 
অন্ত হইয়। গেল। পশ্তপতি যখন 
বাস্ত সমস্ত হইয়া তাহাদের পুনরুদ্ধারের 
চেষ্টা করিতে গেলেন, তখন তাহারা 
নাগালের অনেক বাহিরে । পশুপত্তির 


ইচ্ছা ছিল সৌজন্তের একটা রীতিমত”, 











গৌরী । ২১ 





অভিনয় করিয়৷ ভাবী বেহাইকে আপ্যা- 
য়িত করে । কিন্তু শেষে । “আজ্ঞা ই” 
“পরম সৌভাগ্য” মহাশয়ের পদধূলি” 
ইত্যাদ্রি ভগ্রপদ, ন্বাব্জদেহ ছু একজন 
মাত্র অনেক সাঁধনাব পর জিহ্বামঞ্চে 
দেখা দিয়া কতকটা মান রাখিল । অভি 
নয়ের সেটুকু অঙ্গহাঁনি হইয়াছিল অতি- 
রিক্ত মাত্রায় হাত কচলাইয়া পশুপতি 
সেটুকু সারিবার চেষ্টার ছিলেন । 
তারপর মেয়ে দ্রেখা। বিছ্যানি 
পিশির হেফাজোতে থাকিয়া, গে'রী জড়, 
সড় হইয়া কনে-দেখা দ্রিতে আসিল। 
তাহাও অনেক কষ্টে । বাড়ীর ভিতর 
মার অনেকগুলা বকুনি খাইয়া । শেষে 
ডচারিবাঁর পিশির অঙ্গলির গুপ্ত প্ররো- 
চনার পর, গৌরী থতমত খাইয়! তাঁড়া- 
তাড়ী। ভাবী শ্বশুরের পাঞ্ের কাছে 
একটা টিপ কির! প্রণাম করিয়া ফেলিল। 
চাটুর্যে মহাশয় হাসিলেন। বলি- 
লেন “মুখখানা একবার তোল ত মা।” 
এইবার পশুপতি হৃরি স্মরণ করিলেন। 
গৌরী কাঁল। স্পষ্ট কাঁল। পাড়ার 
সকল মেয়ের চেয়ে কাল। অত কাল 
মেয়েকে সাধ করিয়া কে ঘরের বৌ 
করিবে । কিন্তু হরি বুঝি শুনিলেন। 
যখন গেরী তাহার সেই ঝুমুর ঝুমুর চুল- 
ঘেরা, পুরন্ত, নিটোল পাঁনপানা মুখখান 
তুলির, সলজ্জ ছলছলে চোঁক মেলিয়া 
একবার ভাবী শ্বশুরের মুখের দিকে 
চাহিল, তখন বুড়োর মনে হইল, অনেক 
মেয়ে দেখিয়াছি, অনেক সুন্দরী 
মেয়ে দেখিয়াছি--কিস্ত কালরঙগে এমন 
লক্ষ্মীমস্ত মেয়ে ত দেখি নাই। হোঁগ 


কাল, এই মেয়েটীকেই বৌ করিল 
এতটা মনে 


ঘরে লইয়। যাইতে হইবে। 





ই 


হইল বটে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া পশুপতিকে 
| বলিতে পারিলেন না, যে আমার ছেলে 
, তোমাকে দিতেছি, শুধু তোমার মেয়েটা 
আমাকে দাও । অন্ত দেনাপাওনাস়্ 
আর কাঁধ নাই। 
যাহ! হউক, কাল মেয়ে পছন্দ হইল । 
আঁশীর্বাদও হইয়া! গেল। পশুপতি স্বর্গ 
হাঁত বাঁড়াইয়া পাইলেন । 
আহারের পর ঘরে ফিবিবার পুর্বে 
যখন চা ধ্যে মহাশয় ধীর ভাবে তামাক 
টানিতেছিলেন, তখন পশুপতি কাছে 
গিয়া বসিলেন। কথা অনেক হইতে 
লাগিল; কিন্তু একটা কথ। তাহার গলায় 
কাটার মত বিধিয়াছিল। ঢোক গিলিয়া 
তাহা চাঁপিবাঁর যো নাই । সেটা বপি- 
তেই হুইবে। না বলিলে সোয়ান্তি নাই। 
শেষ যখন তামাক পুড়িয়া। গেল_-চাটুষ্যে 
মহাঁশয় উঠিবাঁর উদ্ভোগ করিলেন, ভথন 
পণ্ডপতি হঠাৎ হাত দিয়া তাহার পা 
দুটা চ।পিয়! ধরিল। সাহস করিয়া, মুখ 
ফুটিয়া বলিল “বেহাই মহাশয় ! আমাকে 
মাপ করিতে হইবে । আমার সর্বস্ব 
দিয়াছি, তবু সব টাকার কিনারা করিতে 


পারি নাই । দয়! করিয়া শুধু তিন শত . 


টাকা ছাড়িয়া দিতে হইবে। আপনি 
বড় লোক। আপনার সংসারের অদ্ধেক 
মাসের খরচ উহ? অপেক্ষা অধিক । 

কথাটা শুনিয়া রামনিধি চাটুর্যের 
সহসা মুখখানা বড় অগ্রসন্ন হইয়া 
উঠিল তিনি বলিলেন “আশীর্বাদের 
পুর্বে কথাটা জানাইলে ভাল হইত । 
তাহা হইলে অগ্ ব্যঘস্থা করিতে পারি- 
ভাম। এখন সময় বড় অল্প। ভাবিয়! 
ডিত্টিকা একটা ঠিক উত্তর দিবার আব- 
কাশ নাই 1” 








চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


পশুপতি পা ছাড়িয়া দিয়া টুপকরিয়! 
সব গুনিল। তারপর একটা নিশ্বাম 
ফেলিয়া বলিল “বিবাহের এখনও 
দেরী আছে । আপনি একবার ভাবিয়। 
দেখিবেন। তার পর যাহা ভাল হয় 
কারবেন।” 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


যখন বিভ্যান বাড়ীর ভিতব খবর 
দিল, কাঁল গৌরীকে শ্বশুরের মনে ধরি- 
মুছে তথন গৃহিণী একেবাৰে আহ্লাদ 
কী কীদ হইয়া পড়িল। শুধু তাই 
নয়। আজ আনন্দেক উপর আনন্দ । 
আহারে বসিয়া বেহাই ব্যঞ্জনের বড় 
স্থখ্যাতি করিরাছিলেন। সে কথাগুলা! 
গৃহিণীর গলা হইতে বুকের কাছে সড় 
সড় করিয়া বেড়াইতে ছিল। ছু দশ- 
জনের কাছে সে গন্ন না করিলে আর 
রাত্রিতে ঘুম হইবে না। কিন্তু এখন 
ছু দশজন শ্রোতাই বা কোথায় মিলে । 
একশ্রোতা বিছ্ান। কিন্তু সে খোদ 
বেহাইএর মুখ হইতে তাহা মৌলিক 
অবস্থায় শুনিরাছে। তবু তাঁহাকে ডাকিয়া 
নূতন করিয়। শুনাইতে হইবে। তাই 
ভাষার একটু পরিবর্তন করিয়! গৃহিণী 
বলিতে ছিলেন “দেখ্‌ বিদ্যে ঠাকুরজী ! 
আমার সত্য ভাই বড় ভয় হয়েছিল। 
ভেবেছিলাম, হয় ত বেহাই খাবার দাবার 
একটু মুখেও করিতে পারিবেন না। 
কৈ তোর দাদাকে কখন কোনদিন কোন 
রান্না ভাল বলিতে শুনি নাই । 

বিছ্যনি হাসিয়া বলিল “দেখিস বউ 
দাদাকে পথে বসাসলে। আজ রাযা 
খাওয়াইয়া বেহছাইকে ষে রকম গুধ 


। গৌরী । 


স্পা শালা পল 


করেছিপ, তয় হয় কোন দিন না বেহাই 
তোকে ধরে নিয়ে গিয়ে, ইেসেলে কয়েদ 
করে রাখে ।” 

পশুপতি বাঁড়ীব ভিতরে আসিষা 
শুষ্ক হাঁসি হাসিয়া বলিলেন “আমকে না 
শেষ এক মেয়েব বিয়ের দায়ে কযেদ হ'তে 
হয়। চুরী ভিন্ন ত আর অন্য উপায় 
দেখি না।” 
ূ ঘথন মোট কথাট! ভাঙ্ষিয়া বলিলেন 

তথন গৃহিণীর অত আনন্দ সছিদ্র বেলুনের 

বাশ্পের স্তাষ নিমেষ মধো বাভিব হই! 
গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটাও যেন কেমন 
চুপসিয়া গেল । বিছ্বানিও কথাটা শুনিষ! 
লইল। 

সেদিন ঘবে ফিবিষ1 যাইবার সময় 
শুধু সে বলিয়া গেল-__ঘখন ভগবান 
এতদূর মুখ তুলে চেযেছেন, তখন কি 
আঁর ছু'শ টাকার জন্তে বিয়ে আটকাবে ! 

সং সং গু 

বিছ্যনির স্বাশী লক্ষণ কামারের কলি- 
কাতাঁষ বড়বাজারে একখানা লোহার 
দোকান ছিল। তাহার আযঘও মন্দ 
ছিল নাঁ। সংসাবে সে নিজে, স্ত্রী আর 
একটী তিন বছরের মেয়ে । যখন এক- 
দিন সেই আদপের মেয়ে, বাপ মাব 
সব মায়া কাটাইর!, কাহাকে কিছু 
না বলির! চুপী চুপী পলাইরা গেল, 
তথন লক্ষণের সংদাঁর একটা মস্ত ভূয়ো- 
বাজী বলিয়া বোঁধহইল। তাঁর এক 
মাস পরেই দোকান উঠাইরা দিল। 
জিনিষ পত্র বেচিয়া ফেলিল। ইচ্ছা, 
যে নগদ টাকা হইবে, তাহা লইয়া স্ত্র- 
পুরুষে কাশী বাস করিবে । কিন্তু সে ইচ্ছা 
কার্ষ্যে পরিণত হইবার পুর্কেই মেয়ে 
বাঁপক্ষে ডাকিয়া! লইল। তখন বিছ্ুন 
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সংসারে বড় একা হইয়া পড়িল। ভাঁবিল, 

অদৃষ্টে ত সব স্থুখই হইল, এখন দিন- 
কতক তীর্থ ধর্ম করি। তারপর কপালে 
যাহ! থাকে ! যাইবার প্রায় সব ঠিক। 
এমন সমব কোথা হইতে গে রী আসিয়! 
তাহার ছোট ছোট হাত দিরা পথ আগু- 
লিষা ঈ'ড়াইল। বিন্‌ তাহার মুখের 
দিকে চাহিয়া বুকে তুলিযা লইল। মুখে 
চুমো খাইয়া ভাবিল “কোন্‌ চুলোয় আর 
তীর্থ করিতে যাইব 1” 

সংসাবেব ভাঁবনা বড় ভাবিতে হইল 
না! । স্বামী যাহা রাখিষা গরিয়াছিল 
তাহার কতক টাক কোম্পানিতে জমা 
পিল, কতক স্থদে খাটাইল। আর কতক 
টাকা কাঁছে রাখিল-শুধু নাঁড়িবার 
চাড়িবাঁর, গণিবাঁর, দেখিবার জন্য । 
ছুদিক দিবা মাসে মাসে সুদ আসে, 

সাব দুবেলা বেশ চলে--তবু হাঁতের 

কাছে কিছু টাকা নাথাকিলে বোধ হয় 
কিছুই নাহ। 

তার পরদিন বিছ্যনি নগদ হুশ 
টাকা লইযা পশুপতির হাতে দিয়া বলিল 
“দাদা! পাড়ায় ঝড় চোরের দৌরাত্মা 
হইয়াছে । আর আমার ঘরের সিন্দুক 
বাক্স ভাঙা) কোন দিন চোঁরে সর্বস্ব 
লইষ1 ফাহবে। ,তুমি টাকাগুণা রাখিয়। 
দ্[ও। যখন চাইব-_দিও |” 

পশুপতি আমল কথাটা বুঝিলেন। 
একটা বড় কষ্টের হাসি হাসিয়া বলিলেন 
"বিছ্যন! তোর টাকা ফিরাইয়! লইয়া'য1। 
আইবুড় মেয়ের বাপ একজন মস্ত চোর।” 

বি। তোমার ঘোরফের অত কথা 
আমি বুঝি না। চাই বজায় থাক; চাই 
খোয়া যাক, আমি টাক ফিরাই্সা 
লইব না। 
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পশু । শোন্‌ বিছ্যন। আমার কথা | ছু 
শোন! তোর ই টাকা বিধবার সম্বল । 

আমি উহাতে হাত দিয়াকি শেষে মহা 
পাতকের ভাঁগী হইব। 

বিছ্যনি এইবার বড় রাগ কবিল। 
বলিল “বাপ মায়ের বুকের বুক্তের টাকায় 
কেনা বাগান, বাড়ী বেচিবার সময় মৃহা- 
পাতক হয় না?” 

পশুপতির চক্ষু বাম্পপুর্থ হইল। 
ক রুদ্ধ হইয়া গেল। শেষ গদগদ স্বরে 
বলিল “মহাপাতক ত হইয়াছেই। থে 
দিন মেয়ের বাপ হইয়াছি সেই দিন 
হইতেই নরকের দ্বার খুলিয়া গিষাছে। 
এখন আর নূতন পাপ চাপাইয়া কেন 
বোঝা ভারী করি” 

গোরার মা স্বামীর কাছেই বিয়া 
ছিল। বিছ্ান প্রায় কাদ কাদ হহয়। 
তাহাকে বলিল “প্রসব করিলেই মা হয় 
না। তুমি ত পেট হইতে ফেলিয়া দিয়া 
নিশ্চিন্ত হইয়াছিলে। তার পর এত দিন 
খাওয়াইয়, পরাহয়া, মাখাইয়া, মুছইয়। 
গৌরীকে কে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে ? 
ও ত আমারই মেয়ে। আমার মেরের 
বিয়েতে যদি আমি টাকা খরচ করি, 
তোমরা বারণ করিবার কে ?” 

আর তর্ক চলে না। পশুপতিকে 
রেঁদিন হার মানিতে হইল। 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 


তার পর একবিন সকাল হইতে 
দেউড়ীর কাছে ছেঁড়। মাছুর পাতিয়। 
সানাইওয়ালার। আসর জাকাইয়! বসিল। 
পাল-ঢাক! হইয়া বাড়ী মেঘলা মেঘলা 
 দ্েখাইতে লাগিল। পশুপতির গ্রামস্থ 











চিকিৎসাতব নিয়ন, এবং মমীরখ । 





ছ'পাচজন খুব ঘনিষ্ট বন্ধুবান্ধব ও ভিন্ন 

গ্রামস্থ আত্মীয় কুটুখধ ভিয়ানের বামুনের 
সঙ্গে বাড়ীতে আসিয়া, সকালে আহার, 
দুপুরে চশ্ডিম্গুপে শয়ন ও নিদ্রা, এবং 
বৈকাল হইতে কাঁয়মনে যত না হউক 
এক বাক্যে ছয়ের সমস্ত অভাব সংশো- 
ধন করিয়া লইয়া, পশুপতির সাধ্য- 
মৃত উপকার করিতে লাগিলেন । বাটার 
ভিতর ও বাক্যের যে খুব অভাব ছিল 
তাহা নহে। পশুপতির নিমন্ত্রিতা 
আম্মীয়া কুটুহ্বিনীদের মধ্যে বাহার! 
প্রৌড়া ও পশুপতিকে নিতান্ত স্নেহের 
চক্ষে দ্েখিতেন তাহারা অপর্যাপ্ত পরি- 
মাঁণে এ দ্রব্টট। সংগ্রহ করিয়া আনিয়। 
ছিলেন এবং আজ মমতা বশে মুক্তহস্তে 
উহ খয়রাত করিতে ছিলেন। তবে 
কায়মনের যদি কোথাও কিছু অভাৰ 
থাকে, একা বিছ্যুন্মালা তাহা সারিয়। 
লইয়া ছিল। সে আজ একাই এক 
সহস্র--আজ গোৌরীর বিয়ে । সে বিদ্- 
তেরই মত ছুটির বেড়াইতে ছিল। রসুই 
বামুন বলিল “লুচি বেলিবার তেল ফুরা- 
ইয়াছে” বিছ্যনি আপনি কলুর বাড়া 
ছুটিল। বেখানে মাছ কুটা হইতেছে 
বিদ্বান সেইখানে গিয়! দাড়াহল। দেখিল 
পার্ধতী চক্রবর্তীর বড় মেয়ে পান্না একট! 
বড় মাছ লইয়। বিব্রত হইয়া! পড়িয়াছে। 
বিছান তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া 
আপনি মাছট! কাড়িয়া লইয়া কুটিতে 
বসিল। সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিল “তোর 
বাছা! এ গেরো কেন ? তুই পান সাজগে 
যা। গলির পথে কুলুর্গিতে খোল আছে, 
হাঁতট1 ভাল করে ধুয়ে যাস্‌।” দেখিতে 
দেখিতে এক বাশ মাছ কুটিয়া দিয়া, 
যেখানে পান সাজা হইতেছে একবার 


। গৌরী । 

দেখিল | উদ্মোগ করিতেছিলেন তখন বিছ্ধ্যন 
কাগুটা | 
দেখিয়া একেবাৰে জলিয়! উঠিয়া বলিল . 


সেইখানে গিষ্বা দাড়াইল। 
অস্টুলি ও জিহ্বার কাজ সমান ভাবে 
চলিতেছে । মরুক ! তত দোষের কিছু 
নাই। শবে এক সুনে একটা কাজ 
বড় অসঙ্গত ঠেকিল। মাঝের ঘরে 
ক কোণে মাহবের উপর তাঁস চলি- 
তেছিল। থেলুড়ে চারিজনই পাড়ার 
মেয়ে । খেল! খুব জমিয়া গিয়াছে। 
বনমালি মিত্রের তাঁইঝি বড়পুর্টী এক- 
থান। ছক্কা ও চাবথান। কাগজ হারিয়াছে । 
এবার খেলা সামলাইতে না পারিলে 
পঞ্জা হাবিতে হইবে । কাজেই খুব সম- 


জাইয়া খেলিতে হইবে । পাশে দশ- 
মাসের শিশু উপুড় হইয়া পড়িয়া 
॥ কাদিতেছিল। অবনত তার একট! 


বিশেষ কিছু অভাব হইয়াছিল। কিন্ত 
খেলার পড়তা আর শিশুর অভাব এক- 
সঙ্গে কিছু সাম্জান যায় না। কাজেই 
বড়পু*টী খেলাটাই ভাল ক/রে সাম্লাইতে 
ছিল। তবু অন্যমনস্কে মুখে এক এক- 
বার বলিতেছিল “লক্ষ্মী চাদ আমার 
যা আমার, একটু থাম--এইবার 
তোমাকে কোলে নিচ্চি।” কিন্তু লক্ষ্মী 
ছেলেটা যখন কিছুতেই বুঝিল না যে 
তাহার আপাততঃ স্বরসংঘম করা বিশেষ 


আবশ্তক, নতুব। মীতার চিত্ব-বিক্ষিপ্ত 
হইবার সম্ভাবনা এবং তৎফলম্বরূপ 
খেলায় পরাজিত হইয়া পুত্রশোকেরও 


অধিক শোক পাইবাঁর যথেষ্ট সম্ভাবনা- 
তখন মাতা পুত্রের বোধহীনতার পরিচয় 
পাইয়া যথেষ্ট ক্ষুন্ধ হইলেন এবং স্ুবুদ্ধি 
সঞ্চার্পের উদ্দেম্তে মাতৃ কুলের চিরাভ্যন্ত 
প্রথা ক্গবলম্বন করিলেন। কিন্তু ওষধে 
রোগ বাড়িয়! উঠিল। বিব্রত ও নিরুপায় 
মাতা খন ওঁধধের মাত্রা বাড়াইবাদ 
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সেই খানে শিয়া পেছিল। 


“মর অভাগীরা! গিলবেন, কুটবেন, 
আঁর কাষের সঙ্গে খোঁজ নাই । কাপেত্ন 
কাছে ছেলেটা ড! পিটুছে, সে খেয়ালই 
নেই। বাছা ক্ষিদেয সাবা হয়ে গেল 
শুর এখন খেলাই বড় হ'ল।” বকিত্তে 
বকিতে শিশুকে কোলে তুলিয়া লইল। 
তাঁহাব অশ্রু, লালা, কম্জল রঞ্জিত মুখ 
মুছাইধা দিল। আপনি উদ্ভোগ করিয়া! 
ভূলাইয়া একবাটী ছুধ খাঁওয়াইয়া' শেষে 
মার কোলে দিষা বলিল “এখন নে 
তোব ছেলে ধর, আমার হাতে ঢের 
কাঁষ আছে ।” বাড়ীব খিড়কির পুকুর 
পাড়ে যেখানে দইমাঁথ। কলাপাত আর 
ভাঙা ভাড় খুবিব চারিপাশে কুকুরের 
দল সভা করিয়া বদিয়াছিল সেইথানে, 
ছেঁড়া, মলিন কাপড়-পরা একজন ভি- 
রিণী চিবদারিদ্র্যের পরিচয় ম্বব্ধপ, আপ- 
নারই অনুরূপ একটী শিশু কোলে 
করিয়া বসিয়াছিল। আর মাঝে মাঝে 
খিড়কীব পাশ হইতে বাড়ীর ভিতর 
যেখানে রোষাকের উপর বলিয়া নিম- 
ত্ত্রিতারা খাইতেছিল, সেইদিকে ক্ষুধিত 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। হঠাৎ বিছুযুনের 
সেই দিকে নজর পড়িল। একে বাটি 


তার কাছে গিয়া! বলিল প্তুই মালী 
এখানে বসে কি কচ্চিস? খাওয়া | 


দেখলে কি তোর পেট ভরবে? আঙ্গি 
ত লক্ষবার এই খান দিয়ে আব্বা গোন। 
কচ্চি। 
কি বাকৃরোধ হয়েছিল? আযম! উঠে 
আয় 1” তখন গলির পথে একপাশে 


তার জন্ক পান পড়িল। থে পরিবেশন 


আমাকে একবার ডেকে বলতে | 


॥ 


পপ ০ পীসিসসপা | পিশীপিশি 


করিতেছিল তাহাকে বিছ্যুন গিয়া বলিল 
“বেনারপী সাড়ীআটা গয়নাপরাদের 
কাছে কেবল ভাতের থালা নিয়ে ঘুরে 
ম'চ্চ কেন? এ গলির ভিতর টেণী পর 
একজন আছে, এঁ দিকে একবাৰ যাঁও ।” 

গৌরী একখান! রাঙ্গা গুলবাহাঁর 
ঢাকাই শাঁড়ী পরিয়া, কপালে চন্দনের 
টিপ কাটিয়া, খোঁপায় রূপার কাজলনাতা 
গু'ঁজিয়া, আলতা, আর ঘুমুর দেওয়! 
মলে পা ছুখানি টাকিয়া, ঘুরিয়া বেড়াইতে- 
ছিল। আজ যেন কেমন একটু চুপচাপ। 
শ্বশুর্বাড়ী গিয়। যে গান্তী্্য, যে সংষম 
শিখিতে হইবে, অ।ঞ বুঝি ঘরে তাহার 
হাতেখড়ি । বাড়ীতে আজ খাওয়া দাও- 
যার এত ঘটাজিনিষ পত্রের এত 
ছড়াছড়ি। গৌরীর কিন্তু আজ কোন 
জিনিষে অধিকাঁৰ নাই--আজ তার 
উপোষ। অন্ত দিন হইলে এতক্ষণ 
থাঁবার বায়নায় মাকে বিব্রত হইয়া 
পড়িতে হইত ] 

বাড়ীর ভিতরে এত গোন-_বাহিরে 
আরও বেশী। গৌরীর এক একবার 
মনে হইতেছিল, বিছ্যুনি পিশির মুখে যে 
সকল রূপকথা শুনিয়াছিল, আজ যেন 
সেই রকম একটা কি কাঁও তাহাঁদেব 
বাড়ীতে ঘটিবে : আর সে যেন নিজে'সেই 
ঘটনার.সঙ্গে সকলের চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ- 
]॥ ভাবে জড়িত। নহিলে যে বাড়ীতে 
আসিতেছে সেই কেন একবাঁর তাহাকে 
॥ দেখিতে চাঁয়। কেন বাপু। তার! কি 
গৌরীকে কখন দেখে নি? তবে আজ 
ফেন আবার এমন নৃতন করিয়া দেখিতে 
চায়? আর বিছ্যুনি'পিশি, হাজার কাঁজের 
ভিতর হইতে মাঝে মাঁঝে ছুটিয়া আসিস 
গৌরীর সুখখানি তুলিয়া দেখিতেছে 


২৬ চিকিৎলাতত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ | 


আর বলিতেছে “দেখিস মা! পরের ঘরে | 


গিয়ে পিশিকে একেবারে ভুলে যান্নি 1” 
গলার আওযর়াজটা কেমন ধরা ধরা না? 
কিন্ত খানিক আগে নফবা জেলেকে 
বকিবার সময় ত স্বরের খুব জোর ছিল। 

আর একজন - শুধু আজ নয়--আজ 
কদিন গৌরীর সঙ্গেনছায়ার মত ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে। সে হরগোবিন্দের মেজ 
মেয়ে স্থণীলা। গৌরীর বিয়ে--কাষেই 
সে কেমন করে ঘরে খাকে। বিয়ের 
পাঁচদিন আগে হতে সে গৌরীদের 
বাড়ীতে বাস বাধিয়াছে। স্ুপারিকাট!, 
বড়ি দেওয়া, ডালঝাড়া, চালকাঁড়া, সব 
কাষেই আজ ক'দিন বাড়ীর অন্য 
স্্ীলোকদের সঙ্গে সমান অংশ লইয়াছে। 
গায়েহলুদের দিন সকাল হ'তে শীকটা 
একচেটে কবিয়া লইয়াছে। কদিন 
ধবিষা তাহার উপব এত জুলুম হইতেছে 
যে সে বেচারা ভাবিতেছে হায়! কেন 
সমুদ্র-স্বদেশ ছাড়িযা দুখানি কচি পাতলা 
ঠোটের লোভে বাঙ্গাল। দেশে আসিয়াছি। 
বড় ভুল করিয়াছি__কিন্ত আর উপায় 
নাই। মরিয়াছি ঘে-_নহিলে ফিরিতাম। 

গোরীর বিষ়্ে- এত আহ্লাদ । তবু 
বোধ হইতেছে, যেন আহলাদের তলায় 
একটা লুকান অসোয়ান্তি রহিয়াছে । 
স্থনালার বোধ হইতেছে যেন আজ রাত্রে 
কোন দেশ হইতে বাজনাবাদ্ভি করিয়া 
কাহারা আসিয়া গৌরীকে ডাকাতি 
করিয়া লইয়া যাইবে । যদি তারা আর 
কখন না পাঠায়! গৌরী আদিতে 
পাঁবেনা_শুধুবনে বসে কাঁদবে ! বাপের 
জন্যে, মার জন্তে, বিছ্যনি পিশির জন্তে-_ 
আর- আর কার জন্যে? আর এখানে 
কি কেউ তাঁর জন্তে কাদবেন1? 


গৌরী । 


৭ 





যদি না পাঠায় সেই বড় ভয় । তবে 
এবাড়ীতে স্ুশী আর কেমন করে পা 
বাড়াবে । দুপুর বেলা মাঁদীমা ঘুমাইলে 
কার সঙ্গে আর খিড়কীর বাগানে আঁকুসী 
দিয়া গাছ ঠেঙ্গাইয়। জামরুল পাঁড়বে__ 
শেষে ভাঁগ করিবার সময়, একটা বাঁছড়ে 
থেকো, আধপচা জামরুল লইয়া, এক 
কাঠা জমী লইয়া বাঙ্গালার ছুই ছুর্দশন্ত 
জমীদাঁরের স্াঁয়, বা আখহাত সরু একটা 
নর্দমা লইয়া! কলিকাতার সমাজের শীর্ষ 
স্থানীয়, স্থনীতির প্রতিপালক, গভর্ণ- 
“মন্টের নিকট হইতে উচ্চ উপাধী ভূষিত 
ছুই অস্ত্ান্ত পরিবারের স্াঁয় একটা 
প্রকাণ্ড ফৌজদারী মামলা বাঁধাইবে। 
আঁচলে মুড়ি লইয়া, সানের ঘাটের পুকু- 
রের রানায় বসিয়া, যখন মাছেদের মুড়ি 
খাওয়াইবে, তখন কে তাহার পাশে 
বসিয়া মজা দেখিবে। আবার মান্থৃষের 
মত বুদ্ধিমান, একট বলবান বড় মাছ 
যখন অন্ত ক্ষুদ্র ক্ষীণকায় প্রতিবাসীদের 
ঠেলিয়া ফেলিয়া, সবলে অগ্রসর হইয়] 
তাহাদের প্রাপ্য স্কায্য অধিকার গ্রাস 


করিয়া গৌরবে ন্তাজজ আছড়াইতে আহ্ছ- 
ডাইতে ফিরিয়া যাইবে, তখন কে তাহার 
গলা জড়াইয়া হাসিয়া খুন হইবে । আর 
সেই চিলের ছাঁতের ঘরে বসিয়া, ঠাড়ী- 
হইতে কুলটুর, কাস্থন্দি চুরি করিয়া থাই- 
বার সময় “ম সীমার চেয়ে বেন নাপতের 
খুড়ী ভাল কাস্তুন্নি কর্তে পারে” এই কথা 
লইয়! কার সঙ্গে প্রায় ২৩ ঘণ্টাস্থায়ী 
একটা মহা! কলহের স্থষ্টি করিবে? যদি 
গেবীকে না পাঠায়! তবে কি হইবে ! 
তবে স্ুগীবাচে কি করিয়া! তবে-- 
প্রভাতগুল! কত শু, নীরস- রৌদ্রতপ্ত 
বিজন মধ্যাহ্ন গুলা কত কর্মহীন, অর্থ- 
হীন-_সন্ধ্যগুলা কত বিষণ্ধ অশ্রময়-- 
আর নিদ্রাহীন রাত্রিগুলা কত দুঃস্বপ্নের 
বিভীষিকাময়ী হইয়া দাঁড়াইবে। তবে 
আ'র কি রহিল--যদ্দি গৌরী চলিয়া যাঁয়-- 
তবে এতবড় গ্রাম খানায় সুখের আর 
কি রহিল! তাই আজ স্থশীলা কদিন 
গৌরীর পাছু পাছু ফিরিতেছে। প্রাণ 
পণে কাছ ছাড়া হইতে চায় না। 
ক্রমশঃ 
শ্ীক্ষেত্রমোহন গুপ্ত । 


স্পট ০ পাশা 


চিকিৎসীতত্্ব-বিজ্ঞাঁম এবং সমীরপণ | 





সাংখ্যস্বরলিপি | 


১ম খণ্ড ৭৪৮ পৃষ্ঠার পর? 
অলঙ্কারচিত্ু । 
স্বরযোগ। 


আুরের পর সুর গাহিতে বা বাজা- 


ইতে গেলে তাহাদিগের মধ্যে যে একটা 


| স্বাভাবিক ত্বরযোগ-অলঙ্কার 


স্বাভাবিক যোগ বিদ্যমান দেখিতে 
পাওয়া যায় তাহাই স্বরযোগ। এই 
হইতেই 


1 আমাদের দেশীয় সঙ্গীতের অলঙ্কারসমূহ 


ৰ জন্মগ্রহণ করিয়াছে । 


এই স্বাভাবিক 


1. স্বরযোগের জ্ঞাপকচিহুস্বূপে যোগচিহ্ন 


অথব1 “কমা” €(,) বা ছেদচিহ্ছ বাবজত 
হইবে । কিন্বা প্র সকল চিহ্ন ব্যবহার না 


॥ করিয়। পরে পরে কিঞ্চিৎ ব্যবধান রাখিয়া 
& স্ুরগুলি লিখিয়া গেলেও চলিবে । যথা, 


সা- রে-মা- সা, রে, মাল সারে মা। 
এই স্বাভাবিক স্বরযোগই স্থরের 
সাধারণ যোগ । ইহাকে ছেদযোগ ব। 


নর সংক্ষেপে গৌণত স্বর বিযোগও বলিতে 


পারা যায়। কিন্ত সুরের বিশেষ যোগকে 
ছেদহীন যোগ অর্থাৎ শুদ্ধ যোগ কহা 
যায় । এই যোগে, যোগের ছেদ শনির 


| উপর একটি রেখা অশনির সমান পড়িয়া 


' তাহার চিহ্ন (+)) 


দেই ছেদ টুকুকে ছিন্ন করে বলিয়া 
)) এই চিহুকে সংস্কৃত 
ভাষায় বজচিহ্ন নামেও অভিহিত কর! 
যাইতে পারে । এই শুদ্ধ যোগেই স্থরের 
টানে উৎপত্তি হয়। 


০ রন স্থরের টান। 


স্থবের অক্ষরের মাথা হইতে একটা 
কসি টানিয়া যাইতে? হইবে। যথা, | 
সা+১-+-১+-১1-সা+৩। বল! বাহুল্য 
যেসাস্থরের একমাতরাও রক্ষিত হইকে 
এবং তৎসঙ্ষে তিনমাত্রা টান চলিবে 
অর্থাৎ সা সুরা একটানে চারিমাত্রা 
কাল গাহিতে হইবে। সুয়ের টান 
গুণিতমাত্রাঁর দ্বারাই ব্যক্ত হইতে পারে, 
তথাপি 'প্রয়োজনবশতঃ স্থরের টানের 
স্বতন্ত্র চিহ্ও করা গেল 1 খখ। 
সা+১+১+১ 7 সা+৩।- ৪সা _ 
সাঁসা+সা+সা। * 


আশ। 


গানের কথার একটী অক্ষরে স্থুর 
হইতে স্থুরেগমনকে আশ কহে। আশ | 
বুঝাইবার জন্ত সুরগুলির মধ্যে মধ্যে ! 
এক একটা করিয়া আকার কসি অথবা! : 
সমতান ভাবে স্থাপিত আকার (--) 
টানিতে হইবে। 

যদি একটা স্থুরও ছুই বা ততোধিক- 
বার একটা অক্ষরে উচ্চারিত হয় তাহা! | 
হইলেও স্ুুরগুলির মধ্যে আশচিহ্‌ লিখিতে | 


হইবে । 
মীড়। 
অতি ঘন সংলগ্ন আশকে মীতপ্কছের 


বত! পর্যন্ত ফোন স্থরের মীড়ে সুরের হিচড়ান ভাব প্রকাশ পায়। 


| পে, তক মারা, র্ধাস্ত সেই 





* খঁণিতমাত্রার শেষ অ১শটুকু দেখ । 


॥ পা 


।সাখখ্যস্বরলিপি | 


| মীড় বুঝাইবার জন্য আশযুক্ত সুরগুলির 
উপরে একটা রেখ টানিয়া যাইতে হইবে। 

এক জাতীয় সুরের মধ্যে মীড় হইতে 
(পারে না। 


গমক ।ণ* 


সুরের ধীর কম্পনকে গমক বলে। 
ইহাতে প্রতোক শুর কম্পিত এবং 
প্রক্দনিত হয়। গমকেব চিহ্র-ং। যে 
যে সুর গমকযুক্ত হইবে সেই সেই সুর 
অনুস্বাব মমেত কবিয়া লিখিতে হইবে । 
যথা সাঁং। গানের কথার একটা অক্ষরে 
যদি কোন সুর দুই বা ততোধিকবার 
সগমক উদ্াবিত হয় তাহা! হইলে সেই 
সগমক স্থবগুলির মধ্যে মধ্যে আঁশ-চিহ 


দেওয়! যাইবে। 


সম্বরের ঝোক। 


যে যে স্থুবে ঝৌক পড়িবে সেই সেই 
স্থরের উপর ছোট ছোট দাড়ি পড়িবে । 
ষথা । | 1। | 

সা বে গা মা। 


গিট্কিরি। 


আশ সহকাবে সুর হইতে দত 
গমনকে গিইকিরি কহে। গিট্কিবিব 


1 বৈদিক পশ্লোকে কোন কোন স্থলে অন্থু- 
বারের পর্িবর্থে গুম্চিহ্কের বাবহার দেখা ঘায়। 
গুমূচিহ্বের উচ্চারণ গুম । এই গুমে আমরা 
॥£ অনেকটা গমকের ভাব পাই এই জন্ত গুম 
চিহ্রটাফেই আমাদের গমকের চিহ্ৃরূপে ব্যব- 
| হার করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্ত ইহা সচরাচর 
চঞ্িন জব বলিয়া! আমর! হবিধার্থে গুমের পরি- 


বর্তে স্কুত অনুম্থারের এবং আরও বিশেষরাপে ' 


স্কার্ম্যতঃ বাঙাল অনুন্ধধারের চিত সাংখা স্বর- 
| জিপিতে ব্যবহার করিলাম । . 


১৬০ 





চিহ্ন -ন্রের মাথায় খকলা যতদুর গিট 
কিরি চলিবে ততদূর খফল! হইতে 
ফুটকি দিষা যাইতে হইবে । যথা 
878..  কিি ও 84225 
ধাঁ-ধা__পা--মা--পা3 
কে: 235. 
অথবা খফলাকে যরৃচ্ছা অবস্থানে 
অবস্থিত কবিয়া সাবি সারি সাঁজাইয়া! 
রাখিতেও পারা যায অর্থাৎ খফলার 
ফাঁকের দিক বা মুখের দিকট। উপরে কিন্বা 
নিয়ে বা পার্শে যেবপভাবে ইচ্চ! রক্ষা 
পুর্র্বক সা'রি সাবি সাঁজাইয! লিখিতে পার! 
যায় অথবা সাবি সাবিব পরিবর্তে যেরূপ 
অবস্থানে হউক খফলাঁটী একবার লিখিয়! 
তাহার পরে পূর্বোক্ত প্রকার ফুট্কি- 
রাশি গিট্কিবির গতি পর্য্যন্ত বসাইয়া 
ষাইতেও পাঁবাহযায়। 
গিট্‌কিবি অভি ক্রভ হইলে স্থরের 
মাথায় দীর্ঘ ফলা বসিবে ; সেই অতি- 
দ্রুত গিট্কিবিটাও যতদূর চলিবে ততদুর 
দীর্ঘ ্লফল1 হইতে ফুটকি দিয়া যাইতে, 
হইবে। এবং তাহার অন্তান্ত সজ্জাতেও 
গিঈইকিরিব নিয়ম খাটিবে। 
স্বরমিশ্র ( 8002 ) 


স্বরগুণন । 


আমাদের দেশীয় সঙ্গীতের উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সঙ্গীতের দিকেও 


লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ছ্ুএকটি 


ইংরাজী গং আজকাল অনেকেরই মুখে 
প্রায় শোনা যায় । যদিও আমাদের 
দেশীয় সঙ্গীত ইউরোপীয় সঙ্গীত অপেক্ষ 


০০ ০-১০৪০৮০০০০০০৯ এ 


সপ ৮৪১৯৪ 


নানাশুশে শ্রেষ্ঠ তথাপি কবি সুরের | 


আইরিষ গান এবং মোজার; গাদিনি ; 
প্রভৃতি পর্ণ ও ইটালীয় রনি 


| ৩% 


পিপল 


স্ঞ 


সঙ্গীত যাহারা জানেন তাহারা ইউ- 
রোপীয় সঙ্গীতের মধুরতা অস্বীকার 
করিতে পারেন না। ইউরোপীয় স্দীত 


স্বরুমিশ্র-প্রধাঁন । 


স্বরমিশ্র-প্রধান সঙ্গীতের স্বরগুণই 
মুখ্য উপাদান। ছুই বা ততোধিক 
শ্বরের একস্বরী "“রণকে স্বরগুণন কহে । 
একস্বরীকরণ অর্থাৎ বিভিন্ন স্বরের যুগ- 
পত্বাদন, পরে পরে নয়। 

সবরের শুণচিহ্_ % অথব।. বিন্দু। 
স্বরগুণনের চিহু স্বর সমূহের মধ্যে মধ্যে 
স্থাপিত হইবে। যথা, সা*গা * পা 
অথব! সা. গা পা। 

একস্বরীভাবে ক্রীড়িত ছুই বাঁ ততো- 
ধিক শ্বরকে গুণিতস্বর (০০7৭ ) কহে। 
যথা সা গাঁ” পাঁ। এই গুখন চিহ্ু- 
যুক্ত তিনটা স্বর একটা গুণিতস্বর | 
ঘদি এই গুণিত স্বর দ্বিমাত্রিক হয় তাহ] 
হইলে ২ সা. গা. পা. এইরূপ লিখিতে 
হইবে । যদি অদ্ধমাত্রিক হয় তাহা 
হইলে ২ সী. গা. পা. অথবা সা গা. পা. 
অথবা সা. গা. পা৮২ লিখিত হইবে 
ইত্যাদি । 

স্বররাজ্যে গুণন | 

বীজগণিতের নিয়মান্ুসারে যেমন 
একাধিক বর্ণ এবং বর্ণ ও সংখ্যা অবি- 
চ্ছিন্নভাবে পাশাপাশি থাকিলে তাহারা 
গুণিত হুইয়! যায় সেইরূপ সাংথ্য স্বর- 
লিপির নিয়মান্ুসারে একাধিক স্বরবর্ণ 
এবং স্বরবর্ণ ও তাহাঁর সংখ্য। অবিচ্ছিন্ন- 
ভাবে পাশাপাশি থাকিলে তাহারা 
গুণিত হুইন্লা যায়। 

শ্বয়বর্ণ ও তাহার সংখ্যা-স্বরবর্ণ ও 


| তাহার শ্রম বা বিশ্রম নিরূপক কাঁল- 
& সা্যা। 


০ 
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স্বরযোগ ও স্বরগুণন। 
স্বরের আত্যস্তিক যোগভাবই ম্বর- 
গুণন । স্ববষোগে স্বরসমূহের মধ্যে ব্যব- 
ধান থাকে কিন্ত স্বরগুণনে শ্বরগুলির 
মধ্যে সে প্রকার ব্যবধান থাকে না, 
বিশেষন্ূপে অবাবহিত ভাব ধারণ করে। 
স্বরগুণনে স্ররদিগের আন্তরিক গাড় 
মিলন রাজত্ব করে । 
স্বরযোগ প্রধানতঃ প্রাচ্য এবং শ্বর- 
গুণন প্রখীনতঃ প্রতীচ্য। স্বরযোগ | 
লইয়া! প্রাচ্য ভূমির সঙ্গীত রাজ্যে প্রধা- 
নতঃ যত কৌশল ও খেলা; এবং শ্বর- 
গুণন লইয়া! প্রতীচ্য ভূমির সঙ্গীত রাজ্যে 
প্রধানতঃ ষত কৌশল ও খেল । 
স্বরযোগ ও স্বরগুণন ইহাদের পৃথক 
ভাবে মৃখ্যতঃ উন্নতিসাধন করতঃ এবং 
তাহাদের পরস্পরের সাহায্যে সঙ্গীত 
রাজ্য মহোলতি সাধন করা যায়। 
সাংখ্য স্বরলিপির নিয়মানুসারে শ্বর- 
লিপিতে সশ্রম ৪ সবিশ্রম স্বররাশির-- 
একাধিক স্বরের মধ্যেই যোগ-_-গুণন 
ইত্যাদি চলিতে পারে । এই সশ্রম ও 
সবিশ্রম স্বরসমূহের মধ্যে সশ্রম সুরেরই 
যোগ--গুণন ইত্যাদি শরেষ্ট। 
সশ্রমস্বর- কাল ব1 মাত্রাসহ শ্রমী- 
স্বর। সবিশ্রম স্বর- কাল বা মাত্রাপহ 
শ্রমহীন নীরব স্বর । 
গুণনস্বর ও তাহার নানাবিধসজ্জী | 
অব্যবহিত ভাবে কতিপয় স্থুর একত্র 
বিরাজ করিলে তাহা গুণিত ভাব ধারণ 
করে। যথা সাগাপ!1- সা,গ1,প(- সা ৮ 
গা! * পা 
সা * রা *পা- ৮ (গুক্ূপ 


*€ 
স। 


' লাংখ্যস্বরলিপি | 


অতিরিক্ত সঙ্জাতেও্ড গুণিতশ্বর রাখা 
যাইতে পাঁরে। ) 


স্ত্রীন্বর ও গুণিতত্বর | 


সত্ীস্বরের অর্থাৎ প্রকৃত হসম্তমাত্রিক 
বরের বেলায় ছুইটা স্ত্বর অব্যবহিত 
ভাবে বসিলেও প্রকৃতপক্ষে মুখ্য স্থুরটীই 
বিরাজ করে, স্ত্রীস্বরের বিশেষ কোঁন 
মূল্য থাকে ন।; সেই কারণে-- স্বরবর্ণ- 
হীনতা৷ প্রযুক্ত স্ত্রীস্বরের বেলায় হসন্ত- 
চিত্রের বিধি বলীয়ান হয় এবং তাহ! 
গুণিতচিহ্রের প্রভাব নষ্ট করিয়া দেয়। 

সিকিমাত্রিক স্থরের ধেলায়, তাহাতে 
হসম্তচিহ্থের অধিকার থাকিলেও তাহা 
প্রকৃত হসন্তমাত্রিক সুর নঙ্থে বলিয়া স্ত্রী 
স্বরের উপরোক্ত নিয়মটা তাহাতে 
থাটিবে ন। ফারণ সিকিমাত্রিক স্থরের 
স্বীয় প্রাধান্য আছে, তাহা! স্ত্রীস্বরের স্তায় 
স্বরবর্ণহীন নয় তবে এই $পর্যান্ত, তাহার 
ভাবটা কিয়ৎপরিমাণে স্ত্রীস্বরের ভাবের 
কাছে পৌছে। 


স্বরের চাঁরিটী অবস্থা | 


ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারিটা 
অবস্থার দ্বার! যেমন মানব জীবন সার্থক 
হয় সেইরূপ শ্বরের চারিটা অবস্থা 
স্বরযোগ স্বরবিয়োগ, স্বরগুণন শ্বর- 


ভাগ অর্থাৎ স্বরের শুদ্ধযোগ, ছেদযোগ, | 





৩৯ 





গুণযোগ, এবং আশ ও খগ্যোগ তার! 
সঙ্গীত-জীবন সার্থক হয়। সুরের এই 
সকল অবস্থা কালের তারতম্যে ঘটে । 


স্বরযোগ ও স্বরবিয়োগ। 


এই জগত্রাজো অসৎ থাকিলেও 
যেমন তাহার মধ্যে সত্ই প্রধানতঃ 
রাজত্ব করে সেইরূপ স্বররাজ্যে- সঙ্গীত | 
রাজ্যে- বিয়োগ থাকিলেও তাহার মধ্যে 
যোগই মুখ্যত রাজত্ব করে। এইহেতু 
্বরযোগ ও স্বরবিয়োগের মধ্যে স্বরযোগই 
গ্রধান। যেমন আম্মা পরমান্মার সহিত 
নানাপ্রকারে বিযুক্ত হইয়! চলিতে প্রয়াস 
পাইলেও তাহার সহিত আত্মার যোগ 
কথনও ছিন্ন হয় না অলক্ষিত ভাবে বিদ্য- 
মান থাকে সেইরূপ একটা স্বরের সহিত 
অপর স্বর বিযুক্ত ভাবে চলিলেও তাহা- 
দের মধ্যে যোগ অর্ূশ্তভাবে বর্তমান 
থাকে-শত বিয়োগের মধ্যেও যোগ 
বিরাজ করে। তাহা যদি না হইত 
তাহাহইলে স্বররাজ্য অবসন্ন হইয়া মৃত- 
দশ! প্রাপ্ত হইবার উপক্রম করিত। 

(অন্তরে অন্তরে যোগ বিদ্যমান 
আছে বলিয়াই বিয়োগ সপূর্ণরূপে বিয়ো- 
গাত্মক নহে কিন্তু আপেক্ষিক যোগ! 
আ্বক-_ যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া! যোগমুখাপেক্ষী 
হইয়। থাকে 1) 


০ 
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উদাসীন যোগীবেশে সাজারে আমায়। 


উদ্াসীন যোগী বেশে সাঁজারে আমায় । 
কাজ নাই এদংসাঁরে 
মোহময় কারাগারে 
ফ্লিছে জীবন ঘোর বিষের জালায়। 
উদাসীন যোগী বেশে সাঁজারে আমায় ॥ 
কাজ নাই বেশ ভূখ 
কনক মুকুতা ভূষা 
কাজ নাই নগরের মোহিনী শোভাঁয়। 
উদ্ধাসীন যোগী বেশে সাজার আযায় । 
ছুটেছে পরাণ মোর 
ছিড়েছে মায়ার ভোর 
মনোমন্ত মাঁতঙ্গেরে বেধে রাখা দার 
ঘাঁর-_নাহি মানে মানা-ছুটিয়া পলায় '॥ 
(২) 
উদ্ানীন যোগী বেশে সাজজারে আমায় । 
কে আছ স্ুস্ধদ হেন 
কররে জীবন দান 
রাখ রাখ-করে ধরি সংহারের দায় 
জলিছে পরাণ মোর বিষের জালায়। 
চাহেনা অন্তর আজি 
রম্য হশ্ম গজ বাজী 
মুকুতা প্রবাল রাজি 
লুটুক ধুলায় 
সাঁজিব তাপশ আজি ভশ্ম মাথি গায় ॥ 
কি ছার সে সুখাসন 
সুকোমল রাজাসন 
কিছার সে সুখ শষ্য 
হেরি লজ্জা পায় 
প্রক্কতির প্রেমময় অচল শোভায় । 


পপ. পরপর++ল- 
পট সপ পপ সসপাীশসসপিসপা সপ সপাপাপাসপা পা 


বসিব উপল তলে, 
পেখিবরে কুতৃহলে 
অনস্তেব্ মোহাস্তক হরিত শোভাক়্ 
উদ্বাসী্ যোগী বেশে সাজারে আমাদ্ ॥ 
(৩) 
উদ্দাসীম যোগী বেশে সাজারে আমায়, 
দেরে কমগুলু করে 
জটাভার ধরি শিরে 
অক্ষমাল! বক্ষোপরে কিবা শোভা পায় 
জ্ুড়াব পরাণ মোর বিষের জালায় ॥ 
যাঁব না যাব না ফিরে 
আর পুন ছুথনীরে 
বল না বল না সখে ভাসিতে আমায় । 
পেয়েছি পরম স্থান 
সুখ ছুঃথ মায়া আন 
পুতুলের হাদি খুসি কলি লুকায় 
তুলেছি ভুলেছি আজি মায়ার মায়ার 
(৪) 
হে অচল! মহা যোগী তুমি এ ধরায় 
হেরিলে তোমাবে ক্ষণ 
নাহি জানি কি কারণ-_ 
সংসারের সুথ ছঃখ সব ভূলে যায় 
কি জানি পরাণ কেন কাদে উভরায় ॥ 
অনস্ত তোমার নাম 
তুমি অনন্তের ধাম 
মজি তপে ধরেছ কি এ জুন্দরকায়? 
কে বলে পাষাণ তুমি? 
অনন্ত প্রেমের ভূমি 
প্রেম য় অনন্তের অনস্ত প্রভায় 
জানিলাম মহাযোগী তুমি এ ধরায় 


. 'উদ্দালীন'যোগীবেশে দাজারে আমা । ৩৬. 


(₹) প্রেমে বহে সুধা ধারা, পবিত্রি ধরায়, 
| শত তরঙ্গিনী বূপে দূরে বহি যায়। 

কিবা কল কল স্বন, 
কিবা সে উদ্দাম খন, 

(কিবা নিবমল বাঁবি, অমিয় আশয় ! 

ভুলিব কেমনে ইহা ? একি ভুলা যায়? 
এ গোত্র মিনতি ধর, 
কর কৃপা গিবিবর 

দাও দাও অভাগারে পৃত পদশ্রিয় 

উদ্দাসীন যোগী বেশে বহিন্ত হেথায়। 
উদাসীন যোগী বেশে, 
আজি এ বিজন দেশে 

রহিন্ত পাঁশবি গিবি সংসার মায়ায় । 
ভনমেব আশা বান, 
যত আজি মরা পাশা, 

সোহাগেব যত ভাষা, আর না জুম্নায়। 

ভূত চিন্তা- স্বপ্ন । আমি ভূলেছি তাহায়। 
কোথা যাঁও, নির্করিণি । 
করি কুলু, কুলু ধ্বনি, 

কোথা যাও উন্মাদিনী বলগো আমায়। 
দাড়াও যেওনা ফেলে, 
ক্ষেপা ঙাণ তব জলে 

গলেছে -মিশেছে _হের ওই ভেসে ষায়। 


তুমি রত্বাকর, গিরি, রতন নিলয় । 
তব মহা! ভীমোঁদরে, 
আছে গুপ্ত থরে থরে 
কুবেরের রত্বরাজি মাণিক্য নিচর । 
কিন্ত মরি, একি শোভা, 
মুনিগণ মনোলোভী। 1 
রতনের লেশ অঙ্গে নাহি দেখ ধায় 
সর্ব অঙ্গে শ্ঠাম শম্প, কত শোভ! তায়! 
সুকুতা বিদ্ম পাতি 
কনকের তাবে গাঁখি, 
জড়া"য়ে হীবক পুষ্পে কনক পাঁভাঁয়, 
মণ্ডিত করিত যদি তব সর্ঝ কাঁষ; 
হইত কি হেন শোভা কখন তাহার ? 
নিজে গুল্স সাজ ধরে 
আপনি বিলাও পবে, 
আপন রতন ধন যাহাষ তাহাঁয়। 
সর্ব ত্যাগী মহাযোগী তুমি মহোঁদম ! 
চাহি না রতন রাজি, 
| তব শ্রাম সাজে সাজি, 
বহিব চরণে তব, দাও হে আর । 
চরণে শরণ মাগে দীন ছুরাশয় ॥ 


০ তব কল কল স্বনে, 
মরি গিরি, এত প্রেম শিখিলে কোঁথার ? মিশি আছি এক তানে 
প্রেমেতে আপন হার! গাহিয়া প্রেমের গীতি মে আমার ধায়। 
প্রেমেতে পাগল পারা, বাসনা মিশিতে অন্তে অনস্তের গায় ॥ 
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6৪) 


০৪ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


আমার পশ্চিমে চাকরি । 


গুথম অধ্যায় । 


সাইত্রিশ বৎসরেব কথা আজ 
লিখিতে বসিবাছি। এই দার্ধক।লে 
জড় প্রক্ৃতিব কতই পরিবর্তন হইধাঁছে। 
সামাজিক, রাঞজনৈতিঞ্, বৈজ্ঞানিক, 
আধ্যাত্মিক উন্নতি এই কম বংসরে কত 
অধিক দূৰ অগ্রসব হইযাছে। যাহাণা। 
জন্মে নাই তাহাবা এখন পুত্রেব পিতা) 
যাহাখ। বিথ।লখে সবে মাত্র পাঠ শিক্ষা 
আলবভ্ত করিষাঞ্ছিল, তাহানা এপন 
সংসার সাঁগবেব 'ভীবে নৌকা ভিডাই- 
যাছে। কত নগববাজধানা হইবাঁছে, কত 
রাজধানী শ্বাশান হইয়াছে, কত স্বাপৰ 
| সঙ্কুল প্রদেশ, মনোঙব নগবে পবিণত 
হইয়াছে । কত পবিবর্ভনই যে হইঘাছে 
তাহা আব ্ লিখিব ? 

নিজেব কথাই বলি, এই সাঁইতিশ 
বৎসরেব পূর্বে যাহা ছিলাম, এখন তাহা 
নাই । তখন সংসাবের প্রশস্ত কার্ধাক্ষেত্রে 
নবোত্সাহে নধীন উদ্ভমে বুঝ বাবিষা 
প্রবেশ কবিয়। ছিলাম বাদন্থী সমীর 
প্রস্ফুটিত নৃতন ফুলে স্যাষ নবীন_ আশা, 
কেমন হাদয় খানিকে প্রঘুলিত কলিম 


ছিল--ভবিষ্যৎ উন্নতি, স্থদৃব সুখ আশা, 


কতই সেই নবীন চিত্তকে উদ্ধান্ত কবিযা 
ছিল-_কিস্তু এখন আমি-- পুক্বের সেই 
ভ্রপ্নাবশেষ মাত্র । যৌবন গিয়াছে--জরা 
আসিয়াছে ; প্রফুল্লতা-বিষন্নভার জন্ত 
আমার হদয়ে আসন সৃষ্টি করিয়। 
দিয়াছে । উদ্যম_আলস্তের জন্য স্থাঁন 
| খ্বারিয়াছে ; উৎসাহ--চলিয়া গিয়াছে, 





নিকংস"হ পুর্ণমাজাঁষ, এই ভগ্ন জদযে-_ 
আধিপত্য কধিতেচ্ছে। যা ছিল-- 
সবই গিখাছে কিন্তু আছে কেবল মাত্র 
স্মত। সেই স্বৃতি--ঝড় ভীষণ । জীবনের 
কত সুখ ঠুখেব কথা ভূলিখাছি- যৌব- 
নেব কত খিলাম বিল্রমেব স্মৃতি সুছিয়। 
ফেলি্ব।ছি-কিন্তা একটী--ও১তাহা 
অতি ভবানক- আজও আমার সন্মথে 
ভীবণদুষ্ঠ বিস্তাব কবিতেছ্ে। নেটী একটা 
শোশিভমবা কাহিনী, হিন্দু স্থানে কথন ও 
তাহা থটে নাই ও ঘটিবেনা। হীত্বর 
ককন--সঠন্স উৎপাত, অভ্যাঁচাব ছুদ্ৈৰ 
ভাব তধষেপ উপপ পিষা চপিবা যাক তবু 
বেশ তাঙা আপি না ঘটে 11 

আমি --৮৫৪ সালে, কলিকাতা 
ভইাতে মীবটে--কমিসেবিঘেট বিভাগে 
বদলি ভই | আমার মনিব, কমিগার 
জেশাপেল-মেজব জেনাবেল্‌ সি, বি 
হপ্কিন্ন সাহেন তখন মীবটে অবস্থান 
কবিছেছিলেন। হপ্কিন্নতই আমাকে 
কলিকাতাষ চাঁকবী করিনা দেন। 
তাহাব খডাসিধিলিয়ান হপকিম্স 
সাহেব মুবশাদাবাঁদেব কালেক্টবি ছিলেন । 
আনার পিত কালেক্টরির প্রথম পেঞ্চার, 
পিতাব প্রার্থনায়, আম।র কমিসেরিয়েটে 
চাঁকবি হয়। 

মীবটে যখন বদলি হইলাম, তখন 
আঁমাব বযর়প ৩৩ বঙখসব। আমার এক 
বুদ্ধ পিসি আমায় মানুষ কবিয়া ছিলেন 
শৈশবে মাত বিয়োগ হইয়াছিল-.কাজেই 


আমার পশ্চিমে চাকরি । 


পীপিপীপিপপপাশ পা শািশিপাপীগাশীদ শক তি পিল পপি দকপাতি শশ্পাাশিশি শশা 


তিনি আমায় চখের আড়াল করিতে ন। 
পারিয়] সঙ্গে গিয়া ছিলেন! মীরটে দেড়- 
বৎসর থাকিয়। সাহেবের সঙ্গে পুনরায় 
আগরার বদলী হই। 

আগবার মোটে ছয়মান খাঁকিলাম, 
আমি হিসাব খিভাগে কাজ করিভাম। 
মনিবের বেস স্ুনজর ছিল। ছয়নাস 
পরে--কাণপুরে হেড এখ্িস্টাযান্টের পদ 
শূন্য হইল। সাবেক হেড এলিদ্ট্যাণ্ট 
হিন্দস্থানী ছিলেন পদটী হিন্দষ্তাণার 
জন্য জ্জিত--কিস্ট অন্য উপপক্ত লোঁক 
না থাকাতে উদ্ধতন কম্মচাণিরা আমায় 
দেই কন্ধে বাই কবিলেন। 

আমার বেতন তথন দুইশত টাকা, 
ত্রিশ টাকায় কলিকাতা হইতে আঁপিম। 
ছিলাম--এই অসম্ভব পদোনভিতে ঈগ্র- 
বরকে, ইইদেবতাকে ভক্তিভরে প্রণাম 
করিলাম । মূনে বড় দুঃখ হঈল পিতা 
মাতা বাটিষা থাকিলে আজ তাহাদের 
কতই না আনন্দ হইত। 

আনন্দে উৎফুল্ল হইঘা আগে দেশে 
চিঠি লিখিলাম। জবাব আসিল--তখন 
ডাকের এত সুবিধা হয মাই--জাবাব 
দেরিতে পাহলান। পত্র পড়ি] জানিল।ম, 
আমার মঙ্গলাথে বাচাণ সকলে কাশী- 
ঘাটে পূজাপির] আলিয়াছে এব আমার 
কাছে আসিবার ভন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিরা- 
ছেন। 

এতদিন সকলকে আনি নাই খরচ 
পত্র বড় বেশী পড়িবে । সেই সময়ে 
সবে রাণীগঞ্জ অবধি লাইন খোলা হই- 
য়াছে। এখন বুঝিলাম আনিলেই বা 
ক্ষতি কি? 

তিনমাসের ছুটী লইয়া-_দনেশের 
দিকে যাত্রা করিলাম । সেকাঁলে অনেক 











৬৫ 
দিনের পর দেশে আসায় যে সুখ, ভাহ। 
ভুক্ত ভোগি ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে | 
পাপিবে ন।। 

দেখিতে দেখিতে একমাস কটিল, ছুটী 
ফুবাইণার পুন্ব কাজে লান্বার জন্ত-- 
আপস হইনে চিঠি পাইলাম । স্বতরাং 
দেশে জার বেন বিলম্ব করিতে পারি- 
লাম না। পরিবাপবর্গকে লইয়া বিষক্ব 
আশযেব বন্দোবস্ত “রিষা কাঁণপুর যাত্রা! 
করিলাম । 

বেলের বাস্ত। ফুবাইল- সুখের ও শেষ 
হউল। গোকর গাড়ি সকল কষ্টের 
পর্ব সুচনা বাঁরুল। ভতীবপর বদ্েল- 
মাঝে মাঝে একা, এইবপে পঁচিশ দিনের 
গ্র-_-কাণা হইঘ! কাণপুরে পৌছিলাম । 
আমার সঙ্গে আসিলেন_আমার এক 
ভগিণী, ছুই ভাগিনেয়ী, এক বিধবা 
ভ্র/তবধূ, এবং আমার স্ত্রা ও ছুটী ছোট 
ছেলে। তণন সকলে বিদেশে পরিবার 
লইর়] যাইতে পারিতেন না। সে সময়ে 
পশ্চিমে বাঙ্গালীর স“া। বড় কম ছিল। 
আমি আদ্বীয স্বজন বেষ্টিত হইয়া “বিদেশ . 
কথাটা! ভূলিতে লাগিলাম । কিন্ত হায় 
পরে এই কার্যের জন্য আমার বিশেষ 
অনুতাপ করিতে হইযাছিল। 

ভবিষাৎ কে কোথায় দেখিতে 

পায় । যে দেখিযাচছে_সে মহাপুরুষ, 
কিন্ত প্রজ্ঞাচক্ষু কয়জনের আছে ? আমা- 
দের হ্যা'ধ সামান্ত মানব ভবিষাৎ দেখিতে 
পাইলে এত কষ্টভোগ করিবে কেন ? 
যে পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া আমি 
আন্মস্রখে_বিশ্থৃতির অগাধ জলে ভুবিতে- 
ছিলাম, সেই পরিবারবর্গই কয়েক 
মান পরে আমার মহা বিপদের কারণ 
হইয়াছিল । | 


৩৬ 





| কবিলীম, তখন রাজনৈতিক আকাশ 


দীপ্ত হাসি মুছিষা দ্রিল। 


[দক্ষতার সহিত কাজ করিলাম । 
| দাই-_আপিস যাই, কাঁজ কবিষা ফিবিষা 


শারদীয় জ্যোৎঙ্গা প্লাবিত, পৌর্ণমাপী- 
ময়ী--জুনীল--গ্রশান্ত-স্দূর বিশ্বৃত, 
তাহাতে কাঁলমেদের ছাধা মাত্র দেখ! 
যাইতেছিল না । কিন্তু কে জাঁনেকয়েক 
মাসের মধ্যে কৌথ! হইতে সেই বিমলা- 
বরে কালমেঘের ছাঁধা পড়িল, মেঘের 
পর মেঘ আসিয়া, সেই শারদ কবৌমুদিব 
মহাঝটিকার 
পূর্ব সুচনা স্বরূপ জোর বাতাস উঠিল | 

আমি পচ মাস কাঁণপুরে বিশেষ 
খাই 


আসি। দিন ধায় রাত্রি আসে, স্্র্ধা 
অন্ত যায়, জাঁকাশে টাদ ভাসে, নক্ষত্র 
উঠে, প্রকৃতি ঘুমাষ, জগত যেমন চলিষা 
থাকে তেমনি চলে। মাঝে সবকারী 
কোন একট! কাঁজের জন্য-_আঁমা এক- 
বার ফতেপুর যাইতে হইল । আমি 
সাহেবের সঙ্গে ডাঁক গাড়িতে রওবাঁনা 
হইলাম। 

ফতেপুর হইতে কাঁণপুর ৪৮ মাইল 
চব্বিশ ক্রোশ। সকালে বাহির হইয়া 
রাত্রি_-নয় ঘটিকার সময় আমরা ফতে- 
পুরের বাঙ্গলায় পৌছিলাম। আমাক 
আহারাঁদি সম্বন্ধে ফতেপুরের কণ্ট।ক্টর 
লালা--কুমার প্রসাদের বাটাতে পূর্বেই 


1 বন্দোবস্ত হইয়া! ছিল। 


কুমার প্রসাদ-_লক্ষীমস্ত লোক। 


ড় ঘাঁড়ী, লোক জন, বিষয় আশয়, 


না 


1 গাড়ি ঘোড়া, যাহা, থাকিলে লোকে বড় 


লোক বলে সবই তার আছে। তার 
কস, 


নি £ ইঁ টা 


গতির. কেনে. এই. 'তীহার 
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চিকিৎসীতত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ। 


আমি যখন'কাণপুরে পুনঃ গ্রতানর্তন 


সহিত প্রথম পরিচয়। প্রথম আলাপে ষেন 
কতকাঁলের পরিচিত বলিয়া! বোধ হইল । 
আমি জলযোগ করিলাম সাহেবের 
জন্য লালাসাহেব, খাটি ছুধ, ভাল বখরার 
মাস, ও কতক মেওযা ও ভাল ফল 
পাঠাইযাদিলেন। বাত্রি কাটিল_-পর- 
দিন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ সকাল সকাল 
রস্থইএর কাজ সারিল--আহারাঁদি 
করিধা-সাহেবের কাছে গেলাম! 
লাল[সাহেবও সঙ্গে গেলেন, সেখানকার 
ক,জ সাবিতে আরও ছুই দিন বিলম্ব | 
হইল । আমি, লালাজী, ও সাহেক 
পুনরায় কানপুরে ফিরিলাম। 

পথে আসিতে আসিতে লালাজী 
জন পরিচিত লোঁকের মুখে মীরট ও 
দিলীর বিদ্রোহ ও সিপাহির অবাধাত। 
সম্বন্ধে সংবাদ শুনিলেন। কথাটা সাঁহে- 
বেবও কাঁণে উঠিল কিন্তু তখন আমরা 
কেহ বিশ্বাস করিলাম নাঁ। 

১৫ই মে আমর কাণপুর পৌছি- 
লাম। ফতেপুরের পথে যে বিদ্রোহের 
গল্প শুনিয়াছিলাম, কাঁণপুরে পৌছিয়। 
তাহা যে সত্য তৎসম্বন্ধে প্রমাণ পাই 
লাম। কিন্কু তখন সকলেরই, মনে 
ঘটন।ট সামান্য বলিয়! বোধ হইল। 
আমিও এরূপ ভাবিলাম বটে। কিন্ত 
আমরা সকলেই সম্পূর্ণরূপে প্রতাৰিত 
হইয়াছিলাম। 

দিনের পর দিন কাঁটিতে লাগিল, 
যাহ প্রথমে জনরব ছিল--তাহা যেন, 
কতকটা সত্যভাব ধারণ করিল । যাহাতে 
লোক আঁদে বিশ্বান করে নাঁই--তাহী। 
যেন কতকটা ভয় আনিয়া দিল। একট! 
নির্ধারিত কিছুই ঘটিতেছে না অথচ | 
সাহেব-দেশী সকল কর্ধচারিই যেন 


আমার পশ্চিমে চাঁকরি । 


সতর্ক। নগরে কোন অসস্তোঁষের 
কাঁরণ নাই -ছিনীতে কোন গোঁল- 
যোগ ঘটে নাই--তথাঁপি লোক যেন 
মনে ভাবিতে লাগিল কি যেন একটা 
ঘটিবে। কোথাও কিছু নাই অথচ ধেন 
তয়ের একটা শন্ত ভায়৷ নকলের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ অদৃশ্য প্রেতযুত্তির স্তায় ঘুরিতে 
লাগিল। 

আগরার-বি্ষণদয়াঁল, আমার ধর্ম 
ভ্রাতা । তাহার সহিত আমার বড় 
ঘনিষ্ট, আত্মীয়ভাঁব হইয়াছিল। এক 
প্রাণ ভিন্ন দেহ। আমি তাহার “ম”কে 
পন্য” কানিজ (তিনি িলদুনহদী, 
আমি বাঙ্গালী, তাহাকে ভিন্ন জ্ঞান ছিল 
নাঁ। একবার মনে ভাবিলম কাঁজ কি, 
দিলী ও মিরাটের যেরূপ সংবাদ শুনি- 
তেছি, ঘদি কিছু ঘটে, সাবধান হওয়াই 
ভাল । পবিবারবর্কে আগবার বিষণ- 
দয়ালের বাড়ী পাঠাইয়া দিই। কিন্তু 
আবার সে সংকল্প ত্যাগ করিলাম । 
যেদ্রিন মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াছি 


সেই দিনই আপনি আপনি গিয়া সর- 


কারী চিঠি দেখিলাম--যে গুজরেরা * 
দিল্লী হইতে কাণপুরের পথে আসিতেছে 
এবং পথিমধ্যে-আমাদের কমিসরি- 
এটের--মাল পত্র লুঠ করিয়া লইয়াছে। 
আমার বাটার সকলে- অন্য কাহারও 
সঙ্গে যাইতে অস্বীকৃত হইল। বিশেষতঃ 
আমার পিশি ঠাকরুণ ও স্ত্রী ত বিষম 
বাকিয়। বসিল। আমার পক্ষে তথন 
ছুটী লওয়া! বড় বিষম ব্যাপার । কাজের 


বিষম ভীড়, বিশেষতঃ সেদিন তিন মাস 


* ইহার! ডাকাতি করিয়া জীবিক1 নির্বাহ 
করিত। 
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ছুটা লইয়াছি। শেষ না পাঠানই মত 
স্কির করিলাম। অদৃষ্টে কষ্ট থাকিতে 
তাহার ভোগ লঙ্ঘন করে কার সাধা ! 
সান্গুষে নিজের বুদ্ধির দোষে মজিয়া শেষ 
দেবতার দোষ দেয় । এই সন্দিপ্ধ অব- 
স্থার ৪1৫ দিন কাটিরা গেল। সন্ধান 
পাইলাম জনকতক সাহেব সওদাগর, 
পুর্ন হইতেই নৌকা ভাড়া করিয়া রাখি- 
তেছেন, অগ্ঠান্য ঢই চার জনে ডাক 
বন্দোবস্ত কবিতেছেন। একটু গোল-: 
ঘোগ দেখিলেই তাঁহারা ভৃতাদিগের 
উপর বাঙ্গলার ভার দিয়া এলাহাবাদ 
এহন করিতেন / এরপর আবার হই 
তিন জন সন্ত্য সত্যই কাণপুর ছাড়িয়া 
চলিয়া গেলেন। এই সময়ে একী 
সামান্য ঘটনা ঘটিল ! অন্য সময়ে হইলে 
হয়ত কেহ তাহার দিকে চাহিয়াও 
দেখিত না। তিলকে ত'ল. করিত ন|। 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে এই সময়ে 
এক নৌকা আটা কগিশেরিয়েটবিভাগে 
কাঁণপুর মৈন্তদলের ব্যবহারের জন্য 
আদিল। অনেক দিনের কেনা বলিয়াই 
হউক বা! গমগুলিতে কোঁন কাঁরণবশতঃ 
জল লাগাত্রেই হউক-_আটার অবস্থ] 
অতি খারাপ হইয়! গিষাছিল। দস্তর মত 
তাহ! গুদীমজাঁত হইয়া সিপাহীদের মধ্যে 
বিলি হইতে লাঁগিল। আটার দোষ ! 
এই--রুটাত্ে কেবল একরপ হুূর্ন্ধ হইত। 
সিপাহীব্রা এ সম্বন্ধে রসদদারের কাছে 
অভিযোগ করিল। রস্দদার একজন 
ইংরাজ-_স্থতরাং তিনি এ কথাটায় মাথা ' 
ঘামাইবাঁর ভত প্রয়োজন বোধ করি 
লেন না। 
সিপাহীরা! একটু অস্ত নি |. 
অসন্তোষ প্রথম প্রথম তাহাদের মনে 





৩৮ চিকিৎসাতত্ব-বিজ্জান এবং সমীরণ | 





ভিতর ছিল-_পরে প্রকাঁশ করিতে আরস্ত 
করিল। দুষ্টলোৌকে সুধঘোগ পাইল। 
তাহারা এককে আঁর করিয়া তুলিল। 
সহরে চাউনীতে সিপাহী মহলে প্রচারিত 
হইল যে ফিরিগ্গি আটার সহিত, গরু 
ও শূকরের অস্থি চুর্ণ মিশাইয়া দিয়াছে । 
ঘরে আগুণ লাগিলেই বৈশাখী প্রচণ্ড 
বাঘুতে সেই অগ্নিরাশি যেমন প্রবল- 
বেগে চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়ে 
এই জনরবও সেইৰপ চারিদিকে নান! 
আকারে প্রচারিত হইতে লাগিল। 
গোলযোগ দেখিয়া, সেই রসদ পরিবপ্তিত 
করিয়] দেওয়া হইল। 
আর একটী শব উঠিল-_যে এক 
নে কা নৃতন টোটা মীরট হইতে আসি- 
তেছে- তাহাতে সুবিধার জন্য শুকর ও 
গোঁরুর চর্ধি মিশ্রিত করা হইক়াছে। হিন্দু 
মুসলমানকে, তাহা দাঁতে কাটিয়া ছুঁড়িতে 
হইবে। যাহারা অস্বীকার করিবে 
তাহাদের তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া 
হইবে । 
তৃতীয় কারণ এই--সেই সময়ে সিপাহি- 
দিগের পুরাতন ছাউনী নূতন করিয়া 
তৈয়ারি হইতেছিল । ইউরোপীয় সৈনিক 
ওপদস্থ কন্মচাবিগণ নিজেদের সুবিধা 
বুঝিয়া গঙ্গার খালের পূর্বদিকের কোটা 
বাড়ী গুলিতে সিরা গিয়াছিল । গরীব 
% সিপাহিরা সেই ছাউনীর কাছে তাবু 
গাড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। শীত গেল 
পশ্চিমে শীতের দারুণ কষ্ট তাহারা 
বিনাবাক্য ব্যয়ে সেই তীবুর মধ্যে কাটা- 
ই, সহ করিল। তার পর গ্রীক্ম আসিল। 
দিনের বেলায় লু ছোটে, রাত্রে ভয়ানক 
হী!) ম্িপাহীর! বড় কষ্টে পড়িল । বলি- 
| বার কোন,উপায় দাই-.বলিলেও কেহ 


শুনে না। ইহাতে তাহাদের মনে.এক 
ভয়ানক বিদ্বেষ বহ্ছি ধুমাইত হইতে 
লাগিল। লক্ষৌএ এক শিশি উচ্ছিষ্ট 
উষধের জন্য মহা বিদ্রোহ স্ৃচিত হইয়া 
উঠিল। এতগুলি কারণ “সত্ব” এতদিন 
কাঁণপুরে যে তাহ! হয় নাই ইহাই আশ্চ- 
ধের বিষয় । 

দাঁবাগ্ি প্রবল হইলে যেমন সমুদের 
উপরের জল চঞ্চল ও আলোড়িত হইয়া 
উঠে_অথচ প্রতি সম্পূর্ণ স্থির দেখিয়! 
লোকে তাহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান 
করিতে পারে না, কাণপুরে আমাদেরও 
তাহাই হইল। লোকের মন দিন দিন 
চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে সকলেই যেন কি 
একটা অব্যক্ত আশঙ্কায় আকুল হইয়া! 
পড়িতেছে, ন্থবা তাহার প্রকৃত কারণ 
কি তাহাব স্থির হইতেছে না। ১৯এ মে 
গুজব উঠিল-ষে সিপাহির! বিরুদ্ধাচরণ 
করিতে উদ্ভোগ করিতেছে এবং গুজরেরা 
কাণপুবের খুব কাছে আপিন পৌছি- 
যাছে। জনরবটা চিন্তার কাঁরণ বটে । 
আমি আমাদের বিভাগীয় একজন 
কাপ্তেন সাহেবের নিকট ইহার তথ্য 
জানিতে পাঠাইলাম। তিনি বলিয়া 
পাঠাইলেন কোন ভয় নাই। ওসব 
বাজার গুজব মাত্র ।” পাছে কাপুরুষতা 
প্রকাশ পায়, কেহ কোন আত্মরক্ষার 
বিশেষ উপায় করিতেছে ন।--অথচ 
আমি করিলে যদি তাহারা আমায় উপ- 
হাস করে--এই ভয়ে আমি পরিবার : 
বর্গের ভবিষ্যৎ নিরাপদ্তাঁর কোঁন বন্দো- 
বন্ত করিতে পারিলাম না । এই লোক- 
লজ্জাই আমার কাল হইল। আমি 
যদি তখন আত্মরক্ষার কোন উপায় 
করিতাঁষ, পরিবারদের দেশে পাঠাইয়া 


আমার পশ্চিমে চাকরি । 


পলাশ কা আপা লাশ ১৮০০৩ 


দিতাম তাহ! হইর্পে পরে আমায় অত কষ্ট 
পাইতে হইত না। 

ভয় যে খালি আমার হইয়াছিল 
তাহা নয়। বড় বড় পদস্থ সিবিল 
মিলিটারি সাহেব_বীহারা, বন্দুক পিস্ত- 
লেব উপযুক্ত ব্যবহার কবিতে জানেন 
তাহারাও ভয় পাইয়াছিলেন। আমার 
সাহেবের অন্ুগরহে--অনেক পদস্থ সাছেব 
আমায় বিশেষ বন্ধুভাবে দেখিতেন। 
আমি অবসর ক্রমে তাহাদের বৈঠকে 
জুটিতাম। সেখানেও অগ কথা । কত- 
রকম মতলব আটা হইল একটাও মনঃ- 
পুত হইল না, শেষ স্থির £ইল-_এসম্বন্ধে 
কাণপুর বিভাগের সেনাপতি_জেনা- 
রেলন্তর হেনরী হইলারের পরামর্শ ও 
অনুমতি লওযাই বিশেষ যুক্তি যুক্ত । 

তাহাই হইল । চারি পাঁচ জন বড় 
সাঁহেব--ও ছুই জন হিন্দূস্থানী_ সওদা- 
গর, সাহেবের সহিত দ্রেথা কবিলেন? । 
সেদিন আমি সমস্ত দিন আপিসে কাজে 
ব্যস্ত ছিলাম, পরে শুনিলাম, হুইলাব 
সাহেব বালয়াছেন-ণ্বর্তমানে কোন 
ভধষের কারণ নাই তবে ভবিষ্যতের জন্য 
গবর্ণষেণ্টের কন্মচািরা (ইউরোপীয়) 
৩২ নং পদাতিক দলের পরিত্যক্ত বারাক 
শ্রেণীতে বাস করিতে পাবেন। এবং 
দেশীর কর্মচারিরা তাহার পার্শের আর 
একটী বাড়ি দখল করিতে পারেন ।” 
হুইলাঁর সাহেব যে বাড়ীর কথা বলিয়া- 
ছিলেন তাহা এক নিভূর্ত অংশে, এবং 
যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয় তবে সেই 
ছুইটী বারাকে যে কি উপকার হইবে 
তাহা অনেকে বুঝিতে পারিলেন না। 

আমি মনে মনে স্থির কবিলাম, 
আমার স্হ কর্মচারি বানু লক্ষীনারায়ণ 








শর্ত 
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মহরের বাহিরে বাস করেন | যদি কোন | 
বিপদের সুচনা দেখি, তাহ] হইলে 
পরিবার বর্গকে অন্ততঃ তাহার বাটাতে 
পাঠাইরা দিব। নিজের জন্য ভাবি ন! 
যখন,চাঁকরি করিতে আসিয়াছি বিশেষতঃ 
কমিসেরিএটে- তখন আমার মাথাটার 
মূলা বে বড় বেশা নয়, তাহা গোড়া 
ইইতেই জানিতাম। কাহাকে কিছু না 
বলিমা--মনে মনে সংকল্প স্থির করিয়। 
রাখিলাম। কেবল আপিসে গিয়া অব- 
সর ক্রমে লক্গীনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করি- 
বার মতলব রহিল। 

সে রাত্রিটা নান! ভাবনায় কাঁটিল। 
পর দিন--দশটার ফময় আপিসে 
গেলাম। আপিসে গিয়া দেখিলাম, 
দেশায় কম্মচারিদের মধো বড় গোলযোগ 
উপস্থিত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে তিন 
জন বাঙ্গালী। আমার এক দূর সম্প- 
কীঁষ জ্ঞাতি খুডতুত ভাই সেই সময়ে 
অডানোন্ন কাজ কবিতেন। তিনি 
আমার থরে আসি! বলিলেন প্দাদ! | 
পরিবারবগের রক্ষার কি উপায় করিতে- 
ছেন? এদিকে যে সব্বনাশ !! আর 
বুঝি বিভ্রাট ঘটবার দেরি নাই। 
সাঁহেবর। সব ্টেসন ছাঁড়িয়। পলাইতে- 
ছেন, আজ সকালে আমাদের আফিসের 
কাপেন উইলিয়াম সহর তাগ করিয়া 
ছাঁউনির দিকে সপরিবারে চলিয়া গিয়া- 
ছেন। আর একজন মিলিটারি সাহেব 
তিনি স্ত্রীপুত্রদিগকে নিরাপদ স্থানে 
রাখিতে গিয়াছেন তিনি এত ব্যস্ত হইয় 
গিয়াছেন যে গাড়ী করিবার অবকাশ হয় 
নাই। আমাদের কি উপায় হইবে ? 

আমি বলিলাম--জগদীশ্বরই আগ 
দের উপায় । সেকথা এখন ভাগিত্ | 


৮৯৯ আ  ৯ 


বু 


4 আপিশের কাজে লাগিলাম। 


বাড়ার হর হইতে হাই ক্রোশ দক্ষিণে । 
১৬ 8 মনির ০০ রর রি রি ৯৩ 


সা 


তখন বুদ্ধিও জৌগাইবে। আর এখন 
যহিব! .কোথায়? চাকবি ছাঁড়িয় 
দিলেই বা পরিত্রাণ কই? ভাষা ত 
এই কথ। শুনিয়! চলিয়। গেলেন । আমি 
কেবাণী- 


দের অনেকেই অন্য মনষ্ক। বেল। 


| হইতেছে ছোট সাহেৰ আসিতেছে না, 
॥ ইহাতে কাজকর্মের বড় অক্ুবিধা হইতে 


লাগিল । বড় সাছেব তিন মাসের ছুটাতে 


্‌ আছেন, ছোট সাহেব তীাহাঁৰ কাজ 


করিতেছেন। তিনি মিণিটাবি নহেন, 
কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কায্য দক্ষ । ছোট 
সাহেবের বাড়াতে চাপবাসী পাঠাইলান 


| মে আসিয়া বলিল--বাঁটা শন্য বাহিব 


হইতে চাঁবি দেওয়া । ঘবে জিনিসপত্র 


| কিছু নাই। কেবল থাট বিছ।না পড়িয়া 
॥ বুহিষাছে। 


সাহেব কোন চিঠি পত্র 
রাখিয়া যান নাই স্ুতবাং কি ষেকবিব, 
কিছুঈ ভাবিয়া! উঠিতে পারিলাম না। 
মনে করিলাম, গোলযোগ দেখিয! 
সাহেব হয় ত, পরিবাঁব বর্গকে অন্থাত্র 
কোথাও বাঁখিতে গিযাছেন। বযথন 
গোলযোগ এতটা উঠিষাছে_ যে সক- 
লেই আত্মরক্ষা চেষ্টা কবিতেছে, তখন 
আমার মনে হইল আর নিশ্চিন্ত থাকা 
উচিত নয়। আমিও সকাল সকাল 
আপিস বন্ধ করিলাম । আধপিসের পি! 


টী দার কাছে সাহেবের নামে এক চিতি 
' রাখিয়া! গেলাম । 


সর্ব প্রথমেই আমার পরিবার বর্গকে 


 স্থাদাস্তর করা যুক্তিপিদ্ধ ভাবিলাম। 
১ আন্মার বন্ধ লন্্মীনারায়ণ বাবুর কথা 


গৃর্রোওবলিস্কাছি । তাঁহার বাড়ী দহরের 


চিকিৎসাতিত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ | 
কি হইবে? যদি প্রষ্কীতই বিপদ ঘটে 


৫ ৪ 


আমি ছুই খাঁ গাঁড়ি করিয়া আবপ্ঠকী় 
জিনিস পত্র সমেত সেই ভর! বাত বেলায় 
শ্রীহূর্গা স্মরণ করিয়া যাত্র! করিলাম । 
আমার বন্ধু লক্ষমীনারায়ণ বাবু আমার 
সঙ্গে যাত্রা কবিলেন। 
লন্ধাাব সময আমর! সেখানে পৌছি- 
লাম। লক্্রীনাবাঁয়ণ উচ্চ গ্রেণীর হিন্দ- 
স্তানী ব্রাঙ্গণ। তাহাব সংসারে তাহার 
এক বুদ্ধ মাতাঁমহী, বিধবা মাতা শু স্ত্রী। 
তাহাব পরিবার বর্গ সম্পূর্ণ অপরিচিত 
হইলেও তাঁহাদের অমাধিকতা গুণে 
আমাদের পরিবারেরা তাহাদের সঙ্গে 
সম্পূর্ণ মিশিবা গেল। আমি লক্ী- 
নাবাঁয়ণ বাঁধুব সহিত পরামর্শ করিয়। 
চাঁবিজন আর্দালী তাহার বাটা বক্ষণার্থ 
নিযষোজিত কবিলাম । এবং প্রতি সপ্তাহে 
দুইবার কবিষা তাহাদেব দেখবা আসিতে 
প্রতিহত হইলাম । 
এইবারে আমার টিস্তাব অর্ধেক 
₹শ কমিয। গেল। নিজের জন্য তত 
ভাবনা নাই। অগ্তকযজন বাঙ্গালী ছিলেন, 
তাহাদেব বাসায় গিয়া মিশিলাম। আঁর- 
দ্ালির নিকট ছোটসাহেবের জন্ত ষে 
পত্র বাখির! গিয়া ছিলাম, তাঁহার জবাব 
আমিষছে। সাহেব লিখিয়।ছেন-- 
আমার দুই চাঁরি দিন বিলম্ব হইবে। 
আমার অনুপস্থিতিতে তুমি আপিসের 
কাঁজ কর্ম বন্দ করিওনা, কাগজ পত্র 
সহীব জন্ত অযুকম্থানে আবরদালী ছার! 
পাঠাইও। যেরূপ জনরব শোনা যাই- 
তেছে--তাহাতে, বিশেষ ভয়ের কথ। 
বটে। বাছির বাহির হইতে নাঁনাগোশ- 
যৌগের সংবাদ আসিতেছে । আমি সে 
দিন ছইলাঁর সাহেবের সহিত দেখা 
করিয়। ছিলাম । তিনি সাবধান হইতে 





সাভার 
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পরামর্থ দিলেন বলিলেন আমাদের পরি- 


বাত্ববর্গ সর হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছি। 
আপিসের সরকারী কাণজ পত্র ও ক্যাশ 
সম্বন্ধে খুব সাবধান 1 সর্বদ! গৃহা সংবাদ 
সংগ্রহের চেষ্টা করিবে । তোমার কাধ্য 
দক্ষতার উপর আমার খুব বিশ্বাম আছে। 
আবশ্তক মতে ভুযি অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া 
রাঁধিতে পার। তোমাকে ছুইটা রিভল্‌- 
ভার, ছুই খানি তরবারি ও দুইটা 
| বন্দুক দিবার জন্য আমি পিক্‌ সাহেবকে 
| পত্র দিলাম। ইত্যাদি--ইত্যাঁদি । » 
| আমি পত্র পাইয়। দস্তর মত কাজ 
চ্বলাইতে লাগ্লাঁম। অস্ত্র গুলি আনা 
| ইয়। বাষায় রাখিলাম। একটা পিস্তল, 
ও একটা বন্ধুক ও কিছু বারুদ ও গুলি 
লক্ষী প্রসাদের বাড়ী পাঁঠাইয়! দিলাম । 
একদিন কৌতুহলী হইয়া পুরাতন 
বারিকে মাহেবের সহিত দেখা করিতে 
গেলাম । সেখানে গিরা যাহ! দেখিলাম 
তাহাঁভে একবারে চক্ষুন্থির। সহরের 





*. উনি 07087)21)99 এর বড় সাহেব | 


যত সিবিল্‌ মিলিটারি, ও সগুদাগরগণ 
স্বস্ব স্ত্রী পুত্র দিগকে সেই বারাকে 
পাঠাইয়া দিয়াছেন। ঘর অপেক্ষা লোক 
বেশী, কাজেই ঠাসা ঠাস্সি আরম্ভ হইয়াছে 
যে ঘরে এক জন করিয়া লোক থাকিলে 
নিজ্জনত! প্রিয় ইংরাঁজের অপহা 'বোধ 
হইভ সেই ঘরে এখন ৫৭ টা বিছান! 
পড়িযাছে। দিনরাত খস্থন্‌ টাটার 
জলসিক্ত, শীতল সমীর সেবন করিয়াও 
ধাহাদের গ্রীষ্ম দূর হইতন1, এখন 
তাহারা কলে এক খোলা লন! বারা- 
ন্দায় কুগুলীরৃত হইয়া রহিয়াছেন। 
যদিও এস্থানে তাসাদের বিশেষ কষ্ট হই- 
তেছে তথাপি নিরাপদ! সম্বন্ধে আশ্বস্ত 
হইয়।-_তাহাঁরা এ সমস্ত আদৌ গ্রান্ 
কবিতেছেন না। আরও দেখিলাম সেই 
পুরাতন বাঁরাকের অন্য এক বাঁড়ীতে 
একদল গোরা গোলন্দাজ _ছাউনী করি- 
যাছে। ইহা অবশ্ঠ সেই আগন্তক স্ত্রী 
পুরুষ ও বালক বালিক1 দিগের রক্ষার 
জন্য | ক্রমশ ঃ--৮ 
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কোন ফোন প্রব্য ঘাঁধত হইলে মিকটবর্জী 
সকল প্রকার হাল্ক] পদার্থকে যে আকর্ষণ করে, 
তড়িৎ তাহার কারণ। যদি ধন! বা গ্রালার খুব 
মোটা শলাকে লোমশ বা রেশমী কানির দ্বারা 
ধুব ঘর্ষণ করিয়।, গাছের মাইজের ছে।ট ছোট 
গুলি পাকাইযা মসিন। বা শখের সুতা দিয় 
অথব। চেক্নাই রেশমী হত দিয়া সেই শলার 
সামনে টাঙ্গাইয়া রাধা যাঁর, তাহা হইলে 
ধূনা বা গালার শল। তাহাদিগকে অনেক চুর 
হইতেও আকর্ষণ করে। ইহ! কাঠের গুড়া, 
পালকের লোম, সোনার পাত প্রভৃতি আর আর 


দ্রব্যকেও আকর্ষণ করে। কাচ, গঙ্গক, ভণমশি 
(00709: ) বিশেষত লাক্ষাঁও এই গুণ উচ্চ পরি- 
মাণে পারণ করে । ধুনার শল। এ গুণ ধেমন 
অধিকক্ষণ রধ্খিতে পারে না, সেইরূপ ক্ষাচ | 
প্রভৃতি অন্যান্য ভ্রযযের শলাতেও এ গুণ কত 
ক্ষণ পরে আর থাকে না, তখন আবার ঘর্ষণ 
করিলে তাহ। পুনংপ্রাপ্ত হয়। 

ভড়িৎ ফল এই নিয়মমূলের উপর নির্ভর ফরে। 
ইহাতে বৃহৎ একটি কাচের চাক্তি আছে, 
তাহার উপরে ও নীচে, ছুই দিকে ছুইটা আসি 


নি ০৯ 
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মত আছে-_তাহাব মাঝে কাচটা বৃহ্যাঁছে। 
কাচের মধ্যখানে একটা বাট লাগান ব্তি 
যাছে। সেই বাট যত ঘোবান যায, কাচটা 
তত ঘোবে, ঘুবিলেই গপ্দিতে খুব ঘণণ লাগে_ 
তাহাতে যে তডিৎ কাচে প্রকাশ হয, তাহা 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে, কিন্তু মধ্যস্থ সম্বন্ধে পৰি 
চালকে প্রবেশ করিষ! অধিকাঁধিক কবিযা জমা 
হইতে থাকে । পবিচালকেবা এইবপ তড়ি 
ছুপেনত হইয়া ষে কেবল হাল্কা সামগ্রী আকর্ষণ 
করে তাহা নহে কিন্ত যদি তাহার কতক অঙ্গুলি 
পরিমিত বা বিঘৎপরিমিত নিকটে হম্ত লইয| 
যাওয়। যায়, অকম্ম'ৎ জ্বলন্ত স্ফলিজ্গ নিগত 
হইতে ঘেখা যায় এবং তাঁহাব সঙ্গে সঙ্গে নিরেট 
পু্টপুট শব্ও শ্রুত হয় এবং হস্তে, বাহুতে এবং 
কথন ক্ষখন সমুদ্ধয় শরীরে, অল্পই হউক বা 
জর্ষিকই হউক, এক প্রকার উত্তেজন1 উপস্থিত 
ফয়। 

% ভঁড়িৎ তবে কাচের চাঁকৃতি হইতে নিকটস্থ 
রর পঙগিকেক্ষে নংগত হয় এবং লিমেষ মো তাহার 
টা সভা আয়তনে এন্থত হয়? এই অবস্থায় বদি 


শী শর্ট 











কেন দ্রব্যকে তাহা নিকটে উপনীত করা যায, 
তথা হইত এ তড়িৎ পুনরাঁয় দ্ধ্যে আগমন 
কবে এব” স্ব,লিঙ্গ দ্বাবা অর্থাৎ আলোক ও 
শব দ্বাৰা আপনাব গৃভীত পথকে বাক্ত করে। 

কিন্ত সকল পদার্থবই সমান পবিচালকতা 
গুণ নাই অর্থাৎ সমান পবিমীণে তডিৎকে প্রস্থত 
হহাত বা এক স্থান হইচে স্থানান্তরে ধাইতে 
দেষ না, ধাডুাক পবিচ।লক বলে, যেহেতু 
ইহা, যত বডই হউক না, ভড়িৎকে ক্ষণমাত্রে 
আপনাঁব সনুর্দঘ আয়তনে উপনীত বা পরি 
চালিত করে । জল, ভিজে বাতাস, ভিজে মাটি, 
মনুষ্যদেহ স্থুত। বা তুলাব দ্রব্য, ইহারাও পরি- 
চালক , যদিচ ধাতু অপেক্ষা! তাহাদের পরিচাল- 
কতা কম। ইহার বিপবীতে কাচ, লাক্ষা, 
ধূনা, গন্ধক, শুক বাযু, বেশমী বা লোমশ ভ্ব্য 
ইহাঁব। অপরিচালক বা ধারক , ইহার! তড়িৎকে 
উপনধন করে না, কিন্ত তাহাকে ধরিয়া রাখে, 
আবদ্ধ রাথে। 

অতএব তড়িৎকে এক প্রকার তরল পদার্থ 
কহ] যাইতে পারে, যাহা ঘর্ষণ ছারা কোন 
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কোন বস্ততে প্রকাশ হয, যাহা তড়ৎ যন্বের 
ধাতুময় পরিচালকে এবং সামান্যত সকল পরি 
চালকেই সঞ্চলন করে এবং তাহা হইতে বাহির 
হইয়া নিকটস্থ দ্রব্যে প্রস্থত হয়। ইহাকে তড়িৎ 
পদার্থ কহে, ইহা ভাবহীন। গালাপ দও যখন 
খুব শুঞ্ধ এবং অত্ান্ত তডিতািত হয, তাহাও 
অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ক,লিজ নির্গত কৰে এইবপ 
অর্ৃগ্তপ্রাষ ক্কলিঙ্গ গ্রায ছুই খৃষ্টীয শতান্দ গত 
হইলে প্রথম দৃষ্ট হইয(ছিল এবং আশ্চধ্যের 
বিষয় এই যে ওযাঁল নামক শে বিভ্ঞনতিৎ তহ 
প্রথম দৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিন এইবপ ব্যক্ত 
কবিধাছিলেন যে হহ।ব শব্দ বজধ্বনিব ক্ষুদ অনু 
কৃতি এবং ইহার আছ [করিন্দু [বদ্র্যৎপদ্জতিব 
অন্ুবপ। এইযে মহাঘটনার সহিত এ অতি 
ক্ষুপ্র ঘটনার আশ্চয্য তুলনা ই দ্বাৰা কিন্তু 
বাস্তবিক সতাই বাক্ত হইয়াছিন অথবা ইহা 
সেই প্রথম উধাকিরণেব শ্যায প্রক/শ পাইফ। 
ছিল, যাহা হইতে অবশেষে সত্যন্থন্য দীপ্তি 
পাইল , কেননা! এই তুলনাব সতাতা' সাব্যস্ত 
কবিবাব জন্য আবও এক শতাব্দীৰব অনুসন্ধান, 
পরিশ্রম ও পরীক্ষ। ল।গিল। 

১৭৫০ খুষ্টাব্েব কাছ।কাছি বিখাত ঘাঞ্চলিন 
প্রতিভ। দ্বারা চালিত হতযা 'ঝাড়ো কঝে৬বী "মঘ 
হইতে স্বকীয় পদতলে বজুশিখ। আন্যন বট বাব 
জন্য প্রগলভ হক্ত দ্বা| তাতাব কমক্মদেশ পবীক্ষা 
কবিয়াছিলেন এবং পদ এল আনীত ম্বয” বজেব 
নিকট হইতেই তাহার উৎ*টির কাবণ ভিজ্ঞাস। 
কবিয়াছিলেন । সেই অবধি নিগৃচ তত্ব প্রক।শ 
হইয়া পড়িল, গাঢ অন্ধকার ঘুচিয। গল এবং 
সত্যের জেোতি উজ্জ্বল হ্হযা উঠিল। এই 
সময় বিশেষত ফ্রান্স দেশে তাড়িৎ ঘুডিৰ দ্বাৰা 
যে মকল জমকাল পরীক্ষ। হইয়।ছিল, তাহ! 

1 তড়িৎস্ষলিঙ্গ নহে কিন্তু বৎগজ লক্বা 
বছ্যুতৎশিধাপতর সকল ভটিমিতলে অবতবণ কবান 
গিয়াছিল এবং তাঁহ। সঠিক প্রমাণ দ্বাৰা আম। 
দের তডিত্যন্তবশির্গত তড়িতের সদৃশ বলিয়! 
অনায়াদে চিনিতে পারা গিয়াছিল। অতএব 
যেখানেই ভারবান্‌ পদার্থ আছে (যেমন সমস্ত 
নক্ষত্রমণগলে ), সেখানেই যে তাপের স্কায় 
তড়িৎও বিদ্যষাঁন আছে, তাহাতে আর মন্দেহ 





নাই। কিন্তু কোন ঘটনা আজও পর্যস্ত আমা- 
দের মনে উহা উদ্দীপ্ত কবিয় দেয় নাই যে 


আমাদেব সৌরজগতের গ্রহম্গলের পরপ্পরের 4 


মধ্যে তডিতের গতিবিধি আছে । 





৬। তাড়িৎচৌসম্বক। 


গাল। বা প্রাণিতডিত, বলটাৰ শুস্ত এবং 
এ সমস্ত কিয়া যাহ! চেশ্বক ও তড়িৎ পদার্থের 
পরম্পাবৰ মধো সণ্ঘটিত হয এ সমন্তহই অধু- 
নাতন শাণডিত্চম্বপ্কব অন্তভু ত। 

বিজ্ঞানেব এই শাখাটা যেমন নূতন আবি 
কৃত তেমনি বিস্তৃত ও উব্বণ]। অর্দশতাব্দীর 
কিছু বেশী হইল, ইহার মাধ্যই ইহা হইতে 
বানাযনিক তড়িৎ ও তাড়িত সম্বাদ আবিক্কত 
হইয|ছে। প্রধান তিশটী আবিষ্ষিয়। দ্বারা 
এই শাখাব জন্মলাভ হইযাছে ।_-১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে 
গালনিব আবিপ্ষি,য! দ্বারা ১৮০ থুষ্টাব্দে বপ্টার 
আনিধি,যা দ্বারা এবং ১৮২৭ খুষ্ঠান্দে অয়র 
্টেডেব আবিক্ষি যা দ্বাব1। 

এখন এই তিন প্রাথমিক তখ্যের ভাব 
হদয়ঙ্গম কণহবাব জন্য সক্ষেপ ইহাদেব লক্ষণ 
বিববণে প্রবৃত্ত হইলাম | ইহাদেব দ্বাব1 বিজ্ঞ 
নেন নুতন পথ সকল উন্মুক্ত হওযাতে ইহাদের 
হ*তে আবাব ৭ক এক শ্রে।নৃতন আবিদ্ধি য়া 
সকল বাহিব হইযাছে। 

গনাান। 
অন্ুসন্ধানপবম্পবা দ্বাব। এই একটী প্রধান 
তথোব আবিক্ষিষা কাবতে সমর্থ হইলেন যে, 


যদি অনেকক্ষণ মৃত ব্যাঙের শবীবকেও উপযুক্ত : 


মৃতে ব্যবচ্ছেদ ক বয়]! তাহাব মাংসপেশী ও ধম 
নীকে একদা স্পর্শ কব বায়, তাহ। হইলে এ 
মাণ্সপেশী ও ধমনীব সঙ্গে যে যেজঙ্গের ধোগ 
আছে, সেই দেই অঙ্গেতে, ভেক জীবিত থাকিলে 
স্ববলে তাহারদিগেতে যেরপ গতিক্রিয়া উত্তে- 


জিত করিতে পারিত, ঠিক সেইরপ সংকুচা গতি ৰ 


বিধান করা যাইতে পাকে । 
এরূপ ঘটনান্স কারণ কি হইতে পারে; 
এই তো নিজচেষ্টাবিহীন, পাণ্কিযাশূর্চ ফা 





কবেবর জড়রাশি (০০৮ চ০ক- ইসা আধ 


গান্ধানি স্প্লবপে নিষ্পারদিত 
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জীবনের আকার ইঙ্গিত বিরূপে পুন প্রাপ্ত 
হইল? প্রথমে সকলে মনে কনিষন্থল, দেঁহ- 
সঞ্চালন ছ্বারা বুঝি শারীর রচনা প্রণালীরই 
কোন ভেদ ব্যক্ত হইতেছে; তাহাদের মনে এই 
বিশ্বাস হইয়াছিল যে বুঝি শরীরের মধ্যে এমন 
কোন জৈবনিক তরল পদার্থ আছে যাহ।, ধমনী 
ও মাংসপেশীকে একদা ম্পশ করিলে, দেহমধ্যে 
সঞ্চালিত হইয়। এরূপ অঙ্গচাগনা উৎপন্ন করে। 
এই যে আনুমানিক সিদ্ধান্ত, ইহ।র আর প্রমাণ 


গ্রহণ না করিয়াই ততই সকলে আদ পূর্বক । 


ইহাকে স্বীকার করিয়া লইল, যতই লোকে 
দেখিতে লাগিল যে, প্র ব্যাপার কেবল যে 
ভেকেরই মৃত শরীরে দেখা ষায় তাহা নহে, 
কিস্ত সকলেরই মৃতদেহে প্রবূপ হয়. কেবল ষে 
মুঙদেহে তাহাঁও নহে, আবার জীব পশ্গতেও 
ধরূপ ঘটন। ঘটে এবং উহা ন।নাবপে গ্রক।শ 
পায়; এবং খন পরীক্ষকের।ও নিজে উৎসাহপুর্ণ 
হইয়া খীর শরীরের নানাস্থানে উপরের চন্ম 
উঠাইয়। খিলান আকার ধাতু দ্বারা একদ। নিন্মস্থ 
চর্মের ছুই ভিন্ন অংশম্পশ করিতেন, তাহীর।ও 
এরূপ অপুর্ব ইক্দ্রিয়েবধ অনুভব ক এতে লাগি 
লেন। এইরূপ অন্ুমানসিদ্ধ পদ।ঃএথব নাম সকলে 
গান্বানি তরল পদ রাখিলেন এবং ষে সকল 
ঘটনা গাহ্ছানি কর্তৃক প্রথম আবিষ্কত ঘটনার 
অনুরূপ, তাহাদিগকে লোকে গান্বানিত্ব অথব। 
গান্থানিক্রিয়। বলে। 


বল্ট।। বণ্ট! এই প্রমাণ করিলেন ষে এরূপ 
গাল্বানিক সংকুচ্যতা এবং অপর অপর ঘটনা 
যাহ গাবানিত্বের উপর নিভভর করে, তাহা 
তড়িৎ বাতীত আর কিছুই নহে; কিন্ত এ তড়িৎ 
অন্ত তড়িতের মত ঘর্ষণ দ্বার। আবিষ্কৃত ন। হইয়া, 
মহা আগে জান। ছিল না এমন বিশেষ অবস্থা 
ইহার আবির্ভাব হয়। পরে তিনি অনেক নৃতন 
পরীক্ষণ স্বারা আপনার মত সমর্থন করিয়। শেণী- 
বন্ধ হুম সিদ্ধাস্তপরম্পর। ছার! স্তমযন্ত্রের সৃষ্টি 
করিলেন--এই আশ্চর্য্য যন্ত্র বিজ্ঞানের পক্ষে 
এক নুতন অন্যের সুচনা করিয়! দিয়াছে, বলিতে 
হইবে | .. 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 











ঞ্ 


বল্টার স্তস্তকে তড়িতের স্বাভাবিক ও 
অক্ষয় আকররূপে গণ্য কর! যাইতে পারে । ইহ! 
তাড়িত ক্োতকে তজপই প্রবাহিত করে, যেমন 
মশাল আলোক দান করে এবং উনন তাপ! 
প্রদান করে। ইহার পরবর্তী যে নকল আবি- 
ক্ষিয়া, তাহা বল্টার প্রথম আরম্তকে এবপ 
স্থসম্পন্ন করিয়। তুলিয়াছে যে তাড়িতস্তরোত এখন 
কবচের মধ্যে আসিয়াছে- একটা ন্নিশ্চিত 
নিয়মের মধ্যে আসিয়াছে; ইহার স্রোতের 
গতিকে যেদিকে ইচ্ছা চালান বাইতে পারে; 
ইহার অ।তিশধ্য বা প্রগাঢ়ত। নিয়মিত করা 
বাইতে পারে; এই শ্োতকে এত মৃদু কর! 
যাইতে পারে যে তাহ! ব্যাঙের অঙ্গ সংকোচ 
করিতে পারে কি নাসন্দেহ; আবার ইহাকে 
এত পরাক্রমশালী করিয়া তোলা যাইতে পারে 
যেআকাশের বজের সঙ্গে ইহার তুলনা হয়, 
কারণ বজের ম্যায় ইহা জীবন ধ্বংস করে, বজ্র 
ম্যায় বড় বড় লোহ স্বর্ণ প্লাটিন থণ্ডকে গলা ইয়। 
বাষ্প করিয়া ফেলে; তবে কিনা, ইহা এমন 
এক প্রকার বজ্ত, যাহ ইচ্ছাতে করিষ্। উৎপন্ন 
হয়, ইচ্ছাতে করিয়। চালিত হয় এবং ইচ্ছাতে | 
করিয়। নিয়মিভ হয়। 

প্রথম প্রথম যে সকল তড়িছ্ুগম ন্থ নির্মিত 
হইয়াছিল তাহাদের, উপরে যেরূপ বলা গেল, 
সেরূপ কিছুই অসাধারণ ক্ষমত। ছিলনা বটে 
কিন্ত এ ক্ষমতাকে শুত্রকূপে ধারণ করিত; 
সেই ক্ষমতীকে সম্যক প্রকাশ করিতে তখন 
অনেক পরীক্ষাঁপরম্পরাঁর আবশ্ঠক ছিল। কিন্ত 
কোন বিষয়ের প্রথম আরস্ত জানিতে আমা- 
দের যেমন আনন্দ হয় এমন আর কিছুতেই 
হয় ন।; এইজন্য বলটা তাহার যন্ত্রের গড়ন যেরূপ 
প্রথম মনে করিয়ছিলেন, তাহ! নিক্ষে প্রকাশ 
করা গেল। এইরূপ স্তস্তাক।রে স্থাপন করাতে 
ইহার নামই শ্ুভ্তযস্ত্র হইয়া গেল। 

এই স্তস্ত, যাহাকে স্তভের পোস্তাও বলে, 
পরপৃষ্ঠার উপকরণে রচিত হয়--সকনের নী 














প্রাকৃতিক বিজ্ঞান । 
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দল্তাঁর চাকৃতি, তাহার উপর একটা ভিজ! পদ:- 
খের চাঁকৃতি, তাহার উপর একট। তাজ চাঁকৃতি 
-ইহাই স্তম্ভের প্রথম মূল থাক হইল; তার পরে 
এবং বরাবরই এরপ শ্রেশীপরম্পরায় উহাদিগেকে 
বসাইতে হইবে-দস্তার চাক্তি, ভিজা চাঁকৃতি, 
তাঞ্জ চাকৃতি-_-এইটী আবাঁর স্তম্ভের দ্বিতীয় 
মূল থাক হইল; এইরূপ শত থাক পোস্তা 
নির্মাণ করা যাইতে পারে । কানির, কাঠের, 
লোমজমাট বস্ত্রের ব মণ্ডপ।টের (কাগজ জমাট) 
চাকৃতিকে ঈষৎ অল্পললবণ বা ক্ষারবান্‌ জলের 
দ্বারা সিক্ত করিলে তাহাকে ভিজে চাকৃতি 
বঘলে। এইপপ, ষখন পোস্ত গাথা শেষ হইল, 
তখন যদি কেহ একদা একহাতে তাহার মূল ও 
আর এক হাতে তাহার অগ্রভাগ ম্পশ করে, 
সে তীত্র উত্তেজন! অনুভব করে; সেই উত্তেজন। 
আরও অধিক হয়, ঘদি হাত ভিজে থাকে-_ 
বিশেষতঃ ঘি দুই হাতে ছুই ধাতুনিশ্মিত ভিজে 
চো দ্বার! ফোগসাধন কর] যায়। পাছে উত্তেজন। 
আত্যন্তিক হয়, এই জন্ত স্তপ্তের কতক অংশঙগীত্র 
ঘেরের মধ্যে আনিয়। উহার মুছুতা সম্পাদন 
কর যাইভে পারে; অর্থাৎ এক হাত গোড়ায় 


দিয়া আয় এক হাত ক্রমে ক্রমে উচ্চে দিয়া 
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দেখিতে হয়, কোন অবধি হাত সহে; কিন্ত 
বরাবরই ভিন্ন থাক্‌ স্পর্শ করিতে হইবে, যেমন 
প্রথম এবং দশম, গ্রথম এবং পঞ্চদশ, প্রথম এবং 
শেষ__যাহাদিগকে দুই কেন্দ্র বলে। এ ছুই কেন্্র 
ৰা স্পৃষ্টস্থানেব মধ্যে যত অধিক সংখ্যক থাক 
ব্যবধান থাকে, ততই ভড়িতের কাধ্য বেশী হয় ) 
ছুই জন হে'ক্‌, দশজন হোৌক্‌, শতজন 
হোক. ঘদি পরস্পর হাতাহাতি করিয়া গোল 
হইয়। দাঁড়াইয়া, প্রথম ব্যক্তি যখন গ্িদ্তের 
গোড়ায় হাত দিয়া রহিয়াছ, শেষ ব্যক্তি যদি 
তখন স্তস্তেব আগায় হস্তার্পণ করে, ঘেরের 
তাবৎ মানুষই সেই একই সময়ে উত্তেজনা অন্ু- 
ভব করিবে এবং এ উত্তেজন। ততক্ষণ বরাবর 
থ।কে, যতক্ষণ স্তস্ভতের সহিত সংস্পশ থাকে এবং 
ঘথেরট1ও জোড়া থাকে, ঘেরের মধ্যে বিচ্ছেদ 
নথাঁকে আর্থৎ যদি সকলেই পরে পরে আপ- 
নার ভিজে হাত দিয। অন্তের ভিজে হাত 
ধরিয়। বাস্পর্শ করিয়া থাকে ; মধ্যে যদি কিছু- 
মাত্র বিচ্ছেদ থাকে, তাহা হইলে ঘের খুলিয়া 
গেল, তড়িৎ আর যাইবে না, তৎক্ষণাৎ সকল 
কিয়া ফল (816০6) বন্ধ হইয়া যাইবে । 
আরও, ঘেবট। স্তম্ভ হইতে অনেক দুরে 
থাকিতে পাবে । স্তস্তটা যেন পারী নগরে 
থাকিল, যেখানে বল্ট। প্রথম এ যস্ব নির্মাণ 
করেন, ঘেবটা লগ্ন নগরে খাকিতে পারে ; 
কেবল এ থেরকে পুবণ করিবার জন্য বার্তী- 
বহের তারের মত লগ্ন হইতে পারী পথ্যস্ত 
দুইটা সংবৃত (18০1%698) তার আবশ্যক | 
যথায় (পারীনগরে ) একটা তার স্তস্তের 
গোড়ার সঙ্গে যোগ থাক আর একটা তার 
উহার আগার সঙ্গে যোগ থাক চাই। এখন, 
লণ্ডনেই হৌক, পারীতেই হৌক্‌, যেখানেই 
হৌক্‌, যেই ঘেরকে জোড়া দেওয়া ষাঁইবে, 
অমনি ঘেরের তাবৎ মানুষই উত্তেজনা! অন্ুভর 
করিবে এবং যে পধ্যস্ত ঘেরট! বন্ধ থাকিবে৯ 
সেই পর্যন্ত উত্তেজনাও বরাবর খাকিবে। ইহা 
ভিন্ন টযারিন, লিয়' এবং আর আর মাঝামাঝি 
স্থলেও পূর্বেবোক্ত, প্রকীর পরিধি হওয়ার বাধা । 
হয় না, ভ্তত্তের বল বৃদ্ধি করিলে সর্ধ্বঞজরই | 
একদা এ উত্তেজন! অনুভূত হইবে, কিন্ত বর্দি £ 
ঘেরের মধ্যে কোন স্থান খোলা না থাকে, ধ্ষি | 
ংলগ্রতার (০০261020 ) মধ্যে কিছু বিচ্ছেদ 
লাথাকে। থে ঘেরে বিচ্ছে খাকিবে, সেই” 
খেরের মানুষের উত্তে্গন! অন্থৃতূত হইবে না। 


৪ 


চিকিৎসাতর্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ । 


ইন্দ্। 


১ম খণ্ড ৩১২ পৃষ্ঠার পর । 
আনুষঙ্গিক কথ! । 


ইন্দ্রের বিরুদ্ধে বৈদিক অভিযোগ 
এই £-- 

(১) তাহার একজন নির্দিষ্ট জনক 
আছে বলিয়া বোধ হয় ন| | 

(২) তিনি মাতৃঘাতী । 

(৩) তিনি সোমপারী ও সোমপ্রিয়। 

আর পুবাঁণের প্রচলিত কাহিনী 
গুলি পাঠে সহজেই মনে হয, পিনাঁল 
কোডে এমন কিছু গুরুতব অপবাধের 
বিধান নাই যাঁহা ইন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত 
না হইতে পারে । 

ইন্দ্র সম্বন্ধে বেদবাঁণী ও পৌবা- 
ণিকী কথা স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র হইবাঁবই 
কথা | বেদ পুবাণ নহে, ক্রুতি- স্মৃতি 
নহে। তবে কিনা ম্মতি বল, দর্শন বল, 
পুরাঁণ বল, তন্ত্র বল সকলই বেদমূলক। 
কেবল বেদ মূলক নহে--বেদবিরোধি 
আর্ধ্যধন্মমত অগ্রাহা। আব বেদ সভা- 
তাঁর শৈশব যুগেব অসভ্য বা অদ্ধসভ্য 
কৃষক বালকগণের উল্লাস সঙ্গীত নহে, 
বেদ' অপৌরুষের আধ্যশান্ত্র। অধ্যাত্ম 
বিজ্ঞানের চরমোতকর্ষ। 

বেদ “আর্য্য” জাতির আদিম ধর্মগ্রন্থ, 
সম্ভবতঃ এই কাঁরণেই কষকগীতি চাষার 
1 গান, কল্পিত হইয়াছে । পাশ্চাত্য পণ্ডিত 
 গ্রথ অর্‌ ধাতু হইতে আর্ধ্যশব্দ সিদ্ধ 
| করেদ। আব্‌ ধাতুর অর্থ ভূমিকর্ষণ। 
প্ৰটাটিন, শরীক, এংলো স্যাক্সন, 
ইংরাজী, কষ, আররিশ, কর্ণিস, ওয়েল্স্‌, 
প্রস্ৃতি, অনেক: স্বুরোপীয় ভাঁষায় হাল 


বা কবিবাঁচক শব্দগুলি এই অব্‌ ধাতু 
হইতে নিষ্পন্ন । তাহাদের মতে এই জাতি 
কষিকাধ্য করিত বলিয়া এই নাম হই- 
য়াছে। যুরোঁপীয় উক্ত জাতিগুলি এই 
আর্ধ্য জাতি হইতে সমুভূত।” কৃষিই 
তখন প্রধান জীবনোপার ছিল, এরূপ 
অনুমান কব। অসম্ভব না হইতে পাঁবে | 
সে যাহা হউক, বিশ্বস্ত পাঁদরি কৃষ্- 
মোহন বন্দ্যোপাধ্যাষের মতে “আস- 
রীয়র শিল্পলিপির অরি শব্দ হল বাঁচক। 
এই শব্ঘটাও আর্যযের প্রতিরপ হইতে 
পাঁবে। যখন অরি, অর্ধ্য বা আধ্য কষক 
বুঝাইতেছে, তখন আদিম আর্ধাশাস্ত 
চাঁষাঁর গান ব্যতীত আঁব কি হইতে 
পাঁবে? কি বৈদেশিক,কি লৌকিক উভ- 
যতই দেখা গেল আর্ষ্য শব্দ কৃষিবাঁচক 
তবে আদিম আধ্যগ্রস্থ কৃষকের গান 
বলার আপত্তি কি? 

আপত্তি আছে। অপবের কথা 
শুনায় মহাপাপ হম না বটে কিন্তআতম্ম 
সম্মান ও জাতীয় গৌরবের কথার দিকে 

ত্র সন্ত্রম দৃষ্টিপাতও একান্ত প্রার্থনীয় । 
দেশের লোক আর্য বলিতে কি বুঝে, 
যে বেদের কথার আলোচনা হইতেছে, 
সেই বেদের আচাষ্যগণ আধ্য বলিতে 
কি বুঝিতেন, সর্ধাপ্রে অনুসন্ধান করিয়! 
দেখা আবশ্তক | 

কতকাল হইতে আর্য নাম প্রচলিত, ৷ 
এবং কি অর্থে তাহার ব্যবহার, অনু, 
সন্ধান করিতে, যাইলে দেখিতে পাই, ; 


ইন্ত্র। ৪৭ 


জগতের আদিম গ্রন্ী বেদেও ইহার 
উল্লেখ আছে। সে সময়ের লোকে 
আর্ধ্য বলিতে কি বুঝিত, স্পষ্ট জানিতে 
না পারিলেও ইহা! জানা যাঁয় যে, বৈদিক 
ব্যাক রণে বা ধাতু কোষে অর ধাতু নাই। 
'স্কৃত অর্‌ ধাতু কাল্পনিক ) ইহার অর্থ 
হল বা ভূমিকর্ষণ সুতরাং শৃস্তভিন্তি 
সিদ্ধান্ত্তন্ত। ইহাঁরই উপর প্রাসাদ 
নির্মাণ তাহাও কি আশ্রয়যোগ্য । 

বৈদিক সময়ের ধাহাদের কথ। 
কোনমতে উপেক্ষা! করা যাইতে পারে 
না, সেই যাক্ক ও সায়ণাচার্য্য ইহার 
কিরূপ অর্থ করিয়াছেন, দেখ বাক! 

যাস্ক বলেন, “আধ্য ঈশ্বরপুল্রঃ1” 
আধ্য শন্দের অর্থ ঈশ্বরপুল 15২৬ 

সায়ণাচার্য্য ইন্দ্র সম্বন্ধে কতক গুলি 
থাকে আর্য শব্দের অর্থ করিতে গিমা 
বিভিন্ন ব্যাখা! করিয়াছেন । আমরা 
নিয়ে সেগুলি উদ্ধত না করিয়া থাকিতে 
পারিলাম না। 

(১) “হে ইন্দ্র! কাহাবা আর্য 
এবং কাহার! দৃস্থা তাহা! অবগত হও । 
কুশযুক্ত যজ্জের বিবোধীদিগের শাসন 
করিষাঁ (বজমাঁনদিগের ) বশীভূত করু -. 
১৫১।৮। সাঁঘণ এই স্থলে আধ্য অর্থ 
করিলেন “বিছুযোহন্ুষ্টাত্রীন্৮” অর্থাৎ 
বিজ্ঞ যজ্ঞানুষ্টাতা। 

(২) .- ছে ইন্দ্র! আর্্যগণের বল 
ও যশ বর্ধন কর।”” ১১০৩৩ । সাঁয়ণ 
এস্থলেও কৃষকের বল ও যশ না বাড়াইযা 
পবিদ্বাংসঃ স্তোতার” বিজ্ঞ স্তোতাঁরই বল 
বৃদ্ধির প্যবস্থা করিলেন। 

(৩) “হে অশ্বিদ্ধয় ! তোঁমর1! আঁধ্য 
মন্ুষ্যের জন্ঠ লাঙ্গল দ্বার (চাষ করাইয়।1) 
যব বপন করাইয়া ও অন্নের জন্য বৃষ্টি 
বর্ষণ করিয়। এবং বর্জ দার দস্থ্যুকে বধ 


করিয়! ভাঙার প্রতি বিস্তীর্ণ জ্যোতি 
প্রকাশ করিয়াছ।” ১১৯২১ লাঙল 
ছিল, যব বপন ছিল তথাপি সায়ণ আর্য 
অর্থ “বিদ্বান” “বিজ্ঞ” করিলেন । 

(৪8) ইন্ত্র যুদ্ধে আর্ধ্য যজমানকে 
রক্ষা কবিরাছেন 1, ২১৩০৮ 

সায়ণ এইস্থলে আধ্য অর্থ করিলেন 
“অরণীম়ং সর্বগন্তব্যং অরণীয় বা সর্ক- 
গন্তব্য | 

(৫) “ইন্দ্র অশ্ব দান করিয়াছেন, 
সুর্য দান করিয়াছেন, বন লোকের 
উপদেশবোগা বোধন দান করিয়াছেন, 
হর্সয় ধন ফান করিয়াছেন, দহা- 
ধিগকে বধ করিয়া আধ্যবর্কে রক্ষা 
করিয়াঁছেন।৮ ৩/৩৪।৪ 

সাঁয়ণ এস্কলেও আর্মা শব্দে কৃষক ন্‌? 
বুঝাইরা “উত্তমং বর্ণং ব্রৈবর্ণিকম” ত্রৈদ-. 
বর্ণিক উত্তম বর্ণ অর্থ করিয়াছেন । 

(৬) ইন্দ্র বলিতেছেন, “আমি 
আর্ধককে পৃথিবী দান করিষাছি। ৪1২৫২ 

সায়খ চাষ। হস্তে পৃথিবী দান না 
করাইঘ। “মনবে” মন্তুর হস্তে পৃথিবী দান 
করিয়াছেন । 

আরও দেখন-- 

(৭) হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে 
সমবেত বিপুল মঙ্গলময় ডি প্রদান 
কর, বেন শক্রগণ বর্ষণ করিতে সমর্থ ন৷ 
হয়? হে বজধন! তুমি সম্পত্তি দ্বারা কি 
দস্তা কি আর্য সমুদয় মানব শক্রকে 
সুজেয় সম্পাদন করিয়াঁছ। ৬২২১০ 

সায়ণ তথাপি ভুলিয়াও বলিলেন না 
আধ্য অর্থে ক্ষক। তিনি আর্য শবের 
“কর্ণযুক্তীনি” কর্খযুস্ত অর্থ করিয়াছেন । . 

(৮) “হে বীর ইন্দ্র! ভুমি কি 
দৃস্থা, কি আর্ধ্য উভয়বিধ মাররই ৪ 
করিয়াছ।৮ ৬৩৩ 


রী 


৪৮, 


সাঁয়ণ ইন্্রের উপরি এস্কলে হুষ্ট দ্য 
এবং অসভ্য ঝা অর্ধসভা কৃষক, উতয়- 
বিধ শক্র সংহার গুণ অর্পণ না ফরিয়। 
1 “ক্মানুষ্ঠাতৃত্বেন শ্রেষ্ঠানি” কর্খীনুষ্ঠানের 
॥ নিষিত্ত শ্রেষ্ঠদিগের সংহারের ব্যবস্থায় 
স্কুপ্ঠিত হন নাই। 

সায়ণের ব্যাখ্যায় এরবূপ অনুমান 
অসঙ্গত নহে যে, সেই অনাপিপ্রায় 
প্রাচীনকালে একটি জ্ঞানবান জাতি 
ছিল। যজ্জাদি কর্দানুষ্ঠান করিয়। 
তাহার! শ্রেষ্ঠত্ব লাঁভ করিয়াছিল । তাহা 
1 দিগ্ের গতি সর্ধতোমুখী । হয়ত তাহার! 
ঈশ্বরকে সকলেরই পিতা বলিয়া 
বুঝিয়াছিল 

এখনকার মতে ধাভুগত অর্থ ধরিয়। 
অর্থ নির্ধারণের চেষ্টা করিলেও দেখিতে 
পাওয়া যায়, খ ধাতু ণ্যৎ করিয়া আর্য 
শব সিদ্ধ হইয়াছে । খধাতুর.ঘে অর্থ 
গ্রমন ওব্যত্ত কর। ইন্ত হইতে সায় 
॥ ণের অব্ণীয়ং সর্বগন্তব্যম্‌ অর্থ স্থিরতর 
হইতে পাবে । গমন বা ব্যাপ্ত দেখিয়] 
হুলচাঁলন! বাঁ ভূমিকর্ষণ অর্থ কল্পনা 
[করা যদি অতিকল্পনা না হয়, তাহা 
হইলে যাহাদের ধীশক্তি বা দৃষ্টিশক্তি 
সর্ধবগাঁমিনী, অগ্রিইন্দ্রে তারকা তপনে 
ভূলোকে, স্বলোৌকে গন করিতে সমর্থ 
বা ব্যস্ত,তাহারাই আমাদের আর্ধযজাতি, 
এরূপ অনুমান অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক 
বলিবে কি ? 

বৈদিক প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিলেও 
প্রচলিত সকল স্থলে আঁধ্য শব্দে বিজ্ঞত। 
বা শ্রেষটত্ব বুঝায়। হলচালনা বা ভূমি- 
কর্ষণ বোধক প্রয়োগ কোথাও নাই। 

“পারসীকদিগের খআবেস্ত নাঁঘক 
শ্রাচীন ধর্্দ শাস্ত্রে এরীধ্য শব শ্রদ্ধাম্পদ 
ও লৌকমাঁছারণ এই ছুই অর্থে প্রযুক্ত 
' হুইয়াছে। আশি ভাষায় অবি শব্দের 





'চিকিৎমাতত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ | 


অর্থ ইরানি ও মানমিক। অতঞব যখন 
বেদব্যতীত আসিয়া খণ্ডের অপব প্রাচীন 
ভাষাতেও বিরৃতাকার প্রাপ্ত আর্য 
শকের অর্থ হল বা তূমিকর্ষণ উভয়ের 
কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যাইতেছে না”, 
তখন "“আঁধ্য” শব্দের কৰক বা ভূমিকর্ষণ 
প্রভৃতি অর্থগ্রহণ কিরূপে যুক্তিসঙ্গত 
বলা যাইতে পারে ? * 
এখন এই অগ্রাহা কথ ছাড়িয়। দিয়! 
দ্বিতীয় কথ, বেদ অপৌরুষেয়। আধ্য 
ধর্ম শাস্ত্র অসংখ্য কিন্তু বেদ নিত্য অপৌ- 
কষে ব্রহ্মবাণী। ইহা মানবের সুখের 
কথা নহে । কথাট। আজিকার দিনে 
অনেকের নিকট উপহাঁসের বিষয় হইয়া! 
ঈড়াইরাছে। কিন্তু আয খষি মুনি- 
গণ ইহ! উপহাসের বিষয় মনে করিতেন 
না। আত্মদর্শী দর্শনকারদিগের নিকটও 
ইহ উন্মস্ত প্রন্নাপ বলিয়া বিবেচিত হয় 
নাই | মহাভারত প্রণেতার গায় বিশ্ব- 
বলিনী বুদ্ধিমান ও কল্পন'প্রিয় পুরুষও 
ইহা? অযৌক্তিক মনে করেন নাই। 
বর্তমানকালে শঙ্করাচাষ্যের মায় ধন্ম- 
বীরও কথাটিকে উপেক্ষা করেন নাই। 
আর অসাধারণ পুস্তক অসাশারণ আজ- 
গবি মত প্রচার করিয়া লাভবান বা 
কীতিমান হইবে এরূপ কোন গুরুতর 
উদ্দেগ্ত সাধনার জন্যও এই মত সাধা- 
রণ্যে জাহির হয় নাই। পূর্বতন আচা- 
ধ্ের! এই কথায় কি বুঝিতেন, তাহাই 
একবার আলোচন। করিয়া দেখিব | 
(ক্রমশঃ ) 
ীনিবারণচন্ত্র ছোধুরী । 





* কবশজীএদলজী কাঙ্গাকৃত বন্দী দাসের 
গুজরাটী অনুবাদের শেষে একখানি অভিধানে 
এধ্য শব্দের আসল অর্থ অধ্য বা আধ্যগৃহিত 
হইয়াছে। এই বর্ধ্য শব্ধ হইতে কার্সা ইরান 


শব্ধ হইয়াছে । (বিশ্বকোষ ) 








মদাতায়। 


অন্তান্ত চিকিৎসার স্ান আঁমুর্কোদীয় 
চিকিৎসায় মগ্ঘপান বিধি সমধিক গ্রচলিত 
না থাঁকিলেও মগ্ধপান বিরল বা একেবারে 
নিষিদ্ধ নহে । গুণগ্রাহি মহাম্মাগণ 
গুণেরই আদ্র করিতেন, ভক্ষ্য অভক্ষ্য 
বা পাঁপ পুণা লইয়! সমাজকে বিচলিত 
করিতেন না, €সই জন্য আন্দ্য আবুর্বেধদ 
চিকিত্সায়ও কতকগুলি ঘ্বণাহ দ্রব্য 
ব্যবহৃত হইর়। থাকে । অগ্য সে বিষয়ের 
মীমাংসার কোন প্ররোজন নাই, তবে 
বলিতে হইবে মদ্তভপান শাস্ত্র ও স্মাজ- 
বিরুদ্ধ হইলেও আধুর্ধেদ মতে নিষিদ্ধ 
ন্কে। 

আমুর্ষেদ শাস্ত্রে যে সমুদায় রীতিতে 
অস্কপাঁন উল্লিখিত হইয়াছে, আধুনিক 
মগ্তপারীদিগের পক্ষে এ রাতি অক্ষু্ন রাখ। 
অতীব দুরূহ ব্যাপার। এখন স্থথের 
বিনিময়ে ঘোর ভঃখভোগ মগ্তপারীর 
সতঃসিক্ধ। যাহার হৃদয়ে বল আছে, 
চিত্ত সংযমিনী শক্তি আছে, তিনিই দেন 
স্থের আশায় মন্তপান করেন । নচেং 
নির্ধন ধনবান্, রোগী নীপোগ, ইতর 
ভদ্র কাহারও পক্ষে মদ্যপান সঙ্গত নহে, 
পরস্ত সর্বতোভাবেই নিষিদ্ধ । এখন ধর্মের 
জন্ত মগ্তপান নাই, যোগসিদ্ধির জন্য মদ্য- 
পাঁন নাই, ওষধার্থ মদ্যপান নাই, আছে 
বিলাসিনীর কাঁলকটপুর্ণ কটাক্ষরপ কন্দর্প- 
শর জর্জরিত যুবকের যন্ত্রণা নিবাঁরণার্থ, 
তন্থুযুক্তি প্রভাবে ভারতবর্ষে ম্দ্য পান- 





গ্রথী বহুকাল হইভে গুপ্ুভাবে চলিতে- 
ছিল কিন্ত ইংরাজ রাঁজের মহিমার ভারতে 
আর সে গুপ্তভাব ন।ই, প্রকাশ্তেই সমস্ত 
সংঘটিত হইতেছে, পক্ষান্তরে যাহাদিগকে 
আমরা শ্রেষ্ঠ, মা প্রভাবশালী, ধনবান্‌ ও 
বিদ্বান বলিরা মনে করি, তাহাদের অধি- 
কাংশই ও ভযঙ্কব দোষে দুষিত, আনু- 
করণপ্রির ভারতবাসী আবার উহাদের 
অনুকরণ করিতে গিয়া! মজিতে বসি- 
যাছে। সুরা রাক্ষপীর করাল দশন্‌- 
শিকাশ কে না দেখিয়াছে ? সর্বসংহাঁ- 
রিনা সুরার অসীম শক্তিতে কত শত 
অমরাবতা বিনিশ্দিত স্থুরম্যহম্ম্য মরুভূমির 
হার ধূধূ করিতেছে। সুরা সাহায্যে 
কত শত বপিষ্ঠ যুবক শীর্ণ বিশীর্ণ কঙ্কাঁল- 
সার কলেবরে কাল কবলে কবলিত 
হইতেছে। মন্ুবা স্ুরাপানে উন্মত্ত হইয়। 
গোভন্যা নরহতা আ্রীহতা। প্রস্থতি কোন্‌ 
নিছুর কর্ম করিতে কুিত হইতেছে? 
বাস্তবিক দেখিতে গেলে, ধন্ম শাসনের 
ন্যার, সমাজ শাপনের সার, পারিবারিক 
শাসনের স্ায়, রাজ শাসন স্দৃড় নহে। 
পুরাকালে ভারতে মদ্যপান প্রথা ছিল 
বটে, কিন্তু এরূপ নৃশংসতা কে কবে 
দেখিয়ছে বা গুনিয়াছে? অনেকে 
মনে করেন, ঈদৃশ অনিষ্টজনক সম্ঘপান 
কিরূপে সর্ধজনীন আমুর্ধেদ বিধি-বিছিত 
হইল £ আবার অনেক সময়.আমুর্ষেদের 
পোঁহাই দিপা অনেকে স্বর 'পিপাষার 








৫% 


শাস্তিও করিয়। থাকেন। আজ আমর! 


চিকিৎসাতত্্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ | 





সেই জন্য কিরূপ স্থুরাপান আযুর্কোদা- 
সুমৌদিত ও সুরার দৌষ গুণ কি, তাহাই 
আলোচন। করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 
প্রেতা চেহ চ যচ্ছেযঃ শ্রেযো মোক্ষশ্চ যত পবম্‌। 
মনংনমম।ধৌ তত সর্বব মীয়ত্তং সর্ববদেহিনী ম্‌ ॥ 
মন্ুষ্দিগের ইহকাল ও পরকালে যাহা 

শ্রেয়ঃ, মঙ্গল ও মোক্ষ, উহ সম্পূর্ণভাবে 
চিত্তিকাগ্রতাঁর আয়ত্ত অর্থাৎ চিত্তের 
একাগ্রতা ব্যতীত ইহও পরকালে শ্রেয়ঃ 
মোক্ষ বা মঙ্গল লাভ করা যায় না। 
মগ্যপানে চিত্তের সংক্ষোভ উপস্থিত হয়, 
স্ঙরাঁং ইহ ও পরকালে মগ্ভপারীর! 
কখনই শ্রেয়; বা মোক্ষ লাভে সমর্থ 
হয় না। 
মদ্যেন মনস শ্চাস্ত সংক্ষোভিঃ ক্রিযতে মহান্‌। 
মহাম।রুতবেগেন তটন্থশ্তেব শাখিনঃ ॥ 

প্রবল বাঁধুবেগে নদীতটস্থ বৃক্ষ 
যেরূপ আন্দোলিত হয়, সেইরূপ মগ্ঘ- 
পানে মনের যতপরোনাস্তি সণক্ষোভ 
উপস্থিত হয়। মগ্ধপানে মনের স্থিরতা 
সম্পাদন অতীব দুরূহ ব্যাপার । 
মদ্যপ্রনঙ্গ মন্ছ।ত্বা মহাদোষং মহাগদম্‌। 
হুখ মিত্যধিগচ্ছস্তি রজোমোহ পবাজিতাঃ ॥ 

রজঃ ও তমোগুণাভিভূত ব্যক্তিগণ 
মদ্যপানের রোৌগোত্পাদক মহাঁদোষ 
না জানিয়া হ্বখের আশায় মগ্যাসক্ত 
হুইয়া' পড়েন ও চিরকাল মগ্পানের ছুর্নি- 
বার অপকার ভোগ করিতে থাকেন। 
মদ্যোপহতবিজ্ঞান। বিষুক্তাঃ সাত্বিকে গুণৈ2। 
শ্রেয়োভি বিপ্রযুজ্যন্তে মদান্ধা মদলালসাঃ ॥ 
মদ্যে মোহে! ভয়ং শোক: ক্রোধো মৃতাশ্চ সংশ্রিতাঃ 
পোল্মাদ মদ সুচ্ছাদযাং সাপশ্মারাপতানকাঃ ॥ 
ফটব্রক্ষঃ প্মতিবিপ্রংশ প্তত্র সর্ব মসাধুবৎ। 
ইত্যেবং মদাদোষক্ক! গদ্য গর্থস্তি বত্বতঃ 1 


মনুষ্যগণ মগ্যপাঁন করিষ। অজ্ঞানরূপ 
তমসাচ্ছন্ন হইয়। পড়ে, স্বাভাবিক সাত্বিক 
গুণ সমুদায় হীন হয়, কুতরাঁং মদ- 
লালস মদীন্ধ ব্যক্তিকে সত্ব মঙ্গল 
সমূহ হইতে বিধুক্ত হইয়া পড়িতে হয়। 
মগ্য হইতে মোহ, ভয়, শোক, ক্রোধ, 
উন্মাদ, মন্ততা, মুষ্চা, অপম্মার ও অপ- 
তানক প্রন্ৃতি রোগ উপস্থিত হইয় 
থাকে । মগ্ধ হইতে মৃত্াপর্যান্তও সংঘটিত 
হইয়া থাঁকে। পরক্ত যাহ! হইতে এক- 
মাত্র স্বৃতিন্রংশ উপস্থিত হয়, এমন কোন 
অমঙ্গল নাই, যাহ! তাঁহ! হইতে সংঘটিত্ত 
হইতে পারে না। মগ্যদোষজ্ঞ বাক্তি- 
গণ এইরূপে সর্বদা মদ্যের নিন্দা করিয়া 
থাকেন। 
যে বিষসা গুণী: প্রোক্তা স্েহপি মদ্যে পতিষ্টিতাঃ। 


বিষের ঘে সমুদায় গুণ অর্থাৎ বিষে 
যে সমুদায় অনিষ্টকারিণী শক্তি আঁছে, 
মছ্যের ও তাদৃশী শক্তি। 
সত্য যেতে মহা।দোষা মদ্যস্তেোক্তা ন সংশয় | 
অহিতন্তাঁতিমাত্রস্ত গীতস্ত বিধিবর্জনম্‌ ॥ 
কিন্তু মদ্যং স্বতাঁবেন যখৈবাননং তথা ম্ৃতম্‌। 
অযুক্তিযুক্ত” রোঁগাঁয় যুক্তিযুক্তং যথামৃতম্‌ ॥ 
প্রণ।ঃ প্রাণভভামন্নং তদযুক্তা! হিনস্তাস্থন্‌। 
বিষ" প্র।ণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নম্‌ ॥ 

পূর্ব মছ্যের যে সমুদায় দোষ উল্লিখিত 
হইল, মদ্যপান বিধি অতিক্রম করিলে 
বাস্তবিকই এ সমুদায় অনিষ্ট ঘটিয়! 
থাঁকে কিন্ত বিধিবিহিত মগ্তপাঁনে অপ- 
কার না ঘটিয়া উপকারই সংঘটিত হয়। 
উহা ক্রমশঃ প্রদর্শন করা যাইতেছে । 
মগ্য স্বভাবতঃ অন্নসদূশ হিতকর দ্রব্য । 
অবৈধভাবে সেবিত হইলে নানাবিধ 
রোগের কারণ হয় বটে, কিন্ত বিধি 
অন্থসাঁরে পীত মগ্য অম্ৃতসদৃশ হিতকর 


আয়ুর্বেদ । 


বস্ত। যে অন্ন প্রাণিদিগের প্রীণত্বরূপ, 
তাহাও অযথারূপে সেবিত হইয়া! প্রাণ- 
নাশক হয় এবং স্বভাঁবতঃ প্রাণনাশক 
গুথসম্পন্ন বিষও যুক্তি অনুসারে সেবিত 
হইর! রসায়ন সদৃশ উপকার করে। 
মনও তদ্রপ। 

যুক্তিপূর্বক মগ্তপাঁন করিলে হর্ষ, 
বল, পুষ্টি, আরোগ্য ও পৌরুষ জন্মে। 
যে মগ্যপাঁনে মন্ততা জন্মে, দুঃখ না! হইয়া 
স্থথ হয়, এ মগ্য রুচিকারক, পাঁচকাগ্নির 
উদ্দীপক, হৃদয়ের সন্তোষজনক, বল- 
কারক, ভয় শোক এবং শ্রমনাশক, 
নিদ্রাজনক, বাঁকৃপট্রতাজনক, অতিনিদ্র 
ব্যক্তির প্রবোধক, মলমৃত্রের বিবন্ধ নাঁশক, 
আঘাতগ্রান্তি এবং বন্ধনাঁদি যন্বণাঁর 
নিবর্তক। মগ্যোখ রোগের নিবর্তক, 
রতিবদ্ধক, মনঃসংযোগকাঁরক, প্রীতি- 
বর্ধক এবং অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিরও উৎসব 
ও আনন্দজনক। 
বহু ছুঃখকৃতস্যাস্ত শোকেনোপহতন্ত চ। 
বিশ্রামো জীবলেকম্ত মদ্যং যুক্ত্যা নিষেবিতম্‌। 


বহুবিধ ছুঃখ ও শোকোপহত ব্যক্তির 
যুক্তিপূর্বাক নিষেধিত মগ্ধই একরূপ 
বিশ্রামস্থল অর্থাৎ ক্লেশ-নিবারক | 
অন্ন পান বয়েব্যাধি বল কাল ত্রিকাণি ষট্। 
ত্রীন দোষাংস্থ্রিবিধং সত্বং জ্ঞাত! মদ্যং পিবেৎ সদা ॥ 
ভ্রিবিধ অন্ন, ত্রিবিধ পান, ত্রিবিধ 
বয়ক্রম, ত্রিবিধ ব্যাধি, ত্রিবিধ কাল, 
ত্রিবিধ দোষ ও ত্রিনিধ সত্ব এই সকলের 
প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়। মগ্যপাঁন 
করা কর্তৃব্য। 


তেধাং ত্রিকাণামষ্টানাঁং যোঁজন। যুক্তি ফ্চ্যতে । 
যথাধুক্তা। পিবেন্‌ মদ্ং মদাদে।ষৈ নঁ ষুজ্যতে 





্ ৃ 


উল্লিক্ষিত ত্রিবিধ অন্নাদির সম্যক 
যোজনার নাম যুক্তি, এ যুক্তি অনুসারে 
মদ্যপান করিলে কোন দোঁষই ঘটে না । 
আপানে সাত্থিকান্‌ বুদ্ধ! তথ! বাঁজস তামসান্‌। 
জহাং সহাঁয়ান্‌ ষৈঃ পাত্বা সহদোষানুপাশ্তে ॥ 

মগ্ভপাঁন স্থলে সান্বিক, রাঁজস ও 
তাঁমস বিবেচন। করিষ! মদ্য পান করা 
উচিত, যাহাঁদের সহিত মদ্যপান করিলে | 
দোঁষ ঘটিবার সনম্ভাবন1, তাদৃশ ব্যক্তির 
সহিত কখনই মদ্চপান করা বিধেয় 
নহে। আজ কাল এই সঙ্গ দোষ বিবে- 
চনা না করার জন্তই অনেক লোককে 
বিষম বিপদে পতিত হইতে হয়। যে 
সমুদায় ব্যক্তি সুশীল, মিষ্টভাষী, স্তুমুখ, 
সঙ্জন, গীত বাঁদ্যাদি কলাকুশল, বিশদ 
বাক, বিষয়াদিতে অতাসক্তিরহিত, 
পরস্পর বণভূত ও সৌহার্দিযুক্ত, যাহারা 
স্থমধুর হাপ্ত ও গ্রীতিজনক বাক্য দ্বারা 
পান ভূমিব উত্সব পুর্ণ করে এবং যাহারা 
পরস্পর দণশনে স্থথ বোধ করে, তাহা- 
দিগের সহিত মগ্কপান করিলে মস্ভা- 
পারী আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। 
অনিচ্চ। সত্ত্বেও ম্কপানের কতিপয় ক্রম 
লিখিত হইল, অধিক লেখা আবশ্ঠক মনে 
করি না, কারণ আমাদের মতে মদ্পাঁন 
অনাবশ্তঠক ও অনুচিত। 

ম্গ্যের পরিমাণ ও তীত্রতাভেদে চারি 
প্রকার মন্ততা উপস্থিত হয়। অশঃপর 
যথাক্রমে এ সমুদায়ের লক্ষণ লিখিত 
হইতেছে। 

বৃদ্ধিম্বতিপ্রীতিকরঃ সুখশ্চ, পাঁনান্ন নিদ্রারতি 
বদ্ধনশ্চ । সংপাঠগীত স্বর বর্ধনম্চ, প্রোক্তোহতি 
রম্যঃ প্রথমো মদে! হি ॥ 

প্রথম মদ বুদ্ধিপ্রকাশক, স্মরণশক্তি 
বর্ধক, গ্ীতিজনক, সুখোতৎপারনক এবং 
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পান, ভোজন, রতিশত্তি ও কণম্বর 
বর্ধক এইরূপ মদীবস্থা অতীব সুখকর । 
যাহাঁদের মগ্ভপাঁন নিতান্ত প্রয়োজন, 
তাঁহারা ধেন একপ ভাবে মগ্পান করেন, 
অর্থাত উল্লিখিত লক্ষণ সম্দাষ হইতে 
অতিরিক্ত কোন লক্ষণ উপস্থিত না হয়। 
বাস্তবিক পক্ষে কেহই মগ্যপানে স্থিব 
থাকিতে পাবে ন1, আক।জ্ষাব অপবি- 
তৃপ্তিই ইহাঁব মুল কাঁবণ অথাৎ গথন 
মগ্কপাঁনের পর সকলেই মনে কবেন, 
আরও একটু পান করিলে ইহ্পেক্ষা 
অবিকতব স্ুণোদয হইবে, কিন্তু কাধ্যতঃ 
তাহার (বিপবীত হইযা পড়ে । 


অব্যক্ত বুদ্ধিস্থতি বাগ্‌ বিঃচষ্ট” 
সোন্দওলীলাবৃ'ত বপ্রশান্ত” ॥ 
আলস্য নিদ্রাভিহতো মুওশ্চ, 
মধ্যেন মত্ত, পুকষে। মদেন ॥ 


দ্বিতীয়মদমন্ত ব্যক্তিব বুদ্ধি, স্মাবণ 
শক্তি ও বাক্য সমাক্‌ ব্যক্ত নহে অর্থাৎ 
জড়তাঁযুক্ত, চেষ্টার বিকৃতি, আক্কতি ও 
কার্য্য উন্মত্তেব স্তার এবং মুহুমূ্ছু আলস্ত 
ও শিপ্রার অধিষ্ভীব এইকপ লক্ষণ উপ- 
স্থিত হয়। ঈদৃশ অবস্থা উপস্থিত হই- 
লেও মদ্য পান হইতে বিবত ভওষা অবগত 
কর্তব্য নচেৎ অতীব দ্ররবস্থাগ্রস্ত হইতে 

হয়। ইহার নাম দ্বিতীয় ম্দ। 

গচ্ছেদগমাীং ন গকংশ্চ মন্যেত্, 

খাঁদেদভক্ষ্য।ণি চ নষ্টনংজ্ঞঃ ॥ 

ক্রয়াচ্চ গুহানি হৃদিস্থতানি 

” মদদে তৃতীয়ে পুরুষোইন্বতন্ত্রঃ ॥ 


মদ্যপানে দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়ও 
খাতার নিবৃত্ত হয়না আরও অধিক পান 

থ!কে, ও সমু্ধায় ব্যক্তির নিন্দ- 
দ্ৃতীয় করছ উপস্থিত হয়। তৃতীয় 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ। 


অবস্থা উপস্থিত হইলে মনুষ্য অগম্য। 
নারীতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হয়, গুরু- 
জনেব অবমাননা করে, এবং হৃদয়স্থ 
গুহা বিষয় প্রকাশ কবে ও অভক্ষ্য ভক্ষণ 
কবে। এতদবস্থ ব্যক্তি জ্ঞানশূন্ ও 
অ।পনাব অনারন্ত হইয়া পড়ে 1 


চতুর্থে তু মদে মূঢো ভগ্রদার্ব্বিব নিক্ষিযত | 
কাখাক্শা বিভগিজ্জঞো মুতাদপাপবো মৃতঃ ॥ 
কে।দদ” চাঁদৃশ" গচ্ছেছুন্সাদ মিব চাঁপবম্‌। 
বহুদে।যমিবাসুচত ক।ন্তাবং শ্ববশঃ কৃতী ॥ 


অতঃপব চত্বর্থ মদাবস্থার মন্তষ্য সর্ধতো 
ভাঁবে জ্ঞানশশ্ঠ, ভগ্ন কান্টেব গায় 
নিক্ষিয় ও কর্তব্যাকর্তব্য বিচাব শৃন্ত হইঘা 
পড়ে । চতুর্থমদানস্ক ব্যক্তি অবিকল 
মৃতবতৎ পড়িয়া থাকে । অমুদ অর্থাৎ 
বিচাব শক্তি সম্পন আাম্মবাঁন্‌কোন্‌ কৃতী 
ব্ক্তি বহুদোধা্পাদক বিবিধ হিংশ্র- 
জন্বসংকুল ছর্গম পথেব শ্তায় চতুর্থ 
মদাবস্কাষ উপস্থিত হইতে ইচ্ছা! করেন। 
মদ্যপানে প্রবুন্ত হইলে প্রীয়শঃই সক- 
লকে ঘুক্তিচাত হইয়! পড়িতে হয় এবং 
অবশেষে নাঁন। পিধ বিপদে পতিত হইতে 
হয। তুলনা করিতে গেলে মদ্যপাঁনে 
উপকাৰ অপেক্ষী অপকাঁবই অধিক) 
স্ৃতরাঁং কাহারই পক্ষে মদ্যপান যুক্তি 
বা শাঙ্গনন্মত নহে। 

নির্ভক্ত মেকান্তত এব মদাং নিষেবামানং 
মন্থজেন নিত্যং। আপাদয়েৎ কষ্ট তমান্‌ বিকী- 
বান্‌ আপাদফেচ্চ।পি শরীবভেদম্‌ | 


নিত্য অধিক পরিমাণে অন্না্দি উপ- 
করণহীন মদ্যপনি করিলে, নানাবিধ 
বচ্ছ্পাঁধ্য কষ্টদায়ক রোগ জন্মে এবং 
পরিশেষে তদ্দারা মৃত্যুপর্ধ্ন্ত সংঘটিত 
হইয়! থাকে 





আ'যুর্ব্বেদ। 





৫৩ 





ুদ্ধেন ভীতেন পিপাসিতেন, 
শোঁকাভিতপ্তেন বুভুক্ষিতেন ॥ 
ব্যাঁয়ামভারাঁধব পরিক্ষতেনঃ 
বেগাবরেধাভিহতেন চপি ॥ 
অতভ্যন্থু ভক্ষ বততো দবেণ 
সাজীর্ণভুক্তেন ভখাবলেন ॥ 
উষ্ণাভিতপ্তেন ৯ সেব্যমানম্‌, 
কবোতি মদ্যং বিবিধান্‌ বিকাবান্‌॥ 


ক্রোধ, ভয়, পিপাসা, শোক ও 
ক্ষুধার সময়, ব্যায়াম ভারবহন ব! পথ 
পর্যটন দ্বার ক্লান্ত অবস্থায়, মগ মৃত্রা- 
দির উপস্থিত বেগ রোধ করিয়া, অন্ন 
ভোজন বা! জলপান দ্বারা উদরের পুর্ণা- 
বস্থায়, দৌর্বল্যাবস্থায্ এবং উষ্গাবস্থার 
অর্থাৎ পরিশ্রমাদি দ্বারা শরীর উষ্ণ 
হইলে মগ্যপাঁন করিবে ন। উহাতে পানা- 
ত্যয়াদি কঠিন রোগ উৎপন্ন হয়ু। 
পান।ত্যযং পবমদং পাঁনাজীর্ণ মথাপি চ। 
পান বিভ্রম মুগ্রঞ্ক যকৃদ্রোগং করোতি তৎ॥ 

তৎ অবধিগপীত মদ্য মিত্যর্থঃ | 

শান্জ্রীয় বিধি উল্লজ্বন করিয় মদ্যপান 
করিলে, পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ, 
পান বিভ্রম ও দারুণ যকৎ রোগ উৎপন্ন 
হয়। পানাত্যয় ও মদাত্যক্স এই দুইটা 
শব্ধ একার্থ বাঁচক স্থতরাং মদাঁত্যয়া 
ধিকার নায় প্রদত্ত হইয়াছে। 
হি! শ্বাস শিরঃকম্প পার্্বশূল প্রজাগরৈঃ 1 
বিদ্যাদ্দ বহুপ্রলাপস্ত বাতপ্রায়ং মদাতায়ম্‌ ॥ 

বাতিক মদাত্যয় রোগে হিকা, শ্বাস, 
শিরঃকম্পন, পীার্থবেদনা, নিদ্রানাশ ও 
প্রলাপ বাহুল্য এই সকল লক্ষণ সংঘটিত 
হয়। 


তৃষ্ণাদাহ হর শ্েদ মোহাতিসার বিত্রমৈঃ 
বিদ্যাদ্ধবিতবর্ণস্ত পিত্তপ্রায়ং মছাত্যয়ম্‌ ॥ 


+ শিপন পাশাপাশি শা শি াাশিশ 


সনির ০ পাল্লা সপ দশ ৮ পল পপ শা শশা 


পৈর্তিক মদাঁত্যয় রোগে তৃষ্ণা, দাহ, 
জর, ঘর্নির্গম, মূচ্া, অতিসার, ভ্রম 
ও দেহের হরিতবর্ণত! এই সকল লক্ষণ; 
উপস্থিত হয় । 
ছদ্দ্যবোচক হস তন্দ।ন্থৈমিত্য গে'রবৈঃ 
বিদাচ্ছীতপবীতন্ত ককপ্রাযং মদীতায়ম্‌ ॥ 

প্লেশ্সিক মদাঁতাষে বদি, অরুচি, বমন- 
বেগ, তন্ত্রা, গাত্রে আদ্র বস্ত্রাবৃতবৎ 
বোধ, দেহের গুরুতা ও অতিশয় শীত 
এই সমুদায় লক্ষণ গ্রাকাঁশ পার । 

উল্লিখিত বাতিকাদি ঞিবিধ মদাত্য- 
য়ের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে সান্নিপাতিক 
মদাত্যয় জানিতে হইবে। পরমদ প্রভৃ- 
তিতে মদাত্যঘ লক্ষণের অতিরিক্ত কতক 
গুলি লক্ষণ লক্ষিত হয়। পরমদ নামক 
রোগে শ্রে্স-প্রাচুধা, নাসাআব, দেহভার, 
মুখ বৈবস্ত, মলমৃত্র রোধ, তন্জরী, অরুচি, 
তৃষ্ণা, শিরোবেদন। ও সন্ধি সমুদয়ে ভঙ্গ- 
বৎ বেদন। প্রভৃতি শ্রেক্ম লক্ষণ সমুদায় 
দেখিতে পাঁওয়া যায় । 

ত মগ্ জীর্ণ না হইয়। পানাজীর্ণ 
বোগ জন্মায় । ইহাতে অতি ক্লেশকর 
উদরাধান,। বমন, অথবা মছ্ভাগন্ধযুক্ত 
উদ্গার ও গাত্রদাহ প্রভৃতি লক্ষণ উপ- 
স্থিত হয়। 

পান বিভ্রমাথ্য রোগে সর্বাঙ্গে বিশে- 
ৰতঃ বক্ষস্থলে সুচিবেধবতৎ বেদনা, কফ 
শব, কণ্ঠ হইতে ধুম নির্গমনবতৎ বোধ, 
ুচ্ছা, বমি, শিরঃগীড়া, দাহ এবং গোঁড়ী 
(ধেনো) কাঁদশ্বরী (তাড়ী) প্রভৃতি মগ্ছে 
বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। 
মদ্যানাং মততাভ্যাসাৎ তীব্রমদ্য নিষেষণাৎ। 
নিরন্নাদপি পানাচ্চ যকৃজ্রোগ! ভবস্তি হি ॥ 
যকৃত্রোগাধিকারে তান্‌ সলক্ষণ চির্কিৎসিতান্‌। 
পুরাঁসেচনকেভ্যো বে। ব্যাসিতৌহহমবীর্ভয়ম্‌ 





৫৪ চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


বিবিধ মগ্তের নিরস্তর পাঁন, তীত্র | দ" 
মস্ত পান, ও খাদ্য রহিত মদ্তপাঁন প্রভৃতি 
কারণে যরুৎ রোগ উৎপন্ন হয়। যকৃত 
যে সমস্ত লক্ষণ হইয়া থাকে, এ সমুদয় 
এবং তাহার চিকিৎসা যককদধিকারে 
ক্রমশঃ প্রকাঁশ করা যাইবে। 





রজধন্নন। চিকিৎসা । 


দোষাঁধিকানাং বমনং শম্ততে সবিরেচনম্‌! 
স্বেহ স্বেদোপপন্ননাং সঙ্গেহং যন্ন কধণম্‌ ॥ 
নোঁবের আিকা থাকিলে মেহ ও 
স্বেদ প্রদানের পর স্নেহযুক্ত বমন কিন্বা 
বিরেচন প্রদান করা যাইতে পারে। 
পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মন্ুষ্যের বল 
মলাঁয়ত্ত এবং শুক্রায়ন্ত জীবন, অতএব 
কিরূপে যক্ষারোগীরে বমন বিরেচন 
দেওয়া যায়? বস্ততঃ যক্মারোগী যদি 
বলবান্‌ হয় এবং দোষের আধিক্য 
থাকে, তবে যাহা শরীরের পক্ষে কর্ষণ 
অর্থাৎ ক্ষয়কর নহে, তাদৃশ মৃদুবিরেচন 
দেওয়া যাইতে পারে । কোন আনষ্টেবু 
সম্ভাবনা নাই। 
যোৌগান্‌ সংশুদ্ধকোষ্ঠানাং কাসে শ্বাসে স্বরক্ষয়ে। 
শিরঃ পারা ংস. শুলেষু সিদ্ধানেতান্‌ প্রযে।জয়েৎ॥ 
উক্তরূপ সংশোঁধন্‌ দ্বারা কোষ্ঠ শুদ্ধ 
হইলে, কাস, শ্বাস, স্বরক্ষয়, শিরঃশৃল, 
পার্খববেদনা, ও অংস বেদন1 প্রভৃতিতে 
বঙ্ষ্যমাণ ওষধ সমুদায় ব্যবস্থা করিবে। 
খর্জ্‌র ও কিসমিস সমভাগ একত্র 
মর্দন করিয়া, উহাতে কিঞ্চিৎ চিনি, 
 পিপ্পলী চূর্ণ, স্বত ও মধু মিশ্রিত করিয়। 
সেবন করিলে শ্বরতঙ্গ, কাস ও শ্বাস 
| গ্রস্থৃতির নিবৃতি হয়।- 


দশমূল শৃতাৎ ক্ষীরাৎ সপির্যদুদীয়াননবম্‌। 
সপিপ্ললীকং সক্ষৌদ্রং তৎপরং শ্বরবোধনম্‌ ॥ 
শির; পার্ীংস শুলদ্বং কাস শ্বাস জ্বরাপহস্‌। 


একসের হুপ্ধ অগ্ধপোয়া দশমুলের 
সহিত চারিসের জল দিয়] পাক করিবে 
ও ছুপ্ধ মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়। 
ছাকিয়া লইবে এবং উহা হইতে ঘ্বৃত 
প্রস্তত করিয়া পরিপাক শক্তি অন্ুসাঁরে 
অদ্ধ বা এক তোল! মাত্রায় কিঞ্চিৎ 
পিপ্ললী চূর্ণ ও মধু সহ সেবনে, স্বব্বভঙ্গ, 
শিরঃশুল, পার্খশুল, অংসশূল, কাস, 
শ্বাস, ও জ্বর নিশ্চয় নিবারিত হয়। 
বিশেষতঃ ইহাতে ক্-্বরের অতীব উৎ- 
কর্ষ সাধিত হয়, গাথকগণ স্বরের উৎকর্ষ 
সাধনার্থ ইহা পান করিয়া থাঁকেন। 
শ্লোকোক্ত নব শব্ধ দ্বারা বুঝিতে হইবে 
সগ্যোত্বতই প্রশস্ত। একদিন প্রস্তত 
করিয়। ২৪ দ্রিন সেবনে কোন বিশেষ 
অনিষ্ট না থাকিলেও অবশ্তই উপকারের 
তারতম্য স্বীকার করিতে হইবে। 
সিতোপলাদি লেহ_-দারচিনি ১ তোলা, 
এলাচি ২ তোলা, পিপ্ললী ৪ তোলা, বংশ- 
লোঁচন ৮ তোলা ও মিছরি ১৬ তোলা 
একত্র সুঙ্ষচর্ণ করিয়া %* হইতে 
1” আন! মাত্রায় কিঞ্চিৎ ঘ্বৃত ও মধুর 
সহিত লেহন করিলে, শ্বাস, কাস ও 
অন্ান্ত কফ জন্য পীড়। নিবারিত হয় 
এবং আনুষাঙ্গিক জিন্বাস্থপ্তত। (স্বাদ 
গ্রহণে অশক্তি ) অরুচি, অগ্রিমান্যয ও 
পার্থশুল বিন হয়। মধু দিয়া মাড়িয়া 
ছাগ দ্ুপ্ধের সহিত সেবন করিলেও 
বিশেষ উপকার হয় । 

অজাপঞ্চক স্বৃত--ছাগ ঘ্বত ৪ সের 
ছাগ বিষ্টার রূস ৪ সের, ছাঁগমূত্র ৪ সের, 
ছাগ হঞ্ধ ৪ সের ও ছাঁগদ্ধি ৪ সের, 


আমুর্ক্বেদ | ৫৫ 


এ 


বত পাকোক্ত নিয়মে পাক করিয়। ১সের 
ঘবক্ষারচুর্ণ প্রক্ষেপ দির! নামাইবে। 
মাত্রা ॥৭ হইতে ১ তোলা । এই দ্বৃত 
পাঁন করিলে বঙ্গ, শ্বাস ও কাস রোগ 
প্রশমিত হয়। 

ছাগ মাংসং পয়শ্ছাগং ছাগং সর্পি: সশর্করম্। 
ছাঁগোপসেধ! শয়নং ছ(গমধ্যে তু যগ্যমুৎ ॥ 


ছাগমাঁংস ভক্ষণ, ছাগছুপ্ধ পান, 
| শর্করার সহিত ছাগঘ্বত পাঁন, ছাগ সেবা 
ও ছাঁগ মধ্যে শয়ন করিয়া থাক। যঙ্ষ্া- 
ক্রান্ত রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকাঁরক। 


জীবস্তীং মধূকং দ্রাক্ষীং ফলানি কুটজস্ত চ। 
শটাং পুক্ষরমূলঞ্চ ব্য।স্ত্রীং গোক্ষুরকং বলাম্‌ ॥ 
নীলোতৎপন্লং চামলকীং ত্রাক্নশাণাং দুরালভাম্‌। 
পিপ্ললীঞ্চ মং পিপু। ঘ্বৃত" বৈদেো। বিপচিষেও। 
“এতদ্ব্যাধি সমূহস্য বৌগেশস্ত সমুখিতম্‌। 
রূপ মেকাদশবিধং সর্পি বগ্র্যং বাপোহতি ॥" 


জীবন্তাগ্ক ঘত_ত্বত ৪ সের, জল 
১৬ সের, কন্কার্থ জীবস্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, 
ইন্্রধব, শঠি, কুড়, কণ্টকারী, গোক্ষুর, 
বেড়েলা, নীলোত্পল, ভূঁইআমল!, বলা 
ডুমুর, ছুরালভা ও পিগ্ললী মিলিত 
১সের। ॥* তোঁলা হইতে ১ তোল! 
পর্যন্ত মাত্রায় এই ঘ্বত সেবনে কাসাঁদি 
উদ্রিক্ত একাদশ লক্ষণাক্রান্ত ঘোর রাজ- 
যক্ষা প্রশমিত হয়। 
বাসায়াং বিদ্যমানায়াং আশায়াং জীবিতস্ত চ। 
রক্তপিত্বী ক্ষয়ী কাসী কথং সীদসি মানব ॥ 


বহুকাল যাঁবৎ এই বচনটা প্রচলিত 
আছে যে, বাঁসক বিদ্যমান থাকিতে 
জীবিতাকাজ্ষী রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও কাস 
গ্রস্ত ব্যক্তি কেন অবসন্ন হইতেছ। 
| বাস্তবিক শ্লোকটীর যাথার্থয শত শত 
স্থলে প্রত্যক্ষীকত হইয়াছে ও হইতেছে। 





বাকের অনীম শক্তি কাহারই অবিদিত 


নহে । অন্ত ওষধের অভাবে কেবল 
বাসক পত্র রস সেবনেও কাসাদি রোগ 
আরোগা হইতে দেখা গিয়াছে । একমাপ্র 
বাসকই যখন এতাদৃশ উপকারী, তখন 
তাহার সহিত অন্ত বস্ত মিশিত হইলে থে 
নিশ্চয় আরোগা জনক হইবে, ইহাতে 
আশ্চধ্যের বিষয় কি? 
শতং »ণ্গৃশ্য বাসায়া স্তোয়দ্রোণে বিপাচয়েৎ। 
চতুর্ভাগাবশেষেহম্মিন্‌ শর্কবাঁয়।ঃ পলং শতম্‌ । 
ব্রিকটু তরিঙ্থগন্ধিশ্চ কট্ফলং মুস্তকং গদম্‌। 
জীরকং পিপ্লপীমূলং রোচনী চবিক] শুভা ॥ 
কটুকী শ্রেযপী চৈৰ তালীশং মধনীফকছ। 
কাষিকং পৃথগেতেষাঁং ক্ষিপেন্মধুপলাষ্টকম্‌ ॥ 
তদ্‌ যথাগ্রিবলং লিহ্যাচ্ছৃত শীতান্ু পানতঃ। 
নিহস্তি রাজযঙ্ম্র,ণং বক্তপিত্বং ক্ষতং ক্ষয়ম্‌ ॥ 
বাতিকং পৌত্তিকৈব শ্বাসঞৈব স্থদ্দারুণম্‌। 
হচ্ছৃ্লং পা্বশূলঞ্চ কাসঞ্চৈবারুচিং জ্বরম্‌ ॥ 
অশ্বিভা।ং নিন্মিতো! হোষ বৃহদ্‌ বাসাবলেহক£ | 
বৃহৎ বাসাবলেহ--বাঁসক মূলের 
ছাল ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ 
১৬ সের অর্থাৎ ৬৪ সের জলে ১২॥০ সের 
বাদক মূলের ছাল (অভাবে গাছের 
ছাঁল) জাল দিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট 
থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া উহাতে 
১২॥০ সের চিনি মিশিত করিয়া পাক 
করিবে। ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, গুড়- 
ত্বক্‌, তেজপত্র, এলাইচ, কট্ফল, মুতা, 
কুড়, জীরা, পিপুলমূল, কমলাগুড়ী, 
চই, বংশলোচন, কট্কী, গজপিপ্ললী, 
তালীশ পত্র ও ধনে ইহাদের প্রত্যেক 
চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে ও আলোড়ন 
করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে উহাতে 
১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে? 
অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া ॥* হইতে 
১ তোলা পধ্যস্ত মাত্রা স্থির কিয়! 


৫৬ 


শৃতশীতল (উষ্ণজল শীল) জলের সহিত 
ষেবন করিলে রক্তপিত্ত, জর, যক্ষা ও 
শ্বীসার্দি নানা রোগ নিবারিত হয়। 
গ্রস্থাস্তরে বৃহৎ বাদাবলেহের অন্তরূপ 
প্রস্তুত প্রাণালী দেখ! যায়, উহাতে 
কতিপয় দ্রব্য অধিক থাকায় ইহাপেক্ষ। 
আশু ফলদীয়ক হগ্ন, সুতরাং, উহার 
নিয়মও লিখিত হইতেছে । 

বুহতী ২০৭ তোলা, কণ্টকারী ২০০ 
তোল, বালক মূলের ছাল ২০৭ তোলা 
বামনহ!টীর মূলের ছাঁপ ২* তোলা 
৬৪ সের জলে জ্বাল দিষা ১৬ সের 
অবশিষ্ট থাকিতে শাঁমাইয়া ছাকিয়। 
লইবে, ইহাতে ২ সের চিনি মিশ্রিত 
করিয়। পাক করিবে । ঘনীভূত হইলে 
অন্ধ ৮ তোলা, পিপুল চূর্ণ ৩২ তোলা, 
কুড়, তাঁলীশপত্র, তেজপত্র, মনিচ, 
বেনাঁর মুল, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, গুড়ত্বক্‌, 
বামন হাঁটী, বালা ও মুতা ইহাদের 
প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা করিরা নিক্ষেপ 
করিবে । পাঁক পিদ্ধ হুইলে ঘ্বৃত অদ্ধ 
সের প্রদান করিয়া আলোড়ন করিয়। 
নধমাইবে। শীতল হইলে মধু ১ সের 
প্রদান করিয়া ঘ্তভাগ্ডে রাখিবে। মাত্রা 
অর্ধ তোঁলা হইতে ২ তোল! পর্ষ্যন্থ। 
ইহ বালক, বৃদ্ধ ও ধুবা সকলের পক্ষেই 
সমান উপকাঁরক। রাঁজবঙ্সা ও বক্ত 
পিত্ত প্রভৃতি রোগে ইহার আশ্চর্য্য ফল 
সর্বদা দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

য়কাঁরক সান্িপাতিক যন্সারোঁগে 
জর, সর্বদা ঘর, অরুচি, ও ইন্দ্রিয় 
দৌর্বল্যাদি উপস্থিত হইলে প্রবাল ভম্ম ও 
ক্ভূরী ১ রতি অধুসহু সেবন করিতে 
দধিষে। মৃতসঞ্ীবনী সরা এৰং বাসক1- 
রিষ্ট প্রদ্থৃতি উত্তেজক ওষধ ১২ তোলা 
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চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


মাত্রায় সেবনে বিশেষ উপকার হয়। 
মেহ, উপদংশ ও পারদবিকৃতি জন্ত 
সানিপাঁতিক ষক্ারোগে বিবেচনা পুর্ব্বক 
উল্লিখিত ও বক্ষ্যমাণ উষধ সমস্ত ব্যবস্থা] 
করিবে । 

শোষ (ক্ষয়) রোগে জরাদি যে 
সমস্ত উপদ্র উপস্থিত হয়, উহার 
চিকিৎসায় বিবেচনা করিয়। তত্তপ্রোগাধি- 
কারোক্ত গুঁধধ ব্যবস্থা করিবে । 

স্ুপ্রসিদ্ধ চ্যবনপ্রাশের নাম সকলেই 
শুনিয়াছেন। চাবন নামে খষি প্রথমে ও 
ওষধ প্রস্তুত করিয়া সেবন করেন, 
এজন্য উহাঁব নাঁম হইয়াছে চ্যবন প্রষশ | 
ইহার ফল আমরা কিছু বলিতে চাহি 
না,যাহাঁবা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহারাই 
ইহার সুফল অৰগত আছেন । বাস্তবিক 
ইহার উপকারিতার সীমা নাই বলিতে 
হইবে শ্রেক্স দোষ অর্থাৎ যাহাঁদের অল্প 
অল্প শ্বান বা কাদের উদ্বেগ থাকে। 
তাঁহাদের এ রোগ নিবারণ করিয়া শরীর 
বিলক্ষণ স্কুল ও বলিষ্ট কৰঝে। শুক্র বৃদ্ধির 
পক্ষে ইহা অমোঘ ওষধ। 


শিস শি? সে 


চ্যবনপ্রাশ | 


বিল্বাগ্নিমন্থশ্টোনাক কাশ্সর্যঃ পাটলা বলা 
পণ।শ্চতক্্ঃ পিপ্ললাঃ হ্বদংস্ট্া বৃহতীদ্বয়মূ ॥ 
শৃঙ্গী তামলকী দ্রাক্ষ। জীবস্তী পুক্ষরাগডুরুঃ | 
অভয়! চামৃতা খদ্ধি জীবকর্ধতকৌ শঠী ॥ 

মুস্তং গুননব! মেদ! হুদ্দৈলগোৎ্পল চন্দনে | 
বিদ।রী বৃষমূলানি কাকোলী কক নাঁসিকা ॥ 
এষাঁং পলোন্মিতান্‌ ভাগ।ন্‌ শতান্য।মলকত্ত চ। 
পঞ্চ দদ্যাত্তদৈকধ্যং জলপ্রোণে বিপাচিয়েৎ ॥ 
জ্ঞাত্বা গত রসান্যেতা শ্ঠোষধান্যাথ তং রসম্‌। 
তচ্চ।মলক মুদ্ধত্য নিক্চুলং তেল সর্পিষোঃ ॥ 
গল ছ্বিদ্দশকে সৃ্1 দত্বাচার্ধতুলাং ভিষক্‌। 
মতস্তণ্ডিকায়ঃ পুতায়। লেহবৎ পাঁধু সাধয়েৎ ॥ 


আয়ুব্বেদ। 


যট্গলং মধুন শ্চাত্র নিদ্ধণীতে প্রদাপয়েৎ। & 


চতুঃপলং তুগাক্ষীধা?; পিপ্লল্য দ্বিপলং তথা ॥ 
পলমেকং বিদধ্যাচ্চ ত্বাগেল! পত্রকেণরাৎ। 
ইতায়ং চাধনপ্রশঃ গবমুক্তে। রসায়নঃ ॥ 

ক।স শ্বাস হবশ্চৈব বিশেষেণোপদিশ্যতে | 
ক্ষীণক্তান।ং বৃদ্ধানাং বল।ন্।ঞ্।জ-বদ্ধন] ॥ 
স্বরক্ষয় মুবোরোগং জপ্রোগং বাতশোবিতম্‌। 
পিপাসাং মূত্র শুক্রস্থান দেষ"শ্চৈবাপকধতি | 
অস্ত মাত্রাং প্রধুগ্তীত নোপকদ্ধা!চ্চ ভোভানম্‌। 
অন্ত প্রয়োগাচ্চাবনঃ সবুদ্ধোহভূৎ পুনযুব। ॥ 
দ্নেধাংস্থতিং কান্তি মনা মত 

ম।খুপ্রফবং বল মিশ্রিবাণাম ॥ 

প্রীযু প্রহর্ধং পৰমগ্রিবৃদ্ধিণ্‌ 

বঙগপ্রস।দ্বং পবননুলে|ম্যম্‌॥ 

রসাযনক্তাহ্য নব্ঃ প্রয়োগ 

ল্লভেত জীণোহপি কটিপ্রবেশীতৎ ॥ 

জরাকৃতং পূর্বনপা স্তূপ” বিভষ্ভিবপ" নবযৌবনস্ত। 
দসিত। মত্ক্তটওকাল।তে, ধাত্রা।শ্চ মুছুভজ্তনমূ। 
চতুত।গঞ্জলে এষ! দ্রব্যং গ্ভবসং ভনেতৎ ॥ 


বেলছাল, গণিয়াবীছাল, শোনাছ!ল, 
গাম্তারীছাল, পারুলছাল, বেড়েলাছ।ল, 
শালপানি, চাঁকুলে, মুগানি, মাষণি, 
পিঁপুল, গোক্ষর, বৃহতী, কণ্টকারী, 
কাকড়াশৃঙ্গী, ভূ'ই মালা, দ্রাক্ষা, জীবস্তী, 
কুড়, অগুরু,হরিত কী,গুলঞ্চ, খদ্ধিৎজীবক, 
খষভক, শী, মুত, পুনর্নবা, ছোট 
এলাইচ, নীলোতৎ্পল, রক্তচন্দমন, ভূমি- 
কুম্মা ও, প্রত্যেক ৮ তোল! । শ্লথ (টিলে) 
পোঁউলীকদ্ধ কাঁচা আমলকী ৫০০ট! বা 
৭৮৮/০ ছটাঁক। জল ৬৪ সের, শেষ 
১৬ সের! ৬৪ সের জলে উল্লিখিত 


দ্রব্যগুলি অল্প থেঁতো করিয়া দিবে এবং 
৫০০ট! আমলকী একখানি নৃতন কাপড়ে 
টিলে করিয়া বান্ধিয়া এ জলে প্রদাঁন 
করিবে প্র বস্ত্রের উপরিভাগ ( দোলাঁ- 
যন্ত্রবৎ) একথ।নি কাঁঠ বা বাখারিতে 
বাদ্দিয়। রাখিতে হয় । ১৬ স্রে অবশিষ 





€৭ 


অগ্রভাগ ধরিয়। পৃথক একটী প্রশ্তয় 


পোর্টলী বদ্ধ আমলকী সকল খুলিয়া 
| উহ্থান বীজ গুলি ফেলিয়! দিবে, এবং 
তিন পোষ। ঘ্বৃত ও তিন পোয়া তিল তৈল 
একত্র মিশ্রিত কবিষা উহাতে আমলকী 





ভজিরা শিলাষ উন্তমনূপ পেষণ করিবে ১ 


পরে মিছবি /৯ মের (৫ পল), 
হ্বাথ পল ও আনশকী একত্র পাঁক 
কবিবে! নেহবহগাঁঢ় হইলে বংশলোচন 
৩১ তোলা, পিপুল চূর্ণ ১৬ তোল!, গুড়- 
স্বকৃু ২ তোণা, তেজপত্র ২ তোলা, এলা- 
ইচ ২ তোলা, ও নাগেখর ২ তোল! 
উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়। 
নাগ।ইঈবে। শাতল হইলে উহার সহিত 
মধু ৩ পোথা মিএ্রিত করি স্বতভাগ্ডে 
বাখিধা দিবে! মাজা 1০ হইতে ২ তোল! । 
অগ্রপান ছাগদুগ্ধ বা ঈষদুষ্চ গোছুপ্ধ । 
ইহা সেবনে স্বরভঙ্গ, ন্ক্া, শুক্রগত 
ূ দোব, অথাৎ প্রমেহ ও ধাতু দৌর্ধল্যাি 
ঈ প্রধমিত হয এবং অগ্নি বৃদ্ধি, ইন্ড্িয় 
ূ 
ৃ 





সামর্থ, বাঁধুর অন্গলোমতা, আমুর্বৃদ্ধি ও 
বৃদ্ধের যৌবন ভাব উপস্থিত হয়। ছুর্ববল 
ও ক্গীণধাতুর পক্ষে ইহার স্তাঁয় অত্যুৎ- 
কৃষ্ট উষধ আর নাই বলিলেও অতযুক্কি 
হয না। 

পীড়ার প্রবৃদ্ধাবস্থায় ক্রি লৌহ, 





ক্ষয়কেশরী, ষন্সীস্তক লৌহ, রসেক্্র 


গুড়িকা, মৃগাঞ্ধ চূর্ণ, মৃগাঙ্গ বটিকা, রাজ 
মুগাঙ্ক, মহাষৃগাঙ্ক, রত্বগর্ভপৌ্টলী রস 
ও কাঞ্চনাত্র প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। 


উহাদের প্রস্তত প্রণালী অতঃপর লিখিত | 


হইতেছেন . ক্রমশ 


থাকিতে নামাইয়া! আমলকী গুলি বস্ত্ের 


র পাত্রে রাখিবে ও কাথটী ছাকিয়া লইবে। % 


৫৮ 


পুটপাক প্রণালী । 


অতীত ও বর্তমান সংখ্য। সমীরণে 
যে সমুদায় উষধ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
অনেকগুলি ওধধ পুটপাক দ্বারা সম্পা- 
দন করিতে হয়। পুটপাক প্রণালী 
বিজ্ঞ ভিষগ্গণের জানা থকিলেও 
আমীদের গ্রাহক মাত্রেরই জীনা আছে 
বলিয়া বোধ হয় না। তজ্জন্ত আমবা! 
আজ পুটপাঁকের বিষয় আলোচন করিব 
অতপর ধাত্বাদির শোবধনাদি লিখিতে 
চেষ্টা করিব । 

পুট শব্দের শীবরণীর্থ লইয়া উষধ 
মারণ উপযোগী মুছি কেটোরা) ও স্থালী 
(হাড়ী) প্রভৃতি দ্রব্য গ্রহণ করা হয়। 
রূপ স্থাপী প্রভৃতিতে পাকের নাম পুট- 
পাক। লোক সকল বিভিন্ন-রুটি, কেহ 

স্কতের সমাদর করেন, আবাব হয়ত 

কেহ সংস্কৃত পাঠ করিতে বিবক্তি বোধ 
করেন। যাহা হউক আমরা যেখাঁনে 
যেখানে মুল সংস্কৃত দেওয়া আবন্তক মনে 
করিয়াছি, সেই সেই স্থলে সংস্কৃত মূল 
উদ্ধৃত করিলাম। কারণ মূল ও বিশদ 
অনুবাদ থাকিলে কাহাঁরই মূনে সন্দেহের 
সঞ্চার হইতে পারিবে না। পাঠক 
মহাশয় যথারুচি পাঁঠ করিবেন । 
গম্ভীরে বিস্তুতে কুণ্ডে দ্বিহস্তে চতুবস্রকে | 
বনোপলনহস্রেণ পুরিতে পুষ্টনৌষধম্‌ ॥ 
কোষে কন্ধং প্রধত্বেন গোবিষ্টোপবি ধারয়েৎ। 
বনোপল সহশ্রার্ধথং কোষ্ঠিকোপরি নিক্ষিপেৎ ॥ 
বহিং বিনিক্ষিপেৎ তত্র মহাপুট মিতি স্মতম্‌॥ 


মহাপুট- দীর্ঘ, প্রস্থ ও গভীরতা 
সকল দিকেই ছুই হস্থ প্রমাণ একটা 
চডুফষোথ গর্ত খনন করিয়া, তশ্মধ্যে এক 
| হাজার বিল ঘু'টে স্থন্রক্ূপে স্থাপন 


চিকিসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


করিবে, উবার উপরিভাগে ঠিক মধ্যস্থলে 
পুটনীয় বস্তপূর্ণ মৃষা অর্থাৎ পুটপাক 
পাত্র স্থাপন করিবে। পরে প্র মুষাঁর 
উপরিভাগে আর পাচশত খানি বিলঘু'টে 
দিয়! মৃষা সম্যক্রূপে আচ্ছাদন করিবে 
এবং উহার উপবিভাঁগে অগ্নি প্রদান 
করিবে । অনন্তর সমুদ্দায় ঘু'টে তস্মীভূত 
ও তাপশৃন্য হইলে মৃষা উদ্ধৃত করিবে ও 
মৃধার উপরিভাগস্থ দগ্ধ মৃত্তিকাদি পরিস্কৃত 
করিয়া অভ্যপ্তরস্থ পুটিত বস্ত গ্রহণ 
করিবে এবং প্রয়োজনানুরূপ ব্যবহার 
করিবে । মহাঁপুটের উল্লেখ থাকিলে 
সর্বত্রই এইরূপে কার্য করিতে হইবে। 
পুটপাকের পূর্বে যে দ্রব্যে পুট প্রদান 
করিতে হইবে, উহ! দৃঢ় পাত্রে (যেস্থলে 
যে পাত্রের উল্লেখ থাঁকে ) রাখিয়! মুষার 
মুখরুদ্ধ কবিবে অর্থাৎ মুছিতে পুট দিতে 
হইলে অপর একখানি মুছি দ্বারা! ও 
হাড়ীতে দিতে হইলে, হথাড়ীর মুখে পড়ে, 
কোন দিকে শূন্য না থাঁকে, এরূপ এক- 
খানি সরীব (সরা) দ্বার। মুখ রুদ্ধ করিয়া 
মৃত্তিকা দ্বারা এ সন্ধিস্থল উত্তমরূপে 
লেপন ও শুফ করিয়া রাখিতে হয়। 
লেপন কৰিবাৰ সময় মৃত্তিকাঁর প্রতি 
বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়, অর্থাৎ এরূপ 
মৃত্তিক! দ্বারা মুখ লেপন করিতে হয়, 
যাহাতে পরে উহা! না ফাঁটিয়! যাঁয়। 


সপাদ হস্তমাঁনেন কুণ্ডে নিয়ে তথা য়তে। 
বনোপলসহস্রেণ পূর্বে মধ্যে বিধারয়েৎ ॥ 
পুটন দ্রব্যসংযুক্তাং কোষ্ঠিকাং মুদ্রিতাং মুখে । 
অধোহদ্ধীনি করগাঁনি অদ্ধান্ুপরি নিক্ষিপেৎ ॥ 
এতদ্গজপুটং প্রোজজং খ্যাতং সর্ধবপুটোতমম্‌। 
সাধারণ-নরাঙ্ধুল্য ত্রিংশদন্গুলকে। গজঃ ॥ 


গজপুট_দীর্ঘ প্রস্থ ও গভীরতা 
সকলদিকেই সওয়াহাঁত অর্থাৎ ত্রিশ 


আয়ুর্বেদ । 


অঙ্গুলি পরিমিত একটা চতুফোণ গর্ত 
খনন করিয়৷ তাহাতে ৫০০ পাঁচশত 
খানি বিলঘু'টে উত্তমরূপে সাঁজাইয়! 
বাখিয়। উপরিভাগে মধ্যস্থলে উল্লিখিত 
নিয়মে মুিকালিপ্র, শুফ ও ওষধপুর্ণ মূষা 
সংস্থাপন করিবে এবং উহার উপরিভাগে 
আর ৫০০ পাঁচশতখানি বিলঘুটে দিয়া 
৮টাঁপা দিবে । অনন্তর পুর্ধবৎ উপরি- 
ভাগে অগ্নি প্রদান করিবে । এই পুট 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহার নাম গজপুট । 

মধ্যাবয়ব পুরুষের ত্রিশ অঙ্গুলিতে 
এক গজ হয়। গজ প্রমাণ গর্তে পুট 
প্রদান করা হয় বণিয়া ইহার নাম 
গজপুট । 
অন্যচ্চ--গজ প্রমাঁণগন্ভীবং শুমিবং ক্রমশস্ততম্‌। 
বিতক্তিদ্বিতষমুণং ভ্রিবিতন্তিতলং তথা ॥ 
এবং বিধাষ যত্বেন বিশিবস্ককবীববৎ্। 
তন্ত পাদত্রয়ং সম্যক্‌ পৃবয়িত্া বনে।পলৈঃ ॥ 
ভৈষজ্য কে।চিক।ং তত্র স্থাপয়িত্বা ততঃ পুনঃ । 
বনে।পলৈঃ সংবুণুযাদেতদ্‌ গজপুটং স্মৃতম্‌ || 

তত্রে পাদোনহন্তদ্বয প্রমাণে গজ?। 

গজপুট-_একগজ অর্থাৎ পৌনে ছুই 
হস্ত গভীর গোলাকুতি একটা গর্ভ খনন 
করিবে । গর্তের উদ্ধভাগের বিস্তার 
ছুই বিতস্তি অর্থাৎ একহস্ত এবং তল- 
দেশের বিস্তার তিন বিতস্তি বা দেড়- 
হাত ।' ব্ংশান্থরের (বাশের কোঁড়) 
অগ্রভাগ কাঁটিয়। ফেলিলে দেখিতে যেকপ 
হয়, এই গর্তটীও দেখিতে সেইরূপ 
হইয়া থাকে । গর্ভের মধ্যে ঘু'টে দিয়া 
চারিভাগের তিন ভাগ পুর্ণ করিবে, এক 
ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে মধ্যস্থলে গওঁষধ- 
গর্ভ মৃষা স্থাপন করিবে ।, গরে পুনরায় 
বিলঘু টে দ্বারা অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ সমস্ত 
গর্ভ পুর্ণ করিবে ও উপরিভাগে অগ্নি 


২. শ শাশচ শশা শা শি টি শী্পাশি পাপা শা শাালািশী শীশিশ শি শি্টিিি +  শাঁা শীট 
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প্রদান করিবে। ইহাও একরূপ গজ- 
পুট, সম্গ্রতি এতদদেশে ঈদৃশ গজপুটই ; 
প্রচলিত । 
অবক্তিমাত্রকে কুচ পুটং বারাহমুচ্যছে 

বরাহ পুট-দৈর্ঘ্য, বিস্তৃতি ও গভী- 
রতা সকল দিকেই এক অবত্বি ( কনিষ্ঠা- 
স্ুলি লইয়া যে হাত হয়) প্রমাণ চতুষ্কোণ 
গর্তে পু্ট প্রদানকে বাঁরাহ পুট বলে। - 
এই পুটে ঘুঁটের পরিমাণ নাই বটে, 
কিন্তু গর্ভে যাহা ধরে, উহাই ইহাঁর পরি- 
মাঁণ। পুর্ববত ঘু'টে ছার! গর্তের তৃত্ী- 
ফত্শ পূরণ্‌ ক্রিরা। মূ স্যস্থাপন করিবে 
এবং চতুর্থাংশও এরূপ ঘু'টে দ্বারা পূরণ 
করিয়! উপরিভাগে অগ্নি প্রদান করিবে 
ও শীতল হইলে তুলিয়া লইবে। 
যোড়শাঙ্গুলকে খাতে কম্তচিৎ কৌক টং পুটম্‌। 


কৌকুট পুট-_সমস্ত দিকে ১৬ অঙ্গুলি 
পরিমিত গর্তে পুট দেওয়াকে কৌকুট 
পুট বলে। 
যত্পুটং দীধতে খাতে হ্যষ্টসংগ্যৈের্নোপলৈঃ । 
কপোতপুর্ট মেতত্ু, কখিতং পুটপণ্ডিতৈঃ ॥ 

এতদেব লঘুপুটনাম্ম] খ্যাতম্‌। 

যে খাতে আটখানি ঘু'টে দ্বারা পুট- 
পাঁক সাধিত হয়, তাঁহাকে কপোত পুট 
বলে। সর্বাপেক্ষা অল্প ঘটে ও খাতে 
এই পুট প্রদত্ত হয় বলিয়া ইহার নাম 
লঘুপুট । যেস্থুলে লঘুপুট উল্লেখ থাকিবে। , 
সেইস্থলে এই রীতিতে পুট প্রদান 
করিতে হুইবে। 
বৃহ ইভাঁওস্থিতৈ যন্ত্রে গৌধৰৈ দীয়তে পুটম্‌। 
ভগ্গোবরপুটং প্রোক্তং ভিষগভি: হুতভন্মকৃধ 
গোটা গোথুরক্ষুরং শুক চূর্শিত গোময়দ্‌। ॥ 
গোবরং তৎ সমাখ্যাতং ধত্িষ্ং রসসাধনে ॥ 


৬ চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান শ্রধং সমীরণ। 


গোবরপুট--ে যন্ত্রে পুটপাক করিতে 
হইবে, প্র যন্ত্রটার মধো ওষধ রাখিয়া 
পুর্বববৎ মুখ রোধ, মৃত্তিকা লেপন ও 
সুক্ষ করিয়া একটা বুহদ্ভাগডে এ মূষা 
স্বাপন করিবে এবং ভাগের মুখে 
শরাবাদি প্রদান কলিষা রুদ্ধ করিবে। 
অনস্তর গোবর দ্বারা ই ভাগুটী এবপ- 
ভাবে আবৃত করিবে বে এ ভাঞ্ু- 
টার নিন্ন পার্খ ও উপরিভাগ সুন্দর 
আচ্ছাদিত হয়, যেন কোন স্থল অনাবৃত 
না থাকে । পরে ৯শাবভাগে অগ্নি 
প্রদ্ধান করিয়। সাবধান থাকিতে হইবে 
ঘেন উপরিভাগের গোবর না পড়িয়া 


যাস । গোবর সাঁজাইবাঁর সময়েই 
এবিষক্স বিবেচনা কবা আবশ্তক | এই 
গুটে পারদ ভশ্ম করিতে হফ। 


গোষ্ঠমধ্যস্থ গোময় সমস্ত গকব 
খুর ছাঁরা মর্দিত, শুক্ষ ও চুর্ণিত হইলে 
উহাকে গোঁবব বলা যাষ। সাঁমান্যতঃ 
ঘসি বাঁ থেঁটা বলা হইযা থাকে । 
এরই গোবর রসসাধন-বিষষে বিশেষ 
উপযোগী । 
বৃহদ্ভাত্ডে তূষৈঃ পূর্ে মধ্যে মুষাং বিধ।বযেৎ। 
ক্ষিপ্তাগ্সিং মুদ্রযেদ্‌ ভাওং তদক্ঞাগুপুটমুচাতে ॥ 
একটা বৃহদ্ভাগ্ডের তৃতীয়াংশ তৃষ 
দ্বার। পুর্ণ করিয়া পুর্ত্ববৎ নির্মিত ওষধ- 
পুর্ণ সৃষ। স্থাপন করিবে ও অবশিষ্টাংশ 
সতুর্থ দ্বার! পুর্ণ করিয়। অগ্নি প্রদান 
করিবে । অনন্ত শরাবাদি দ্বারা ভাঁণ্ডের 
মুখ চাকিয়া দিবে। কোনদিকে একটু 
শূন্ত থাকা প্রয়োজন, নচেৎ অগ্নি নির্বাণ 
হ্রুর়ী যায়। 





যন্ত্রপ্রকরণ। 


কবচী যন্ত্র 

নাতিহ্ম্ব।ং কাঁচকুপীং নচাঁতি মহতীং দৃ়াম্‌। 
বাসসা কর্দমাক্তেন পক্সিবৃত্য সমস্ততঃ ॥ 
স"লিপা সুছ্মুতভ্রাভিঃ শৌধযেদভাম্ববশ্মিনা । 
নিধায ভেষজ” তত্র মুখমাচ্ছয়েত্ততঃ || 
বঠিল্াা। দুঢষ। বাপি পচেদ্‌ যন্ত্রে বিধানতঃ॥ 
কবচী যন্থ মেতদ্ধি বসাদিপচনে মতম্‌ ।। 

একটা মধ্যবিধ সফতল দৃঢ় বোতল 
কর্দমাক্ত বন্খণ্ড দ্বারা উত্তমরূপ বেষ্টন 
কবিবে এবং কর্দম দ্বারা লেপন করিয়া 
কমে শুঞ্ক ও পুনবাক্স লেপন করিবে । 
অনস্তব এ বোতলের মধ্যে ভেষজ দ্রব্য 
নিহিত কবিয়া বালুক! যন্ত্র প্রভৃতির মধ্যে 
স্থাপন করি তন্তদ্‌ ঘন্ত্োস্ত বিপি অন্ু- 
সাঁবে পাঁক ক্রিষা সম্পাদন করিবে। 
আবশ্বক হইলে খড়ী দ্বাবা বোতলের 
মৃখ বদ্ধ কবিবে। ঈদৃশ প্রলিপ্ত বোতলের 
নাশ স্রচী যন্্র। পারদাদির পাক ক্রিয়। 
উদ্নিখিত বীতিতেই সম্পাদিত হইয়া 
থাঁকে। বালুকা যন্ত্রাদির নিযম ক্রমশঃ 
লিখিত হইতেছে। 





বালুকা যন্ত্র 


ভাঙে বিতস্তি গম্ভীবে মধ্যে নিহিত কুপিকে। 
কুপিকা কণ্ঠপর্যযস্তং বালুকাভিশ্চ পুবিতে ॥ 
ভেষজং কুপিফাসংস্থং বহিনা যত্র পচ্যতে। 
বালুক। যন্ত্র সিদ্ধি যন্ত্রতত্র বুধৈঃ স্মৃতম্‌॥ 


উল্লিখিত চিত্রের “ক” চিহ্িত পদার্থ 
কুপিকা এবং “থ" চিহ্নিত পদার্থ ভাওস্থ 


আয়ুব্বেদ। ৬৩ 





ভৈষজ্যতত্তব। 
পটো'ল। 


ভারতের আবাল বৃদ্ধ বন্তা। সক- 
লেই বোধ হুয় পট্টোলের বিষয় অবগত 
আছেন, স্থতরাং বিশেষ করিয়া প্রতিরূপ 
(চিত্র) প্রদর্শনের কোনই আবশ্তঠ কতা! 
দেখা যায় না। পটোঁলের পত্র ফলাদি 
দ্মস্তই ব্যবহার করা ধায়, কিন্কু উহার 
উপকারিতা হম্নত অনেকেই জ্ঞাত 
নহেন। সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর কাহাঁকে 
যে কোন্‌ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, 
কে বলিতে পারে? লক্ষ কোটা সুবর্ণ 
মুদ্রায় যাহা সাধিত না হয়, একটা সমান্ 
তৃণ দ্বারা তাহা সম্পন্ন হয়। জগদীশ্বরের 
স্থট্িরাঁজ্যে একটা সামান্য তৃণের মহিমা 
চিন্তা করিলেও, বিস্মিত হইতে হয়। 
পটোল পত্রং পিত্ৃদ্বং নাড়ী তথ্য কফাপহা। 
ফ্লং তিদোষশমনং মুলং তশ্য বিরেচনস্‌ ॥ 

পটোল পত্র ভক্ষণে পিত্ত নাঁশ হয়, 
নাড়ী অর্থাৎ পটোলের ডাটা সেবনে কফ 
বিনষ্ট হয়, ফল ভক্ষণে ত্রিদোষের শমতা! 
হয় এব্‌ং মুল সেবনে বিবেচন হয় । 

পিত্তজরে পটোল পত্রের রসের 
সহিত হি্ুলেশ্বর প্রভৃতি বটা সেবনে 
বিশেষ উপকার হয়। এ অবস্থায় কেবল 
মাত্র পটোলপত্র রস ১২ ছটাঁক সেবনেও 
বিশেষ উপকার হইতে দেখা গিয়! 
থাকে । পরন্ত পিত্ত প্রধান বিষমজ্জরে ধনে 
১ তোলা ও পলতা (পটোল পত্রকে 





সাধারণতঃ পলত্া বলা হয়) ১ তোলা 
পূর্ববদিন সন্ধ্যার ময় ভিজাইয় রাখিয়া 
পরদিন ছাকিয়া লইয়া এ জলসহ্‌ চন্দ- 
নাদি লৌহ, পিত্তান্তকলৌহ ও বিষম জবরা- 
স্তকলৌহ প্রভৃতি ওষধ সেবনে অত্যা- 
শ্চ্য্য ফল পাওয়া যাঁয়। কেবলমাত্র ধনে 
পলতার জল সেবনেও শত শত স্থলে 
পিত্ব-প্রধান জীর্ণ জর আরোগ্য হইতে 
দেখা গিয়াছে । পলতার ঝোল ও পল- 
তাঁর ডালনা তিক্ত হইলেও অতি উপা- 
দের ও হিতকর সামগ্রী । 

শ্রেম্ব-প্রধান জরাদি রোগে পটোলের 
ডাটার প্ূসের সহিত সর্বেশ্বর, স্বপ্প- 
লক্গমীবিলাস প্রভৃতি শ্রেক্সজ্বরাধিকারোক্ত | 
ওউষধধ সেবনে বিশেষ উপকার 
থাকে । ইহাতে অরুচি, তন্দ্রা ও : 
আলস্ত প্রভৃতি উপসর্গ অতি সত্বর 
নিবারিত হয়। পটোলের রসের সহিত 
অনেক ওুঁষধ সেবিত হইয়া থাকে । ॥ 
ত্রিদোষ জনিত ব্যাধির ইহা প্রধান অন্তু | 
পান। পটোলের মূলের ছাল চুর্ণ | 
৪ হইতে ৮ রতি মাত্রায় উষ্ণ জল সহ 
সেবনে ৪৫ বার তরল মলভেদ হুইয়! 
কোঁষ্ঠ পরিষার হয়। এই বিরেচনটা 
নিতান্ত মদ নহে, স্থতরাঁং বিবেচন। পুর্বক 
পীড়া বিশেষে প্রদান করিবে। মুছ বিরে- 
চনের আবশ্তক হইলে ইহা কদাচ দেওয়! 
বিধেক্র নহে। জর, উদর ও পাঁঙু কামলা | 
প্রভৃতি রোগে এই চূর্ণ প্রয়োগে বিশেষ 
উপকার দর্শে। 





৯ ০ 





যথখ সমালোচনা করা 


চর 


সমালোচনা । 


আমরা সমালোঁচনার্থ অনেক শুলি 
পুস্তক ও পুস্তিক! প্রাপু হইয়াছি, আগামী 
বার হইতে ক্রমান্বয়ে সেই সকলের যথ্া- 
যাইবে, প্রথম 
বৎসরে বিশেষ কোন কারণে সেগুলির 
সমালোচনা! করা হয় নাই, গ্রন্থকারগণ 
নিরাশ হইবেন নাঁ- 


পা 


এমাঁরেন্ডে-- মা” | 


অনেকদিনের পর স্ুপ্রনিদ্ধ অভি- 
নেতা শ্রীযুক্ত বাবু অর্দেন্দুশেখব মুস্তফী 
নৃতন দলবল নৃতন সাজ সরঞ্জাম লইয়! 
আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, একটী কমিটী 
গঠিত হইরাছে উক্ত কমিটার সন্মতিক্রমে 
অনেকদিনের পরে থিয়েটরের পূর্বতন 
ম্যানেজার ও প্রনিদ্ধ অভিনেত। শ্রীযুক্ত 
বাবু মতিলাল স্থর পুনর্ধার ম্যানেজার 
নির্বাচিত হইয়াছেন, কতকগুলি পাকা! 
অভিজ্ঞ অভিনেতা ইহাতে যোগ দান 
করিরাছেন। সম্প্রতি মরকতের পূর্ধ 
ফ্যানেজার ও নাটক রচয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু 
অতুলকুষ্ণ মিত্র, কবিকম্কণ হইতে ফুলরা 


উপাখ্যান 'ভাগকে, ভগবতীর মু্তিকেই 


বু 


প্রধানা করিয়া নাটকাঁকারে পরিবর্তিত 


করিয়া “মা” নামে অভিহিত করিয়াছেন; 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 








নাটফ খানি যখন কল্পনা করা হয়, তখন 
দাধারণের রুচির প্রতি যে অতুল বাবু 
দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন তাহা বোঁধ হয় না, 
আড়ম্বর-পূর্ণ কতকগুলি বাক্যচ্ছটাঁয় 
সাধারণে প্রীতি পাইবে এই আশ। বলবৎ 
হওয়াতে তিনি বিষয়টাকে সাধারণের 
বিশেষ বিরক্তির কাঁরণ করিয়! ফেলিয়া 
ছেন। যাহাই হউক চরিত্র চিত্রণে দোষ 
থাকিলেও অভিনেতাগণ আপনাঁপন 
কার্ষো যথেষ্ট দক্ষতা! দেখাইয়াঁছেন। নৃত্য 
সম্পূর্ণ নৃতন ধরণের, অথচ সুরুচির 
পরিচায়ক, কাঁলকেতুর মধুর কণ্ঠে সক- 
লেই বিমোহিত হইয়াছিল, সাধু সিদ্ধি- 
নাথ খন খঙ্গ লইয়া উন্মন্তভাবে মাতৃ- 
পদে নরবলি প্রদান করিতেছিল, সে 
সময়ে সকলেই স্তপ্তিত হইয়াছিল । প্রথ- 
মাঙ্কে, সহসা চণ্ীর, অস্তুর মর্দিনীরূপ 
ধারণ সাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিল, নাটক রচগ্নিত। দৃষ্তপট গুলি 
সম্বন্ধে, বিশেষ মনযোগ করিরা সাধারণের 
ধন্যবাদের পাত্র হইয়াঁছেন। কতকগুলি 
চরিত্র নাটকে না থাকিলে সম্ভবতঃ 
আমরাও প্রীতিলাভ করিতে পারিতাম । 
মরকতের উন্নতি সম্বন্ধে এবার আমাদের 
বিশেব আশা জন্মিয়াছে, সুতরাং ভরসা! 
করি নাট্যকার নাটক নির্বাচন কালে 
বিশেষ ধীরতা সহকারে বিবেচনার 
সহিত কাধ্য করিবেন । 
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১৮১০, 1০০০০ 





এ সর এ 








প্র. পেস ০০০০০ ্স্প্ম্্পত স্ 








২য় খণ্ড । | ১৩০১ সাল কািক। ৰ ২য় সংখ্যা | " 
পেঁড়োর মন্দির। 
১ম খণ্ডে ৪৮ পষ্ঠটাৰ পব। 
ষ্ঠ পরিচ্ছ্দে। 
আবাব বাত্রি সমাগত হইল এবং , দেটিয! তাহাবা ভীত হইয়াছে। 


পরদিধস পুনবাষ প্রভীতগগনে নদীন 
তপন দেখা দিল। মুসলমাঁনেবাও অন্ধ- 
শস্ত্রে সুসজ্জিত হইযা পুনবাধ ছুর্গীভিযুখে 
ধাবিত হইল । বিগত দিবসেব দাঁকণ 
পরাঁজযেব পর হিন্দুবা যে আঁবাব অসম- 
সাঁহসিক ব্বীবত্ব প্রদর্শন "বিতে অগ্রসব 
হইবে, তাহাব| তাঁভা ভাবে নাই, তাই 
তাহারা সগর্ধপদক্ষেপে চলিতে লাঁগিল। 
তাহাব৷ যুদ্ধক্ষেত্রে আসিষা দেখিল ষে 
হিন্দুরা ইতিপূর্বেই মৃত সৈশ্ঠদিগেব 
অস্ত্োষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন কবিয়াছে এবং 
আঁহতদিগকে ছুর্গের অভ্যন্তবে লইয়। 
গিয়াছে । এই সকল দেখিয়া মুসল- 
মানেরা স্থির ধারণা করিল ষে হিন্দুবা 
আর সহজে দুর্গ হইতে বাহির হইয় 
যুদ্ধ করিবে না-মৃত্বার ভীত মৃত্তি 


তাহাদিগেব এই ভ্রম অধিক ক্ষণ স্থায়ী 
হইল ন।। 

প্রাকাবেব ষে অংশে পুর্ব দিবসে 
যুদ্ধ সংঘটিত ভইয।ছিল, মুসলমানসেন! 
সেই অংশ পবিতভাগ করিষা আক্রমণ 
কব্বাব পক্ষে সুবিধাজনক অপর এক 
অংশ পর্যাবেক্ষণ কবিবার জস্ত যেই 
পশ্চাৎ কিবিল, ছুর্গেব সেই পূর্বোক্ত 
প্রাকারে এক স্ুন্দবী স্ত্রীলোক দীড়াইয়া 


পুর্বোন্ত স্ত্ীলোকেবই ভ্ভাষ তাহা, 


দিগকে মধুবক কঠে আহবান করিত 
লাগিল এবং চকিতের মধ্যে তাহাদিগের 
মস্থকে পুনরায় পৃর্যের স্তাঁ অজ্অধাবে 
জুতারাশি বর্ষিত হইতে লাগি জুতা 
বর্ষণও দেন থামিল, ছুর্দের দ্বাদর্শ 
সিংহদ্বারও সহস। খুলিয়া গেল। আরও, 








*আশ্চধ্য ! মুসলমাঁনসেনা কাল যে বল- 
ভদ্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতপ্রায় অবস্থায় 
দেখিয়াছিল, আজ সেই বলভদ্র ও 
তাহার ছুই ভ্রাতা, রাম্ভদ্র ও বীর্ভদ্র, 
দুর্গ হইতে বেশ জুস্থশবীরে বিনির্গত 
হইক্কা সত্বর উপযুক্ত বাহ রচনা করিয়া 
তাহাদিগকে পিংহবিক্রমে আক্রমণ 
করিতে লাগিলেন। ন্ফিউদ্দীন ইহা 
দেখিয়া সন্ত্রস্তভাবে এক হস্তে তরবারি, 
পর হস্তে কোরাণেব “বষেদ্‌”"লিখিত 
গতাঁকা ধারণ করিয়া স্বীয় ভীত সৈম্ত- 
দিগকে. উৎসাহ দিয়া বলিতে লাগিলেন 
প্লাহগণ! ভীত হইও না) এ সকণই 
কাফেরদিগের জাছ্গিরি; ইহাতে 
কদাপি ভীত হইও না; সাঁহসপ্রদর্শন- 
পূর্বক কাঁফেরদিগকে বিনাশ কর।” 
ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। 
আবার সুফিউদ্দীন ও বলভদ্র পরস্পরের 


 চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞানঞ্ঞবং সমীরণ । 


সম্মুখীন হইলেন। আবার বাবর আলী 
'আসন্বমৃত্যু হইতে ফার্দ,স আলী কর্তৃক 
রক্ষিত হইলেন। এবারে বাবর মৃত্যু 
হইতে রক্ষা পাইলেও কিছু গুরুতররূপে 
আহত হুইলেন। হিন্দুদিগের পক্ষে 
এবারে বলভদ্র ও তাহার ছুই ভ্রাতা, 
তিনজনেই আঁহত হইয়া রণক্ষেত্র 
নিপতিত হইলেন । মুনলমান- 
দেনারও বাবর ব্যতীত অনেকগুলি 
সেনানী এই যুদ্ধে হতাহত হই- 
লেন। বলভদ্র প্রভৃতি আহত হইবাঁ- 
মান হিন্দুধ পূর্বের হ্যায় হুর্গীভ্যস্তরে 
প্রবেশ করিরা আত্মরক্ষা করিল এবং 


_ মুসলমানেরা তাহাদিগের নিহত সেনানী 


9 সৈম্তদিগের কবর দেওয়া সমাধ। 
কবিয়া আনন্দ করিতে করিতে শিবিরে 
প্রত্যাগমন করিল । 


পা 


বাবর আলী তাহার কতকগুলি 
সহচর অনুচরের স্কন্ধে শিবিরে আনীত 
' হইলেন । ফার্দ,স আলীও তথায় আসিয়া 
উপস্থিত। ফার্দ,দ তীহার পার্খে বসিঘা 
তাহার ক্ষতস্থানগুলি এরূপ যত্রসহকাঁরে 
৷ ধাধিতে লাগিলেন এবং তাহার কষ্টের 
ঘৰ করিবার জন্ত এত চেষ্টাচরিত্র 
ক্কন্পিতে লাগিলেন যে দর্শকমাত্রেই 
তাহাকে ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ প্রদান 
করিতে লাগিল। কিন্তু বাবর এই সকল 
স্বত্ব উম ভাল মনে গ্রহণ করিতে- 
(ছিলেন 1 এত মত্ব, এত বু! তাহার 
| মনে বে কোন খ্রভীর ভার ফেলিয়াছে, 


পা জা ৮৬ খুিবদং এ 











ূ 
ূ 





রঃ সপ্তম পরিচ্ছেদ | 


তাহা বোধ হইল না। বাবর ও ফার্দ- 
সের মধ্যে কিএক আশ্চর্ভাব বর্তমান ! 
যেখানে বাবর, সেইখানেই ফার্দ,স) 
ফান্দ,স বাবরের গ্রীতিপাত্র হইবার জন্ট 
প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, আর বাবর 
তাহা অতি নিষ্ঠরতাবে অবহেলা করি- 
তেছে। এত অবহেলাতেও ফার্দ সের 
যত্রের ক্রটি নাই--বরঞ্চ বর্দিতই হইতেছে। 

বাবরের পিতা মুসলমাঁনসেনার অন্তা- 
তর প্রধান সেনানী ছিলেন; তিনি 
ইতিপুর্বেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। 
বাবরের চরিত্র যেমন উন্নত, তাহার 
স্বভাব9 ৮; তেমনি উদার ও মধুর । 





৩৫৭ 


পেঁড়োর মন্দির | 


দেখিতে শুনিতেও তিনি অতি সুপ্রী সতী ও বিশ্বাসীভাবে বুব চিরতর 


ছিলেন। এদিকে, তাহার বিভাড়িত 
বন্ধু ফার্দ,ম আলীর জন্মস্থান বা তাহার 
পিতামাতার বিষয় কেহই জানিত না। 
তাহার আকৃতি নাতিদীর্থ নাতিতুত্ব-_ 
মাঝারি রকমেব কিন্তু তাহার 
মুখের এবং শরীরের গঠন এরূপ পরি- 
পাটা ও সর্বাঙ্গস্থপ্দর এবং তাহার চোথ 
ছুটা এমন পটলচেবা চোখ ছিল যে, 
স্ফিউদ্দীনেব চতুব ও তীক্ষদরশী সহচর 
সর্ফর্খার অনেক বার সন্দেহ আসিযা- 
ছিল যে ফার্দস যে পাজে সজ্জিত 
হইয়াছেন, সে সাঁজ তাহার উপযুক্ত 
ন্‌্হে। 

বাববের বন্ধুবা যখন দেখিলেন থে 
তিনি নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন, তথন 
তাহাবা সকলেই চলিষা গেলেন, কেবল 
ফার্দ,স তাহার শিয়বে বসিবা ধাবে ধীবে 
বাতাস দিতে লাগিলেন । ক্রমে বাতি 
অধিক হইল; চবিাঁণক্‌ নিস্তব্ব--জন- 
প্রাণীর সাড়াশন্দ পাঁওষ| যাঁয় না, এই 
অবসরে ফাদ্দস বাণকে গভীর নিঙরা 
মগ্ন দেখিয়া, শিবিবগাত্রে একখানি 
সেতার ঝুলিতে দেখিয়া তাহা গ্রহণ করিষা 
ঝঙ্কাব দিতে লাগিলেন । ঝঙ্কাবের শব্দে 
বাবরের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, কিন্তু 
তিনি ফার্দিসেব কার্যকলাপ দেখিবার 
জন্য নিদ্রামণের স্যাঁযই পড়িয়া বহিলেন। 
ফার্দ,স তাহ! জানিতে পাবিলেন ন1। 
ক্রমে তিনি সেতারের ঝঙ্কারের সঙ্গে 
আপনার স্ুক্ মিশাইয়া স্বীয় রুদ্ধ- 
প্রাণের কাতর গাথা গাহিতে লাগিলেন ) 
হায়! 
বুঝিবারে পারি আমি নারীর প্রণয়, 

আমার অস্তরে বাজে নাবীর কু 
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অপেখি' নীরবে তব মধু প্রশ্তাদর ।$% 
হার! 

তাহাব কোমল তন হত যদি মোর, 

পাঁবিত।ম গলাইতে পাষাণে কাতর ) 

তখন হে প্রিষ তুমি সুন্দর যুবক ! 

সতত রহিতে ভোঁব আমার সেবক 1 


একপুতা মাঁতৃসম সেবিতাম তোরে, 


মাথাটী যতনে থুয়ে হৃদয়ের পরে) %, 


আনন্দে উঠিত তাহা নাচি” ধুকি ধুকি ১ 


সকল নাবীর মাঝে হইতাম সখী । 
বাঁববআলী সেতারের প্রথম ঝঙ্কারেই 


ৃ 


জাগ্রত হইলেও ফার্দ,সের কাধ্যকলাপ : 


দেখিবাব জন্য সাড়াশব্দ না করিয়া নিদ্রা- 
চ্ছলে শধান থাকিয়াই সকলই দেখিতে 
লাগিলেন ও শুনিতে লাগিলেন । অব- 
শেষে ফার্দ,সেব গান্টা শেষ হইযা গেলে 
বাঁবব তাহাকে বলিলেন “ফার্দ,স ! আর 
গাহিতে হইবে না, এখান হইতে প্রস্থান্থ: 


কর; আমাৰ অপ্রিয় হইলেও তুমি 
1 


আমাব সঙ্গ পরিত্যাগ কব না, তোমাকে 
লইয়। যেকি করিব তাহা এখনও বুঝিয়া 
উঠিতেছি না, আমার বিশ্বাস ছিল যে 
তুমি স্ত্রীপোক নহ, কিন্তু এখন বিশেষ 
সন্দেহ হইতেছে যে তুমি স্ত্রীলোক। 
আমার প্রতি এত যত্ব ও সেবা প্রদর্শন 
করিনা তোমার যে কি লাভ হইবে 


তাহাত বুঝি না। তুমি আমাক্ষ এত . 


উপকার করিয়াছ ও করিতেছ যে 
আমার পক্ষে তাহা পরিটশোধ করিবার 
আশা করা বৃখা। যাই হৌফ, আসি 
একজন বদ্ধ ও ৬ ীন্ত্রাধাতে 


মৃত্যু আমাদের . প্রার্থনীয় । ) 





৬৮, 


টির রারাপারো টোকা 
তোমার আর এত সেবা ও যতু করিতে 
হইবে না” 

ফার্দস এতদিন পুরুষের সাজে 


সজ্জিত হইয়া পুরুষের স্বর অনুকরণ 
করিতেছিলেন, কিন্তু এখন বাবরের 
বাক্যবাণে পীড়িত হওয়াতে তাহার 
স্বাতাবিক স্ত্রীক প্রকাশ হইয়া পড়িল। 
তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে কেলিতে 
বাম্পগদগদকগ্ঠে বলিতে লাগিলেন 
' প্হাঁয়! তবেকি তোমার ভন্য প্রাণপণ 
যত্ব ও পরিশ্রম করা দৌঁধাবহ ভইল ? 
বাবর ! আমার মুখেবদিকে একটীবাবি 
তাকাও; সকলেই এই মুখেব সৌন্দর্য্য 
দেখিতে অনিষি | দৃষ্টিতে চাহিষা থাঁকে 
কেবল তুমিই কি ইহা দেখিবে না? 
এই আমার বাহুদয় দেখ, এরূপ স্কুগোন 
বাহু স্ত্রীলোক ব্যতীত অন্তত্র সম্ভণে? 
এখন, যদি এই স্ত্রীশবীরের মধো স্্রীছদয় ও 
ৰাজিতে থাকে, তবে বল গপ্রিষতম 
বাবর! বলযে তুমি আব পুবন্বারের 
কথ উল্লেখ না করিয়া সর্বদা তোমার 
( নিকটে বসিয়। তোমার সেবা ও শুশ্রষ। 
কবিবাঁর অনুমতি দিবে।” 

ফার্দ,স এই কথাগুলি বলিয়া আবার 
: সেতার ধরিলেন এবং বাববের মন প্রাণ 


| কাঁড়িয়া লইয়া গাঁহিতে লাগিলেন, আর 


তাহার ছুই কপোল বহিয়া মুক্তীকণা 
সকল ঝরিতে লাগিল-- 


$ বৃ প্রেমাহ্বার্ট করে কপোতী সাথীর তরে 
রী সদয় ভাহণর গিয়াছে সরিয়া) 

1 খা বুলকুল হায় সারানিশি গুন গায় 

& .;' সহচর লাগি'অশ্রুতে ভাদিয়া ) 





1 





পাশা 


শ্চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





অপর কুসুম তার 

নয়নে দিয়েছে আধা ;-- 

অপর আসবে তার 

হাদয় পড়েছে বাঁধা! 
ফার্দস ঘখন এই গানটা গাহিতে 

ছিলেন, তথন বাবর তীাহাব্র মুখের দিকে 
তাকাই! দেখিতেছিলেন এবং দেখিয়! 
তাহাঁৰ মনে একটী সন্দেহ উপস্থিত 
হইল। সেই সন্দেহ পাছে অপ্রিয় সত্যে 
পরিণত হষ, সেই ভরে তিনি তাহ! 
চাঁপা দিবার অভিপ্রায়ে আপনার মনকে 
বুঝাইরা বলিতে লাগিলেন “না, না, 
তাহা অসন্ভব__জুমিলর এখানে আদা 
নিতান্তই অসস্তব”। কিন্তু সন্দেহ এক- 
বার ধরলে শীদ্ব যাইতে চাহে না। 
বাবর সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে নিরাকরণ করি- 
বাব ভন্ত আর একবার ফার্দসের মুখ 
ভাল করিঘা নিরাক্ষণ করিলেন । তাহার 
সন্দেহ অত্য বলিরাই জানা গেল। 
তিনি দেখিলেন যে কার্দ,স জুমিলাই 
বটে,--ভাহাঁর প্রিয়তমা পরাঁণপুতলী 
বন্ন,ব প্রতিযোগী জুমিলা। জুমিলা ত্য 
বাবরের প্রেমের অধিক তরু উপযুক্ত পাত্র, 
তাহাই বাবরকে দেখাইবার জন্ত এই 
যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের ছদ্মবেশে আসিয়। 
বাববের রক্ষা-দেবতারূপে খুরিতেছেন। 
ফাদ, নকে দেখিয়া বাবরের মনে অনেক- 
বার জুমিলা বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল, 
কিন্ত তিনি সবিশেষ না জানিতে পারায় 
হঠকারিতার সহিত তাহ। প্রকাশ করেন 
নাই। কিন্তু জুমিলা যখন তাহার 
নিকট স্বীয় দুর্দমনীয় প্রেম ব্যক্ত করিলেন 
তখন তিনিও কর্তব্যবোধে প্রকাশ করি- | 
লেন যে তিনি তাঁহার আপনার হইতে 
পারেন শ্রী । 


পেঁড়োর মন্দির । 
বাবর বলিলেন “জুমিলা ! তুমিতো 


জানই যে আমি বন্ন,বাতীত অন্ত কাহা- 
কেও ভালবাসিতে পারিব না, আর 
তাহার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাবও 
চলিতেছে ; সুতরাং আমি তোমার 
মনোরথ পুর্ণ করিতে পারিব না, তবে 
কেন এইবরূপে আমার অন্ুনরণ করিয়! 
আপনাকে বুখা কষ্ট দিতেছ? যে 
তোমার প্রেমের প্রতিদান করিবে না, 
তাহার জন্ত কেন এই যুদ্ধে প্রাণ দিতে 
অগ্রসর হইতেছ ? আমি এইমাঘ বটিতে 
পারি যে, আমাৰ হদয় যদি স্বাদীন 
থাকিত, তবে তোমাকেই তাহা সমর্পণ 
করিবার উপযুক্ত পাত্র খিখেচনা করি- 
তাঁম; কিন্তু এখন- তাহার কোনই 
সম্ভাবন। নাত”। 
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প্রেমের প্রতিদান না পাইলেও 


জুমিল যে উপকার করিয়াছেন, বাবরের 
স্মতিপথে তাহা উদ্দিত হওয়ায় এবং 
তাহার নিজের তীব বাক্যবাণের নিষ্ঠুরতা ; 
বুঝিতে পারায় তাহার চক্ষে অশ্রু উলিয়া 
উঠিল; ভিনি তাহা গোপন করিবার 
অভিপ্রায়ে মুখ অগ্তদিকে ফিরাইয়। 
ইঙ্গিতের দ্বারা ভুমিলাকে প্রস্থান করিবার 
জন্য অনুরোধ কৰিলেন । যাহার কাঁছে 
তিনি এত যত্র ও সেবা এবং ভালবাস। 
পাইযাছেন, এহ শিষ্ট্ধ প্রত্যাথ্যানকাঁলে'। 
তাহার পিকে চক্ষ ফিরাইতেও ঘেন কষ্ট- 
বোধ করিতেশ্িলেন । যাভাইহউক তিনি 
তাহার জদয়েশ্ববা বন্নঘর কথা স্মরণ 
করিষা জুমিপাকে একজন প্ররূৃত বন্ধু 
মার বলিষধা জদয়ে স্থান দীন কবিলেন। 


জিপ+.-সস৯ 


অব্টম পরিচ্ছেদ । 


বন্নর জন্ম সমাটের বংশে; তাহার 
মাত। সুফিউকানের ভগ্মী। শৈশবে 
তাহার পিতৃমাতবিযোগ হওযাঁয় সুফিই 
তাহাকে লালন পালন করিয়ছিলেন। 
জরীলোৌক নানাবিধ আছে; কেহ ব। গ্রহের 
কোমল ছায়ার তলে বসিয়া গৃহকার্য 
করিতে উতস্থক ও দক্ষ ; কেহ বা গৃহের 
গৃহিণী হইবার অপেক্ষা পুরুযোচিত 
কার্যে অগ্রনর হইতে অধিক তৎপর। 
বন্ন, প্রথমোক্ত সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন। 
তিনি আঁদতেই সংগ্রামের পক্ষপাতী 
ছিলেন না। তাহার নিকটে কেহ সংগ্রা- 
মের অবস্থা বর্ণনা করিলে তিনি আস্ত- 
রিক বিরক্তি প্রকাশ করিতেন এবং যুদ্ধে 
আহত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে কড়-ণু ছুঃখ 








প্রকাশ করিতেন। জুমিলা বন্ন,র বিপঃ 
রাত ছিলেন। তিনি গৃহের নিজ্জনতা | 
ও শান্তির তত পসন্দ করিতেন না। 1 
তিনি অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রিয় ছিলেন । 
তাই বলিয়া কেহ যেন ইহা মনে না 
করেন যে বন্ন, কীঁপুরুষের ন্যায় ছিলেন। 
কাপুরুষেব প্রতি বন্নর আন্তরিক ত্বণা 
ছিল। ভাঁগিনেয়ী বন্নর অভিপ্রায়াঙ্গ 
সারে স্ুফিউদ্দীন স্থির করিয়াছিলেন 
যে, যে ব্যক্তি যুদ্ধে সমধিক সাহসিকতা! 
ও বীরত্ব প্রদর্শন করিতে সক্ষম হুইবেন, 
তিনিই বন্ন,র পাণিগ্রহণ করিবার অধি- $ুঁ 
কারী হইবেন। বাবর আলীর লহিত 4 
পরিচয়ে বু, বুঝিয়াছিলেন বে তিনিই 
তাহার পাণিগ্রহ্থগের একমাত্র উপযুক্ত | 


৭8 
পাত্র সুতরাং তাহাকেই মন প্রাণ সমর্পণ 
করিয়াছিলেন; আবার বাবরও বন্ন,র 
সরলতামাথ। মূত্তিখানি দেখি! আত্মহারা 
হইয়া তাহাকেই মনপ্রাণ সমর্পণ 
করিয়াছিলেন। যে, ঘে প্রকৃতির লোক 
হয়, অনেক সময়ে সে তাহার প্রি- 
যোগী স্বভাবের সহচর প্রার্থন! করে। 
এই স্থত্রেই “বৃদ্ধস্ত+ তরুণীভার্যা” এই 
প্রবাদ চলিত হইয়ীছে। বাবরআলী 
নিজে বীরপুরুষ ও যুদ্ধপ্রিক্স ছিলেন, 
তাই তাহার শান্তিরসপ্রিয় বন্ন,কে অতি 
প্রি বোধ হুইয়াছিল। সংগ্রামক্ষেত্র 
দুরে থাক্‌, বন্ন, সহরের 9 কোলাহল দূরে 
পরিত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামেই অধিকাংশ 
সময় অতিবাহিত করিতে ভাঁল বাসি- 
তেন;--পলীশ্রামের স্রোতস্বতীর নীরব 
কুলুকুলু ধ্বনি, পল্লীগ্রামে প্রবাহিত মলয়- 
পবন তাহার প্রিয়তর বোধ হইত । 
বন্নর প্রশান্তসরল মুখ দেখিলে সকলেরই 
ভালবাসিবার ইচ্ছা হইত। 
জুমিলাও রূপবতী ছিলেন--সক- 
লেই তাহার রূপের প্রশংসা করিত বটে, 
কিন্তু কেহই তাহাকে মনের সহিত ভাঁল- 
বাদিতে পারিত না। ইংরাজীতে এই 
ভাবটা পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করিতে পার! 
যায় “91)9 নি ০০11194100৮ 106 
1০৮৪৫.” সে রূপের কছে যে আপিত, 
সে দগ্ধপ্রায় হইয়া যাইত কিন্ত বিশ্রাম 
ও শাস্তি লাভ করিতে পারিত ন1। 
' ঘে রূপের কাছে ফ্াড়াইলে রূপভৃষা 
জলিয্া! উঠিত কিন্তু প্রশমিত হইত না। 
" সেই ব্ূপ যখন আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ভৈরবী 
ধারণ করিত, তখন তাহার শক্র- 
1 -দিগেরওপ্হদয় কাপাইয়া দ্রিত। সেই 
৮ ০০ তেজে ৬০১০৪ চতুংপা্থস্থ লোক 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


পাত্র স্বতরাং ভাহাকেই মন প্রাণ সমর্পণ | সকলকে ঝলদিত করিয়া স্বীয় গন্তব্য 
পথ বাহির করিয়া লইতেন। যুদ্ধকালে 
জুমিল! যেরূপ উত্সাহধ্বনি প্রকাশ করি- 
তেন, বন্ন, তাহা দেখিলে জুমিলার প্রতি 
হয়তো! ছুদণ্ অবাক হইয়া চাহিয়! 
থকি্তেন। বসন যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া 
জুমিলার গ্তায় প্রি়তমের পার্শসহচর 
হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিতেন 
না বটে, কিন্তু লোকের দুঃখ দেখিলে 
তাহার দুঃখমোচন করিবার যথেষ্ট চেষ্টা 
করিতে পারিতেন; আহত বা রোগী- 
দিগেব পার্খে বসিয়া তাহাদিগের সেবা 
করা, তাহাঁদগকে বাতাস দেওয়া, 
তাহাদিগের মুখে জল তুলিয়! দেওয়া, 

তাহাদিগের আহারের ব্যবস্থা করা, 
এই সকল বিষয়ে বন্ন, সম্যক্‌ পারদর্শা 
ছিলেন। জুমিলার তায় তিনি আপ- 
নাকে প্রকাশ করিয়া হুদণ্ডের জন্ত অপ- 
রের হৃদয়কে কাড়িয়া লইতে শেখেন 
নাই, কিন্তু তাহার স্বাভাবিক মধুরিমায় 
সকলেই মুগ্ধ হইত। জুমিল৷ যে দিকে 
চাহিতেন, সেদিকে যেন গ্রীপ্মকালের 
মধ্যাহু সুর্য্যের প্রথর তেজরাশি ছুটিত; 

বন্ধ যে দিকে চাহিতেন সে দিকে যেন 
শারদীয় পূর্ণিমার মধুময় জোতৎ্ন! বিকীর্ণ 
হইত। জুমিলার কটাক্ষ যেন হৃদয়কে 
অসিপত্রে বিদীর্ণ করিতে চাহে, বন্ন,র 
মধুমাঁথা চাহনি যেন হৃদয়কে গোলাপ- 
পত্রে আবৃত করিয়া রাখে। জুমিলা 
স্বীয় মোহিনী শক্তি চতুদ্দিকে প্রকাশ 
করিতে ভাল বাসেন ; বল্ল আবরণের 
আড়ালে লুকাইয়' থাকিতে চাহেন-- 
তাহার রূপে যে অন্ঠের হদয়ে তরঙ্গ 
উঠিতেছে, তাহা যেন তিনি দেখিতে 
চা না! 








প্রতিদ্বন্দী সুন্দরী । ইহারা ষখন উভয়ে 
দিল্লীতে ছিলেন, তখন পরম্পরের মধ্যে 
ষথেষ্ট সম্প্রীতি ছিল। জুমিলা বন্নব 
নিকটে বসিয়া অধিকাংশ সময়ই অতি- 
বাহিত কবিতেন। বোধ হয় পাঠক- 
দিগকে বলিয়া! দিতে হইবে না যে, ইদানীং 
বাবর আলীর প্রণয় লইয়া তাহাদিগেব 
কিছু মনকষাকধি চলিতেছিল। কিন্তু 
এ পর্য্যন্ত প্রকাগ্তভাবে কোন প্রকার 
বিবাঁদ কলহ ঘটে নাই। জুমিলার স্তায় 
বন্ন,ও যদি ঈর্যাপরায়ণ হইতেন, তাহা 
হইলে তীহাদিগেব মধ্ো সম্প্রীতি থাকা 
সহজ হইত না । বন্ন, নিজে অতি সবল- 
প্রকৃতি; তাই তিনি আপনাব সফল- 
প্রেমজনিত স্থুথে উল্লাস করিবার পরি- 
বর্তে অনেক সময়ে জুমিলার নিরাশ- 
প্রেমজনিত দুঃখ অপনয়ন করিবার চেষ্টা 
করিতেন । 

একবাঁর জুমিলা বাবরকে উদ্দেশ 
করিয়া বন্ন,ব নিকট পুরুষের পাষাণ- 
হৃদয়ের কথা বলিতেছিলেন, তখন বন্ন, 
তাহাকে অতি মিষ্টভাবে বলিতে লাগি- 
লেন--ভাই জুমিলা! তুমি তাহার 
উদ্দেশে কেন এই সকল কঠোর কথা 
প্রয়োগ করিতেছ ? তাহার ভগিনী 
থাকিলে তিনি যেরূপ ভাল বাসিতেন, 
তোমাকেও দেইরূপই ভাল বাসেন; 
তবে আর এ সকল কগোর কথা 
কেন %৮ 

জুমিলা রাগে ও অভিমানে গরগর 
করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন-- 
“এ সকল কথা কেন ? কেন ?--আমি 


. পেঁড়োর মন্দির | 
জুমিলা ও বন, এই প্রকারের ছুই 


কি সাহার ভগিনী যে তিনি আমাকে 


ভগিনীর মত ভাল বাসিবেন ? না বঙ্প, 
তাহ! অসম্ভব। আমি বেশ জানিষে 
বাবর প্রেম কি, তাহা বুঝিতে পারে 
নাই-না, না; আমিযে বন্ন,র কাছে 
বলিতেছি তাহা ভুলিয়া যাইতেছি ; 
সৌভাগ্যবতী বন্ন, জানে যে বাবর ভাল- 
বাদিতে জানে । তিনি যদি বিচরঁর 
করিয়া উপযুক্ত পাত্রে প্রেম অর্পণ করি- 
তেন, তাহা হইলে আমি কিছুই ছুঃখ 
করিতাঁম না।” 

বন্নও তৎক্ষণাৎ বলিলেন পা, 
তিনি পিচাঁর করিয়া দেখিলে আমার 
প্রিয়তম বন্ধু জুমিলাকেই ভাল বাসিতেন 
এবং তিনি এখনও যদি বিবেচন। করিয়া 
দেখেন যে, বন্ন, তাহার প্রীতির নিতান্ত 
অন্তুপযুক্ত পাত্র, তাহা হইলে এখনও 
হয়ত তিনি তোমাকেই আমার পৰি- 
বর্তে ভাল বাসিতে পারেন ।৮ 

এই স্ন্দরীদ্য়ের যধ্যে কে বাবর 
আলীর প্রীতির অধিকতর উপযুক্ত পাত্র, 
তাহা স্ন্দরী পাঠিকাগণ বিচার করিয়া 
বাবরকে প্রেমিক অথবা নিষ্ঠুর, যাঁহা 
ইচ্ছা! তাহা বলিতে পারেন । আমরা 
এইটুকু জানি যে বাবর একমাত্র 
বন্‌,কেই অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন। 
তিনি জুমিলার নিকটে গভীর কৃতজ্ঞতা 
পাশে বদ্ধ থাকিলেও তাহা! পরিশোধ 
করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। 
জুমিল! তীহার হৃদয় চাহিতেন, বাবর 
তাহ। দিতে পাবেন না সে ছদয় আর 
একজন আপনার হৃদয়ে বিনিময়ে 
ইতিপূর্বেই ক্রয় করিয়! লইগ্রা্েন | ; 


৯ 





২ 





* চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


নবম পরিচ্ছেদ | 


জুমিলাকে বাবর আলী যেরূপ 
কঠোরভাবে প্রভাখাঁন করিযাছিলেন, 
অন্ত কোন ভ্রীলোক হইলে তাহার ছায়? 
মাড়াইতেও চাহিত না। জুমিলা কিন্ত 
কিছুতেই তাহাকে ছাড়িতে চাহেন না। 
বাবরের প্রতি তাহবর এতদর অন্রাঁগ 
দেখিয়া সকলেই অবাক্‌ হইয়া গিয়াছিল। 
জুমিলার রূপ, অন্ুবাগ ও কার্য সকল 
আলোচনা করিয়া মুসলমানেরা তাহাকে 
পরী বলিয়া সন্দেহ কৰিত। তিনি 
যখন সভাম্গ্যে গ্রলেশ কছিতেন, তখন 
সকলেরই মুখে তাহার সোন্দর্যের ছায়া 
পড়িয়া প্রফুল্লতা আনয়ন করিত) 
তিনিও চলিয়া! যাইতেন, আর সভামধ্যে 
শ্ানভাব রাজ্যবিস্তাব করিত। জুসিপান্র 
রূপে মুগ্ধ হয় নাই, মুনলমানদিগের মধ্যে 
এমন কেহই ছিল না। কেবল সরফ 
খাঁকে দেখিয়া বোধ হইত ঘষে, জ্ুমিলাঁর 
রূপ তাহার হৃদয়ে কোনরূপ চিহ্ন অক্ষিত 
করিতে পারে নাই। তাহার এই 
প্রকার অন্ুভবহীনতা দেখিয়া নানা 
লোকে নানা কথা বলিত) কিন্তু বাবর 
ভাঁবিতেন যে, সে অগ্ঠ কোন রমণীকে 
হৃদয়ে স্থান দিয়া জুমিলা হইতে আহম্ম- 
রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে 

সমবেদনাবিশিষ্ট ব্যক্তিরা শরীঘ্বই 
পরস্পরের বন্ধু হইয়া উঠে। বাবর 'ও 
সরফ উভ্ভয়ে সত্বরই পরম্পরের দৃঁঢ়বন্ধু 
হুইন্াঁ উঠিলেন। তন্মধ্যে বাবরই 
সরফের নিকট অনেক মলের কথা ব্যক্ত 
করিতেন, কিন্তু সরফ নীরবে তাহা 
গুলিয়! বাইত ১ তাঁহার নিজের প্রণগ্লিনী 











পপর এ+ ++ পি 


জাছে কি না, তদ্বিষয়ে ইঙ্গিতেও কিন 
মাত্র ব্যক্ত করিত ন।! বাবর সময়ে 
সময়ে তাহার প্রণগ্িনী বন্নর কথ! 
সবফের নিকট বলিতেন; কিন্তু তাহার 
একটাও মনের কথা না পাইয়া ভাবি- 
তেন যে, আমি আমার ভাবী সুখের 
বিষয় বলিতে গেলেই এই কথাই বার 
বার বলি যে যতদিন বন, আমার 
হদয়কে তাঁহার কোমলতাঁয় ছাইয়া না 
ফেলিবে, ততদিন আমার স্ুথ নাই; 
যখন ঘুদ্ধে জম্বলাভহেতু আমার শৌরব- 
বৃদ্ধির কথা হয়, তখন উচ্ছাসের সহিত 
বলিয়। ফেলি যে, যতদিন আমি আমার 
জষপতাকাসকল বন্,র পদতলে দিতে 
না পাবি, ততদিন আমি গৌরবকে 
গৌবব বলিয়াই মনে করি না; যখন 
সিরাজের স্তগন্ধি আসব পান করিতে 
উদ্যত হই, তখন প্রথম পেয়াল! 
তাহারই উদ্দেশে উৎসর্গ করি । কিন্ত 
সরফ তো এসকল কিছুই করে না) 
সে প্রেমের কথাই বলে না--সে বিষ- 
য়ের একটা অক্ষরও তাহার মুখ দিয়া 
বাহির হয় না। সেকি সত্য সত্য 
প্রেমের জালে ধরা পড়েছে--পড়েনি, 
তাই বা বলি কি প্রকারে ? সেও 
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ; আমার সহিত 
বন্নর বিবাহ হউক, এ বিষয়ে কত 
আশা প্রকাশ করে, আর এই বন্ন,র 
কথাই আমার নিকট শুনিতে ভাল- 
বামে । প্রেমিক না হইলে সে প্রেষি- 
কের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করে 
কিন্ধপে £ 


সা 


নিন 3 রর 








ঈশম পরিচ্ছেদ | 


বাবরের প্রত্যাঁথানে জুমিলা তাহার 
নিকট কিয়তক্ষণের ন্ট বিদায় গ্রহণ করি- 
লেন।  ইতিপুবের্” সরফ খা বাবরের 
শিবিরে চপি চুপি প্রবেশ করিয়া! এক 
পার্খে নুকাইয়৷ থাকিয়া বাবর ও জুমি- 
লার কথোপকথন আগ্ন্ত শুনিয়াছিল। 
এখন সে ত্বরা পুব্রবক স্ুফিউদ্দীনের 
নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সকল 
কথাই বলিল সুফি শুনিয়া আশ্চর্য 
ন্বিত হইয়া তত্ক্ষণাঁ জমিলাঁকে ডাঁকাঁ- 
ইয়া পাঠাইলেন এবং সরফের সকল 
কথাই সত্য বলিয়। জানিলেন। পরদিন 
গভাঁতে ফার্দি, স যে বাববের 'প্রণয়ভি 
খারী জুমিলা বাতীত অন্য কেহ নহে, 
একথা রা হইতে বন্ড বিলম্ব ভঈল ন1। 
সকলেই আশ্চব্য হইল। মুসলমানেনা 
পরম্পর মুখ চাঁওয়াচাঁওয়ি কৰরিতে 
লাগিল এবং আপনাঁধিগেন নিবুর্দিতাঁর 
প্রতি ধিকাঁর দিতে লাগিল, কারণ 
তাহারা এতদিন বুঝিতে পারে নাই ঘষে, 
ফার্দস একজন স্ীলোক। জ্মিলার 
নানা চাতুরীতে বিমুঢ় হইয়া তাহারা 
এতদিন এবিষয়ে ভাবিবাঁর অবসরই 
প্রাপ্ত হয় নাই। ইতিপুব্র্বে যদ্দিও 
বাবর ও সরফের মনে তাঁহাঁকে স্ত্রীলোক 
বলিয়া! অনেকবার সন্দেহ হুইয়াছিল, 
কিন্ত তাঁহারা কোন প্রতাক্ষ প্রমাণ 
না পাওয়াতে এবং অন্তঠান্ত নান! 
কারণে তাহা ব্যক্ত করেন নাই। এখন, 
সরফ নিজের পদবৃদ্ধির আশায় এই 
সংবাদ সবর্ব প্রথম সৈন্তাধ্যক্ষের গোচর 
৷ করিল। 


পেঁড়োর মন্দির । ৭৩11 


এরূপ স্পষ্ট প্রত্যাখানের পরেও যে & 


জুমিলা বাবরের প্রতি এত অনুরক্ত, 
তাহাতে সকলেরই আশ্চধ্যবোধ হইতে 
ল[গিল। যাহার! প্রকৃত প্রেমের আস্বাদ 
জানে নাই, তাহার বাবরের রূপতৃষা 


মিটাইবার এবপ স্ন্দর অবসর পরিত্যাগ - 


করাকে নিবুদ্ধিতার কাধ্য ভাবিতে 
লাগিল। আবার যাহারা জ্বুমিলাকে স্বায়ত্ত 
করিবার ছুরাশ! হৃদয়ে পোষণ কর্পিতে- 
ছিল, তাহারা বাবরের বন্গুর প্রতি 
একান্তিক প্রীতির প্রণংসা করিয়। জুমি- 
লকে বাধরের প্রতি বিরক্ত করিবার 
উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল। 

পাঞুয়ার হুর্গসন্মথে যে সকল যুদ্ধ 
হইয়া গেল, সেই সকলে যেমন বাবরের, 
তেমনি জুমিলারও বীবত্ব প্রকাশ পাই- 
যাছে। বাবরকে রক্ষী করিবার জন্ত 
জুমিলা তাহার কাছাকাছি থাকিয়া শত্র- 
সংহার করিতে করিতে এরূপ বীরত্বের 
সহিত অগ্রসর হইতেন যে, সেনাগণ 


নিবব্ণকৃভাবে দাড়াইয়া তাহা ক্ষণকাঁল ; 


তাকাইয়া দেখিত। আবার তাহাদের 
মধ্যে এরন্প মন-কষাকষি দেখিয়া 
সৈম্তেরা বলাবলি করিত ষে ণজুমিল! 
বাবরের উপযুক্ত অথব৷ বাবর জুমিলার . 
উপযুক্ত ? এব্ধপ ছুইটা প্রেমুআোত কেন, 
মিলিত হইতেছে না” ৪; 


আমরা যে যুদ্ধের বিষয় পুবের্ব বলিয়া | ] 
আসিয়াছি, তাহা সেিন কিছু পুব্বণন্েই 
সেই দিন রাত্রিতে 
মুসলমানদের এক অন্ত্রণীপভা বমিল ১ 


তাহাতে স্থির হইল যে, ষখন ৯ 


স্থগিত হইয়া গেল। 





১৫, 





৪ 


না 


৭৪ 


সিঁড়ি সকল প্রস্তত হইয়াছে এবং 
প্রাকারের একপার্শে উঠিবাৰ উপযুক্ত 
স্থানও _াবিঙক্কত হইয়াছে, তখন আর 
খোল! মাঠে যুদ্ধ না কবিঘা একেববেই 
প্রাকাঁর উত্ঘন কনিয়। দুর্গেব অভ্যন্তবে 
প্রবেশ কবিষা উহা! বলপুবর্বক গ্রহণ 
করাই কর্তব্য | 

মধ্যরাতে বাছা বাছা! এক হাজার 
সৈন্য লইয! মুসলমান সেনাঁৰ এক পধাঁন 
সেনানী ফঙতেআলী 
প্রাকাবের নিব্বাচিত স্তানে আসিষা 
তথায় সিডি 
প্রাকারের উপাব উঠব গডিলেন । 
সেইথাঁনেই তাঁহাদেব ভবদীল! সাঙ্গ 
হইল , স্্রণর্ণ মঘবেব ভষাঁপহ চীঙকাঁব 
ধ্বনিতে হিশ্সেনা জাগ্রত হইষা সহসা 
তখাব অ।পিষা সহজ সৈগ্যেবক একটাকে ও 
অবশিষ্ট বাখিল না। 
সকদই নিস্তদ স্ল, অপশে্ হিন্দ 
দেব উল্লা'সণ নি ও এরা 
নিস্তজতী ভঙ্গ -ই৮ঁ 1 প্রাকাবের উদ শ 
হিন্দুব। সঙ্গাত কনিবাঙিপ। 
ভীষণ কালে এইবপ রি 71 
সয়ভান খ্যতাতি অণবেন পক্ষে 
নহে বিবেচনা কটিস। সুললমানেব। বলা 
বলি কবিতে লাগিল পানা ইহার 
সকল জাঁনেন 7; আন্মানে সঙ্গীবা হত 
কইতে লাগিপ, শমবা এখন কি - রিব”? 
তাহারা বিশ্বে অভিভশ ম্ল্য। আঁপ- 
মশবের ভাগাকে ধিকাব দিতে লাগিল । 


স্শ্গৰ 


.( পরদিন প্রাতে মুলমান মাত্রেপই 


'খুখ মেঘাচ্ছন্ন । এদিকে হিন্দুবা! প্রাক 


বুলি পত্রপুপ্পে সুসজ্জিত করিয়া তছু- 


“প্রি প্রত্যুষ হইঞ্ে নৃত্যনীত আস্ত 
ক্ষুরিয়াছিল। সঙ্গীতে বলভদ্রেব বীরত্ব- 


নিশন্দ পদক্ষেপে 


লাঁগাইমা মলর্ভেব মণ্যে 


ক্ষণকাঁলেস জগ্য 


এত 


চিকিৎসাত্ত্-বিজ্ঞান এবং মমীরণ | 


ং | কাহিনী বণিত ছিল। কতকগুলি পরমা 


ক্ুন্রী স্বর্ণাভরণভবিতা হইয়া নাঁচিতে 
নাচিতে মুসলম মানদিগকে সম্বোধন করিয়া 
বলিতে লাগিল “নে কামকগণ ! তোর 
কবে আমাদের অন্তঃপুরে আসিবি? 
এইত আবার তোদের এক হাঁজাব সৈন্ 
আমাদগাকে ছাড়িযা তোদেব পেষগ- 
শ্ববেব স্বের ভবিদের কাছে গিয়াছে -- 
তাদেব প্রাণ কি পাবাণ !” 

পেবগশ্ববেব নাম শুনিয়া মুসল- 
মানেবা জাব্‌ ধৈর্য ধবিতে না পারিয়। 
প্রাকাপস্ত নত্তকাপধিগের প্রতি ভীব- 
শি্ষেপ ববিতে কাঙতে বেগে অগ্রসর 
হইল। শাবেৰ জ্বার্থ সন্ধানে কতক- 
গুণি শণনী নিত হইল--ক্ষণকাঁলের 
জন্য সথ নিশ্তপ্ধ হইগ | কিন্তু একি | মুক্ত- 
ভব সপ্যে ডগেব দ্বাদশ সিংহদ্াব পুন- 
বাব উন্মুক্ত এবং সেই বলভদ্র 
তাঁধাব £ই দা বি সহিত সহসা বহির্গত 
হউথ| মসলমানদিগেন উপৰ ভীষণবেগে 
[পাভ5 ভভণা তাহাদের ধ্বংসসাধন 
করিত লাগিলেন । মুসলমানেবা আহত 
বলতদ প্রড়তিকে পুনকজ্জীবিত দেখিয়া 
এমে অশ্পশস্ত্র ফেগিখা পলায়নের উদ্ভোগ 
কিছ, এসএ সমমে তাহাবা সৈন্ঠাধা- 
ক্ষেব উতসাশ্বাণাডে উৎসাহিত হইয] 
পুনপান বুবিষা বিপক্ষপণিগকে আক্রমণ 
কপিশ। এবাবেও যেমন বলভদ্র ও 


৬ভপ 


1 


তাহার ছুই ভাতা আহত ভভযা যুদ্ধক্ষেত্রে 
এ্যন কৰিলেন, অমনি হিন্দুরা দুর্গের 
অভ্যাপ্তবে 
করিন। 
সুলঘানেরা সৈ্ঠাধি ক্যবশতঃ যদিও 
গ্রায় প্রতি যুদ্ধেই জয়লাভ করিতেছিল, 
কিন্ত বলভদ্র ও তাহার ভ্রাত দ্বিগকে 


পরেশ করিয়া আম্মরক্ষা 





০ 


ধ 


বিন রা ণ 28 ! 


পুনরুজ্জীবিত দেখিষা! তাঁহাঁবা অত্যন্ত 
ভীত হইয়াছিল। তাঁহাদের অন্তবে 
এই প্রশ্ন উবিল যে উহ্বাবা কে? 
উদ কি মানব? তাহা অসম্ভর 
বোধ হইল । তবে ৬২।, এস ভাব? 
সুফি ও অন্তান্ত মুদলমান বীব্দিগেব 
তববাবি তাহাও অসম্ভব প্রমাথ কবি- 
যাঁছে। তবে উভাাবা কে ? মু ।লমানেবা 
ডহাদিগকে মৃতপাষ ভইউযা পড়িতে 
দেখিয়্াছে এব উ্াদেশ গাঁৰ হইতে 
ব্ছম্ল্য ছব্ স্কুল জপ্হুণ কৃবিসছে ॥ 
উত্পাবা দে ঘা নভে, শাঁভা 
দ্রব্যই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য 


সেই সকল 


১০০৪০৪৯০১০-০৭০০১১,৫৭- 
নু 
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এ 


এই সকল বলবত্তব প্রমাণ না গা 
মুসলমানদিগের কেহই সুদ্ধ কথিতে সি ্ 


অগ্রসব হইত না। 


যুদ্ধক্ষেত্রে আরও * ৬ 


বমুল্য ট্রন্য লীভ কবিবাঁব আঁশাতেঞ ৰ 


তাহাবা খানিকটা বহিষা গেল। কিন্ত & 


আনল মগলমানবক্ত বুগা নষ্ট হইয় 
গিষছে, তথাপি বাজা ৮।ও ঃ অপবাজিতই 
বহিলেন, এই সকল ভা বিবা তিন সপ্তা- 
হেব জন্য সন্ধি প্রার্থনা কবা হইল এবং 


নিটিসি নন সা 


সি 


উ্তধ পক্ষই তাহাতে স্বীকৃত হওষাতে 1 


সন্ধি ফঞ্চুব হইল । এই ভিন অগ্ঠাহ মাঞ্রযে | 


গাব কোন বিশেষ উল্লেখ যোগা ঘটন! 


দিতে লাখিণ। 1 ঘটে শ।উ। 


শ।ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুব। 


পপ ০ 


মহাভারত (২ )। 


পর্ববসংগ্রহীধ্যায় | 


প্রবন্ধেপ প্রন প্রস্তাবে ণঅন্থক 
মণিকাধ্যাষ? (আপিপর্দেব প্রথম অধ্যাঁষ) 
সম্বন্ধে গতবাবে যথাসাধ্য আলোচিন। 
কবা হইযাঁছে। মহাভাবতেৰ দ্বিতীষ 
অধ্যায় পর্বসংগ্রহাধ্যাষ নামে গ্রমিদ্ধ। 
এইবাবে এই অধ্যাষেব জ্ঞাতব্য বিষয়- 
গুলিব দিক পাঠকগগের মনোৌযোগ- 
আকর্ষণ করিবাব ইচ্ছ! কবিতেছি। 
এই “পর্বসংগ্রহাধ্যায় ৮ ছুই অ*শে 
বিভক্ত। প্রথমাঁংশে মহাভারতেব অন্তর্গত 


এই 


অধ্যায় সংখ্যা এব* বিষয়ানথক্রমনিক কু 


বিস্তাবিতর্ভীবে কীত্তিত হইছে । কু ্‌ 
নিমিত্ত প্রথমাংশকে “সংক্ষিন্ঠি পর্বসংগ্রহ” 


ও অপনাশকে পবস্তৃত পর্বসং হু 
বলে । আমব। এেই সমগ্র 
৯৬১৫ 
২গ্েহাধ্যায় ও বিভিন্ন সংসু রি দর রর 


মহাভারত অবলখুন্ পরবর্তী : ০ 
তাল্লিকা' গ্রস্ত কন্বিলাম। (ক 


ছু 


| 


পর্কধাক্জ সমূহেব নাঘ ও সংখ্যা এবং "| 
অপবাংশে প্রত্যেক পর্বের শ্লোক ও সু 












এই 'তালিকা ও তৎসন্গিবিষ্ট পাঁদ 
ীকাগুলি মনোষোগের সহিত পাঠ 
কবিলে দুষ্ট হইবে যে, ১ম, আদিপর্কের 
দ্বিভীয় অধ্যাঁর মতে মহাভিরিতেব শ্লোক 
গণ্থা| বোম্বাই ও প্রতাঁপ বাবুব সংস্করণানু- 
₹)ুন ৮৪৮৩৬, কিন্তু “শব্দকল দম” 

“ গ্রহিকগণেষ অবলশ্বিত মুল মতে 
৮৮৩৭ শ্রোক, অপবাপর সংস্কবণে 
৮৮১১ শ্লোকেব উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রচ- 
লিত মুদ্রিত পুস্তকের বোত্বাই সংস্করণে 
এন পাওয়া যা ৯১০১৬টি শ্বোক। 
পর্বসংগ্রহাধায়নিদ্দি্ট সংখা। অপেক্ষ! 
বাড়িয়াছে ৮৭২৫, ও কামিযাঁছে ২৫৪৫ 
প্লাক্ক। সুতরাং মোটের উপর বাড়ি- 
যাছে (৮৭২৫--২৫৪৫)-৬১৮০ শ্লোক । 

- হেতু মুদ্রিত পুস্তকে বর্তমানে ৮৪৮৩৬ 
৩১৮০-৯১০১৬ শ্লোক দৃষ্ট হয। 

এ গেল বোম্বাই সংস্কবণেব কথা । 
হন্ন ভিন্ন সংস্করণের মুদ্রিত পুস্তকের 
পেকে সংখাও পবম্পর মিলে না। 
এক সতস্করণের মহাভারতে যে শ্বোক 
₹ষ্ট হয়, অপব সংন্গরণে তাহ! প্রায়ই 

| পঃওয়া যায় না, এপ উদাহরণও বিরল 
০১ ডাক্তার বর্ণেল বলেন, 180)07 
10805 190তে “মলা লম্” অক্ষবে 
লিখিত যে সংস্কৃত মহাভারতের প্রাচীন 
পু থিআছে, তাহাতে মুদ্রিত পুস্তকাপেক্ষা 
জচবাচিব শতকরা প্রা ৫টি শ্লোক 

| "পিক দুষ্ট তয। তীহাঁর উক্তি এই, 
ৃ ২156 01116791709 10 80079 919143 
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রাগ এতদমুসারে উক্ত গ্রস্থে মুদ্রিত 
মি কাপেক্গা মোটেব উপর প্রা চারি 





সহস্র প্লেক অধিক দুষ্ট হয়। এইরূপ 









আরও অনেক গরমিল আছে। স্বতন্ত্র 
প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোচনা করিবার 
ইচ্ছ! বৃহিল। 

২য়।- মহাভাবতের পর্বাধ্যায় সংখ্যা 
আদিপর্কেব দ্বিতীষ অধ্যাঁষের বণনানু- 
সাঁবে (হরিবংশ বাঁদে ) ১২০, টাকাকাঁর 
নীলকণ্ঠ মতে ৯৭, আর বর্তমান মুদ্রিত 
পুস্তকে পাঁওষা যাঁষ ১১২টি মাত্র । 

৩য় ।-- মহাভারতের অধ্যাধ সংখা 
(অপবাপর সংস্করণ মতে ) পর্দসংগ্রহা- 
ধাম মতে ১৯৩৩, বোম্বাই সংস্করণ মতে 
১৯২৩ মাত্রা? এখন মুদ্রিত পুস্তকে 
পঁওষ! যাঁয়-_-বোম্বাই সংস্করণে ২১১১১ 
প্রতাপ বাবুর সাঙ্করণে ২১১৪, বদ্ধমাঁন 
রাজবাটীর সংস্করণে ২১০২ মাত্র | অধ্যায় 

ংখা।র এইরূপ হাঁস বৃদ্ধির অন্ঠান্ত কাব- 

ণের মধ্যে একটি কাঁরণ ;_লেখক- 
গণের অনভিজ্ঞতা বা অসাবধান্তা । 
অনবধানভাবশতঃ কোনও কোনও 
পুস্তকের কোনও কোনও স্থলে একটি 
অধায় বিভক্ত হইয়া ২৩ অধ্যায়ে পরি- 
ণত হইয়্াছে। আবার কোথাও বা 
ছুইটি অধ্যায় একত্রীডূত হইয়া গিয়াছে । 
উন্নিখিত তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলেও 
উপলব্ধি হইবে যে, কোনও কোনও পর্বে 
পর্বসংগ্রহাধায় নির্দিষ্ট সংখ্যাপেক্ষা শ্লোক 
কমিয়াঁছে কিন্ত অধ্যায় সংখ্যা বাভিষাছে। 
অধ্যাঁষ বিভাগকফষরণকালীন অসাঁবধান- 
তাই এপ অনৈক্যের এক প্রধান 
কাঁরণ বলিয়া! বোধ হয়। 


মহাভারতের নিম্গলিখিত (ক) চিহ্নিত স্থানের এ 




























































পর্ধের নাম ঢ রি 
ঢ 
আদি পর্ব ৮৮৮৪ (ক 
সভ। পর্ব ২৫৯১ 
বন পর্ব এ. 
বিবাট পর্ব ২০৫০ 
 উদ্ভোগ পর্ব ৬৬৯৮ (খ) 
ভীম পর্থ ₹৮৮৪ 
দ্রোণ পর্ব 1৮৯০৯ বো 
কর্ণপর্ব. ) ৪৯৬৪. 
শল্য পর্ব ৩২২০ 
সৌন্তিক পর্ব | ৮৭০ 
ত্রীপর্ব. [৭৭৫ 
শাস্তি পর্ব ১৪৭ ৩২(উ) 
অনুশাসন পর্ব টন র 
অশ্বমেধ পর্ব তত 
আশ্রম বাসিক | ১৫০৬ 1১১০৫ 
আল পর্ক ৩২০ (ছ্‌) 
মহা প্রস্থানিক নু 
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সর্ব শুদ্ধ 
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নীলকণ্ঠ ধৃত পর্বীধ্যা 


সংখ্য। 








অধ্যাষ সংখ্য। পর্বসংগ্রহ- 
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দ্বিতীয তালিক]। 
পর্বাধ্যায সমৃহেব নাম। 


আদি পব্ব।_-১ অন্ুক্রমণিক? পর্বব ৷ 
২ পর্ব সংগ্রহাধ্যায় পর্ধ। ৩ পৌষ্য 
পর্ব । ৪ পৌলোঁম পর্ব । ৫ আস্তীক 
পর্ব । ৬ আদিবংশাবতাবণ পর্ব। 
৭ সম্ভব পর্ধ। ৮ জতুগৃহদাহ পর্ব । 
৯ হিডিন্ব বধ পর্বা। ১০ বকবধ পর্ব । 
১১ চৈত্রবথ পর্ব । ১২ স্বয়ম্বব পর্র | 
১৩ বৈবাহিক পর্ব। ১৪ বিছুবাঁগমন পর্ব । 
১৫ বাজ্যলাভ পর্ব । ১৬ অজ্জঞুনবন বাস 
পূর্ব ১৭ আুভব্রাহব্ণ পূর্ধ । ১৮ ভৃব্ণু 
হবণ পর্ব । ১৯ খাঁওধদাহ পর্ব | 

টাকাঁকাব নীল কণ্ঠের মতে, “বিছ্বা 
গমনং বাঁজ্যলবূশ্চৈকং পর্ধ ৮ অর্থাৎ 
বিছুরাঁগমন ও বাঁজ্য লাভ এক পর্বাধ্যা- 
য়েব মধ্যেই সন্িবিষ্ট এবং “খাওবদাহো 
ময়দর্শনং চৈকৈকং পর্ব |” অর্থাৎ খাণ্ডব- 
দাহ পর্বের € অর্থাৎ পর্বাধ্যায়ের ) 
শেষাংশ “ময়দর্শন পর্ব” নামে পৃথক 
গৃহীত হইয়াছে । কিন্তু মূলে আছে, “ততঃ 
খাগডবদাহাখ্যং তত্রৈব মধদর্শন” 1” যাহ! 
হউক, ফলে, ঘটনা! জশ্বন্ধীয় কোনও 





অনৈক্য নাই। 

সভাপর্ব।২-১ সভাক্রিয়া পর্ব। 
২ মন্ত্রণা পর্ব । ৩ জবাসন্ধ বধ পর্ব । 
৪ দিখ্বিজয় পর্ব । ৫ রাজঙ্য়িক পর্ব । 


৬ অর্থাভিহবণ পর্ব । ৭ শিশুপাল বধ 
পর্ব । ৮ দ্যুত পর্ব । ৯ অন্ুদ্যুত পর্ব । 
বোম্বাই সংস্করণে মন্ত্রণ। পর্ব পৃথক 
বপে গৃহীত হয় নাই। ৬বাজকু 
বায়েব পর্ঝ সংগ্রহাধ্যায়েব সহিত উদ্ধৃত 
তালিকার সম্পূর্ণ এঁক্য আছে। কন্ত 
তাহাৰ সভাপর্ষে মন্ত্রণাপর্ধে পবিবর্তে 


মহাভারত । ৭ নত র্‌ 








"লোকপাল সভাখ্যান পর্ব” ও “কাজ 
্যাবন্ত পর্ব” দৃষ্ট হয়। পর্ব সংগ্রহ 
কিন্ত এ ছুটিব নাম নাই প্ররুত পঙ্গে 
ও অন্ঠান্ত সমস্ত মহাভাবতে উ্ 
পর্দশাধ্যাষ ছুটি ঈভাক্রিয়া ও মন্ত্রণা « 
অন্তর্গত। 
বন গর্ক।-১অবণ্য যাত্রা পর্ব 

২ কিন্মীর বধ পর্ব । ৩ অর্জুনাভিগ 
পর্ব । ৪ কৈবাতি পর্ব । ৫ ইন্দ্রলোকাধি 
গমন পর্ধ। ৬ নলোপাখান প 
৭ তীর্থ যাত্রা পর্ব । ৮ জটাসুব বধ প্রিয়ার 

ঈ যক্ষযুদ্ধ পর্ব । ১০ নিবাঁত কবচ যুদ্ধ 

পর্বব । ১১ আজগক পর্ব? 
গেয় সমস্তা পর্ব । ১৩ ভ্রৌপদী সতত 
ভামা সংবাদ পর্র। ১৪ ঘোঁষ ঘ 
পর্ব । ১৫ মুগ শ্বপ্েছিব পর্ব । ১৬ তরী 
দ্রোণিকোপাখাঁন পর্ব । ১৭ ইন্তরছা 
পখ্যান পর্ধ। ১৮ দ্রৌপদী হরণ পর্ব 
১৯ জযদ্রথ বিষোক্ষণ পর্ব | ১০ বামা 
খ্যান পর্ধ | ২১ পতিব্রতামাহান্্য সাঁবিত্ত 
উপাখ্যান) পর্ব । ২২ কুণগ্ুলাহবণ পর্ক 
২৩ আঁবণেয় পর্ব । ্‌ 
বর্ধমান বাজবাঁটাব পণ্ডিতগণ « 
স্থববধ পর্বকে” “তীর্ঘযাত্রা পর্ববেব” ত 
*ভূক্তি কবিষাঁছেন। মূলে কিন্তু স্পর 
আছে, “তীর্ঘযাঁত্রী ততঃ পর্ব কুকরাজ' 
ধীমতঃ। জটাস্ুর বধঃ পর্ব যক্ষযুদ্ধমত 
পবং 1৮ এখানে “তীর্ঘযাত্রা পর্ধ্ব” 
“জটা স্ব বধ পর্ব” ছুইটি বিভিন্ন পর্ব্বর 
উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু বর্ধমান ব 
বাটীব পপ্তিতগণ এই শ্লোকেব অন্থবাী 


রঙ 


কবিয়াছেন, “তৎপরে কুকরাজ যুিষ্ট বেরে্ রা 


তীর্থবাা পর্ব, তাহাঁতেই জটাস্তুর বধ 
উক্ত হইয়াছে । বল! বাহুল্য এই অন্তু 
বাঁদ ভ্রমপূর্ণ। রাঁজবাঁটাব অন্ুবাদকগণ 
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পপাকপ্পা--াীশািাশীিটিকিিটিটিটি 
“মগ ব্বপ্পোন্ভব” ও “হি ড্রেলিক উপা- 


খ্যান” ঘোষধাত্র। পর্বের অন্তর্ণত করিষা 
লইয়াছেন। এবং “ইন্্রদ্যক্োপাপ্যান” 
পর্বের নাম অন্রবাঁদে পরিত্যাগ করি- 
মাছেন। বস্ততঃ মুলে এই তিনটি প্রক- 
রণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ " ব্ববূপে উল্লিখিত হই- 
মাছে । সেই রূপ আবার জয়দ্রথ বিমো- 
ক্ষণ, রামেপাখান ও সানিএী উপ্াণ্যান 
রাজবাটার অন্থবাদে দ্রৌপদী হবণ পন্নেণ 
অন্তর্গত করা হইখাচছ। বস্তত, সেগুলে 
দ্রৌপদী হবণ পব্বেব অন্তভু ক হয় 
উচিত নহে । অপবাপৰ অন্টবাদ কগণ 
আমদের স্তায় জটাঞ্জণ বধ, মুগ স্ব 
সব, বীহি দ্রোনিকোপিাখ্যান, ইন্দতযাপ্ে- 
পাঁখ্যাঁন, জয়দ্রথ ধিমোঁক্ষণ, সাবিএী উপা- 
খ্যান ও বামোপাখাান-এই কষাট প্রক- 
রণ স্বতন্থু পর্ধরূপে গণনা ও অনুবাদ 
করিয়াছেন। 

মুত্রিত মহাভারতের বনপর্কে দ্রৌপদী 
হর্ণ পর্বের পুব্ধে ইন্দ্রদ্ামোপাখ্যান দু 
হইল নাঁ। অনেক অন্রসন্ধানের পব, 
মার্কগের সমস্তা। পর্ব।ধায়েব এক স্থলে 
উহ! সন্নিবি্ঠ রহিমাছে দেখিলাম । 
পরে খিস্তৃত পর্ব সংগ্রাহে দেখি, সেখানে ও 
“ইন্দ্রছ্যক্সোপাখ্যান" মার্কণেষ জমস্তা 
পৰ্ষের অন্তর্গত ;১-দ্রৌপদী হরণ পর্বের 
পুর্বে উহার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই কৈ) 


তত- 


' সংক্ষিপ্ত পৰ্ধ সংগ্রহ ও বিস্তৃত পর্বসংগ্রহ 
; এ্রক্ক সৌঁতির এক সময়ের উক্তি হইয়াও 





(ক) এই প্রস্তাব লিখিত হওযাঁব পর এই 


অংশের নীলকণ্ঠেব টাকা আমার হন্ত্গত হয। 











'ডিকিৎসাতত্ত্র-বিজ্ঞজান এবং সমীরণ । 





উহ্বাতে ফেল এক্প বিরোধ দৃষ্ট হয়, 
বলিতে পারি না। 
দ্বাটি পর্ব ।--১ পাগুব প্রবেশ 


পর্ব। ২ সময় গ:লন পর্ব । ৩ কীঢচক 
বধ পর্ধ। ৪ গোএহণ পর্ধ। ৫ বৈব! 
হিক গৰ্ব। 


উদ্ভেগপন্ন ।--১ সেনোদ্যোগ পর্ব । 
স্যর বান পব্দ। ৩ প্রজাগর পর্ব । 
৪ সনত স্থজাত পর্ব । ৫ বানসন্ধি পঞ্ধ। 
ও ভগবদ্‌ যান পর্ব। ৭ মাতলীয় উপা- 
থ্যান পর্ন । ৮ গাঁলব চবিত পর্ব ৯ 
“সাপরী উপাখণান পর্ব 15০১৭ বাম- 
পপেপাশ্া।ন পব্র |” “১১ বৈশ্যোপা 
খ্যান পন্ব ৮ ১২ ভামষপগ্গোপাখ্যান 
পর্দ। “১৩ ফোড়শ রাজিক পর্ব |” ১৪ 
সভা প্রবেশ পব্ব। ১৫ বিছল। পুত্র শাসন 
পব্ব। ১১ সৈনোগ্োগি পব্ধ। ১৭ 
“খেতোপাখ্যান পব্ব।” ১৮ বিবাদ পর্ব । 
১৯ সৈন্য নিষ্যাণ পব্ব। ২০ বথাতি 
সপ্থ্যান পর্ব । ২১ উলুক দূতাগমন পর্ব । 
২২ অন্বোপাখ্যান পক্ষ | 
নুদিত মহাঁভাঁবতের (বদ্ধমান বাজ 
বাটাব অনুধাদের) উদ্যোগ পর্ষে উদ্ধৃত 
টিহ্বান্তর্গত ৫টা পর্ব দুষ্ট হয় না। অন্ত 
কোনও সৎ্ক্করণের মহাভারতের উদ্চোগ 
পরে সেগুলি আছে কি না, সবিশেৰ 
অবগত নহি | যদি নাথাঁকে তবে কি প্র 
কয়টি পর্ধবাপ্যায় কালক্রমে বিলুপ্ত হই- 
যাছে? প্রতাপ বাব, কাঁলীসিংহ ও রাঁজ 
কৃষ্ণ বারের অবলপ্ধিত মূলের সংক্ষিপ্ত 
পর্ব সংগ্রহে এ সকলের উল্লেখ আছে ) 
কিন্ত বিস্কৃত পর্বসংগ্রহে আবার & ছয়টি 


4 


; জাহাতে দেখ, লিখিত আছে”-“ইন্তরছা়মিতাত্র 
কখন দিবক্ষিতঃ সংখ্যয়াং তাৎপধ্যাৎ। 
, সয়ক্ন্তর্গতং বেদ পর্ব 1” ৫৫ আলোকের 
এনীলকহীটাক। রঃ 


প্রকরণের কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না )-_ 
রাঁজবাটার বিস্তৃত পর্বসংগ্রহেও দৃষ্ 
হয় না। তৎ পরিবর্ডে “স্তোস্ভবোপাখ্যান” 








4 


নামক একট উপাখ্যান বিশ্ৃতত পর্ব 
সংগ্রহে ও উদ্ভোগ পর্বে দৃষ্ট হয়। এই 
উপাখ্যান জামদগ্রা পরশ্রবামপ্রোক্ত | 
ইহাই কি সক্ষিপ্ন পর্ধসণ্গ্রহোক্ত "জাম- 
দ্গ্ন্যোপাখ্যাঁন” ? 
৬নজকুষ্ণ বাম ও কালী প্রপনন সিপ্তেব 
বঙ্গাঞ্ছবাদের সনক্ষিপূ পন্নসত্গ্রহে শেতো- 
পাখানেব পবৰ “মন্থঘুল কাণ্যি চিন্তন” 
«€সনাপতি নিযোগাখান” ও পঙ্বেত বাক্থু- 
দেব সংবাদ” এই তিনটি পন্দাধা (ধের 
উনোখ দু? ভয | কিন্ত বিস্তৃত পন্দসংগ্রহে 
সেগুলিব অভাব । বোডশ বাডিকোপা- 
খান বৃ অগঞ্মন্ধানেব পব শান্তি পন্বের 
এক স্থলে সন্গিবিই দেখিছে পাইলাম। 
কিন্ক পব্বস-গ্রভাবাবেব কোনও স্থলেই 
ইহাকে শান্তপন্বেক আন্তর্গত বলা 
হয নাই । 
বোদ্ধাই মণ্ষবণেব পর্কা ংগহাধাষে 
শ্বেতোপাখ্যানেৰ পধিবভে শবিশ্বোপা, 
খ্য।ন পব্বাধ্যানেৰ” উতলেণ পট ভব। 
ভীম্ম পবা ।--১ গাস্াঠিব্চেন পব্ব | 
২ জদ্থু্বীপ শিশ্মাণ পর্ব । ৩ ভ্ুমিপবর্ব । 
৪ ভগণদ | তাপব্ব | ৫ ভীশ্মণর পব্ৰণ | 
দোঁশপপ্ৰর 1--১ (দ্রাণ[ভিযেক পণ্ব | 
২ সন্সপুক পর্ব | ৩ অশভ্মন্য বদ পবন | 
২ প্রতিজ্ঞা পর্ব । ৫ জখদ্রথ বধ পর্ণ । 
এ ঘটোঁত্কচ রব পর্ব । ৭ দ্বোণ বধ 
পর্ব | ৮ নাখাঁশনাস্ত্র মোগ্গণ পর্ব | 
১ কর্ণ পর্ব | 
শণ্য পর্ধ |-৯শলা বধ পণ | ২ হদ 
প্রনেশন পর্ব | ৩ গদাধুদ্ধ পর্ব | ৪ সাব- 
স্বত তার্থ বংশাগকার্তন পর্ব | 





মুণে আর, সাবস্বতৎ ততঃ 
পর্ব তীথ ব্শান্তুকার্তনং |” গ্রতাঁপ 
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1601৩8.৮11১1১ 25) এখানে “তীর্থ বংশাহ্- 
কান্তন” মানে কি “তীর্থ বিবরণ ও বংশ- 
তালিকা কথন' ? বিস্কৃত পবর্বসংগ্রহে ও 
মূল গ্রন্থেও (শল্য পন্বে ১ যখন বংশানু- 
কাগুণেব প্রসঙ্গ মাত্র দেখা যায় না, 
খন “তার্থ বশানু কীর্তন” “তীর্থ সমূহের 
তিশাস কথন” হওয| উচিত । 

সৌপ্লিক পন্ন।_-১ দৌপ্তিক পর্ব । 
২ এবীক পব্ব। 

স্লীপর্ধ ।--১ জল প্রাদানিক পর্ব । 
২ ন্বাবিলাপ পন্ব। টাকাকাব নীলকঞ্ 
বলেন, “শা প্রাদানিকে এব অ্রীবিলা- 
পনং)” ৩ শ্রাদ্ধ পক । 
শন্তি পণ্ন।_-১ চার্ধাক বধ পর্ব । 

৯ আঙ্বেচনিক পল । ৩ গৃহ প্রবিভাগ 
পদ। ৪ শান্তি পরব (যাহাতে বাজধর্মম 
কাভিত হইসাছে )। ৫ আপদ্‌ ধন্ম। 
৩ মোঁনবন্ম। ৭ শুক প্রশ্নাভিগমন পব্ৰ। 
৮ ব্রা প্রাশ্নানছশাসন পন্ন। ৯ ছব্দাঁসা 
প্রাদভাব ও মাধাসংবাধ পব্ৰ। 

শান্তি পন্মেব ৩৮শ অধ্যাবে চার্ধীক বুধ 
বাঙিত হইমাছে ও সেউখানে ঢাব্লাকবধ 
গেব প্রাবস্ত। তাহা হইলে শান্তি পব্দের 
প্রথম ৩৭টি অধ্যাথ কোন্‌ পব্ধাধ্যায়ের 
অগ্তগত? বিস্তৃত পর্। আগতে চালাক 
বধ, আটঙষে৮নিক, শুক প্রশ্নাশিগমন, 
বঙ্গ প্রশ্নান্ুশাপন ও দ্ুব্লাস। প্রাতভাবাপির 
উল্লেখ নাত। “ছুব্দাসা প্রাছুর্ভ'ব পব্ৰ” 
শান্তিপান্ৰ দৃষ্ট হয নাঁ। খহু অনুসন্ধানের 
পরু অন্ুশামন পক্েব শেষভাগে হব্বাপার 
প্রভাব সম্বন্ধীয একটি উপাখ্যান শ্রীকৃষ্ণ 
কর্তৃক কথিত হুইয়াছে দেখিল।ম। উহ্থাই 
কি ছুর্বাসা প্রাছুভাৰ পর্ব ? কিন্ত উহাতে 
মাঁর। সংবাদ দৃষট হয়স্না। 
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এন না 
অনুশাসনপর্ধ ।--১ অন্থশাপনপর্ব | 
২ ভীম্ম স্বর্ণ্যরোহণপর্ । 

অশ্বমেধপর্ব ।--১ আশ্বমেধিকপর্ক্ ৷ 
২ অন্ী তপর্ক । 

৬ বঙ্কিম বাবু বলেন, পর্ধলংগ্রহাধ্যায়ে 
অন্কুগীতা ও ত্রাঙ্গণগীতা পর্বাধ্যায়ের 
নাষোল্লেখ নাই। আমরা কিন্তু অন্ু- 
গীতার উল্লেখ সকল সংস্করণের মহাভাপ্র- 
তের পর্বসংগ্রহাধ্যায়েই পাইয়াছি। 

আশ্রমবাসিকপর্ধঝ ।-_১ আশ্রমবাঁসিক- 
পর্ব ।২ পুত্রদর্শনপর্ব। ও নারদাগমনপর্জ | 
১ মৌষলপর্র ! 
১ মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ । 
১ স্বর্মীরোহণিকপর্ধ | 
€প্রতাপচন্্র রায়ের প্রক(শিত মহা- 
ভারতের দ্বিতীয় অধ্যায় অবলম্বনে উপরি- 
লিখিত তালিকা প্রস্তত হইল )। 

ইহার পর “হরিবংশপর্ব, বিষুপর্বর 
ও ভবিষ্যৎপর্ব” এই পর্ষাধ্যারব্রয়ের 
নাষোল্লেখ করিয়া সৌতি বলিতেছেন, 

“এতৎ পর্ধশতং পুর্ণং ব্যাসেনোক্তং 
মহাত্সন11” কিন্ত পর্বসংগ্রহাধ্যায় কথিত 
নামাবলীর সমষ্টি করিলে ১২০৭ হয় । 
ব্যাপপ্রোক্ত শত পর্বের উপর এই ২টি 
অধিকপর্ধ কোথা হইতে আসিল, জানা 
যায় না। যে পর্বসংগ্রহাধ্যায় অবলম্বনে 
এই তালিকা প্রস্তত হইল, প্রতাপ বাবুর 
প্রকাশিত সংস্করণে উহা ৩৮৪ শ্লোক- 
বিশিষ্ট, কিন্ত বোম্বাই সংস্করণের মহাঁ- 
ভারতের আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে- 
অর্থাৎ পর্বসংগ্রহাধায়ে ৩৯৬ শ্লোক 
বিগ্যমান রহিয়াছে দেখা যায়। এইক্ধপ 
গরমিল আরও অনেক বিষয়ে অনেক 
. স্থলেই দৃষ্ট হয়। 











চিকিৎসাতিত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 





এইখানে আমর। মহাভারতের হয় 
অধ্যায়ের ষমাঁলোচন? শেষ ক্ররিলাঁম 1 
ইহার পৰ মহাভারত বর্ণিত মূল ঘটন। 
ও অপরাপর বিষয়ের বিস্তারিত আলো- 
চনায় প্রবৃত্ত হইবার পুর্বে আমরা মহা" 
ভারতের টাকাকান্ত»গণের সম্বন্ধে কয়েকটি 
কথা বলিয়া! এই প্রস্তাব শেষ করিব। 
পুর্ব্বে মহাভারতের অনেকগুলি টীক। 
ছিল; তন্মধ্যে এখন একমাত্র নীলকণ্চের 
টাকাই স্ুপ্রাপ্য । তাহার টীকার নাম 
“ভারতভাবদীপ”। নীলকণ্ঠ সমগ্র মহাভার- 
তের টাকা করেন নাই, কেবল জটিল 
শ্লোকগুলিরই ব্যাখ্যা কর্য়ছেন। তিনি 
বলিয়াছেন,-- 
উত্তানেঘিহ কোযবিগ্রহবলং পদোধূনৈবঠশ্রিতং। 


গম্ত পেযু ন সেতবো ন বািহিত।, কুঢানন 
স্কোটিভা,॥ 


নচ্ছিন্না ন ভমশ্চরাননততিভক্ত। ন নাহল দিতা। 
নে! দীনাশ্চ ন বিভীষণা ন বিহিভ্ভা? আীলঙ্্রথা ধ্য- 
ভ্রিতৈ31। 

মহাভারতের পরিশিষ্ট স্বরূপ হুরি- 
বংশের টাকার উপসংহারে নীলকঞ্ 
যেরূপ ভাবে স্বীয় পরিচয় গ্রদ্দান করিয়া- 
ছেন, তাহাতে জান! যায় যে, গোদ।- 
বরী তারস্থিত “কপূরগ্রামে” (বর্তমান 
নাম “কোপরগাও" ) গৌতম গোত্রীয় 
ব্রাহ্গণবংশে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন । 
তাহার উপাধি “চতুর্ধর” (চৌধুরী) 
ছিল। তাহার পিতার নাম গোবিন্দ ও 
মাতার নাম অস্বাদেবী। শিব, কৃষ্ণ, 
ত্রস্বক নামে, তাহার তিনটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
ছিল। নীলক্গ বারাণশীতে অবস্থান- 
কালে মহাভারতের টীকা! রচনা করেন । 
মহাভাঁরতীয় শাস্তিপর্ধের টাকার প্রারস্তে 
আরও একটু পরিচয় পাওয়া যায় যথা, 
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বের্দাত্তে লঙ্গাণাচাধ্যং জতুবি'ধবিবৃতো তার্থ | করিছেন। কিন্ত ততকৃত টীকরি ছ্ইটি 


নাঁবায়ণাধ্যং। ভর্কে ধীবেশমিহ্ান্‌ ফশিপতি 
ভণিতৌ পোল গঙ্গধরাধাং। বেদেসাঙ্গে পিতৃ 
ব্যংশিবমথ পিতবং দগ্সিণামন্তীপাস্ছো | 
চিন্তামিণিং খট শবণঘ্পগতো। ছি গোপা বু । 
ইত্য।দি। 


শাাত 


ইহাতে জানা গেল, নীলকণ্ঠ চত্- 
ধর--লক্ষণ, নাঁবায়ণ, হীবেশ, গঙ্গাধর 
পোল, পিতবা শিব, পিতা গোখিন্ব, 
চিন্তামণি ও গোঁপীলদেব এই নষ্ট শুষর 
নিকট আটটি বিভিন্ন শান্থ অধাগন 
করিয়াছিলেন । স্বীৰঘ টাকীন উপ 
যোগিত। অন্বন্সে ভিশি বলিসাহেন 

টাকাঞ্গব!ণীন্ববিগহাণ্ন 

বাচ্যার্থপএানি প্রাণ ৭। 

অগুনিগঢার্থচষ্প্রক্ানে, 

দীপক্ষমে। ভাব ভম্ন্দিবেতকিন 1” 


মহাঁভাঁবতেব অঙ্জুননি প্রক্ক হ ঢাকাদ 
সকল অংশ এখন মর প্রাপ্ত হুমা বান 
না। ডাঃ বাবকুষ্জ গোপাল ভাগ্ারকৰ 
বু পবিশ্রমে অঙ্জুনমিশ্রকত টাকার 
৪ টিম পর্দ জগ্গ্রহ করিষছেন। 
এতদ্যতীত পণ্মানন্দ নামক জনৈক 
পণ্ডিত সমগ্র মহাভারতের টাকা রচনা 


রস তু “৮ 


পর্ধ (মাদি ও কর্ণপর্ধ) বাতীত অপরা- 

পন অংশ এখন আব পাওয়া যায় না। 
ভ্রীমদভগবাদীতা মভাঁভাবতের একটী 

প্রধান ও সব্ধডো২কুষ্ঈ প্রকরণ । বিভিন্ন 


মতাবলতী পপ্ডিতগণ ইহার বিবিধ 
ভাঁধা টীকা ও টীকাঁৰ টীকা রচনা 


কবিবাছেন। সেই সম্ন্ত ভাষ্য ও টীকাঁর 
সপ্থ্যা »৫এবু অপেক্ষা শান নহে। 
উদ্ছেগ পর্দর অন্তর্গত “সনত্সুজাতীয়” 
প্রকবণেবও টিনিধ টাকা দৃষ্ট হয। 
সেইকপ শাপ্তিপপান্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম 
গননাপ্াশ ও ভাঁহাব পিশেষ বিশেষ 
অতশের অনেক গুগি ববিবা টীকা] রচিত 
হা | 
ফলতঃ, সমগ্র মহাতানতেন তিনটি 
ভিন্ন অপর কোনও টাকার বিবন্ষ আমবা 
এই তিনটির 
সব্যে একটি (নীনকণ্ প্রণীত টাকাটি) 
সম্মত জুপ্রাপ্য। অপর (অজ্জুনমিশ্র 
ও পনানন্দ পঞ্ডিভ কৃত) ছইটির কির়- 
দংশমাত্র গ্াপ হওয়া গিয়াছে । অপ- 
বংশ এখন বিলুপ্প প্রার। 
শ্ীসখাবাম গণেশ বেউস্কর । 


এপফ্াশ্ত ভাব্গত নৃভি। 


(১১) 


৮ 





চিকিৎসাতত্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


আধ্যজাতির যুদ্ধাস্ত্র। 


অনি। 


এই অস্ত্রটী সর্ধদেশ সাধারণ এবং 
ইহার প্রচার ও ব্যবহার অগ্ভাপি সমভাঁবে 
বর্তমান আছে। প্রাচীন জনশ্রতি ও 
ধন্ুর্ধেদের লিপি পর্যযালোচন| করিলে 
বোধ হয় যে, পুর্ববকালে যেরূপ তীক্ষধাব 
অনি উৎপন্ন হইত--এখন আর সেইরূপ 
শক্তিসম্পন্ন তীক্ষ অসি কোন শিল্পীই 
প্রস্তত কাঁরতে পারে না। শুনা গিয়াছে 
এবং ধন্ব্বেদেও শিখিত আছে যে, অনিব 
আঘাতে প্রস্তর স্তম্তও কর্তিত হস। 
পাথরে আঘাঁত করিলেও ধার থাকে 
ভাঙ্গিয়! ঘাঁয় না এপ অসি আর এখন 
নাই। কেন নাই? তাহা জানি না। 
এ সকল কথা মেবপ হয হউক, পবন্থ 
পূর্বকাঁলে কত প্রকার অসি ছিল, কিরূপ 
লোহায় কেন্‌ প্রদেশে প্রস্তুত হইত, 
কিরূপ পায়ন অর্থাৎ পান্‌ দিয়া তাহার 
ধার বাঁধা হইত এবং কিনপ কৌশলেই 
বা! তাহারা ব্যবহৃত হইত, অগ্ক আমর! 
এই সকল বৃত্তান্ত বিখিখ সংস্কৃত শ্রন্থ 
হইতে সঙ্কজিত করিয়া পাঠকগণের 
অক্ষি সমক্ষে অর্পণ করিব । যদিও এরূপ 
প্রস্তাবে কিছু শিক্ষিতব্য থাকে ন।-_ 
তথাপি ইহাদ্বারা কুতুহল বৃদ্ধি ও পূর্ব- 
পুরুষদিগের মহিমা অন্থভূত হইতে পারে 
তৎপক্ষে কোন সন্দেহ মাই । 

এই অস্ত্র অতি পুরাতন। অতি 
পুরর্বকাঁলে ইহার আট্টী মাত্র নাম 
,ছিল। যথা-অসি, বিশলন, খজী, 
তীক্ষধন্মী, ছুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় ও 


? 
৯ 


ধর্মপাঁল বা ধর্দমাল। অনন্তর ইহার 
আরও কএকটী নাঁম বৃদ্ধি হইয়াছিল। 
যথা-_নিস্সিংশ, চন্দ্রহাস, বিষ্টি, কৌক্ষে- 
য়ক, মগওলাগ্র, করপাঁল, করবাঁল, তর- 
বার ও তরবারি । ছোট বড় ও গঠনের 
তারতম্য অনুসারে ইহার আরও ছুই 
চাঁরিটা নামে আছে সে সকল ক্রমে 
ব্যক্ত হইবে৷ 

ধনুব্বেদ শাস্ত্রে অসিসন্বদ্ধে বিবিধ 
পরীক্ষা পিিতি আছে । তাহাহইতে 
প্রথমে আমরা লৌহ্‌-পনীক্ষাটা বিবৃত 
করিব। অগ্রে লোৌহ্-পবীক্ষা, পশ্চাৎ 
দোবগুণের পরীক্গী করাই উচিত । 

অপির উপযুক্ত লোহ্‌ প্রথমতঃ 
বিবিধ। নিরলি ও সালি। প্রথমোক্ত 
নিরলি লোহ আবার অনেকবিধ। সেই 
সকল ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণীক্রান্ত লৌহকে 
কাঞ্ধী প্রভৃতি নামদ্বারা ব্যক্ত কর! 
হয়। পেই সকল লৌহই অসিনির্্মা- 
নের উপঘুক্ত এবং বিবিধ ব্যাধির বিনী- 
শক। যথা. 
“লৌহানাং লক্ষণং বন্ষ্যে যখোক্তং মুনিপুঙ্গবৈঃ। 
নিবঙ্গ সাঁঙ্গভেদেন তে লোহো! বিব্ধি। মতা ॥ 
নিবঙ্গী, ক।ঞ্িপাও্যাদি ভেদাৎ ববিধ। মতাঁঃ। 
অসিকর্দজ তেন্স্ত। নানাব্য।ধিবিনাশনাঃ ॥% 

বীরচিস্তামণি। 


খড়গ ও অন্ঠান্ত অস্ত্র শস্ত্র প্রায়শঃই 
সাঙ্গ লৌহ দ্বারা নির্মিত হয়, এজন্য 
সেই সঙ্গে লৌহের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও 
চিহব সকল ব্যক্ত করাই কর্তবা। বীর 


আর্য্জাতির যুদ্ধান্ত্র। 


চিস্তামণি ও শাঙ্গধর-পদ্ধতি নামক 
গ্রন্থে এতদন্রূপ একটী বচন আছে 
তাহা এই--- 
গ্বক্ষ্যন্তে প্রায়শো যন্মাৎ সাঙ্গ? খডগাদিকর্মন্য | 
নামভেদেন চিঠীলি লৌহ।নামভিদধুহে ॥৮ 
খডগদি অস্ত্রশস্ত্রের উপাদান প্রধান 
প্রধান সাঙ্গ লৌহের নাম দশটা । যথা 
রোহিণী, নীলপিও, ময়ুরটগ্রবক্‌, ময়ূর- 
বজ, তিত্তিরাঙ্গ, স্বর্ণবজ, শৈবলমালান, 
মৌধলবজ, কঙ্গোলবজ বা স্বর্ণক ও 
গ্রন্থিবজ এহগছিন্ন আরও কএক প্রকার 
ছু অধ ভীছখ ধনীষ্ট) বলয় উাে- 
ক্ষিত হইয়াছে । এ সকলের লক্ষণ ব। 
চিহ্ু উক্ত গ্রঙ্থে অতি বিস্পষ্টর্ূপে লিখিত 
হইয়াছে । যথাঁ-_ 
বোহিণী। 
'ক্ষুদ্বাঙ্গং হৃদৃতং ত্য নীতমীমত্ প্রত য়নে। 
বোহি॥ং ত1২ বিজনীয়াঁৎ ভৎ্ক্ষতে ব্হবেদন] ॥৮ 
যাহার অবয়ব ক্ষ (কুন্দুই বা ক্ষুদ্র 
কাকরের স্যার আকার বিশিষ্ট) নীলবর্ণ 
দেখাইবে তাহাকে রোহিণী বলিয়। 
জানিবে। এই রোঙিণী লৌহদ্বারা ক্ষত 
হইলে ক্ষত স্থানে অত্যন্ত বেদনা জন্মে। 
নীলপণ্ড। 
“নীণপিওস্মাঙ্গঞ্ক নীলপিগুং বিছুবু্ধা? ॥৮ 
যাহ নীলপিও অর্থাৎ নীলবড়ীর স্তাঁর় 
তাহা নালপিও বলিয়। জানিবে। 
মযূরট্রেবক । 
“ময়ুরক্ঠসংস্থ।শমঙ্গং ষস্ত প্রতীতয়ে 
মযুরগ্রেবকং লৌহং তং বিদ্ুমুনিপুক্গ বাঃ ॥” 
যাহার অবম্নব মযুরের ক তুল্য-_ 
তাঁদুশ লৌহকে সুনিগণ ম্যুরগ্রৈবক 
বলিয়া! থাকেন । 





৮৩ 


ময়ুরবজ্ক | 
“ন।গকেশরপুষ্পাভমঙ্গং ষস্ত প্রভীয়তে | 
মযুরবজকং গ্রাহুলো হশাস্্বিদে। জনা? ॥” 
যাহাঁৰ অঙ্গে শাগকেশর ফুলের 
আভা দুষ্ট হয়-লৌহ তন্ববিৎ পণ্ডিতের! 
তাঁহাকে ময্রবর্জ নামে উল্লেখ করিয়া 
থাকেন। 
তিভ্ভিরা্গ। 
“বন্ষিংস্ডিন্তিরপক্ষ।ভমঙ্গ” লোহে প্রতীয়নে । 
ছুলভং তন্মভামুল্য তিডিগাঙ্গং সপাকজম্‌ ॥” 
নে লোৌহের অঙ্গ তিত্তির পাখীর 
পক্ষের স্তায় দু হদ-েই লৌহই 
তিত্তিবাদি নামে বিথাত। এই তিত্তি- 
রাদি শৌছ অতি ছুলভি ও অতি মুল্যবান্‌ 
এবং ইহা অতি সুপাঁকজাত অর্থাৎ ধাতু 
লৌহ। এই স্ুধাতু লৌহদ্বারা যে কোন 
অন্্ নির্দিত হয় সমস্তই উত্তম ও 
গুণবান্‌। 
স্থবর্ণবজক । 
“হবণর্সদৃশ।কা বাত্বঙগভুমিঃ প্রভীয়তে। 
স্ববর্ণবরজকং বিদ্য।ৎ বহমূল্যং মহা গুণম্‌॥” 
যাভার অঙ্গে জুবর্ণণকার চিহ্ন প্রতীত 
হয্--সেই লৌভকে সুন্ণব্জ বলিয়! 
জাঁনিবে। এই স্থুবর্ণবজ্ নামক লৌহও 
বহুমূল্য ও গুণবাঁন্‌। 
শৈবলমালান 1 
“অবিচ্ছিন্ন হসুগ্পাঙ্গং দুর্ধবাভাঙ্গমপীকজম্‌। 
ঘক্ষিন শৈবলমালানমাহস্তং মুনিপু বাঃ ॥” 
মুনিগণ বলিয়াছেন যে, যে লৌহে_ 
অবিচ্ছিন্ন সুস্থগ্ম অঙ্গ (আস্‌) থাকে 
এবং উহ্থার আভা যদি দুর্ধাদুলের শ্যায় 
হয়, তবে তাহাকে শৈবলমালান আখ্যা 
প্রদান করিবেক। 


0080 


৮৪ 


চিকিৎসাতভ্-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ । 





মৌষলবস্র। 
“শুক্লং পার্শদ্বয়ং বন্য মধ্যে সর্ণময়াস্র কম্‌। 
ধূমবতসীমস-স্থানং মৌষলং ব্জকং শিছুঃ। 
যাহার পার্শদ্বয়ে শ্বেতাভা স্ফৃরিত 
হয়, মধ্যে স্ব্ণরেখা দৃষ্ট হয়, সংহত 
করিলে সংঘাত স্থান ধুমবর্ণ হয়, তাদৃশ 
লৌহকে মৌষলবজক বলিয়া জানিবে। 
কঙক্ষেলবজ বা স্বণক । 
“মৃণালনামগ্রতিমং বি বৈবগ্রমংস্তিতৈঃ। 
কঙ্কোলবজকং গাছ শ্ব্ণকং লোহচিস্তকা? 8” 
লৌহতত্ব-অন্থসন্ধারীরা বলিত্না থাকেন 
যে, যাহাকে ভাঙগিলে তদগ্ভাগে মুখের 
হ্াঁয় শ্ুশ্ স্ক্ম ছিদ্রসকল দেপ! লাগ 
তাহাকে কঙ্কোলবদ্ক অথণা ন্বর্ণক 
বলিয়া জাঁনিবে। 
গ্রন্থিবজ । 
“অঙ্গং প্রতীয়তে ত্র ব€গপ্চিসমঘ্িতম। 


এ 
াঁ 


ছুর্লভং তন্মহামে ল্য গ্রন্থি ছকনুণ্যতে, ॥৮ 


ৰা 


যাহার সর্বাজে গঙিপ অর্থাৎ বাহ 
অনেকস্থানে গাইট্‌ আছে বলিয়া! প্রতাতি 
হয়, তাহার নাম গ্রন্থিবজ | এই গ্রাঙ্ি- 
বজ লৌহও ডর্লভ ও মহাঁমূল্য । 

এতত্িন্ন নিরঙ্গ লৌহ অনেকপ্রকার 
আছে। তাহ।দের নাম ও চিহ্র সকল 
লোহার্ণব গ্রন্থে বিবৃত আছে । রোহিণা, 
পাও ও রুক্স এই তিন প্রকার মাত 
নিরঙ্গ লৌহ অস্ত্রের উপযুক্ত । রুঝা বা 
কাস্তলৌহ নিরঙ্গ মধ্যপাতী। আজকাল 
ইংলিশ লৌহে দেশ পরিপূর্ণ হইয়!ছে। 
তজ্জন্য আর সেই কষ্টসংগ্রহ ও বহুমুল্য 
দেশী লৌহ কেহ আহরণ করেন না। 
এমন কি এ দেশীয় লোকেরা প্রায় দেখা 
লৌহের স্বরূপ, চিহ্ন, গুণাগুণ সমস্তই 
ভুজিম্ব। গিফাছেন। ভাকতবর্ষে জৌহের 


আকর্ু আছে কিনা তাহা ও কেহ জ্ঞাত 
নহের্ন, বা অনুসন্ধীন করেন না ।--করি- 
বারও প্রয়োজন নাই। কারণ, এখন 
কেবল অলাবুচ্ছেদনের উপযুক্ত বটি 
নির্মাণের জন্ত কিঞ্চিন্মাত্র লৌহের 
প্রধোজন হয় পরন্ত তাহা অল্প মুলোর 
মুর ইংলিশ লৌহদ্বারাই স্ুুসম্পন্ন 
হইন্ভে পারে । পুরে এদেশে ইংলিশ 
লৌহের আমদানি ছিল না এবং মেষ, 
মহ্বি, হয়, হৃস্তী, বা কাচষ্টি, লৌ হ্যষ্টি, 
ও আহষ্ি প্রতি বৃহত্ ও সাবান 
বন্তচ্ছেদনের উপধৃক্ত অস্্রশঙ্ত্রের প্রয়োজন 


ছিল; জৃতরাং তদ্রপষুক্ত লৌহেরও 
প্রয়োজন হইও। প্রয়োজন বুঝি়া 


কুপাপা পপীক্ষক প্ুরুষেবাও দেশে দেশে 
এবং ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিবা 
লৌহের অনুসন্ধান সংগ্রহ ও পরীক্ষা 
করিতেন। এপন আর কিছুই করিতে 
হুদ না, চারি পনসা ফেলিয়া দিলেই 
দিব্য একখানি প্রস্থত বটি পাওয়া 
নায়। ফল, এ সকল প্রসঙ্গগত কথা 
প্রয়োজন নাই, এঙ্গণে প্রকৃত কথায় 
মনোণিবেশ করুন । 


উনিখিত লক্ষণাক্রান্ত কোন এক 
লৌভদার। অশি শিক্ধাণ করিবে ।  অসি- 
নিশ্মাার বদি নৈপুণ্া না থাকে 


তবে উত্তম লৌহ পাইলেও তিনি উত্তম 
অসি প্রস্থত করিতে সমর্থ হইবেন ন|। 
কেন লৌহকে কিরূপ প্রকারে ও কত- 
বার পোড় দিয়া পিটিতে হয়, তাহা 
জানা আবশ্যক । পরৃস্ত পাঁর়ন অর্থাৎ 
পানের গুণেই তাহার ধার তীক্ষ ও দৃঢ় 


হয়) এজন্য শিল্পীকে অগ্রে অন্ত্রের 
পার়নকার্ষো বিশেষ অভিজ্ঞ হইতে 
হন্ধ। পাঁক্বন-কীধ্যটী ঘাঁদি উত্ত্ঘ ব 


আধ্যজাতির যুদ্বাস্ত্র। ৮৫ 





স্থচাঁরুরূপে সম্পন্ন হয়, তবেই অন্ত্রের 
উত্তমতা জন্মে- নচেৎ সমস্তই বিফল। 
পাঁয়নকাধ্যের পাকটী লিপিদ্বার। শিক্ষা 
করা যায় না। উহ প্রত্যক্ষ দর্শন ও 
স্বহস্তে ততৎকাধ্য সাধন--এই প্রক্রিয়া- 
দ্বারাই শিখা যায় । অন্ত কোন প্রকারে 
শিক্ষা করা যার না। তথাপি পঙ্ডিতের! 
পায়নের দ্রব্য ও প্রক্রিয়াগুলি যথাসাধ্য 
লিখিতে ক্রটী করেন নাই | বৃছতস্ংহিতা- 
পোক্ত অসির পায়নবিধিটী এস্বলে 
পাঠকবর্গের জুগোচরার্থ উদ্ধৃত করিলাম। 





পায়ন অর্থাৎ পাইন্‌ (পান) 


দিবার বিধি। 
অসি প্রস্তুত হইলে উহ! পরিস্কৃত 
| করিয়া ধারের মুখে লবণ কি অন্য কোন 
ক্ষার, মৃত্তিকা দ্রবে মিশ্রিত করণপুববক 
প্রলেপ দিয়া, সেই প্রলিপ্ত ধাঁরটা জগ্রিতে 
দ্ধ করিরা পশ্চাৎ উহাকে জল, কি 
অন্যান্ত দ্রব দ্রব্য পাঁন করানকে পায়ন 
বলে। দগ্ধ করিয়। জল কি অন্য কোন 
তরল দ্রব্যে নিক্ষেপ করিলেই তাহা পান 
করান হয় । অসিকে ঘেবে দ্রব্য পান 
করাইলে উত্তম হয়, মৃহর্ষ উশনা অর্থাৎ 
অস্ুুরগুকু শুক্রাচীধ্য তাহা বলিয়া গিয়া- 
ছেন। যথা-- 
“ইদ্মৌশনঞ্চ শস্ত্রপানং 
রুধিরেণ অ্রিয়মিচ্ছত? প্রদদগ্তাম্‌। 
হবিষা গুণবৎস্থভাভিলিগ্নোঃ 
সলিলেনাক্ষয়গিচ্ছভশ্চ বিস্তম্‌ ॥ 
বড়বোষ্টকরেণুডদ্ধপানং 
যদি পাপেন সমাহতেহর্থ সিদ্ধিম্‌। 


খষপিত্তমৃগনন্ বন্তদুপ্ষে? 
করিহম্তছিদয়ে সতালগর্ভেৎ ॥ 


আর্কং পয়ে হুড়ুবিষাঁণমষীসমেতম্‌ 
পারাবতাখুশকুডা চ যুতং প্রলেপ? । 
শঙ্সস্ত তৈলমথিতস্ত ততোতস্ত পানয় 
পশ্চাচ্ছিতস্ত ন শিল।সু ভবেদ্বিঘাতঃ ॥ 
ক্ষারে কদলা। মণিতেন যুক্তে 
দিনোধিতে পায়িতমায়নং যং। 
সমাক দিত” চাশ্মনিনেতি ভঙ্গং 
ন চাশ্য লেহেপপি তন্ত কেঠ্যম্‌ ॥৮ 
অর্থ এই থে, ঘিনি শ্রীবুদ্ধি ইচ্ছা করেন, 
তিনি শন্্রকে কধির পান করাইবেন | 
'অর্থাৎ শঙ্গের ধার দগ্ধ করিয়। কধিরে 
নিক্ষেপ করিবেন। (১) আর ধিনি 
শুণবাঁন্‌ পুল লাঁত করিতে ইচ্ডক, তিনি 
শন্ে ঘ্ুত পান দিবেন। (২) এবং 
নিনি অক্ষয় ধন কামনা করেন, অসিকে 
তিনি জল পান করাইবেন। €৩) 
এইরূপ, গ্রয়েজন-সিদ্ধিরব নিমিত্ত 
অসিকে ঘোটকীর দুগ্ধ, উষ্ট্রের ছুগ্ধ, 
হস্তিনীর ছুপ্ধগ পাঁন করাইবেন । (81৫1৬) 
আর ধদি হসশ্্রীর শু কাটিবার ইচ্ছা 
থাকে, তবে তিনি অস্ত্রকে মত্স্তের পিত্ত, 
মুণীর দুগ্ধ, কুকুরের ছুগ্ধ, ছাগীর ছুপ্ধ পাঁন 
করাইবেন। (জনগ্তি আছে যে, | 
মহাঁরাঁণা প্রতাপসিংহের নাকি এতদ্রপ 
তরবারি ছিল )। (৭1৮৯১০) আঁক- 
নদের আঠা, ছড় বিবাণ (?), কয়লা, 
পারাবত ও ইন্দ্রের বিষ্ঠা একত্রিত ও 
মর্দিত করিয়া তৈলম্খিতত শঙ্ক্রের ধারে : 
প্রলেপ দ্রিবেক। অনন্তর উহাকে 
পুব্বোক্ত কোন দ্রব্য পান করাইবেক। 
পরে উহাকে সুশাণিত করিবেক। 
এইরূপ করিলে সে অস্ত্র প্রস্তরেও কুষ্ঠিত | 
হইবে না। অর্থাৎ পাথরে চোট মারিলে | 
তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবেক, ভাঙ্গিয়া ঘাইকে : 


না (১১) অপিচ অস্ত্র কদলীক্ষারে 


অক্ষিত করিরা এক দিন ও এক রাত্রি | 


৮৬ চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


রাঁথিবেক । পশ্চাৎ উহাতে পান দিয়। 
উত্তমরূরূপে শাণিত করিবেক। এন্ধপ 
করিলেও সে অস্ত্র প্রস্তরে ভাঙ্গিবে না 
এবং অন্ত লৌহতে কুষ্টিতি হুইবে 
না। (১২)। 
এইরূপ আরও কয়েকপ্রকার পায়ন 
বিধি আছে। পরন্ত সে সকল--তীরের 
ফলাঁর জন্ত বিহিত । বিষ কিংবা বিষ- 
বত দ্রব্য পাঁন করাইলে অন্ধ অতি ভীষণা- 
কার ধারণ করে। বিষপায়িত অস্্- 
দ্বারা অত্যন্প রক্তপাত ঘটনা হইলেই 
উহা প্রাণ-নংহারক হইয়া! উঠে। 
জর পীন্ দিবণর সায়া ভিন্ন ডিক 
প্রকারের গন্ধ বহিগত হয়। সেই সকল 
গন্ধ-ঘ্বধার। অন্ত্রেব ভবিষ্যৎ শুভাশুভ 
জানা যাঁয় বলিষা বর্ণিত আছে এবং 
পানের সময় অন্তরকে যে দপ্ধ করিতে 
হয়--তৎকাঁলের থে বর্ণ বা বউ. হয়-_ 
তাহ! দেখিয়াও তাহার ভবিষ্যৎ শুভাশ্ুভ 
অন্তরমিত হয়। যথাঁ- 
“করবীবোৎ্পলগজমদ 
স্বৃতকুক্কুমকুন্দচম্পক সগন্ধ2। 
শুভদোহনিষ্টো গোুত্র- 
পঙ্কভেদ; সদৃশ গন্ধ? ॥ 
কুশ্নবসাশ্ক্ক্ষারোপমশ্চ 
ভয়ছুঃখদে! ভবতি গন্ধ? 
বৈদূর্যযাকনকবিছ্বাত্প্রভো 
জয়ারোগ্যণৃদ্ধিকর ॥” 
করবীর, উৎপল, হস্তিমদ, ঘ্বৃত, 
কুগ্কুম, কুঁদফুল, ও চাঁপা ফুলের স্াষ 
গন্ধ নির্গত হইলে জানিবে বে, সে অস্ত্রে 
শুভ হইবে। আর যদি গোমুত্র পঙ্ক- 
ঘন, কুর্খশ, বস, রক্ত কিংবা ক্ষারতুল্য 
কোন গন্ধ উত্থিত হয়, তবে জানিবে 
যে, সে অস্ত্র অণ্তত। দাহকীলে যদি 
বৈদূর্ধ্য, কনক, কি বিদ্যুতের স্তায় প্রভা 


বহির্গত হয় তাহা হইলে সে অস্ত্র জয় ও 
আরোগ্য বৃদ্ধি করিবে, নচেৎ অশুভ 
বৃদ্ধি কিবে। এসকল কথা সত্য কি 
মিথ্যা তাহা নির্ণয় করিবার সাধ্য নাই, 
পরন্ত প্রাচীনদিগের মতামত বর্ণন করি- 
বার জন্তই এসকল সঙ্কলন করিলাম। 
অপিচ অসি সম্বন্ধে আরও কএক লক্ষণা- 
নুযাঁয়ী নাম আছে তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত 
করা গেল। 


১ ধবলগিরি। 
ক্ধপ্যাঘতমম। ভূমিবঙ্গং খেতং প্রতীষতে। 
তং ধবলগিবিং পাও্যং পািজ্ঞাঃ প্রবদত্তি হি ॥৮ 
প।গ্য লৌহজ্ঞ পণ্ডিতের! বলিয়াছেন 
যে, যাহার ক্ষেত্র বপাব স্তায় ও অবয়ব 
শুভ্র তাহ! পাগ্যলোহ সমুদ্ধব এবং 
তাহার নাম ধবলগিরি । 
২ কালগিরি। 
“তন্বী পতাবলি কাল। সৌবর্ণাঙ্গ।সিপত্রিক1। 
প্রাঃ কাঁলগিরিঃ পাণ্ডি লৌহশ।স্্রবিশাবদ।2 ॥৮ 
বাহার অঙ্গে হুক শল্ম স্থবর্ণাকার 
অথবা কগাভাযুক্ত পত্রাঙ্গাকার চিত্র 
দেখা যাধ, তাহার নাম কালগিরি ) 
ইহা লৌহশান্ত্রজ্ঞ পঙ্ডিতেরা বলিয়! 
গিয়াছেন। 
৩ কজ্জলগাত্র । 
ধাবা শ্ুজা ভবেৎ যস্ত মধ্যং কত্জলসনিভ্‌। 
কৃষ্বঙ্গৈশ্িতং গাত্রং বিদ্যাৎ কজ্জলগাত্রকম্‌ ॥” 
যাহার ধার শুভ্রবর্ণ, মধ্যে কজ্জলবর্ণ, 
সব্বাঙ্গে কালদাগ,__তাহাকে কজ্জলগাত্র 


বূলিষা জানিবে। 


৪ কুটীরক। 


স্থঙ্মং রজতপত্রাভমঙ্গং কৃষ্ণাসিপত্রিকা। 
কুটারকঃ সমাধ্যাতা তৎক্ষতে শ্বয়থূর্তবেৎ ॥” 





আঁধ্যজাতির যন্ত্র | 


যাহার অঙ্গে সুক্ষ সুক্ম রজন্ভপত্রের 


চিত্র থাঁকে--অথচ কৃঞ্চবর্ণ-এতাদৃশ 
অসিপত্রিকাকে কুঈীরক বলে। এই 
কুটারক অসিদ্বারা ক্ষত হইলে শরীরে 
শ্বয়থু অর্থাৎ শোথ জন্মে। 
৫ কেতকীবর্জ। 

“কে তকীপত্রসদশমঙ্গং ষন্ত প্রতীয়তে । 
বিদ্যাৎ কেতকবজ্ত" ভু 

যদঙ্গে কেতকী পত্রাকাব চিহ্কু থাকে 
সে অসির নাম কেতকবর্। 


৬ কান্তিলৌহ বা নিরঙ্গ। 
“নিবঙ্গং রৌপ্যপ "ভমীষন্নীলনিভঞ্চ যৎ। 
ছুর্লভং তন্মহ।মুূল্যং কান্তিলৌহং প্রচক্ষতে ॥” 
যাহা কান্ত লৌহদ্ার নির্মিত ও 
যদঙ্গে বৌপা পত্রাকাব চিহ দৃষ্ট হয 
এবং বর্ণ অল্প নীল-_এবপ অসি দুলভ 
ও মহামুলা । 
৭ দমনবক্ষ | 
“তাঙ্গং দমনপত্রাভমঙ্গে বন্সিন গ্রতীযতো। 
বিদ্যাদ্দমনবক্তৃন্ত তীক্ষধারং মহাগুণস্‌ ॥” 
যাঁভার অঙ্গে দমন পত্র-_অর্থাৎ 
দোঁনা নামক বুক্ষের কিংবা কুন্দ বৃক্ষের 
পতাকার চিহ্ন জন্মে- তাহার নাম দমন- 
বন্ধ । এই দ্মনবন্ত অসি প্রায়ই তীক্ষ- 
ধার ও মহাঁগুণশালী হয। 

৮ কাল-খড়গ । 
“কৃষ্ভূমিস্বর্ণ(ভমীষৎ বজ্জাঙ্গনংগতম্‌। 
ডাহুনীবজকং বিদ্্য।৬ কালসংজ্ঞমথাপবে ॥” 

যাহার ক্ষেত্র কাল, পরস্ত উহার 
আভা যদি স্বর্ণ বর্ণ হয়, আর যদি 
তাহাতে জন্প বজ চিহ্ন থাকে, তবে 
তাহাকে ডাহুনীবজ বলিয়া জা্নেবে। 
কেহ বলেন, এতদ্রপ লক্ষণাক্রাস্ত থজ্গোর 
শাম কালখডী । 


ঙ? 











৯ নকুলাঙ্গ । 
“উর্দগং ফপিলাভাসমঙ্গং য্মিন্‌ প্রতীয়তে । 
নকুলাঙ্গন্ধ তং বিদ্যাৎ স্পশপ্তন্ত। হি নাশ নম্‌ 8৮ 
যাহার অঙ্গে উদ্ধগামী কপিল ছ্যতি 
দুষ্ট হ্য়_-তাহার নাম নকুলাঙ্গ। এই 
নকুলাঙ্গ অসির স্পর্শে সর্পও প্রাণ 
ত্যাগ করে। 
১০ ক্ষুদ্রব্জ। 
“আসীকা মালিক বন্য ক্ষুদাঙ্ং কুণলীকৃতষ্‌ । 
গুদ্রবজক নামানং প্রাহ নাগাজুনোমুনিঃ ৪৮ 
যাহার শরীরে কুণডলীকত ক্ষ ক্ষুত্র 
আসীকামালা দৃষ্ট হয় নাগার্জন মুনি 
তাঁহাকে ক্ষুদ্রবজ নামে প্রধ্যাত করেন । 
১১ মহঙ। 
“অন্তর্গাচং চিত্নহীন” বিশলং 
মধ্যে সুলং সুলধারাতি তীক্ষমূ। 
রক্ষোবক্ষঃ চেছেদন[থং মহাস্তম্‌ 
কৃত্বাথড়গং দেবরাজোহতি হষ্টঃ ॥* 
যাহার অন্তর্ভাগ অতি গাঢ় অর্থাৎ 
কঠিন, গাত্র সর্ব প্রকার চিহ্তু বঙ্জিত, 
মধ্যদেশ স্থল, ধারও স্থুল কিস্ত অত্যন্ত 
তীক্ষ,_দেববাজ ইন্ত্র রাক্ষগণের বক্ষ 
খিদারণেধ নিমিত্ত এতদ্রপ মহান্‌ খড়গ 
নিম্মাণ করিয়। হষ্ট হইয়াছিলেন | 
১২ বাম্নাক্ষ। 
“বামনান্সং মহাত্তক্ত্র যেন তত্রর্নজাযতে । 
ছেদে গাঢ়ং চিহ হীনং প্রাঃ থডগং বিবক্ষণা॥” 
প্ডিতগণ বলিয়। থাকেন, যে মহাঁন্‌ 
থঙ্গা অত্যন্ত গাঢ় অথচ ছেদকালে যাহা 
ছেগ্ বন্ত্রতে তন্ব স্থষ্টিকরেনা এবং যাহার 
অঙ্কে কোন চিহ্ব থাকে না, ত হউন 
নাম বামনাক্ষ। 
১৩ মহিযাখ্য। 
“এরওবী্ প্রতিমমং যন্দিন্‌ প্রর্ীয়তে। 
সৃহিষাখ্য; স বৈ খড়েগ! নীলম্ঘেসমচ্ছবি 1” 





৮৮ 'চিকিৎসাতন্্ববিজ্ঞীন এবং সমীরণ | 


যেখজ্োর গাত্বে এরওবীজের সভায় 
চি্তু লক্ষিত হয় এবং ঘাঁহার দীপ্তি নীল 
মেঘের ভ্ভার, এতাঁদৃশ খড্সের নাম 
মহিষাখ্য 1 
১৪ অঙ্গপত্র। 
"দুষ্ট যম্মিন্‌ ভবেৎ খড়েগ শরীরং প্রতিবিশি তম্‌। 
অঙ্গপত্রাভিধং খড় প্র1&ঃ খড়গ বিচক্ষণ? ॥৮ 
খড্গকে মঞ্জন করিলে যদি তাহা 
দর্পনের গায় শরীরপ্রতিবিস্ব ধারণ 
করে--তবে উষ্তাকে খডগতত নিপুন- 
পণ্ডিতের! অঙ্গপন্ধ নামে উদ্লেখ করেন । 
১৫ গজবজ । 


“ষন্ত দে ভুলরেখাধনমন্থণক্ুচিঃ সর্বতে। বাপ 
ভিষ্ঠেৎ 
ধার) ভীক্ব।তিহুল্সী শুবিশতি কখিরস্পশমাতেণ 


গডডগী, | 

যন্ঠণস্তু; পীয়মানং শামযতি নিখিতাং ব্যাধিম।খি 
মম্থ্রাং 

বৈরিশ্রেণীং '******শ্রবদতি শিরিশেো বজমেতৎ 
গজ।দ ॥” 


যাহার অঙ্গে স্কুল রেবা, অঙ্গ রুচি 
অতি ঘন ও মস্ণ, ধার অতি তাক্ষ ও 
স্ক্স, রক্তম্পর্শ মাত্রে যাহা অভ্যপ্তরর 
প্রবিষ্ট হর্‌, যাহার অঙ্গধৌত জল পাঁন 
করিলে আধিব্যাধি বিনষ্ট হয়, দেবাদি- 
দেব গিরিশ তাহাকে গজবজ নামে 
অভিহিত করেন । 





বিভিন্ন দেশীয় অসির গুণাগুণ । 


অদি সকল দেশে সমান হর না। 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাত্রাস্ত 
অসি উৎপন্ন হয়। গর্বে ভারতবর্ষের 
যে ষে দেশে যে যে প্রকার অসি নি্মিত 
হইত তত্তাৰতের একটা তালিকঠআছে। 
সে গুলি এই-- 











“লৌহং প্রধানং খ্জস্৭ঘং প্তশপ্তং তদ্থিশেত্বতঃ ) 
থটা খউর-খধিক-বঙ্গ-সুর্পারকেঘু চ ॥ 

বিদেহেষু তথাঙগেষু মধ্যমগ্র।(মবেদিসু। 
সহ্গ্র(মেঘু চীনেষু তথ। কালঞীরেষু চ॥” 


অনেক প্রকার লৌহ আছে, পৰিস্ত 
তন্মধ্যে যাহা প্রধান অর্থাৎ উতৎক্ক্ট 
তাহাই খড়োগের নিমিত্ত প্রশস্ত । (খড়গ 
নির্মাণের লৌহ ওুঁষধার্থ লৌহ হইতে 
স্বতন্ত্র এবং উহ! উত্কৃষ্ট বিবরণবুক্ত ও 
স্বতন্ত্র লক্ষণাক্রান্ত) বিশেষতঃ খটা, 
থট্টর, খবিক, বঙ্গ, শৃপারক, বিদেহ, 
অঙ্গ, মধ্যম গ্রাম, বেদী, সহগ্রাম, চীন, 
কালপ্লর,-'৭ই স্কল স্থানে ষাহ। উৎপন্ন 
হর উহ অত্যন্ত প্রশস্ত । 
“খুটীখ্উটবজ1ত। দে দশনায়ান্ত তে মতা? 0” 


থটা ও খন্র দেশজাত অসি সকল 
অত্যন্ত স্রদৃশ্য জানিবে । 
“কায়চ্ছিদস্রধেকা বে মন্ধরজ। গববস্তথথ। |” 


খধষিকদেশজাঁত অপি শবীরচ্ছেদ 
করিতে সমর্থ এবং গুরুভারদুক্ত। 
খধিকদেশ হিমালয়ের উত্তরভাগে ছিল। 


“তীগ্ষাশ্ছেদমহ। বঙ্গ। দৃঢাঃ শুর্প।রকোন্ডবাঃ ॥” 


বঙ্গদেশজাত অপি তীক্ষ ও চ্ছেদভেদে 
পটু এবং শর্পারকদেণার় অসি সমধিক 
কঠিন। (€লোহিত্য নদীর পশ্চিমে 
অঙ্গদেশের পুবের্ব বঙ্গদেশ প্রতিষ্িত 
ছিল। এক্ষণে উহার ব্যতিক্রম হইয়াছে । 
বর্তমান দ্বারকাঁর উত্তর পশ্চিমভাঁগে 
শূর্পারকদেশ অবস্থিত ছিল )। 
"অসহাশ্চৈব বিজ্ঞেয়া প্রভাবস্তে। বিদেহজী 1” 

বিদেহদেশজাঁত অসি প্রভাশালী ও 


অসহা তেজ। বর্তমান ত্রিহুতদেশকে 
পুর্ধে বিদেহ বাঁলত। 


' আধ্যজাতির যুদ্ধান্ত্র | 


৮ 
। 


“অঙগদেশোস্ভবন্তীক্ষা। 

অঙ্গদেশজাত অসি তীক্ষ ও দুঢ। 
বর্তমান ভাঁগলপুর জেলা ও চম্পারণ 
প্রভৃতি স্থান পুর্বে অঙ্গ নামে প্রপিদ্ধ 
ছিল । 


প“লঘবশ্চ তথা তীক্ষা মধ্যমগ।যন্ল্ ব21 





মধ্যগ্রাম সম্ভৃত অমি লবুভার ও 
তীক্ষ। (এই মধ্যমঞ্রান এক্ষণে কোথায়, 
তাহ! নির্ণয় হয় না)। 

“অনারা লঘবোস্তীক্ষ। চেদিদেশসনুষ্ভবাঃ।” 
চেদিদেশ প্রভব খডগা হাঁঙ্ষা, তীক্ষ, 

কিন্ত সারহীন। (পঞ্জাব ও কনোজ 

প্রতি দেশের অংশ বিশেষকে চেদাদেশ 

বলিত )। 

"সহগ্রামেন্তিবাঃ খড়গ? হিক্ষ। লঘ০স্ত 010” 

সহগ্ামজাত খদ্জী অনান্য ভাগ ও 
লঘু অর্থাৎ হালী। মর্ধাঞাম এম্সণে 
অপরিচিত অবস্থান আঁছে । 

“নিঝণা নির্দলান্ত ক্ষন নদেশসমুদ্ঠব 20” 

চীনদেশায় খর অনভ্যন্ত নিন্মল ও 
তাক্ষ ! চীনদেশ আগ্িও সমভাবে 
পরিচিত আছে । 
“কালঞজব। ফালসহান্তীক্ষ।ণচ লক্ষণ 1” 

কালঞ্জর পক্তের সনিহিত দেশে 
যেসকল খঙ্জা উৎপন্ন হয, তাহা দীথ- 
কাল স্থায়ী, তাক্ষ ও স্ুলক্ষণ। কা'লঞ্জর 
পর্বত প্রয়াগের অনেক দূর দক্ষিণ 
পশ্চিমে অবস্থিত আছে । 





অনির পরিমাণ | 


৪ অঙ্গুল পরিসর ও ৫০ অঙ্গুল লঙ্গা 
অসি শ্রেষ্ঠ এবং ইহার অল্প হইলে 


পাশপাশি শি 2 শশী পীর 


৮৯ 


তাহা মধাম। ২৭ অঙ্কুলের নান 


হইলে তাহাকে অপি না বলিয়া অসি- 
পুন বলা যায। 
অগ্গুলের নান হইলেও তাহা অসি নামে 
গণ্য হইবে না। বৃহৎ শাঙ্গ ধর, আগ্নেয়- 
ধন্সন্বিদ ও বৈশম্পাবনোক্ত ধনুর্ধেদ-- 
সন্্ত্র এই নিসম দুষ্ট ভম। যথা 
"শভাদ্ধন্গলানাত খগগ" শেষ্টং প্রকীহিভম্‌। 
ভদদ্দং সম” জে” ততো হীন" ন কাঁবয়েৎ॥” 
“পর্ধ।শদঙ্গুলো খস্ধশ্চ তুবঙ্গুলবিস্তৃতঃ 1” 

কেভ কেহ বলেন যে, ৩০ অর্লের 
অধিক দাঘ অসি শিংপ্িংশ নামে খ্যাত 
ও উতহ্াই উত্তম। বুহংসংহিত। গ্রন্থেও 
এই পপ লিখিত আছে যথা 
"অগুলণ তাকদুএম উন স্।জ পঞ্চবিংশভিং 

থড়গা;।” 

পদ্বাপপ্পেব পাণড়ীন অগ্রভাগ যেরূপ, 
অপির অগ্রণেশ বদি মেইকপে গঠিত হয়, 
তবে দে অপি উত্তম এবং করবীর 
পরের তুন্যাকার হইলে উহা তদপেক্ষা! 
উন্ভন। যাহাব অগ্রভাগ মগলাকার 
অর্থাৎ স্থগেল কিংখ| কিঞ্চিৎ বক্র- সে 
অপি তত প্রশস্ত নহে। যথা 
“খড়গ পছ্াপলাভোতমগুলাশ্রশ্ শস্তাতে। 
কব্বারপলাশাগ্রমদূশশ্চ বিশেষত ॥৮ 

মৃ্গডলাগ্র অসি এক্ষণে “বগী” নামে 
খাত। কোন কোন অস্বিৎ যোদ্ধা 
ইহাকেও প্রশংসা করির1 থাঁকেন। 
বৃহত্দংহিত। গ্রন্থেও ইহার এবং অন্যান 
প্রকার থজোর প্রশংসা আছে। 


“গোজিহ্বাসংস্থানো নীলোৎ্পলবংশপত্রসৃশশ্চ | 
করবীরপত্রশূলাশ্রমগ্ুলাগ্রাঃ প্রশত্তাঃ সাই ॥” 


গোজিহ্বা, সুদী, নাল ফুলের পাপড়ি, 
বাঁশের পাতা, করবীর ফুলের পাতা ও 


চা ৬৬ ৪৯৮ 


$ 


ক 


এইরূপে বিস্তারে ২ * 


১১০ 





শলের অগ্রভাগের তুল্যাকার খঙ্জী ও 
মগুলাগ্র খডগ প্রশস্ত অর্থাৎ উদ্ভম। 





অপির ধ্বনি । 


আঘাত করিলে ঘদি কাকব্বরের হায় 

কর্কশ ধ্বনি বাশব উখিত হয় প্ংবা 
₹_ইত্যাকাঁর শব্ধ হয় তবে সে তর- 

বারি রাঁজাদিগের পরিত্যজ্য] পরস্ত 
যাহার শব্দ মধুর, কিন্কিনীধ্বশিসদূশ 
অর্থাৎ কন্কনে এবং দীর্ঘ অর্থাৎ বুক্ষণ 
স্তাযী, সেই খক্দগীই শেগ্ত খঙ্গজী এবং 
রাজারা এতদ্রপ থগ্গই ধারণ করিবেন । 
ষথা--. 
“আহতে যন খড়েগ ঠ্যাঁৎ ধধনি? কাঁকঙসবোপম?। 
অংআকারধ্বনিব। স্যাঁৎ স বর্ডো। নবপূঙ্গবৈঃ 0” 
“দীর্য; সুমধুর শব্দে মত্ত খড়গন্ত ভগব। 
কিচ্কিখসদৃশপ্ুম্ত ধাবণং গ্রেষ্টমুচ্যতে ॥” 

এতভিন্ন পিষুধন্মোভর, অগ্নিপুরাণ 
ও কন্গক্রদখুভর্চুক্তকক্মভর গ্রান্থে খঞ্জ 
স্বন্ধে কতকগুলি সুচিহ্ব কুচিত্রের কথা 
আছে তাহা পশ্চাৎ বলা যাইবে । তৎ 
পশ্চাঁৎ খট্গ-যুদ্ধের সঞ্চরণমাগগ অথাৎ 
গতি সকল বলা ধাইবে। এক্ষণে বৃহৎ 
সংহিতার লিখিত ব্রণাদি দোষ এবং শার্গ- 
ধরের লিখিত খছেগের দোষ ও তাহার 
পুজা প্রভৃতি কএক প্রকার অবান্তরিত 
বিষয় বলা যাইতেছে। 


“তাঙ্ুলমালাজ্জ্জেষে ব্রণোই শুভে। বিষমপর্বস্থীঃ।” 


“শ্রীবৃক্ষে সদ্ধীমান।তপজ্রশিবলিজকুণ্লান্ধানাম্‌। 
সদৃশাঃ ব্রণাঃ প্রশন্তা 'বজায়ুধন্মস্তিকান[ঞ ॥” 

| “কৃকলাসকাককন্কক্রব্যাদকবদ্ধবুশ্চিক(তয়ত। 
থড়েগ ব্রণা ন শুভদা বংশানুগাঃ প্রভৃতাশ্চ ॥” 
“স্কংটিতো হুখখঃ কুষ্ঠো বংশছিন্তো ন দূ নোনুগতঃ | 


পাশপাশি শাশ্পিপাশাা শিপ শশী শা শশী শী শীগ ৮ শশা পাশ শশা শী শীট শা শি পাশপাশি শিিপস্পাশাপপিশিটিশাটী পাশাপাশি পাশপাশি শীত 


চিকিৎসাতন্ত্র-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


“ক্ণি মং মবণাযোক্তং পবাজয়ায় প্রবর্তীনং কোধাৎ। 
স্বয়মুপ্পীর্পে যুদ্ধং বলিতে বিজযো ভবতি খক্েগে ॥৮ 
“নাকাণং বিবুণুষান্ন (বিঘউয়েচ্চ | 
গুদে ভদ্ত বন্ধন নু হদেচ্ মুল্য 0” 
দেখং ন চাস্ত কথযেৎ ন প্রতিমানাযচ্চ | 
নৈব স্পৃশেৎ নৃপতিবপ্রয়তোই(সযষ্টিম্‌ ॥” 
“নিশ্পন্ো ন চ্ছেদা। নিকষৈঃ কাধ'ঃ গ্রমাণযুক্ত £ সঃ 
মূলে স্রিফতে স্বামী নমনীতস্তাগ্র তশ্ছিন্নে ॥৮ 
“কাকোলুকমবণাভা ব্ষমাঙ্ুলিসংস্থিভাঃ | 
বংশানগাঃ প্রশস্তাশ্চ ন শস্তাস্তে কদচন ॥” 
“খড়গং প্রশস্তং মণিমযযুক্তং 
কৌ।যে সদ চন্দনচুণযুক্ত 4 | 
সস্থ।প ভূমিপাত; প্রনত্বাৎ 
রক্ষেৎ ভখৈনং শপীরবচ্চ ॥” 
“শীবিধুধন্মোভবভ।বিতানি 
চিহ্রানি খড়গন্ত *ভাশভানি | 
বিজ্ঞায ভূমিপতয়ঃ সদৈব 
সঙ্গা!রযেয়ু, সমুদে কপাপম্‌ ॥” 
অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি অন্কুল হইতে 
শতাদ্দ অস্কুল পরাস্ত খড়গ নির্মাণ 
করিলে যি তাহাতে ব্রণ অর্থাৎ চিহ্ন 
বিশেষ উৎপন্ন হম, তবে তাহার শুভা- 
শুভ লক্ষণ অগ্গুলি পরিমাণদ্বারা নির্ণয় 
করিবেক। বিষমাঙ্গুলি স্তানে চিহপাত 
হইলে তাঁভা অশুভ বলিয়া স্থির করি- 
বেক। চিত্র অনেক প্রকার হইতে 
পারে, পরন্ত তন্মধ্যে শ্রীবৃক্ষ, বদ্ধমান, 
( পর্বত ) ছত্র, শিবলিঙ্গ, কুণ্তল, পদ্ম, 
ধবজ, কোন প্রকার অস্ত্র ও স্বস্তিক 
অর্থাৎ ত্রিকোণ তুল্য চিহ্ুই শুভদায়ক । 
আর ক্কলাঁস (গির্গিটে ) কাক, 
কঙ্কপক্ষী, মাংসাশী অন্ত, মস্তক শৃষ্ঠ- 
জীবশরীর ও বুশ্চিকের সদৃশ আকৃতি 
বিশিষ্ট ত্রণ ও বহু ব্রণযুক্ত হইলে উহা 
অশুভদায়ক, স্ফুটত অর্থাৎ ভাঙ্গা অথবা 
সছিদ্র, হস্ব, কু এবং দেখিতে কুদৃশ্ঠ 


শন্য ন উন্চি চাসিষ্টঃ প্রোক্ত বিপধ্যস্ত ইষ্টফল: |”; ও মনের বিরক্তিজনক ও শব্দ বর্জিত--. 








৪৯ 





এরূপ খড্গাও অনিষ্টকারী হয়। খড়েগ 
যদি অকস্মাৎ শব্দ জন্মে তবে জানিবে 
যে, ভাহা মরণের উপদেশ করিতেছে। 
থড়গ যদি আপনা আপনি কোষ হইতে 
বহিরাগত হয় তবে জানিবে, যে নিশ্চিত 
পরাজয় হইবে । খড্গ যদি বিন। কাবণে 
উদশীর্ণ হয় তবে জানিবে যে, খাপ্বই যুদ্ধ 
উপস্থিত হইবে এবং খঙ্গা যদি আপনা! 
আপনি অত্যন্ত প্রজ্বলিত হয়, তবে 
জানিবে যে, যুদ্ধে জয় হইবে। 

বিনা কাবণে অসিকে উলঙ্গ করিবে 
না। খজ্াগাত্রে আত্মপ্রতিবিশ্ব অব- 
লোঁকন করিবে না। উত্তম ও বিশ্বস্ত 
ব্যক্তি কর্তৃক জিজ্ঞসিত ন! হইলে বিন! 
প্রয়োজনে অসির মূল্য বাক্ত কবিবে 
না। কোন দেশের অসি-তাহাও 
বলিবে নাঁ। কোন সময়েই অপসিকে 
অসম্মান করিবে না। রাজা অশুচি 
হইয়া অসিষষ্টি ম্পর্শও করিবেন ন1। 
নির্মাণের পৰ বিষমান্থুলি হইল দেখিয়। 
সমান্থুলি করিবার জন্য তাহাকে ছিন্ন 
করিবে না। নিন্নমীণের পর সমাঙ্গুলি 
করিতে হইলে শানযন্তরদ্ধারা ইচ্ছামত 
প্রমাণ যুক্ত করিবে । যদ্দি মুলভাঁগে 


পাপা 


ছিন্ন করা হয় তবে সে অসি ধারণ 
করিলে মৃত্যু হইবে। যদি অগ্রভাগে 
ছিন্ন করা হয় তবে সে অসি ধারণ 
করিলে জননীব মৃত্যু দেখিতে হইবে। 
কাক, উলুক, কি বসাব ম্তাষ আভাযুক্ত, 
বিষমান্থুলি পরিমাণ (বিষোড় অর্থাৎ 
৪৯1৪৭ ইত্যাদি ) ও বংশান্তগ অসি কোন 
কালেই শুভদাযক হয় না। উত্তম 
অসিকে মণি ও স্ুবর্ণভুষিত ও চন্দন 
চুর্ণমুক্ত সদা সর্বদা কোষ মধো রক্ষা 
কপিবেক। বেষপ নিজের শরীর ঘড় 
পুর্নক রক্ষা করিতে হয, রাজা সেইরূপ 
যস্ত্রে অসিকেও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। 

বিষণ ধন্মোন্তর, বীরচিস্তামণি, শর্দগ- 
ধর পদ্ধতি ও যুক্তিকল্প তরু প্রভৃতি গ্রন্থে 
থঙ্গী সন্বন্ধে উত্তৰপ অনেক কথাবার্তী 
আছে। তভাঁবতের সারসংগ্রহরূপ এই 
প্রস্তাব এবারে এই স্থানেই সম্পন্ন কর! 
গেল। পরবর্তী পত্রিকায় ক্রমে ইহার 
অবশিষ্ট কাঁধ্যগুপি অর্থাৎ যুদ্ধকালে 
ইহা কিবপে ব্যবহৃত হয়, সেগুলি 
ব্্ণন কর! যাইবেক। 


শ্রীকাঁলীবর বেদণস্তবাগীশ । 


বর ররএররর [ি আবার টি ০০০০৮ -৮স্্্৯্+স্্্্ম্পপ 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


রাসমালা । 


১ম খণ্ড পৃঃ ৬০৭ পর । 


ভূবরদেব। 


শঙ্করকবিন আগনন | 


একদা রাজ! ভূবর স্বীঘ্ব পারিষদবর্গে 
পরিবেষ্টিত হইয়া কৈলাস সদ্রশ পরম 
মনোহর এক গপ্রমোদ্যানে আমোদ 
প্রমোদ করিতেছিলেন। উদ্ভানটা খিবিধ 
ফলপুষ্প-পাদপ ও কাম্থ কুগ্পবাটিকার 
সমলক্কৃত। যুনরাঁজ কর্ণ মনোরম বাঁজ- 
বেশে বিভূঘিত হইয়া তাহার পার্খে সমা- 
দীন এবং চন্দ প্রভৃতি সামন্তগণ তাহাকে 
বেষ্টন করিয়া দেবমগুল সদৃশ বিরাজ 
করিতেছিলেন। তথায় কবি ও কোবি- 
দগণ এবং কবিকুলকেশপী কামরাঁজও 
নানা শাস্ীলাপনে আনন্দবাসরের 
সৌন্দর্য্য বর্ধনে নিবিষ্ট । কামরাজ কাবা- 
শাস্ত্রে পরম পারদশী ; কীরকুলের মধ্যে 
যেমন ভুবব প্রধান, কবিগণের মধ্যে 
তেমনই কাঁমরাঁজ শ্রেষ্ঠ । ভিনি বাজার 
পরম বন্ধু; রাজ তাহাকে বড় আদর 
করিয়। থাকেন । এইরূপ স্থন্দর পাত্র- 
মিত্রদলে পরিবেষ্টিত হইয়া শোলাক্ষি রাজ 
ভূবর আনন্দে কাল যাপন করিতেছেন, 
এমন সময়ে একজন বিদেশাঘ কৰি 
আসিয়া তাহাকে অনুপম মণিমালা সদৃশ 
এেকটী মনোহর কবিতাহাঁর দিয়া তাহার 
স্বতিগান করিল। রাজ! ভূবর সেই 
কবিতার অনুপম লালিত্যের ভূয়সী 
প্রশংসা করিয়! সাঁদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কবিবর ! আপনি কোন রাজ্য উজ্জ্বল 





করেন ?” তৎপরে তিনি স্বীয় সভাস্থ 
কবিগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়। 
বলিলেন “যে কেহ ইহার উপযোগী 
কবিতা রচন। করিয়া এই কবিতার উত্তর 
দিতে পারিবে, তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার 
দেওয়া যাইবে |” কাহার সাভস হইল 
না; কেহই তদ্দপযোগী কবিত্বময় গ্লোক 
রচন! করিতে অগ্রসর হইল না। তখন 
ভূবর সেই অভ্যাগত কবিকে সম্মানস্চক 
মহাহ সচ্জা পুরস্কার দিয়া পরম সমাদর 
সহন্গাবে পুনব্বার গিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কবিশিবোমণি ! এতদিন কোন্‌ গভীর 
প্রদেশে লুক্কারিত ছিলেন ?” 

তদন্ুসাঁরে সেই অভ্য।গত কবি সবি- 
নয়ে বলিতে আবন্ত করিলেন, “রাঁজন্‌! 
এ দানের নাম শঙ্কর! বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
মনোরম বাজ্য গুর্ঞ৬র হইতে আমি 
আসিতেছি । সে রাজ্য অতিশর উব্ব্বর ) 
তাহা! স্থবিমল সলিল ও বিবিধ শম্য, তৃণ 
ও পাদপদলে সুশোভিত । তাহা কমলাত্র 
চিরলীলাস্থল এবং সাধু, সচ্চরিত্র ও দয়)- 
বান পুরুষগণের রমণায় আবাসভূমি | 
তাহার রাজধানীর নাম পঞ্চাসর ; পঞ্চা- 
সর বীণাপাণির বিলাসভূমি। ফল কথা 
সেই রাজ্য এত রমণীয় যে, যাহার! 
তাহাতে কিছু দিনের জন্ত বাস করি- 
পাছে তাহাদের আর অমরাবতীতে বাস 


রাসমাল।। 


করিবার বাসনা নাই । সৌররাজ তথায় 
রাজত্ব করেন; তিনি সমগ্র ক্ষত্রিয়কুলের 
'উড়ামণি। স্বীয় অনুপম বীরত্ব ও অবদান 
পরম্পরায় কীত্তিস্তস্ত স্থাপন করিয়া তিনি 
দেশীয় কবিগণ কর্তৃক প্জয়শেখর” নামে 
কীর্তিত হইয়াছেন। অনুপম বূপগুণবতী 
রূপস্থুন্দরী তাহার প্রধান! মহিষী; বিজ্ঞ 
ও বীর শরপাল তাহার শ্তালক ও প্রধান 
সখা জয়শেখর ও শ্বপাল একত্রে 
মিলিত হইলে স্বর্গসিংহাসিন হইতে মহে- 
দ্রকেও আচ্ছিন্ন করিতে সক্ষম হয়েন। 
কিন্ত সে বিষয়ে তীহাদের অল্পই প্রয়ো- 
জন; কেননা একমাত্র গুর্জরই তাহা- 
দের পক্ষে যথেষ্ট ; গুজ্জর বিশ্বের সার- 
ভূত। ভগবতী বীশাপাণি তথায় চিরকাল 
বিরাজ কবেন) সেই অনুপম গুজ্জর- 
রাজ্যেই আমি এই কাবাজ্ঞীন লাঁভ 
করিয়া বিশ্বজয় করিবার বাসনায় বহি- 
গত হুইয়াছি।” 

গুর্জঞরের এই বিপুল খ্যাতি শ্রবণ 
করিয়া শোলাঙ্কিরাঁজ ভূবর স্দর্পে স্বীয় 
গুম্ক মর্দন করিতে লাগিলেন ; তাহার 
নয়নদ্ধয় হইতে ঘেন জলন্ত অনলক্ক,লিঙ্গ 
নিঃস্তত হইতে লাগিল । তখনই কবি 
কাঁমরাজ সদন্তে দণ্ডায়মান হইয়া! শঙ্ক- 
বকে কবিতা-যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। 
শঙ্কর তদনুব্ূপ দর্প সহকারে তাহার 
সহিত সেই অন্থপম বাণিযুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলেন । অবশেষে কাঁমরাজেরই পরাজয় 
হইল । তখন বিজয়ী শঙ্কর সগবের্ব বলিয়। 
উঠিলেন “শঙ্কর যে চিরকালই কামজিৎ, 
তাহা কি তুমি জান না1” 

ভূবরের তৃপ্তি হইল না) তিনি 
প্রমোদকাননে আমোদ প্রমোদ করিবেন 
বলিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার 





৯৩. 


বিপরীত ফল হইল । স্বীয় কাল্পনিক 
সার্বভৌমিকত্বের স্রস্বপ্নে মোহিত হইয়। 
তিনি এতদিন অসীম বিমল আনন্দ উপ- 
ভোগ করিতেছিলেন, কিন্তু আজি 
তাহার সে আনন্দের ভঙ্গ হইল, বিশুদ্ধ 
অমুতরাশিতে কে গরল ঢালিয়া দ্িল। 
প্রাসাদে প্রত্যাবৃস্ত হইয়া সন্ধ্যাকাঁলে 
ভিনি স্বীয় সামন্ত ও সচিবগণকে আহবান 
করিলেন এবং গুজ্ঞরের বিষন্ব আরও 
শুনিতে চাহিলেন। সমবেত সঙ্গরগণ 
আপনাদিগের বীরত্ব কীপ্তন করিয়া সম- 
স্বরে বলিল “আমরা গু্জর জয় করিয়া 
জযর়শেখরকে পরাস্ত কতিয়াছি; সৌর 
রাজা অধীনতা স্বীকার করতে তাহার 
নগর ধ্বণ্স করি নাই । প্রভো 1! আপনি 
বিশ্বজিৎ 1” এ কথায় রাজার আদৌ 
বিশ্বাস হইল না) তিনি তাহাদিগের 
প্রতি'কুটিণ কুটি বিন্ষেপ করির। চন্দকে 
বলিলেন “বারবর ! তুমি সত্যবাদী, 
তুমিই আনাকে সত্য বিষয় গ্রাকাশ 
করিয়া বল।” চন্দ ধীর গম্ভীর স্বরে উত্তর 
করিলেন, “মহারাজ [ কল্যাণপুরীর সাম- 
স্তগণ অব্ব্ধগিবি, হইতে দক্ষিণপথে 
আমিবার কালে পথিমধ্যে জয়শেখরের 
শ্যালক শুরপালের সেনাদলের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। শুরপাল সেই 
বাহিনীর পুরোভাগে আসীন ছিলেন। 
তাহার সহিত যুদ্ধব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়। 
দুরূহ ব্যাপার মনে করিয়া অবশেষে 
আমরা বক্রপথে সৌরাষ্ট্রে উপস্থিত হই- 
য়াছি।” সৌররাজ ভূবরের জয়তৃষা দারুণ 
উত্তেজিত হইয়া! উঠিল) তিনি অচিরে 
বিশাল সেনাদল সজ্জিত করিতে আদেশ 
প্রদান করিলেন। অবিলম্বে তাহার. 
আদেশ পরিপালিত হইল। চতুরঙ্গিনী 


৪৪ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞন এবং সমীরণ । 


সেনা যথানিয়মে সঙ্জীতুত হইয়া ভীষণ | জনহীন হইয়া পড়িল। পরিত্যক্ত গৃহ- 


বিক্রম সহকারে পঞ্চাসরের অভিমুখে 
অগ্রসর হইল। পথিমধ্যে নান? ছুলক্ষণ 
প্রতিপদে তাহাদের নয়নগোচর হইল) 
কিন্ত রাজাদেশ অথওনীয়; স্থতরাং 
জর্দারগণ কোন স্থলেও বিরাম করিতে 
পাঁরিলেন না। 

এদিকে কবিবর শঙ্কর স্বগৃহে প্রত্যা- 
গত হইয়া রাজাকে সমস্ত বিষর জ্ঞাপন 
করিলেন । জয়্শেখর বুঝিতে পারিলেন 
যে, যুদ্ধ অনিবাধ্য ; তাহার আনন্দের 
আর সীমা রহিল না। সংগ্রামতৃষায় 
সেই সমরকেশরীর উন্নত জদয় উৎফল্ল 
হইয়! উত্ভঠিল। তিনি অচিরে স্বীয় সামস্ত- 
দিগকে বলয়, কুন্তল ও অন্যান্ত অলঙ্কার 
বিতরণ করিতে লাগিলেন । 


(পাপ 


যুদ্ধ। 

কল্যাণপুরের প্রশস্ত রঙ্গক্ষেত্রে রণ- 
দামীমা বাঁজিরা উঠিল। জদ্দীর ও 
সেনানিগণ স্ব স্ব সেনাদল সমভিব্যাহারে 
সেই বিশাল প্রাঙ্গনে আসিয়। উপস্থিত 
হইতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব, রথও 
পদাতি সেনা ভিন্ন ভিন্ন বাহিনীতে বিভক্ত 
হইয়া আশ্কীলন সহকারে ক্রমে ক্রমে 
দুর্গ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল । চতু- 
সহজ যুদ্ধরথ ; তদ্যতীত অসংখ্য হস্তী 
ও অশ্ব এবং অগণ্য ধনুষ্ক পদাতি সৈন্ত | 
এই ভয়াবহ অনীকিদীর প্রচণ্ড পদভরে 
পৃধিবী কম্পিত হইতে লাগিল। রাজ্যের 
লোকজন অরস্তবিত্রস্ত হইয়। প্রাণভয়ে 
চারিদিকে পল্গায়ন করিতে লাগিল। 
এইরূপে যে পথে বিরাট চমু অগ্রসর 
হুইল, তৎগ্রদেশেরর নগর গ্রাম একবারে 











বাট্টাকাদির ধনসামগ্রী অভিযাত্রিগণের 
হস্তগত হইতে লাগিল। ঘাহীরা। ইহাদের 
গতিরোধ করিতে সাহস করিল, তাঁহা- 
দের ছদ্দশার সীমা রহিল না। উন্মত্ত 
সৈম্গণ তাহাদিগের প্রতি অসীম অত্যা- 
চার করিয়! হতভাগাদিগের সবব্ব লুণ্ঠন 
করিয়া লইল। ইহাদের অতুল বিক্রমে 
জলাশয়সমূহ শুক্ষ হইয়া পড়িল এবং 
শুষ্ক ক্ষেত্র সকল জলাশয়ে পরিণত হইতে 
লাগিল। এইকপ অপ্রতিহত বিক্রম 
সহকারে সেই বিশাল আক্রমিক সেনা 
পঞ্চসবরের নিকট শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর 
হইল। প্রত্যেক বিরামস্থলেই সৈন্- 
গণ মল্পযুদ্ধ, দ্বন্দযৃদ্ধ, প্রভৃতি বিবিধ 
বায়।ম করিতে লাগিল; এইরূপে প্রচণ্ড 
গতিতে অগ্রসর হইয়া অবশেষে ইহারা 
পঞ্চসরের তিনক্রোশ দুরে শিবির সমি- 
বেশ পৃব্বক প্রান্তসীমাস্থ নগর গ্রামাদি 
লুগ্তন করিতে প্রবুত্ত হইল। অনেক 
নরনারী তাহাদিগের হস্তে পতিত হইয়। 
স্বাধীনতা হারাইল। 

এই সকল লোমহ্র্ষণ সংবাদ অচিরে 
জয়শেখরের শ্রতিগোচর হইল । শক্র- 
কুলেব বিষম অত্যাঁচান্ষের বিবরণ শ্রবণ 
করিয। তিনি প্রচণ্ড রোষানলে জলিয়া 
উঠিলেন এবং শক্ুকুলের প্রধান সেনা- 
নায়ক মিরকে বিস্তর তিরস্কার ও 
ভর্খসনা করিয়া পত্র লিখিয়া পাঠাই- 
লেন। পত্রে এই মন্দ প্রকটিত ছিল 3- 
“কাপুরুষ ! দীনদরিদ্রদিগের প্রতি অত্যা- 
চার করা কি বীরের ধর্ম? পশ্চাতে 
লুক্কান্িত থাকিয়া নিরস্ত্র ব্যক্তিদিগের 
সব্বস্ব লু্টন কর! কি বীরাভিমানীর 
কর্তব্য ? বুবিলাম, তুমি বীরাখ্যান় 





রাসমালা। 


অযোগা । কুকুর যেমন শিলাখণ্ড ছার! 
আঘাতিত হইলে ঘাতকের সশ্বুবীন হইতে 
সাহস না করিয়া কেবল দেই শিলাকেই 
1 দংশন করিতে থাকে, তুই তেমনই আমার 
| সম্মুখে আসিতে না পারিয়া অপাক্ষাতে 
ভীরুর শ্বায় আমার নগর গ্রাম পীড়ন 
করিতেছিস্‌।” এই বিষদিপ্ধ তীব্র গালি- 
বর্ষণ সহ্া করিতে না পারিয়া শোলাঙ্ছি- 
রাজ ভূবরের প্রধান সেনাপতি প্রতাত্তরে 
জয়শেখরকে লিখিয়।৷ পাঠাইলেন “দন্ত 
তৃণ লইয়া বাজাধিরাভ ভূবরের শরণাপন্ন 
হও, নতুবা তোমার ছুদ্দশার সীমা 
থাকিবে না । ঘোর যুদ্ধে তোমার 
রাজ্য ছারথাঁরে দিব। আইস, অন্যথা 
যুদ্ধের জন্য প্রস্্ত হও 1” তেজস্বা 
জয়শেখর অধিলম্বে স্বীয় ভ্রাতা ও 
অপরাপর নোপদিগকে আহ্বান করিয়া 


যুদ্ধের আয়োজন করিতে আদেশ 
করিলেন । 
মিরের উদ্ধত প্রত্যন্তর যৎ্কালে 


জয়শেখরের হস্তগত হয়, শুবপাল তখন 
রাঁজপভায় উপস্থিত ছিলেন না; তিনি 
তখন স্বীয় দলবল লইয়া নিশাকালে 
শক্রুদিগকে আক্রমণ করিবার উদ্মোগ 
করিতেছিলেন। দৈব তাহার অনুকূল 
হইল ;)তিনি চর্মুখে অবগত হইলেন যে, 
আক্রম কগণ্‌ সম্পূর্ণ অসতর্ক রহিয়াছে 7-- 
কেহ নৃতা, কেহ গীত, কেহ বাছা করি 
তেছে ;--কেহ বা পান ভোজনে ব্যাপৃত 
অথব! গভীর নিদ্রায় পতিত রহিয়াছে; 
অবশিষ্ট সকলে লুষ্টনাভিলাষে নিকটস্থ 
পল্লী সমুনে গমন করিয়াছে । এই 
স্থযোগে শূরপালের সৈম্তগণ অপিহস্তে 
ষমদূতের স্াঁয় তাহাদিগের উপর আপ- 
তিত হইল এবং সন্ধুথে ঘাঁহাকে পাইল, 


শশা শ্াীশাশীশশঁ শাীশিশাাটিশ শ্পিপাশী যেন 


৭৫ 


তাহাকে সংহার করিল। এইরূপে 
অনেক হতভাগা প্রাণত্যাগ করিল। 
শূরপাল স্বহস্তে চন্দ্রকে আহত করিলেন । 
চন্দ্র ঘোরতর আহত হইয়া পলাইয়! 
গেলেন ; কিন্তু প্খিমধোই তাহার প্রাণ- 
বিয়োগ হইল। সিংহ যেমন মুগপাঁলের 
মধ্যে পতিত হইয়া তাহাদিগকে ছিন্ন 
ভিন্ন করিয়া দেয়, শূরপাল সেইরূপ 
শকুসৈম্ত দলিত করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
কয়িলেন। বৈদ উচ্চ প্রামার-কুলে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এই নিদারুণ 
অপমানে তাহার হৃদয় ঘোরতর 
আলোড়িত হইল,_মনোমধ্যে রিষম 
আত্মগ্লানি তাড়না করিতে লাগিল) 
অতিশয় মনোহুঃখে ভগ্রহ্থদয় হইয়া তিনি 
স্বা় যুদ্ধপঙ্জী দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং 
সন্নাপার বেশে বারাণসীর অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। প্রধান সেনাপতি 
মিরেরও মনোবেদনার সীমা রহিল না; 
কোথায় পঞ্চসর জয় করিবেন ভাবিয়া 
তিনি সদর্পে আপিলেন, তাহা না হইয়। 
ঘোরতর অপমানের সহিত তাহাকে 
পরাজিত হইতে হইল। রাজা ভুবর ষে 
একমার তাহারই উপর নির্ভর করিয়া 
এই কঠোর ও ছঃসাধ্য বাপারে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন, মির কি এইরূপে তাহার 
প্রতিদান করিলেন ? যদি তাহার প্রকৃত 
বীরের দূরদর্শিতা থাকিত, তাহা হইলে 
যুদ্ধ "করিতে আসিয়া তিনি কখনই 
অসতর্ক থাকিতেন না। তিনি বুঝিলেন, 
তাহারই দোষে পরাস্ত হইতে হইয়াছে । 
মিরের চরিত্রে গভীর কলগ্ককালিমা 
অঞ্কিত হইল, তাহার উন্নত মস্তক অব- 
নত হুইয়া পড়িল। পঙলায়মান ছিন্নতিন্ন 
সৈম্দিগকে একত্রিত করিয়া ভিনি 





৯৬ 


কল্যাণপুরের অ+টদিনের দূরপথে শিবির 
স্থাপন করিলেন । 

এই ঘোর পরাজয় বার্তা ভূবরের 
শ্রতিগোচর হইল; তিনি অধিলন্বে 
মিরের সেনানিবেশে উপস্থিত হইলেন 
এৰং হতাশ্বাস সৈম্তমগ্ুলকে পুনরুৎ- 
সাহিত করিবার অভিপ্রায়ে সকলকে 
সম্বোধন পূর্বক বলিতে আরন্ত করি- 
লেন)--সৈম্তগণ 1! ভোমাদের এ পরা 
জয় ও পলারনে আমি কিছুমাত্র ছুঃখিত 
হই নাই) তোমরা জান যে, পশ্চাদ্দপ- 
সর সময়ে সময়ে জগ্রলাভেম্ন সুচন! 
স্বরূপ হইগা থাকে; দেখ, খড়গ পশ্চা- 
ভাগে নমিত না হইলে কখনও প্রচণ্ড 
বলে স্ঘ্যত করিতে পাতে শা) জভ- 
এব তোমরা অন্্র লইয়া শক্র বিকছ্ে 
অবতীর্ণ হও । এইবার নিশ্চই তভোমা- 
দের জয়লাভ হইবে ।৮ শোলাহ্কিসৈন্য- 
গণের মহামান হৃদঙ্ধ আবার বৈগ্্যতিক 
উৎ্সাঁহে উত্তেজিত হইয়া উদ্ভিল। বিকট 
রণনাদ ত্যাগ করিয়া তাহারা তখনই 
ুদ্ধার্থ প্রস্তত হইল। অনন্তর ভূবর অব- 
শিষ্ট প্রধান প্রধান সামন্ত ও সেনানি- 
দিগকে আন্বান করিয়া একটা সমর- 
সভার অদ্বেশন করিলেন । সকলের 
্রকমতাক্রমে স্থিরীক্কত হইল যে গুষ্জরের 
বিরুদ্ধে অচিরে সেনাদল পুনঃ চালনা 
করা আবস্তক )-ব্লাজ! ভূবর স্বয়ং এই 
দলের অধিনায়ক হইয়া যাইবেন। 
তখনই চারিদিক বিকম্পিত করি! 
ভীম নির্ঘোষে রণভেরি বাজিয়া উঠিল। 
শোলাক্কিসেনাদ্ল ভিন্নভিন্ন বাহিনীতে 
বিভক্ত হইয়া প্রচণ্ড বিক্রম সহকারে 
পঞ্চসরের অভিমুখে পুনর্ধার ধাবিত 
হইল | পথিমধ্যে নান! মঙ্গলম্চক লক্ষণ 
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চিকিৎসাতন্ব-বিজ্জীন এবং সমীরণ । 





তাহাঁদিগের নয়নগোচব হহয়া সৈম্তমণ্ড- | 
লের উৎসাহ বদ্ধিত ক্ষরিয়। তুলিল। 

শত্রসৈন্ত পঞ্চপর দৃঢ়তর অবরোধ 
করিল। তখন জনশেখর ছুর্গের সমস্ত 
বহিদ্ধীর বদ্ধ করিয়া শক্রকুলের আক্রমণ 
রোধ করিবার অয়োজন করিতে লাগি- 
লেন। এদিকে মীর একদা ছর্গপ্রাচীর 
উপজ্বন করিবার অভিপ্রায়ে পঞ্চসরের 
ভিতরে নানা অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্ত শুরপাঁল তাহার 
সে চেষ্টা বার্থ করিয়া দিলেন। এইব্পে 
দুই চারি দিবস অতীত হইলে জয়শেথর 
একদিন স্বীয় সৈম্ঠসামন্তদিগকে আহ্বান 
করিয়া বলিলেন, “যদি শ্বাবীনতার প্রতি 
মমভ থাকে, স্বদেশে প্রতি সেহ থাকে, 
তবে সকলে প্রাণপণে মাতৃভূমির উদ্ধী- 
রার্থ প্রস্তুত হও । “জীবনের মায়ায়” 
মোহিত হইলে, এ পবিত্র পুবী হইতে 
বিদায় লইয়া যাও 1” এই কথা শুনিয়! 
সৌর ফোধগণ উচ্চকণ্ে সমস্বরে বলিয়া 
উঠিল “মহারাজ ! আমরা সকলেই পবিত্র 
রাজপুত-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; 
স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করা আমা 
দিগের চিরন্তন ব্রত; অদ্য আমরা সেই 
মহাঁন্‌ ত্রত উদ্যাপন করিবার নিমিত্ত 
অশ্ানবদনে আপনার সহিত সমরক্ষেত্রে 
প্রাণ উৎসর্গ করিব; মাতৃভূমির এই 
বিষম সন্কটে,স্বাধীনতার এই ঘোর 
বিপদূকাঁলে ঘদি কেহ জীবনের মম্তাঁয় 
মহারাজকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, 
তাহার আর কিছুতেই সদৃগতি হইবে 
না; কাকগণও তাহার পাঁপ-মাংস স্পশ 
করিতে দ্বণা করিবে ;--সে নরাঁধম 
কেটি কোটি বৎসর ভীষণ নরকানলে 
দগ্ধ হইতে থাকিবে 1” 


টনি 


রাসমালা। 


্রইক্ধপে প্রা ছুই মাস অতীত 


হইল,--ক্ষুদ্র ক্ষুত্র খুদ্ধব্যাপারে ক্রমে 
দ্বিপঞ্াশৎ দিবস চলিয়! গ্রেল, তথাপি 
ভূবর কিছুই করিতে পাঁরিলেন না) 
মমরকুশল শুরপাল তীাহাদিগেব সমস্ত 
উদ্ভাম ব্যর্থ করিয়া দিতে লাঁগিলেন। 
অবশেষে শোলাঙ্কিরবাজ ভূবর একদা! 
সেনাপতি মীরকে মন্্রণাগাঁরে আহ্বান 
কবিয়া জিজ্ঞাসী করিলেন “বীর 1 এক্ষণে 
উপায় কি? শুরপাঁলের বাভবলে ত সকল 
চেষ্টাই ক্রমে ক্রমে নিক্ষল হইতে লাগিল । 
এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করিলে 
অভীষ্ট সাধন হইতে পানে ৮৮ তখন মীর 
উত্তর করিলেন, “মহাব্রাজ ! এ শৃবপাল 
পরম চতুর ও রণদক্ষ, উহ্াাব স্টার অত- 
ভ্বিত যোধ প্রা দেখিতে পারা খাঁ 
না; বলিতে কি এী বীরই এক্সাগে জব 
শেখরের একমার প্রধান সভা । 
কৌশলে অথবা প্রলেতন দেখাইয়া 
যদি উহাকে ভিন্ন কবিতে পাবান।ঘ, তাহা] 
হুইলে আমাদিগের নিশ্চয়ই জয় হইবে । 
অতএব চেষ্টা করিয়া দেখুন ঘর্দি কেন 
উপায়ে উহাকে স্বদলে আনিতে পারেন ।” 
এই পরানশই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া গ্রহীত 
হহল। অনন্তর রাজ! ভূবর কোন 
লতারসে একথানি প্রলোভনময় পত্র 
লিখিয়! গোপনে শুরপালের নিকট পাঠা- 
ইয়া দিলেন। শুরপূল তদুপরি কুস্কুম 





বৰ 


 পালপজ্পাসিতপীপি পিসি 


স্পেস পপি 


আপাঁদ মর্তক জবলিয়া উঠিল। তিনি কি 
এতই নীচাঁশয়, অতই লঘুচেতা এতই 
অর্থপিশাচ যে, গ্রলোভনের বশীতৃত 
হইবেন? শুরপাঁল তখনই সেই পাপ- 
পত্রের প্রান্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন, 
“মু । আমি উচ্চ কুলে জন্ম গ্রহণ করি- 
য়ছি; তবেকি প্রকারে তুমি লোভে 
আমাকে মৌহিত করিবার ইচ্ছা! করি- 
যাছ। আজি জানিলাম তোমার নিতী- 
স্তই কুবুদ্ধি হইয়াছে । যদি নরিলোঁকের 
সাঁমাঞ্জা আমার করুতলম্ক ছয়, তথাপি 
কেহ শরপাঁলকে মহারাজ জয়শেখরের 
নিকট হহতে ভিন্ন করিতে পারিবে 
না| থে জাঁবজ, যে উচ্ছিষ্টাল্লভোজী, 
মে তভোষামেপপ্লিষ, সেই মুড নী 1শয়ই 
বিশ্বামদাতকতী। করিতে পাছে” 
এর্তকূপে এই মাস অভীত হইয়া 
গেল। তথাপি উভষ পক্ষের জর পবা- 
জয়েব কোঁন লক্গণই পরিলক্ষিত হইল 
না। পিবাভাগ সদ্ধপ্য পাবে অতিবাহিত্ত 
করিস গ্রাতোক রজনীতে উভয় নরু- | 
পতিই স্গস্ব শিণিরে সৈন্ঠ সামন্তদিগকে 
লইয়া! মহাভারতের যুদ্ধ পব্ধ সকল পাঠ 
কবেন। সপাগুব বীর ভীম সেনের 
অসীম সাহস ও বীরন্তের কথ শ্রবণ 
করিলেই সৌর যোধগণ তাড়িত তেজে 
উত্সাহিত হইয়া বলিয়। উঠে, “কখন 
রজনী প্রভাত হইবে ;--কখন প্রাতঃ- 


প্রয়োগ করিয়া সমন্ত জ্ঞাতব্য বিষয় | কাঁল থা পিবে--রণরঙ্গে লিপ্ত হইব ?” 
জানিয়া লইলেন। ব্রোধে তাহার ক্রমশঃ 
সাপাোাটপতিপরীপ শি 


(৯৩) 


৯৮ 








চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


পাতগ্ালদর্শন। 


১ম খও ২১৩ পৃষ্ঠার পর। 


পৃর্র্বে বলা হইযাছে যে নিকদ্ধ ! 


অবস্থা উপস্থিত হইলে কি হয তাহ! 
পরে কথিত হইবে ) এক্ষণে তাহাই বলা 
যাইতেছে । 

তদা দ্র? স্ববাপেহবস্থানম্‌॥ ৩ ॥ 


তদ] তশ্মিন কালে নিবোৌধনমূযে দষ্ট,; চিৎ 
স্বতাঁবন্য স্ববপে চিন্মারতাষ।ং অনস্থ!ন” ভব হীতি 
শেষ) । পুক্ষস্ত তচতগ্ঠমাতং স্বভাবে! শতু বৃশ্তষঃ 
ইতি কুস্তমস্তাপগমে ক্ষটিকন্তেব বৃন্তপগমে তস্ত 
শ্বপাপপ্রাপ্তিরিতি দিবৃ। 
তদ! সেই কালে অর্থাৎ চিন্ুবুত্তির 
নিরোধ অথব। নিরুখান সময়ে দ্রষ্টার 
অর্থাৎ দর্শনকর্তী ভাম্মার বা পুকষের 
স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হন। ইহা যথার্থ 
তাৎপর্য এই মে, এই অবস্থাতেই আম্মার 
স্বরূপ অপ্রচ্যুনভাবে অবস্থিত থাকে ও 
অন্তান্ত সময়ে তিনি বুদ্ধিবৃতি সহিত 
একীভত থাকাতে তাহার জবপ প্রচ্ছন্ন- 
ভাবে থাকে । সেই হেতুই মাঁনব'ণ চখন 
অধোণীর অবস্থায় প্রক্কত বা ঘথার্থ আম্ম- 
জ্ঞানে বঞ্চিত হইয়। থাঁকে | চৈতন্তমাত্রই 
পুরুষেব স্বভাঁন, কিন্তু বৃত্তি সকল স্বভাব 
নহে; যেমন স্কটিকের উপরি পতিত 
কুস্ুমপ্রভার অপগম হইলে তাহার 
স্বরূপতা প্রাপ্তি হয়, সেইৰপ বৃত্তির অপ- 
গম হইলে পুরুষেবও স্বরূপ প্রাপ্তি হয়। 
এক্ষণে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে 
যে, নিরুদ্ধ-অবস্থা এবং মনের লয় অথবা 
বিনাশ প্রায় একই কথা; নিরুদ্ব-অব- 
স্থায় যদি চিত্তের লয় অথবা অভাব হয়, 





২ তি পিক শিশ ১৮৮ পালালো শপ পিসাপাসাসািশিশিশিশিশিটিি শিোশিপীশোশি শা াাশিতাশ 





লক্ষণ । 


তবে আর থাকিল কি? যখন কিছুই 
থাঁকিল না তখন সেই অবস্থাকে যোগ 
না বলিষ। অন্য এক প্রকারের মরণ বল! 
হউক; যেহেতু মনের লঘ বা আগ্মার লয় 
একই কথ । তছৃভরে বলা যাইতে পারে 
ঘে এই বিষনে অনেক প্রভেদ আছে; 
অনভিজ্ঞ মানবগণেৰ এরূপ ভ্রম বটে 
কিন্তু মন ও আন্ম। এই ডহটি এক নহে, 
পৃথক্‌ পদাঁথ ইহা ঘোগিদিগেব সমাধি- 
কালেই অন্তভৃত হন, এবং তাহাই ইহার 
যথার্থ প্রমাণহল। মন ও আম্মা এই 
উভরে এক বস্ত হইলে সম।ঁ৭ অর্থাৎ 
চিন্তেব লরাবস্তা হইবামাত্র অবশ্তই সেই 
যোগিদেব দেহের গতন হইত কিন্তু 
যখন তাহা ঘটে না, তাহাদের শরীর 
যেমন তেমনই থাকে, তখন তাহ।দিগের 
মনোলষ হুইযাছে বলিয়া আত্মাব লয় 
হইয়াছে একপ বগিগতি পাবা যায় নাও 
বরং এপ বগা যাষ যে ততকালে 
তাহাদের আম্মার যথাথ স্বরূপ (অনা 
বোপিতত্ব হেতু) ও পার্থক্য অনুভূত 
হয়। অতএব মণোবুত্তির নিরোধ- 
কালেই পুকষ বাঁ আত্মা আপনার ষথাথ- 
বপে অবস্থিত থাকেন অন্ঠান্ত সময়ে 
সেকপ থাকেন না। অন্তান্ত সময়ে 
যেরূপ থাকেন এক্ষণে তাহাই বলা 
হইতেছে । 
বৃত্তিসারূপামিতবন্র ॥ ৪ ॥ 

ইতবত্ অন্যস্ত।মবন্থ যাম্‌। বুত্য়ং বক্ষ্যমাথ- 

ত।ভি;ঃ সাকপ্যং সমানাকা বত্বং 


কটি অপাশী লাকা বণ বাসি মেস সসস্পস্ 


পাতপঞ্জলদর্শন । 


তত দ।আ্াত্রমে! ভবতীতি বাঁক্যশেষঃ। অতএব ন 
তদাপি তস্ত শ্বকপক্ষতিবাস্ত লোহিত্যভ্রমকালে 
স্কটিকস্তেবেতি ড্ষ্টব্যম্‌। 


অন্তন্তি সয়ে তিনি চিত্রবৃত্তিব 
সহিত একীভূত হইযাঁ ধিবিধ প্রকারে 
দৃশ্ত হইযা থাকেন। ফলতঃ সেই সমষে 
বৃত্তির সহিত সমানাকারত্বভেতু তভাদাম্মা- 
ভ্রম হয, অতএব তখনও তাহাঁব স্বকপ- 
ক্ষতি হয় না, যেমন লোঠিত্যভ্রমকালে 
স্কিকেব স্বব্প ক্ষতি হয না তদ্রপ 
জানিবেন। মনোবুত্তি কত প্রকার 
এক্ষণে তাহাই বলা যাইতেছে । 

বুক্তযঃ পঞ্তয। ব্রিষ্টা অরিষ্টা? | ৫ | 

বৃত্তষ” বিষষনন্বন্ধ/২ চিত্তম্ত পবিণ।ম বিশেষাঠ। 
তাশ্চ ক্রি্াদিভেদেন দ্বিধা, প্রমণ।দিভেদেন চ 
পঞ্চতযাঃ। পঞ্চাবযনাঃ পঞ্চভিণঙ্গৈবপেত। 
বিভক্রাবেতার্থঃ। তত্র আবিদ্াদিকেশফলা? ক্িষ্টা। 
অক্রিষ্ঠাস্থ্ হদ্বিপবীতা? | স্ডে চাগ্রেক্ক,টীভববষান্তি। 

মনোরত্তি গ্রপানতঃ পাচ প্রকার । 
সেই প্রকাঁৰ মনোবুত্তি আবাঁব দুই 
প্রকাৰ হইয়া খাকে, এই উভধযেব মধ্যে 
ক্লেশদাঁৰষক খলিখা একেব নাম ক্রি এবং 
ক্লেশেব অর্থাৎ সম্সাবট্ঃখেব বিনাশক 
বলিয়া অন্য প্রকাঁবের নাম অক্রিষ্ট। 
আবও বিস্তাধিতবপে বলিতে হইলে 
এইকপে বলিতে হয, বিষয়েব সহিত 
সম্পর্ক হইবামাত্র চিত্ত, বিষষেব ( ইক্জ্িষ- 
এঞাহা পদার্থই বিষব ) আকাব প্রাপু হয়, 
চিত্তের সেইকপ বিষযাকাব প্রাপ্তি 
হওয়াঁকে বৃত্তি কহে । এক্ষণে দেখিতে 
হইবে যে ইক্ছ্রিয় দেহস্থিত এবং বিষয় 
বহিঃস্থিত এই উভয়ের সম্বন্ধহেতু চিন্তের 
নানাবিধ অবস্থা বা বিবিধ পবিবর্তন 
হইতেছে, সেই মনের পরিবর্তিত অবস্থার 
নাম বৃত্তি। বিষয় অসংখ্য আুতরাং 


স্্্প্্ 








৮ 


২১৪১ 


সমন 





লেপ পপ 


বৃত্তিও অসংখ্য । এ বৃত্তি অসংখ্য হইলেও 
সেই সমস্তেব শ্রেণীগত বা প্রকারগত 
বিভাগ অসংখ্য নহে । প্রকাবগত বিভাগ 
প্রধানকল্পে পাঁচ এবং দ্বিতীয় কল্পে ছুই। 
সেই ছুইটিব মধ্যে একটিব নাঁম কষ্ট ও 
অন্যতবটিকে অক্রিষ্ট কহে। বাগ, দ্বেষ, 
কাম ও ক্রোধাদি বৃত্তি সকল সংগার- 
ক্রেশেব কাবণ সেই হেতুই তাহাদের 
নাম রিই, এবং অদ্ধা, ভক্তি, বৈরাগ্য, 
মৈতী ও দযাদি বু্টিসকল তাহাব বিপ- 
বাত অর্থাৎ স্ংসাবছুঃথনিবুত্তিব অর্থাৎ 
মক্তিন কাবণ, সেইহেতু তাহাদের নাম 
অকিষ্ট। ব্রিষ্টবৃত্তিসকল পবিত্যাগ এবং 
আট বুন্ধিগুলি অবলম্বন যোগ্য। 
কিন্তু বোগকালে ক্িষ্ট ও অক্রিষ্ট সমস্ত 
মনোবৃত্তিই নিবোধ কবধিতে হয়) 
তাহ] না হই অক্রিষ্ট চিন্তবৃত্তিদ্বারাও 
যোৌগেব বিষম ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়া 
থাকে । এক্ষণে মনোবৃত্তিব প্রধানকল্লের 
পঞ্চবিভাগ কি কি তাহ] উক্ত হইতেছে । 

প্রম্(ণবিপযায়বিক্ণনিজাস্থ তষঃ || ৬।। 

প্রমাণাদীনা” লক্গণানি অব্যবহিত পরত এব 
স্থত্রেবভ্তম্‌। 

মনেব বুক্তি গ্রধানতঃ প্রমাণবৃত্তি, 
বিপর্যববুন্তি, বিকল্পবুত্তি, নিদ্রাবৃত্তি ও 
স্থৃতিবৃত্তিভেদে পাঁচ প্রকাব। ক্রমে ক্রমে 
এই পঞ্চবিধবুত্তিব বিষয় বর্ণিত হইবে! 
এক্ষণে প্রমাঁণবুত্তির বিষয় বর্ণিত 
হইতেছে। 
প্রতক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥ 
প্রমাণশব্দোহজহল্লিজং তেন প্রমাণানীতি 


পয়েশত। প্রমাকরণং প্রমাণকিতি সামাস্ঠ 
লক্ষণম্‌। প্রমী চ অবাধিতীর্থাবগাহীযোধট । 


রত 


না 


৪3 


( চারি প্রকার । 


১০৩ 
চিত্তহ্য অর্থাকারায়।ং বু চিদাত্মনো ষঃ প্রতি- 
বিন্বঃ সচান্সিন্‌ শাস্ত্রে পৌরুষেয়ো বোধ; ফল 
মিতি চোচ্যতে। তত্র ইন্ট্রিযসম্থন্ধদ্বারা চিত্তস্ত 
বিষয়সম্বদ্ধে সতি যা তত্র বিশেষনির্ধারণা বৃত্তি- 
রুপজায়তে স। প্রত্যক্ষম্‌। হেতুদর্শনাদ তেতুমাত 
য। সাধ্যতাবচ্ছেদকসাম স্যনিদ্ধাবণাবৃত্তিজীয়তে 
সা অনুমানম্। আগ্ডেন দৃষ্টো। বানুমিতো বাখে। 
যেন শবেনোপদিশ্ততে ত্মাচ্চ শব্দাৎ শ্রোতুঘ। 
তদর্থবিষয়াবৃত্তিরুদেতি সা গাগম ইতি সংক্ষেপত। 

প্রমাণবুত্তি তিন প্রকার প্রত্যক্ষ 
অনুমান ও আগম। প্রমাব যে কৰণ 
তাহার নাম প্রমাণ। অবধাবিত অর্থীব- 
গাহীবোধের নাম প্রমা, চিত্তে অর্থা- 
কাব বৃত্তিন চিদান্সান ষে প্রতিনিশ্ব 
তাহাই এই শাস্ত্রে পৌকষেষ জ্ঞান বলিব 
উক্ত হইযাছে। তাহাতে ইন্ড্রিয়সম্বন্ধ- 
বাবা চিন্তে বিষষসম্বন্ধ ঘটিলে পব তাহ! 
যে বিশেষ নিদ্ধীবণাবুক্তির উৎপত্তি হ, 
তাহাবই নাম প্রত্যক্ষ । হেতুদশন হেতু, 
হেতুবিশিষ্টপদার্ঘে যে সাধাতাবচ্ছেদক- 
সামান্তনিদ্ধীরণা (সাধ্য বা উদ্দ্গ্তেব 
যাঁথার্থাবধাবক যে সানান্তনিশ্ফ ) বৃন্ভতিব 
উদয় হয, তাহার ন ম অন্মান। আপ্র 
অর্থাৎ বিশ্বন্তব্যক্তিকর্তক দুষ্ট বা অন্থমিত 
অর্থ যে শব্ব্বাব। উপদেশ প্রাপ্ত হওযষা 
যায়, সেই শব্দ হইতে শ্রোতাঁব যে তবর্থ- 
বিষয়কবৃত্তির উদয় হয়, তাহার নাম 
আগম। 

নৈয়ায়িকেরা উপমানকেও প্রমাণ 
মধ্যে গণ্য করেন। তাহাদের মধ্যে প্রমাণ 
কিস্ত পাঁতগ্জলবেত্র৷ 
পণ্ডিতগণ তাহাকে অনুমান মধ্যে গণ্য 


 করিয়। থাকেন । 


০ টি 


ইহা। দৃষ্টাস্তাদ্বার! বুঝাইতে হইলে 
এইরূপ বলা যাইতে পারে । ঘেমন 


( কোনও ধাতুদ্রব্য দ্রবীভূত করিয়। ছাঁচে 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


ঢালিলে তাহ! যেমন অবিকল ছাচের 
আকার ধারণ করে, সেইরূপ জীবগণের 
মন বাহা বস্তরতে সংযুক্ত হুইবামাত্র ঠিক 
তদাকারে পরিণত হয়। মনের সেইন্ধপ 
পরিণামকেই আমরা সাধারণতঃ জ্ঞান 
বলির| থাকি; যোগশাস্ত্রকাবেরা তাহাকে 
বৃ্তি বলিয়া থাকেন। মনোবৃত্তি সকল 
অবলম্বিত পদার্থের অবিকল সাদৃশ্তে 
উৎপন্ন হইলেই তাহা প্রমা বা সত্যঙ্জান 
নামে পরিচিত হয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান 
ও আগম এই তিন প্রকার প্রমাণ দ্বারাই 
এ প্রমাব উৎপত্তি হয়। এক্ষণে বিপধ্যয় 
কুিব খিষধয উপ্ত হইতেছে। 
বিপধ্যধে। মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রপ প্রতিষ্ঠম্‌ ॥ ৮0 

যস্ত যৎ পবমার্থিকং রূপং তন্মিন ন প্রতিষ্ঠ 
ভীতা তত্রূপ প্রতিষ্ম্‌। অতথাভূতেহথে তথাভৃত 
তযোৎপদ্যমানং মিথ্যাজ্ঞানং বিপয্যয ভ্রম ইতি 
যাবৎ অস্তৈব ভেদাত পঞ্কক্লেশো ইত্যগ্রে স্কুটা 
ভবিষ)তি। 

যাহাব পাঁবমার্থিক বাঁ যথার্থবূপ যাহা, 
তাহাতে যাহা প্রতিষ্ঠিত বা স্থির থাকেনা, 
সেই মিথ্যাজ্ঞানই বিপধ্যয় বা ভ্রম। 
আবও সবল কবিষ্বা বুঝাইতে হইলে 
এইবপ বলিতে হয় যে, যেজ্ঞান মিথ্যা, 
যে জ্ঞান পুর্বকপে স্থায়ী হয় না অথাৎ 
এক সময়ে যে জ্ঞান জন্মিল অন্তক্ষণে 
সেই জ্ঞান স্থির না থাকিয়া অন্থপ্রকার 
হইয়! গেল, তাহার নামই বিপর্ধ্যয় । 
পূর্বে যে ছাঁচের দৃষ্টান্ত দেওয়। হইয়াছে, 
এই বিপর্যয় জ্ঞান তাহার বিপরীত | 
অর্থাৎ ছঁচের ঢালিবাঁর দোষে যাহা ঠিক 
ছাঁচের আকারে ন হইয়। অন্য প্রকার 
হইয়] যায়, তাহাঁকেই বিপর্যয় কছে। 
এক কথায় বলিতে হইলে, যে বস্ত যাহা! 
নহে তাহাতে তদ্বুদ্ধির উদ্দয় হইলে 


4 পাতঞ্জলদর্শন | 


তাহাই মিথ্যান্তান বিপধ্যয় বা ভ্রমূ। 
যেমন রজ্জতে সর্পজ্ঞান, শুক্তিতে রজত 
জ্ঞান, মরীচিকায় বারিবুদ্ধি, শরীরাদিতে 
আত্মত্ব বুদ্ধি ইতাদি। 

শবজ্ঞানানুপাতী বস্তুশুষ্ঠো বিকলপঃ ॥ ৯ ॥ 

শব্দজন্যং জ্ঞানং শবজ্ঞানং তৎ অনুপতিতং 
শীলং যস্ত স তথোক্তঃ। বস্তশৃন্যো নির্বিষয়ঃ 
তাদৃশে! যৌহধ্যবসায়ঃ সবিকল্পঃ। নরশৃঙ্গাদি 
শ্রবণ সমনস্তবমবশ্যমেব ভবতি নির্ববিষয়) বৃত্তি5 | 
তস্তা যে। ব্ষয়ো নর শুক্গাদিঃ স নাস্তাতি তশ্সা। 
নির্ববিষয়ত্বম্‌! তস্তা বিপর্যায়বৎ্ বাধে নাস্তীতি 
পুর্ব্বোক্তৎবিপধ্্যযাঁদ্‌ ভেদঃ। 

কেবল কথায় যাহা প্রতিপন্ন কিন্ত 
বস্ত শৃন্ত তাহাই বিকল্প । ফলতঃ বস্ত 
নাই অথচ শব্ধজন্ত একরূপ মনোবৃত্তি 
জন্মে; সেই মনোবৃদ্তির নাম বিকল্প। 
যেমন আকাশ-কুস্থুম, নরশৃঙ্গ, শশশৃঙ্গ, 
বন্ধ্যাপুত্র ইত্যাদি। আকাশপুষ্প নাই 
অথচ তাহা শুনিবামাত্র মনোমধ্যে এক 
প্রকার প্রবৃত্তির উদয় হয়। দুইটি পদার্থে 
একটি মাত্র মনোবৃত্তি জন্মিলেও তাহা 
বিকল্প বৃত্তি হইবে। পদার্থ একটি কিন্তু 
শব্দ প্রভাঁবে দুইটি সংশ্লিষ্ট বৃত্তি জন্মি- 
লেও তাহাঁও বিকল্প বৃর্তি বলিয়া গণ্য 


৯০ 





হইবে। আত্মা ও চৈতন্য পদার্থ বস্তুতঃ 
একবস্ত হষ্টলেও আত্মার চৈতন্য এইরূপ 
বলিলে ছুইটি সংশ্লিষ্ট বৃত্তির উৎপত্তি হয়। 
চৈতন্ত বিশিষ্ট মূল বুদ্ধিতত্ব রূপ অহংতত্ৰ 
বস্ততঃ ছুই বস্ত কিন্তু অহ্‌ং বা আমি, 
এই শব্দের দ্বারা একভিন্ন ছুইটি বৃতি 
বা জ্ঞান জন্মেনা। অতএব বস্ত্র যথার্থ 
স্বরূপ বিবেচনা না করিয়া পদার্থাস্তর 
কল্পনায্মক মিথ্য। বৃত্তির নাম বিকল্প । 

অভাব প্রতাযাবলম্বন। বৃত্তি নিদ্রা || ১* || 

কাঁ্যংপ্রতি অযতে গচ্ছনীতি প্রত্যয়ং কাঁর- 
ণম্‌। অভাবে জাগ্রৎ স্বপ্ন বুহীনাং প্রবিলয়ে 
কারণং তম; । তদেব আলম্বনং বিষয়ো যস্থ্যীঃ 
সা তখৌক্ত। বৃত্তি নিদ্বেত্যচ্যছে | 

যাহাতে সমস্ত মনোবৃর্তি লীন হয়, 
সেই অজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া! যখন 
মনোবুত্তি উদিত থাকে, তখন তাহ! নিদ্রা 
বা স্বযুপ্তি নামে উক্ত হয়। আরও যখন 
বাসা বৌধের নিবোধ হয়, তাহাকে 
নিদ্রা কহে । বাহা পদার্থ বোপের 
অভাঁবেৰ প্রত্যয় হইলেই তখন নিদ্রা 


হইয়া খাঁকে। 
ক্রমশ:-- 


শ্রীবেণীমাধব স্যায়রত্ । 


স্পা পপর 


৯৩ 


চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞাঁন এবং সমীরণ । 





গোপাল নায়ক ও আমীর খক্স। 


১ম খণ্ড ৫৯৩ পৃষ্ঠার পর। 


যাহা হউক খক্রর বুদ্ধিকে ধন্য ! 
ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে উক্ত 
প্রকাঁর জয় আমীর খক্ষর পক্ষে সেরূপ 
গৌরবজনক না হইলেও কত যে তাহা! 
সঙ্গীতে অবুদ্ধিমত্তা ও অক্ষমতার পরি- 
চায়ক নহে ইহা নিঃসংশয় যেহেতু 
ঝাগে রাগ নিশ্রিত ক্রিয়া তিনি নৃতন 
প্রকার রাঁগরাগিণী উদ্ভাবনে সমর্থ হুইয়া- 
ছিলেন তো! । তীহার এই রাগোসাবনী 
ক্ষমতা অবিমিশ্রপ্রাণ না হইলেও অসা- 
ধারণ গুণবিশিষ্-ফে গুণবলে দিল্লী 
সাঙ্গীতিক পরাঁভব হইতে রক্ষা পাইল। 

এখানে অনেকে মনে করিতে পারেন 
যে গ্ররূপ রাগে রাগ মিশাইয়া নূতন 
রাগের উপস্থষ্টি কর! এত কি দুরূহ বিষয় 
যাহার জন্য খক্ক প্রশংসনীয় হইতে 
পারেন। তাহাতে উত্তর এই যে তাহা! 
যতটা আমর সহজ বলিয়া মনে করি 
ততটা নহে; তাহা হইলে পতোকেই 
অতি সহজে- অনায়াসে এক একজন 
সঙ্গীতবিশারদ ব্যক্তি হইতে পারিতেন | 

অপরের রাগের সাহায্যে হইলেও, 
পৃথক্‌ রাঁগাঁদির মিলনে নবরাগের সঞ্চার 
কার্ধয যে সে লোকের বুদ্ধিবলে হয় 
না, তাহাতে বিশেষরূপ সুক্ষ সাঙ্গীতিক 
প্রাণ চাই ; যাহার অভাবে, তড়িৎবিন। 
যেমন উদজান ও অক্রজান পৃথক্‌ বাঁয়ুদ্য় 
| কাছাকাছি একত্রে থাকিলেও মিশিয়। 
( জলে পরিণত হইতে পায় না, সেইরূপ 


্‌ 


শিপ শিপসপীসপাশিশাা শোক পাশা শট সী সপ্পেীশেশীশশাশীীশি শাশিশাঁর্উট শশী শা 


পৃথক রাগপমূহও সফল সংযোগলাভে 
সমর্থ হয় না। 

আমীর খক্রর অন্তরে সঙ্গীতস্ধা 
অন্তঃসলিল হইয়! প্রচ্ছন্নভাবে প্রবাহিত 
ছিল বলিয়াই যেমন তাহা কোন কার্ষ্য- 
সত্রে আহত ও খনিত হইল অমনি 
প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সাঙ্গীতিক সুক্ষ 
বুদ্ধি আদৌ না থাকিলে তিনি কখন 
শ্রুতমাত্রেই অন্ঠের রাঁগসংযোগে অমন 
রাগবর্ণ সমূহের জন্ম দান করতঃ সভাশুদ্ধ 
চকিতে চমকিত করিতে পারিতেন না। 
সঙ্গীতের গুঢ় প্রবাহবলেই তিনি অত 
সত্বর গোপাল নায়কের রাগৰাগিণী 
বুঝিয়া লইতে সমর্থ হইলেন এবং তাহী- 
দিগেব প্রাণে আরব ও পারসীক রাগের 
প্রাণ সম্মিলন দ্বারা অচিরে বার তের 
প্রকার রাগরাগিণী উদ্ভাবন করিয়। 
ফেলিলেন ৪-এরাক ণামে এক পাঁর- 
সীক রগ লইয়! তাহার একাংশ গারার 
সহিত মিশ্রিত করিয়1, মতান্তরে টোড়ির 
সহিত এরাঁকের অঙ্গ মিশ্রিত করতঃ, 
একটা বাগ প্রস্তত করিলেন তাহার 
নাম খক্র দিলেন মোহিয়র। 
মোহিযর মিহির বলিয়াও কেচিৎ কথিত 
হইয়া থাকে । খক্র এই রাগটা প্রথমতঃ 
উদ্ভাবিত কবিলেন ! দ্বিতীয়তঃ পুরবীতে 
গৌরা, গুণকেলী ও পারদীক এক 
রাগের মিশ্রণদ্বারা অথবা মতান্তরে পুরবী- 
বিভাঁসের সহিত পাঁরসীক রাগ মিশাইয়! 





এই | 


র্‌ 
| 


॥ 


গোপাল নায়ক ও আমীর খত্রু | 





একটী রাগ রচনা! করিলেন, তাহার 
সাজগিরি আখ্যা দিলেন। তৃতীয়তঃ 
হিন্দোলেতে পারপীক রাগের মিলন 
সাধনের দ্বার। একটা বাগ প্রস্তত করতঃ 
তাহার ইয়ামন নামকরণ করিলেন) 
এই ইয়ামন কাহারও মতে ইমন, আবার 
কোন মতে তাহা নহে; পরস্ত আমার 
পুর্বোস্ত মতের সঙ্গে অনেকটা মিল 
আছে কারণ এমন এেমন ইমন আছে 
যাহার সহিত হিন্দোলের তুলনা করতঃ 
উভয় রাগকে ভালবপে আঁলোচন। 
করিলে বোঝা যায় যে ইমনের প্রাণের 
মধ্যে হিন্দোলের ছায়া কম বর্তমান 
নহে । ইহা গায়কের। অত্যন্ত গভীরভাবে 
তলাইয়া না দেখিলে সহজে ধরিতে 
পারিবেন না। চতুর্থতঃ সারঙ্গ ও 





বসন্তের সঙ্গে পরস্তের এক রাগের 


যোগ সাধন পূর্বক ওসাক নামে এক 
রাগ প্রকাশ করিলেন 1 পঞ্চমতঃ, 
টোড়ি ও মালত্রীতে দোঁগা বলিয়া এক 
পারসীক বাগ ও আববী হোসেনী বাগ 
মিলিত করিয়া মওয়াফেক নামে একটা 
রাঁগ উদ্ভাবিত করিলেন ; এই মওযাঁফে- 
ককে দেওয়ালী বলিয়াও কেহ কেহ 
কহেন । ষষ্ঠতঃ পুরবীতে পাঁরসীক বাগ 
মিশাইয়া গানম্‌ বলিয়া একটা রাগ প্রস্তত 
করিলেন । সপ্তমতঃ খটে একটা পারসীক 
রাগের অল্পাংশ মিশাইয়া জিলফ রাঁগ 
তৈয়ারি করিলেন; পুর্ব পূর্ব ওক্তাদের! 
থট ও জিলফকে প্রায় একই চক্ষে দেখিয়া 
আসিয়াছেন। অষ্টমতঃ, গুণকেলির 
সঙ্গে গওরা সন্মিশ্রিত করিঘ্বা ফরগণ! 
নামে এক পারদীক ধাচের রাগ প্রস্ততি 
করিলেন । নবমতঃ গৌড়সারঙ্গেতে 
পারসীক রাঁগ সংযুক্ত করিয়া, কিন্বা 


৯৩৩ 


ভিন্নমতে, গৌড়, বেলাবল ও পুরধীর সঙ্গে 
পারসীক রাগের সম্মিলনে, অথবা মতা- 
স্তরে, মল্লার ও টোড়ির সহিত একটী' 
বাগ মিশাইয়া মরফরদ৭ বাগ গভিলেন। 
এখানে একটী কথা বলিয়। রাখিতেছি, 
কেহ এই একটী রাগ গড়িতে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকার বাগমিশরণের বিধান দেখিয়া 
যেন আশ্র্যান্বিত না হন ও ইহ! 
অসঙ্গত মনে না করেন যেহেতু ইহ! 
সকলেই জানেন বোধ হয় যে সংসারে 
বিভিম্ন.ম।গেঁর দ্বারা একটা লক্ষ্য সিঙ্ধ 
হইতে পরে । আরও দেখুন, ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যাকরণের নাঁনা নিয়ম প্রণাঁলীর দ্বার! 
একই ভাষার ভাব্য কীন্টিত হইতেছে, 
পুনশ্চ চিতঅরাজ্যেও দেখা যায় যে কোন 
একটী চিত্ররাগ এক এক শ্রেনীর বিচিত্র 
বর্দলের দ্বারা পরিফলিত করা যায় | 
দশমতঃ, দেশকারকে পারদীক রাগরঞ্জিত 
করিয়া বাজরি নামে একটী রাগো্চাবন 
করিলেন একাদশতঃ, কানাড়ী, গোরি 
ও পুর্বীর বঙ্গে এক পাবনাক বাগ 
মিশ্িত করতঃ ফরোদস্ত নামক বাগ 
উপক্ষজন করিলেন | দ্বাদদশতঃ, কলা।- 
ণের সঙ্গে এক পারস্ত রাগ মিলিত 
করিয়া সনম নামে একটী রাগ উৎপন্ন 
করিলেন; এবং অতিরিক্ত মতে খক্র 
কল্যাণ রাগের সহিত ইমনের সহ- 
বাস ঘটাইয়া ইমণ কল্যাণও তৈয়ারি 
করিয়াছিলেন । 

গোপালনায়ক খক্ররু স্ুকৌশলো- 
ভাবিত এই ত্রয়োদশ প্রকার রাগরাগিণী 
শ্রবণ করিয়া বিস্মিতভাঁবে তাহার রাগ- 
মিশ্রণচাতুধ্যকে শত শত ধন্যবাদ না 
দিয়! থাকিতে পারেন নাই । গোপাল, 
আমীর খক্ষর রাগধিশণপাশ্ডিত্যে বড়ই 


৯০৪ 








৮০--৮৮ পপ শপ 


মুগ্ধ হইয়াছিলেন-_খক্র গ্রশ্ঈপ স্থচারু- 


বূপে সুবুদ্ধিসহকারে মিলনকার্ধ্য সম্পা- 
দন করিয়াছিলেন যে গোপালের তদ্বিশ্লে- 
ষণে ভালরূপ সামর্থ্য ছিল না, তিনি 
সেই মিলনদলের উপাদানসমূহ ধরিতে 
ছুঁইতে পারেন নাই; শেষে নায়কশ্রেষ্ঠ 
| নিজমন্তক হইতে তিন তুম্বি খুলিয়া 
খৃক্রকে প্রদান করিলেন এবং আপনার 
তুল্যব্যক্কিরূপে গ্রাহ্য ও সম্মান প্রদশন 
করিলেন। খক্ষ এইবরূপে নায়কলমতা 
লাভপুর্বক নাঁয়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । 
গোপালের নহিত থক্ এখন তুল্যমূল্যতা 
লাভ করিলেন, কিন্ত তিনি মি দক্ষিণী 
নেতাকে বিশুদ্ধবপে, একেবারে পর- 
সহায়তাহীন স্বোছাবনীশক্তি প্রভাবে জয় 
করিতে সমর্থ হইতেন তাহা হইলে 
তিনি গোপালের নিকট হইতে ছয়তুষ্ষি 
অর্থাৎ তাহার জয়লব সমুদয় তুষ্বি লাভ 
করতঃ ভারতে নায়কসিংহাপনে আদীন 
হইতে সক্ষম হইতেন। 

এই জম়ব্যাপাবে বুঝিতে পারা যায় 
যে খক্রর রাগোর্ভাবনে কম মৌলিকতা 
ছিল না। কিন্ত তাহা স্বতন্্রভাঁবাপন্ন না 
হইয়! পরতন্ত্বভাষাপন্ন ছিল।-_স্বাতন্থ্রিক 
মৌলিকতা প্রত্যক্ষভাবে স্বভাব হইতে 


গৃহীত হন, কিন্তু পারতন্ত্রিক মৌলিকতা। ' 


প্রকৃতি হইতে পরোক্ষভাবে অনুকৃত 
হইয়া থাকে । ইছাঁও এ্কান্তিক অভ্যা- 
সের ফল, তদ্বতিরেকে তাহার মর্যাদা 
রক্ষা করা হছফষর।--অনভ্যন্ত ব্যক্তি 
তাহাতে নিজ্জাবতা আনিয়া ফেলে ।-- 
যেমন রাশীকৃত পরের চিত্র পাইলেও চিত্রে 
অপটু ব্যক্তি তৎসাহায্যে কোনরূপ নূতন 
বিষয় কিছু বাহির করিতে পারেন না, 
আনিতে গেলে চিত্রে সামঞ্স্তহীনতা 


চিকিৎসাতত্ব্-বিজ্ঞান এবং মমীরণ । 





আনিয়া ফেলেন, সেইরূপ রাগে অকৰি 
ও রাগসকল করতলন্তাস্তবৎ পাইলেও 
তত্সাহায্যে দব বাঁগ তৈয়ারি করতঃ 
রাগোছ্াৰবনে পারতস্ত্রিক মৌলিকতাও 
দেখাইতে সমর্থ হয়েন না। পার- 
তপ্বিক মৌলিকতা আনয়ন করাও কম 
শুণীর কাধ্য নহে। যেহেতু অপন্ধের 
রাগরাগিণী লইয়া ভাঁলরূপে পরিপাক 
ন। করিতে পারিলে তাহা হইতে পার- 
তন্ত্রিক মৌলিকতার সঞ্চার হয় না। 
ইহা রাগনমূহের মধ্যে আনিতে গেলে 
সঙ্গীতদেহে পরকীয় বাগরসের জীর্ণত। 
উৎপাদনপুর্বক তাহার মধ্যে রাগরক্তের 
আবির্ভাব করাইতে হয়। অনভিচ্ষের 
হাতে তদভাব পরিলক্ষিত হয়। পরকীয় 
ব্াগগুলি ভাল পরিপাক না পাইয়। 
রাগবিপাকরূপে শ্রোতাগণের বিরক্তি- 
কারণ হয়। সংক্ষেপে বিশিষ্টরূপে বৈজ্ঞা- 
নিক ধাঁচে বলিতে গেলে এই বলিতে হয় 
ঘে অনঠিজ্ঞ অকবি ব্যক্তি রাগগুলি 
পাইলে তাঁহাদের মধ্যে সাধারণতঃ শুধু 
ধোগমাত্র মাধন করিতে পারেন কিন্ত 
অভিজ্ঞ জন তাহাদের গুণ উপলব্ধি 
করিয়া তাহাদের গুণন বা গুণযোগ 
সাধনের ঘারা শ্রোতাদিগের মনকে 
অন্ুরক্ত করিয়া তোলেন । 

পরকীয় রাগগুলির মধ্যে রাগরক্ত 
উত্পন্ন করিয়া তন্বারা লোকের মনো- 
রঞ্জন করিতে থক্র আশ্চর্ধযরূপ নিপুণ 
ছিলেন বটে; কিন্তু যখন আমর তাহার 
চরিত্র বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া 


দেখি তখন আমরা! আর তত বিস্মিত 


হই না কারণ তিনি একজন অসাধারণ 
কবি ও মনীষি ছিলেন। পূর্ব প্রস্তাবে 
ভাহার রসাআজক ভাবেরও আভাস 





গোপাল নায়ক ও আমীর খত্রু | 





দিয়াছি এবং তাহার মনীষিতার সন্বন্ধেও 
একপ্রকার ইঙ্গিতমাজ কৰিয়া আঁপি- 
মাছি--বলিয়াছি থে 
বিদ্ভার আধকারী ছিলেন, কিন্তু আর 
একটু খুলিয়া বলিলেই পাঠক দেখিতে 
পাইবেন ফে সেই অন্মোদশটা বিদ্যা ব্ড় 
কম নহে, যাতা লইয়া যে সেই ্রয়োদশ 
বিদ্তা হইয়াছে তাহা নয় । তাহা 
পারন্তের কয়টী কঠিন খিগ্যা লইয়। 
গঠিত নিনলিখিত কয়টী খিদ্ধা। 'ভাভার 
অন্তগত ;১--৩তসরি ! পারশ্রের নিদাঁন ), 
তেব (পারশ্ের বাগভট বা চনক ), 
হেন্দেশা (পাব্শ্তেব গাণতশাস্্ ), হাষেৎ 


(পারস্তের খগেল গণশাশাস্স ১, জব 
মোকাবেলা (শখান্রশ্তেব লালাপভী ), 


ফেকা (পানাশ্িণ পন্মশান্ধ ), এলহিবেহ 
(পাঁপস্যের বেদ ), মশীভোবা € পিটাপ বা 
পরীক্ষাশাস্্ব, মনাজের (ক্ষিনি্যা ), 
তবহ (সমুদব পিগ্ভান সাবসংগরহ ; রেখাজি 
পারন্তের দশনশান্্র ও তবভর অন্তগত ), 
নছুম (পাবস্তের জ্যোতিষ )। 

থক্র শুধু যে এই প্রকার নিদ্ভা অধাসন 
মাত্র করিয়াছিলেন ভাহা নহে, তিনি 
তাহার বাকআ্মক ভাবের সৃতিত অধায়ন 
ফল মিশিত করিয়া পাবগ্ত ভাষার শিরে- 
নববইটী গ্রস্ত রচনা কন্রিযা অক্ষ কান্তি 
লাভ করিম গিয়াছেন । এই নিরেনব্বই 
গ্রন্থের প্রায় সকলই কালো লিখিত । 
কাব্যবচনাই তাহার মুখ্য জীবন ছিল। 
কবি থক্ষ বলিয়াই তিনি ভারতে প্রসিদ্ধ, 
কবি আমীর খক্র খলিয়াই ইতিহাসাঁদিতে 
তাহার পরিচয় পাওয়। যায়। দেখা 
যায় কফাবোই যেন তাহার চরিজ্র 
পরিস্ফুট হইয়্াছিল। তাহার জীবনের 
ঘটনার মধ্যে কবিজনোচিত কফোলই যেন 





তিনি বরয়োদশ 
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প্রভৃত্বলাভ করিয়াছে। গোপাল নায়ককে 
তিনি যেক্ধপে পরাজিত করিয়াছেন 
তাহাতে তাহার কবিজনসঙ্গত একটা 
কৌশলই প্রকাশ পাইয়াছে; তাহার 
ত কী্ডটার মধো একটী কাব্যক্রীড়া 
স্ষটিলাভ কবিয়াছে। তাহার ত্রর্ূপ 
চতুর কাধা তাহাব কল্পনানৈপুণ্যকে দীন্ত 
কবির়াছিল, তাভাঁর অন্রস্ত কাবোরই 
গুঢদুগ্ যেন প্রকাশিত করিরাছিল্‌। 
বাব্যে হাহার সমুদয় জীবন গ্রধানতঃ 
গ্রতিধবনিত হ্হঘাছে 7; যথার্থ কবির 
স্তান [তিনি অল্পতেই উচ্ছাসিত হইয়া 
কাবা নিখিতে গ্রবুস্ত হইতেন। প্রকৃত 
কণিব ভাবে তাহাব জর অভিভূত্ত 
টাগলাকনাম। নামক তাহার 
একটা কপ্যপচনা ভতসহ্বন্ধে মন্দ মাক্ষা- 
দন কবে লা; সারু এইচ এম্‌ ইলিক্ট্‌ 
সাভেব বলেন, শ্িচিভাগাবশতঃ খক্ষ যে 
সমসে শাপভপর্ষে আপিয়াছিলেন সেই 
সমযে হিন্দগানে পাপাসক্তি প্রবল 
আকাব ধারণ কবিস্বাছিল; যাহ হউক 
ভিনি ভাতার ভীবনের শেষাংশে কতিপয় 
বৎসর ভাবতে ঘায়েস্‌ উদ্দীন টোগলাক 
নামে একজন গ্যায়ণন্‌ বাঁজপুত্রকে 
নিণহাসনাকটঢ দেখিতে পাইনা অটিশয় 
স্বী ভতয়াছিলেন ; এবং সুখে টোগ- 
লাকনামা নামক কাবা লিখিয়াছিলেন ।” 
কবির জদয় সদ্গুণ দেখিলেই গুণবর্ণনায় 
আপনা হইভেই উচ্ছৃসিত হইয়া উঠে; 
কবি খক্ষর ভাঁগো তাহাই ঘটিয়াছিল, 
তিনি হ্ায়পরায়ণ রাজপুত্র ঘায়েস্‌ উদ্দীন 
টোগলাকের সদ্গুণ দেপিয়া আব 
থাকিতে পাঁরিলেন না অমনি তাহ 
কাব্োোচ্ছাসে ধ্বনিত করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। যতদিন জীবিত ছিলেন, 


স্থির ১৬ 
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১০৬ 
তাহার কাব্যানল কেহই নির্াপিত 
করিতে সমর্থ হয় নাই, তিনি বিচিত্র- 
ভাবে তাহার কাব্যগ্রন্থ নকল প্রণয়ন 
করিয়া! গ্িয়াছেন ; ভাহার ইযখিয়া 
(আসক্ত- আবগ্‌) নামক গ্রন্তে প্রেম- 
বিষয়ক কবিতাসমভ লিপির গিয়াছেন ; 
তাহার মাৎ্লাউল্‌ আন্ওয়ার নামক 
গ্রন্তে স্ুফিমতসব্বস্বীঘ কবিতাসক্ল 

লিখিত হইয়ছে; 


( দিবা-_.1)1৮11)9 ) 


চিকিৎসাতন্ত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


নামক কাব্যের 
কবিতাগুলি প্রধানতঃ সগুঢ়াত্মক দেব- 
তন্ব এবং স্বর্গীয় প্রেমের উপর লিখিত ) 
ইহার কবিতাঁগুলি স্থরে বসাইয়৷ সুফি 
অথাৎ মুসলমানধর্মরসন্ন্যাপীরা গাহিয়] 
থাকেন) এই সকল গান গাহিবার সময় 
তাহাদের অস্তরে একরপ ঘোর উচ্ছাসের 
আবিক্তাব হয়; ইহাকে তাহার! ওয়াজদ্‌ 


তাঁহার দিবান ূ অর্থাৎ আধ্যান্সিক প্রমাদ কহে। 


শ/হিতেন্দ্র নাথ ঠাকুর । 





ফটারে চক্রশেখর। 


উপধুক্ত চরিত শ্ষ্টিই কাঁবোর চনমোৎু, 
কর্ষ--আঁদশ চবিতর স্ষ্টিই কাঁবোর সফ- 
লতা । এই আদশ যদি প্ররুত আঁদশ 
হয়, তবে উপন্যাসের মধা পিয়া যে শিক্ষা 
হর্‌, ধর্মগ্রন্থ পড়িঘা ও সেরূপ হয না । 

আদি কবিগুরুদের কত পরে কালি- 
দাস জন্মিরাছেন--টাহাদের পবিভাক্ত 
উচ্ছিষ্ট উপকরণ লইয়া কালিদাস বে 
চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন--তাহাঁতেই 
তাহার নাম সর্কদেশে অমর হইয়াছে | 
মহাভারতের শকুন্তলায় ও তার শকুন্ত- 
লায় কত প্রভেদ। ভবভুতি উন্তর- 
বামচরিতে বাঁমের ঘে আদর্শ লোকে 
সম্মুখে ধরিয়াছেম__তাহাতেই তাহার 
যশ পর্িকীর্তিত হইয়াছে । মহাকবি 
সেক্ষপীয়রকে চরিত্রাঙ্চনী প্রতিভাক় কোন 
পাশ্চাত্য কবিই ছাড়াইয়া। উঠিতে পারেন 
নাই । [১০1১০ 10৩ +০৫% সহশ্াধিক 
নাটকে শত সহশ্র ভিন্ন প্রকৃতির চিত্র 
আঁকিয়া যাহা না করিতে পারিয্বাছেন 





সেক্ষপীয়র-কেবলমার বোষিও জুলি- 
ঘট, দেন্ডানিন!, প্রড়তি দুই তিনটা 
চিত্রে তাহাকে কতনীচে ফেলিয়া-- 
অমরতা লাভ করিয়।ছেন--এই জন্যই 
গেটে, শিলানু, হেহন্‌ প্রভৃতি কৰি 
উপস্তাসিকগণ পাশ্চাতা সাছিতা জগতে 
এত উচ্চ স্তান অধিকার করিয়া আছে। 

বাঙ্গালার উপন্যাসকারদিগের মধ্যে 
বঙ্িমটন্্রই চিত্রাঙ্গনী প্রতিভার চরমোৎ- 
কর্ষ উদাহরণ। তীহার স্ব্ধ্যমুণী, শৈব- 
লিনী, কুন্দ, কমলমণি, ভ্রমর, রজনী, 
লবঙ্গলতা, চঞ্চলকুমারী, শান্তি ও 
শ্রী, গ্রফুল ও দলনী কাব্য কাননের 
সমাক প্রস্মটিত আনন্দ উদ্ভাসিত 
পবিত্র পারিজাত কুসুম । ইহাদের 


মধ্যে কতক গুলি খুব ফুটিয়া উঠিয়াছে। 


কতক গুলি আঁধফুটন্ত অবস্থাতেই সুগন্ধে 
প্রাণ মজাইতেছে- কতকগুলি সরলতা, 
মলিনভাতে আচ্ছন্ন হইয়া তাহার মধ্য 
হইতে একটা অদ্ভুত বৈদ্াতিক শক্তি 





ফ্টারে চজ্রশেখর | 


মানব হদয়ে সঞ্চারিত করিয়াছে । 
উল্লিখিত স্ত্রীচরিত্রগুলি বেমন একদিকে 
এক শ্রেণীর আদর্শ আবার অন্তরদিকে 
তেমনি প্রতাপ, চন্দবশেখর, নগেন্দনাঁগ, 
অমরনাথ, জীবানন্দ, গোবিন্দ লাল, 
রাজসিংহ প্রসৃতি আর এক ভাবের 
আদশ। 

স্থষ্টসৌন্দর্ষ্যে বঙ্গিমের “বিষবুক্ষ” ও 
“চন্রশেখর” সর্বোচ্চ আসন অধিকার 
করিয়াছে । চন্দশেগস্ে যাহা অভাব, 
রজনীতে তাহা পরিপুরিত । কিন্তু 
চন্দ্রশেখরে আমরা বিশেষ তন্ন তন্ন 
করিয়! খুঁজিয়। মে একটী অদ্ভুত জিনিস 
পাই-বিষবুক্ষে তাহা আমরা পাই ন। 
“ন্্রশেখবের” “প্রতাপ” স্বপ্টিসৌন্দর্ষোৰ 
অপুর্দ উদাহরণ । বঙ্কিম বাবু নিতান্ত 
সাহসী কবি নিতান্তইনাকি আপাস্সিক 
তেজপুর্ণ, এই আধ্য ঈমিতে জন্মিয়াছেন 
তাই প্রতাপের শ্ঠার তেজোঁময় চরিত্রের 
অবতারণ। করিয়াছেন । 

প্রতাপকে লইয়া চক্রশেখরের মেক- 
দণ্ড সংগঠিত হইয়।ছে। অমজ্জারুপিণী 
শৈবলিনী তাহাঁক্ে শক্তি সঞ্চার করিষ! 
প্রতাপ চর্বি আর9 দ্ঢ় করিয়াছে। 


চন্্রশেখৰ দেই প্রতাঁপ শৈবলিনী সহ- 


মিলিত, 'অপরিষ্ষট শরীর গ্রন্থির মধ্যে 
জীবনীশক্তি প্রদান করিয়াছেন । তিন- 
টার কাহাকেও পৃথক করিণীর ঘৌ 
নাই। কাহারও শ্রেষ্ঠতা কমাইবার 
যো নাই-_কাহাঁকেও অপূর্ণ দৃষ্টিতে 
দেখিবার থে! নাই--তাহা হইলেই যেন 
বোধ হয় কবির প্রতি আমরা মহ! 
অত্যাঁচীর করিলাম । 

ণক্রশেথরের” মধ্যে আধ্যান্মিকতার 
ও মনোবিজ্ঞানের কয়েকটী কুট সমস্যার 


শশা শশী পি পা ৪ পাশপাশি শীট শী শশা পিপি 








৯০৭ 


মীমাংসা আছে। একটা অপূর্ব উদ্দেশ 
সাধারণ চক্ষু হইতে প্রন্ছন্ন থাকিয়া 
ইহার গভীরতম স্তরে বিচরণ করিতেছে । 
চন্দরশেণরকে উপন্তান বলিয়া ভাবিত্কে 
হয় ভাঁপিও গর্পচ্ছলে পড়িয়া যাঁও এক- 
রূপ দেখিবে। বিশেষ চিন্তার সহিত 
একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া চরিত্রগুলি 
আলোড়ন বিশেষণ ও উৎক্ষেপণ করিয়া 
একটুবেশী নাড়িষা চাটিয়া যাও, আরও 
এক অদুত পদার্থ দেখিবে। মানবের 
শ্রেষ্ট প্রবুন্তিগুলি যাহা না থাকিলে মান্ধষ 
মানত হইতে পারে না, চন্দ্রশেধরের 
স্থষ্ট চিত্র কয়েকটার সহিত পাঁশাপাঁশি 
রাখিয়া তাঁভাদের কার্য কারণ ভাব 
সম্বন্ধ পরিণাঁগ, ইন্যাদি আলোচনা 
কর তাঁভা হইলে চন্দশেখরের প্রকত 
উদ্দেন্ঠ বৃঝিভে পারিবে । 

কনি নিজ স্ষ্ট আদর্শ চরিত্রগুলি 
কোঁন,কাঁন স্লে স্থির যথার্থ অন্তকরণে 
ভকগুলি বা কল্পনা প্রভাবে নৃতন স্্টি 
করিয়া দেখাইয়া থাকেন, কোনগুলি 
বা901)০1৮০ এবং কোনগুলি বা 
001০৫৮%৩ হয়। কোঁনগুলির আদর্শ 
বা আমরা এই সপ্পাঁরের মধ্য হইতে 
খুজি] লইয়া কার্পাইলের মতান্ুব শ্রী 
হইন্না আগর সেইগুলির পুজা করি 
আর কতকগুলি বা আমাদের, দূরবগম্য, 
আয়াস প্রাপ্য আদর্শ বলিয়া তাহার 
অনুকরণ করিয়া গাকি। 

চন্দ্রশেথর ও প্রতাপের চরিত্র কেবল 
মাত্র হিন্দুর দেশেই সম্ভব । হিন্দু কবিই 
এই প্রকার আদর্শ চরিত্রের অবতারণা 
সক্ষম। বিদেশীদ্মু উপন্যাসে আমরা 
ইহার প্রতিদন্দ্ী চরিত্র দেখিতে পাই 
না। পাই না বলিয়াই তাহা পাঠ 


১০৮ 








পপ পাসপপাসাপাাালা 


করিয়া আমাদের সম্পূর্ণরূপে প্রাণের 
আকাজ্ক। মিটে না। কনম্মক্ষের ভারতে 
আধ্যাত্মিকতাপুর্ণ আর্ধ্যভূমিতে_ মানব 
হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম প্রবুত্তিবিশিষ্ট এই এক 
সময়ে উন্নত ও আদর্শ, এখন অধহংপতিত 
হিন্দুজাতিতে কেবল প্রতাপের গ্ায় 
চরিত্রই সম্ভবে। 

ছুইটী বিভিন্নমুখী ঘটনা, একত্র 
করিয়া চক্্রশেখরের প্রতিষ্ঠা হই়াছে। 
একটা প্রতাপ শৈধলিনী ও চন্্রশেথরকে 
লইরা একদিকে গিগ্াছে-অপরস্টী মীর- 
কাঁশেম ও দলনাকে লইয়!। আবার 
এই ছুইটী পৃথক ঘটনাজ্রোত, কবির 
কৌশলে এক স্থলে আসিয়া মিশিয়া, 
পরস্পরের প্রতি ঘাত-প্রতিঘাত উৎপাদন 
করিয়া উনিখিত ভইটী পণক ও খিভিন্ন- 
মুখী আোতকে একন্রিত ক:পয়াছে। 

এক্ষণে পিবেচা এই -মঅন্ভুত ঘটনা 
ময় বিচিত্র চরিত্রপুর্ণ চন্তরশেখর পাঠ 
অপেক্ষা তাহার অভিনয়ে কোন বিশেষ 
লাভ আছে কিনা? কবি চন্দ্রশেণক 
গ্রন্থকে যেরূপ ভাবে স্থষ্টি করিয়াছেন 
তাহাঁতে, তাহার যে পুর্ণ নাটকীয় 
সেন্দ্যা সকল স্থলেই বিকশিত হইয়াছে 
এরূপ নহে । কোন স্থানে ভাব, খুব 
ফুটন্ত, কোথাও বা আধ বিকশিত । 
কোথাও ব| মানব হৃদয়ের শ্রেষ্ঠটভাবগুলি 
বর্ণনার পূর্ণ দীপাঁলোৌকে -উজলভাবে, 
সাঁধারণ-চক্ষের উপর জাগিয়৷ উঠিম়্াছে-- 
আবার কোথাও বা সেগুলিকে বিশেষ 
করিয়া ফুটাইয়! তুলিতে হইয়াছে । চন্দ্র- 
শেখর পাঁঠে যে ফল--অভিনয় দর্শনে 
: সেই ফলের সার্থকতা । পাঠে--হাদয় যে 
একটা অপুর্বভাব কি-যেন কি-এক একটা 
সৌন্বর্ধয-তরঙ্গ-আ্রোতে উদ্ভামিত হইয়! 





» পপ শীশশ শীশা শশা শশা ১ ীশাশীটশটীট শীলা শাশাাাীীশাশশীশীপাশস 





চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 





উঠে-যথাবথ অভিনয় দশনে সেই 
অপুর্বব ভাবের আরও পরিপুষ্টি হয়--সেই 
কি-যেন--কি--একটা ভাব যেন পুর্ণ, 
শক্তিতে উত্তেজনা আনিয়া দেয়। দৃষ্ত- 
কাব্যথানি পড়িলে মনের ভাবগুলি 
কেবপ মনের মধ্যেই উত্তেজিত ভাবে 
বিচরণ করিতে থাকে, কিন্তু সর্বাঙ্গ- 
স্রন্দর অভিনয় দেখিলে সেই উত্তেজিত 
ভাপের সহিত একঢা আকাকজ্ষা, পরি- 
ভপ্সি, চিশুপ্রনন্নতা ও সব্বাপেক্ষা একটা 
স্থায়ী সহানুভূতি, লৌন্দ্যবোধ, অত্যা- 
চারে দ্বণা, পাপে বিতৃষ্ণা, প্রণয়ে দৃঢ়তা, 
কণ্তশো কনম্মক্ষমতা গাভৃতি ভাবের 
আঁিভাথ হয়। নাটক ছায়া প্রকৃত 
অভিনয়, ভাহার শগীর, নাটক, নাটক- 
তেজ, অরিনয় কার্যকারী ব্যক্তি, 
নাউক নারব শিঞ্ষাদাত।, অভিনয় সজীব 
শিক্ষাদাতা। নাটকে আকাজক্ষা, অভি- 
নথে পপিতপ্তি, নাটকে পিপানা, অভি- 
নয়ে শিব, নাটকে ইচ্ছা ও আগাহ,অভি- 
নয়ে তাহ ব সাথ্থকতা ও স্থিৰতা। নাটকে 
নাহ! পরিশ্উ- অভিনয়ে তাহা আরও 
পরিস্কুট, নাটকে যাহা ফুল-_ অভিনয়ে 
তাই গন্ধ, পাঠের ফল নিব্বাকৃ,- হাদয়ের 
এক কেন্্র9৩ 3 অভিনয়ের ফল ক্ষটবাক্‌, 
হৃদয়ে খৈগ্যাতিক ইতস্ততঃ ব্যাপী তেজ- 
সঞ্চারকারী। কাব্য বৃক্ষ, অভিনয় 
ফল, কাব্য-পৌন্দর্্য, অভিনয় উপভোগ, 
কাব্য-কোমলতা, অভিনযব স্পশজ্ঞান, 
কাবা-মেঘ, অভিনয় জল, কাব্য-তেজ, 
অভিনয় বিদ্যা । একে উত্তেজনা অপরে 
স্থারীভাব, একে আকাজঙ্ষা অপরে 
তাহার চরিতার্থতা, একে বাসন! অপরে 
তাহার সার্থকতা, একে বিলাস অপরে 
তাহার পরিতৃপ্তি। যাহা কল্পনার--. 





ষফ্টারে চক্রশেখর । 





অভিনয়ে তাহা সত্য, যাহা অপবিস্ফুট_ 
অভিনয়ে তাহার পরিস্ফুট, যাহ! 
নিদ্রিত__অভিনয়ে তাহা জাগরিত। 
অভিনয়ের ফল এত বলিয়াই “টুকী” 
আখ্যাধারী নাট্-সম্প্রদার় নরপিশীচ 
নাদের সাহের সম্মুখে অভিনয় দ্বারা 
দিল্লীর হত্যাকাণ্ড হইতে তাহাকে নিবৃত্ত 
করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীকে অকাল-মৃতয 
হইতে রক্ষা করিয়াছিল । 

মূল পুস্তক বন্ধিম বাবুর । নাঁটকাঁ- 
কারে পরিবন্তিত করিয়াছেন নটপ্রবর 
বাবু অমৃতলাল বস্থ। অমুত বাবু কেবল 
দক্ষ অভিনেতা নহেন। তিনি নিজে 
একজন বিখ্যাত নাট্যকার। তাহার 
“তরুবালা” একখানি মনোহর নাটক। 
দীনবন্ধুর মৃত্ার পর এপ নাটক 
বাঙ্গালাঁর নাটকীয় সাঁহিতো অতি অল্পই 
জন্মিয়াছে | বঙ্ষিমের  চক্রশেখবের 
নাটকাকারে পরিবর্তন সন্বন্ধে অমৃত বাবু 
বহুকাল ধরিষ? চেষ্টা করিয়াছেন । কবির 
স্ষ্ট সৌন্দর্য গুলির মর্যাদা রক্ষা করিয়া 
[0112708015০ করিবার জন্ত তিনি খিশেব 
পরিশ্রম, চিশ্তা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরি- 
চয় দিয়াছেন । নিজে যেসকল স্থানে 
কলম চাঁলাইয়াছেন, নূতন ই চারিটা 
চরিত্রের অবতারণ করিয়াছেন, তাহাতে 
নাটকীয় সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে বই কমে 
নাই। ভিনি বিশেষ সাবধাঁনতার সহিত 
কবির স্ষ্ট-সৌন্রধ্য ও ভাবের সমতার 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া “চন্ত্রশেখর” নাঁটকাঁ- 
কারে পরিবন্তিত করিয়াছেন। তাহার 
হাতে চন্দ্রশেথরের মর্ধ্যাদ! রক্ষ! হইরাছে, 
ইহাতে আমর! তত সন্তষ্ট নহি কিন্ত কোন 
প্রকারে মূল গ্রস্থের সৌন্দর্ধ্য হানি হইলে, 
আমাদের ছঃথের ইয়ত্তা থাঁকিত ন।। 





১০৪) 


চন্রশেখরের প্রথম ও প্রধান চব্িত্র 


প্রতাপ । নাটকের যে ট্‌কু 17010127509 
তাহ! প্রতাপকে লইঘ্া। প্রতাঁপ-শৈক' 
লিনী এক বুন্তধে দ্ুইটী ফুল। প্রতাপ 
কিশোর বয়ক্ক, শৈখলিনী সাত আট 
বৎসবেব বালিকাঁ। বালক-বাঁলিক! 
ভাঁগিরথী তীরে বমিয়। সান্ধা-জলকল্লোল 
বণ করিত, নীলা কাশে তারক গুণিত, 
মাল! লইয়া বিবাদ করিত, নৌকা 
গুণিত, নৌকার দীড়ের জলে কেমন 
পোনা জলিত তাহাই দেখিত। 

কিন্ধ “বালাপ্রণয়ে অভিশাপ আছে” 
কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক ) 
প্রতাপ-শৈবলিনার বিবাহ হইল না 
সমাজ এতিবন্ধকতা করিল। শৈবলিনী 
প্রভাপের জ্ঞাতিকন্যা, ভালবাসা হইল-- 
সেই ক্ষুদ্র, পাবত্র পারিজাতবঙ্খ শুন্র 
সেন্দধ্যশালী কোমল হদযে প্রেদের 
বাজ অস্কুপিত হইল, কিন্তু ফলিল না 
দুইটী একমুখগামী তরঙ্গ একদিকে তত্র 
বেগে আদিতেছিল, সহমা বাধা পাইয়া 
ছইটী বিভিন্ন মুখে প্রতিধাবিত হইল। 

“বালা প্রণয়ে অভিশাপ” খাকিলেও, 
সমাজ প্রতিখন্ধকতা করিলেও “অস্কুরে 
বাজের” গুণ কোপায় যাইবে ? প্রতাপ 
কথাটা ভাল করিয়া বুঝিল, কিন্তু তখন 
কিশোর-ঘৌবনের সন্ধিস্থল। যৌবনের 
আধ ফুটন্ত, উদ্দাম প্রবৃত্তি সে কথঞ্চিৎ 
দমন করিল বটে, কিন্তু শৈবলিনী 
তাঁহাঁও পাৰিল না । শৈবলিনী জীবনেও 
এ প্রকৃতি দমন করিতে পারে নাউ । 
তাই চন্দ্রশেখর এত পুর্ণত। লাভ 
করিয়াছে । 

তখনও শৈবলিনীর অন্থান্র বিবাহের 
সম্বন্ধ হয় নাই । অবস্থা! হীন্তাই তাহার 


্াতকেররউকারনতারেেসমেসজ্সামতেমলউকাতলি 


১১৩ চিকিৎসাতত্ত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


লগা শশার ক সি 


মূল কারণ। প্রতাপ শৈবলিনী নিজ 


হইয়া অপর এক মহাতরুর সহিত 








নিজ অবস্থা বুঝিল, একদিন গোপনে 
মন্ত্রণা। করিরা1! উভয়ে গঙ্গান্নানে গেল। 
প্রতাপ শৈবলিনীকে ডাকিল--আয় 
শৈবলিনী সাতার দিই ৮ অনেক দূর 
গিয়া প্রতাপ বলিল--“শৈবনিনি ! এই 
আমাদের বিয়ে ।” শৈবুলিনী বলিল-_ 
“আর কেন এইখানেই”, প্রতাপ ডুবিল। 
শৈবলিনী ডুবিল না । তাহার কারণ 
শৈবলিনীর উপাদানে আকাঙ্গা বলিয়া 
একটা পদার্থ ছিল। এই “আকাজ্জা” 
তাহাকে আজীবন পবিচালিত করি- 
যাছে। “আকাল” পভন--্পরির- 
তৃপ্তিতে” । প“পরিতৃপ্তি” তখন কোথায় ? 
শৈবলিনী ভাবিল-_প্প্রতাপ আমার 
কে? আমার ভয়কৰরে আমি মরিতে 
পারিব না। শৈবলিনী ডুবিল না 
ফিরিল। সন্ভরণ করিয়া কলে আসিল । 
“আম্মবিসজ্জনের” এই খানেই প্রথম 
প্রতিষ্ঠা হইল। কবি যে অপূর্ব চিত্র 
ভবিষাতে চিত্রিত করিবেন তাহার প্রথম 
রং এইথাঁনেই ফলান হইল। শৈবলিনী- 
প্রতাপ নাটকের বীজ এইখানেই 
প্রোথিত হইল। 
প্রতাপ মরিল না_একজন নৌকা 
রোহী তাহাকে আসিয়া উদ্ধার করি- 
লেন। উদ্ধার কারী স্বয়ং চন্দরশেথর। 
ইহার পর প্রতাপ শৈবলিনীর মধ্যে আর 
একটা দুশ্ছেগ্ক ব্যবধান জন্মিল চন্দ্র- 
শেখরের সহিত শৈবলিনীর বিবাহ হইল। 
এই ঘটনার পর হইতে প্রকৃত নাট- 
কের সচন] হইয়াছে। অমৃত বাবু এইখান 
হইতেই তাহার অন্থুরণ করিয়াছেন | 
প্রতাপ শৈবলিনী বিচ্ছিন্ন হইল। 
আজন্ম বদ্ধিত মাধবী সহকাঁর হইতে চ্যুত 


সন্মিলিতা হইল । চন্দ্রশেখর বিবাহ 
করিলেন ছুইটী উদ্দেশ্তে এক বিবাহ না 
করিলে তাহার সংসার চলেনাএসংসারিক 
কার্ষে নিয়ত ব্যস্ত থাকিত্তরে গেলে 
উহার আযৌবন পরিপুষ্ঠ শান্তর চর্চায় 
ব্যাঘাত হয়। তার উপর শৈবলিনী 
সুন্দরী-- 

শৈখলিনী জীবনের এই অবশ্তগ্ভাবী 
পরিবর্তনে অপরের ধর্ম পত্রী হইয়াও 
গ্রতাপকে ভুলিতে পারিল না। ছুদ্বম- 
নীয় প্রবৃত্তি অপরিতপ্ত আকাজ্ষ। তখন 
তাহার হয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে স্তরে স্তরে 
জ্বলিতে ছিল। প্রতাপ বখন বেদগ্রামে 
আসিধা চন্দশেখরের বন্দোবস্ত অন্ু- 
সারে স্থন্দপীর ভগিনা রূপসীকে বিবাহ 
করিলেন তখন উভয়ের আবার দেখা 
পাক্ষাৎ হইতে লাগিল। গ্রাতীপ সে 
কথাটা বড় স্থির ভাবে আলোচনা করিয়! 
শৈবলিনার “বিষের ভয়ে” বেদগ্রাম 
ত্যাগ করিলেন । 

শৈবলিনীর বাল্য প্রণয়__যৌবনের 
সমাগমে আরও বাড়িয়া উঠিল। এক- 
দিকে আঁসঙ্গ লিপ্পা অপর দিকে সমাজ, 
একদিকে প্রবৃত্তি অপর দিকে নিবুত্তি 
একদিকে সংসার ধর্ম অপর দিকে প্রেম- 
ধন্ম, একদিকে বিরাগ অপর দিকে অস্থু- 
রাগ, শৈবলিনীর সেই ক্ষুদ্র হৃদয়কে 
আরও আলোড়িত করিয়া! তুলিল। 
গ্রতাপ শৈবলিনীর সম্মথ হইতে পলা- 
ইলেন বটে, কিন্তু তাহার মনোরাজ্য তিনি 
পুর্ণ প্রভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন । 
চন্রশেথরের সহিত তাহার বিবাহ শরী- 
রের--মনের বিবাহ প্রতাপের সঙ্গে । 


শৈবলিনী ও প্রতাঁপের প্রেম, রোমিও 





ফ্টারে চন্দ্রশেখর | 


৯০০ পাপাদিপিপ শিস শপিশিশাতিটিপি শিপাশিশাটী তাত ৩ 


১৯০ 


জুলিয়েটের মত প্রথম সন্দর্শন জনিত । স্থান প্রাপ্ত হইল। প্রতাপ বাড়িতে 


নহে। তাহ! হইলে সব আপদ টুকিয়া 
যাইত । এ প্রেম বাল্য পরিপুষ্ট, কিশোরে 
প্রিমী্জিত, বৌবনে সম্যক উদ্ভাসিত ) 
শৈবলিনী প্রতাপের জন্ত ব্যাকুল হইল 
দেশ না ছাড়িলে সে প্রতাঁপের সহিত 
মিলিত হইতে পারিবেন! কাজেই সে 
ফষ্টরের সঙ্গে দেশত্যাগ কারিল। 
_“আকাজ্জা” অপেক্ষা ভয়ানক পদার্থ 
আর বুৰি কিছুই জগতে নাই। ইহা! 
নির্জীব হৃদয়ে তাড়িত শক্তি উচ্ছাসিত 
করিয়া দেয়; ভীতকে সাহসী করে। 
প্রমের প্রথম অবস্থান 'আকাজ্চা” বড় 
প্রচ্ছন্ন থাকে | “প্রেম” “রিপুতে” পরিণত 
হইলে “আকাক্ষা” তাহার সহিত সাহস 
ও উত্সাহ আনিষী দে । শৈবলিনী 
তাহাই হইযা ছিল। শৈবলিনী অসীম 
সাহসে ভর করিয়া গ্রহত্যাগ করিল। 
ফষ্টুর কেবল তাহার কাঁম্যোদ্ধাবের অতি 
সাঁমান্ত অধিবৌহণী__কিন্ত বতট। প্রথমে 
সহজ বোধ হইযা ছিল শেষটা ততটা 
বহিল না । শেষ ঘটনবশে প্রতাপকেই 
শৈবলিনীর উদ্ধাব ভন্য ধাবিত হইতে 
হইয়াছিল। এই খানেই কবি- সৃষ্টি 
সৌন্দর্যের আর একটী মুগ খুলিয়া দিয়া 
ছেন। প্রতাপ শৈবলিণী উদ্ধার করিল 
নিজের স্বার্থে 'নহে, শৈবলিনীর জন্যও 
নহে কেবল চন্দ্রশেথরের জন্য, যে চন্দ্র- 
শেখর তাহাকে জীবন দিয়াছেন, যাহ! 
হইতে তিনি দারিদ্রতার ভীষণ ক্রোড় 
মুক্ত হইয়া 'একজন “্মান্তগণ্য” জমিদার 
হইয়াছেন দেই চন্দ্রশেখরের স্ত্রী সেই 
শৈবলিনী। 
শৈবলিনী-ফষ্টুর সঙ্গ মুক্তি লাভের 
পর ঘটনাঁবৈগুণ্যে প্রতাপের গৃহেই 
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আদিয়। দেখিলেন পালঙ্কে শয়ানা শৈব- 
লিনী। প্রতাপ “জালিত প্রদীপালোকে 
দেখিলেন শ্বেত শয্যার উপর কে যেন 
নিম্মল প্রশ্কুটিত কুস্থম রাশি ঢালিয়া দিয়া 
গিরাছে, প্রতাপ স্থির হইয়া সেই অনিন্দ্য 
যৌবন প্রন্মটিত মনোমোহিনী মুক্তি 
দেখিতে লাগিলেন। ভিনি ইন্দ্রিয় জয়ী 
বীর পুরুষ, ইঞ্জিয় বশ্যতা তাহার এতাদৃশ 
আগ্রহনয় দর্শন কারণ নহে । একটা 
অতি সুন্দর কিছু দ্রেখিলে যেমন লোক 
বিমুদ্ধের গ্ঠায়্ চাহিয়া থাকে ইহও সেই 
রূপ 1৮ অনেক দিনের কথা তাহার 
মনে পড়িল, সহসা স্মৃতি সাগর মথিত 
হইয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ প্রহত হইতে 
লাগিল। 

শৈবলিনী নিদ্রাধান নাই--খুদ্রিত 
নয়নে নিজের অবস্থা ভাবিতে ছিলেন । 
এত চিস্তায় মগ্ন ঘে প্রতপের পদধবনি- 
তেও তাহার মনোযোগ আকর্ষিত হয় 
নাই, সহসা দেপাল রাক্ষত বন্দক পতনের 
শব্দে তাহার চমক ভাঙ্গিল শৈবলিনী 
চাহিষা দেখিল সম্মুখে প্রতাপ, সেই 
প্রতাপ যাহার জন্য সে গৃহ ত্যাগ করিয়া- 
ছিল--ঘে গ্রতাপকে নেত্র সম্মুখে রাখিয়। 
সে পাঁপিষ্টা ফষ্টরের সহিত কথ! কহিতে 
সাহসী হইয়াছিল যে প্রতাপ তাহার জন্ত 
জলে ডুপিয়াছিল কিন্তু সেডুবে নাই, 
যে প্রত'পের অনুসন্ধানে সে এত কাণ্ড 
করিয়া কৃতকার্য্য হয় নাই, সেই প্রতাপ 
তাহার সম্থথে। শৈবলিনী আশ্চর্ষ্য 
বলিল-একি এ? কে তুমি? 

আকাজ্জণীয় বস্ত্র, যাহা পাইবার কোন 
সম্ত।বনা নাই- যাহার স্থদ্ধে নিরাশ 
হইক্ষা গিয়াছে-যাহাঁর জন্য অনেক কষ্ট 





খঠ 
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করিয়াও খুরিয়াছে। তথাপি তাহাকে 
পাই নাই--সেই াকাজ্ষার জিনিস যদি 
অহ জন্মুধে অয উ্পস্ছিন্ত হু ও 
তাহাতে আসঙ্গ লিগ্সা, অতৃপ্তআকাক্ষা 
দুর্দমণীয় উত্তেজিত মনোবৃত্তি নিরাশায় 
আশার সঞ্চার, উপস্থিত হইলে মানব 
প্রকৃতি যেরূপ হওয়া সম্ভব শৈবলিনীরও 
সেইরূপ হইল--এই গুলি শৈবলিনীর 
হৃদয়ে__একটী অভূতপৃর্বব, অনন্ুভূত 
উত্তেজনার স্ষ্টি করিল সেই উত্ভে- 
জনার--তড়িৎ শক্তিতে শৈবলিনা সংজ্ঞ! 
হারাইল। 

ইন্দ্রিয় বিজয়ী বীর প্রতাপের মহা 
পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল। প্রতাপ 
অপুর্ব আন্তরিক বারত্বের পরিচয় দিয়া 
শৈবলিনীর সংজ্ঞা প্রদান করিলেন, 
শৈবলিনী স্থিরভাবে বলিল, “কে তুমি ? 
প্রতাপ 1” না কোন দেবতা ছলনা 
করিতে আসিয়াঙ্থ ? 

শৈবাঁলনী বিপুগ্ধ। কিন্ত গুতপ গক্ক- 
তিস্থৃ_-শৈবলিনী উত্তেজিতা, প্রতাপ, 
অচঞ্চল সমুদ্রবৎ স্থির, প্রতাপ বলিলেন 
“আমি প্রতাপ ?” 

“তুমি এখান্নে কেন আসিয়াছ ? 

প্রতাপ বলিলেন-_-এই আমার বাসা 
শৈবলিনীর হৃদয় মধ্যে অগ্নি জলিতেছিল 
তাহার নথ পথ্যন্ত কাপিতেছিল, সর্বাঙ্গ 
রোমাঞ্চিত হইতেছিল, মে বলিল, 
আমায় এখানে কে আনিল ? 

প্র। আমরাই আনিয়াছি। 

শৈ। আমরাই ? আমরা কে? 

প্র। আমি ও আমার চাকর। 

শৈ। কেন তোমর। এখানে 

আনিলে ভোষাদের কি প্রক্কোজন ? 


_ চিকিৎসাতন্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


সহা করিতে হইয়াছে অনেক ক্ষতি স্বীকার | 


প্রতাপ অত্যন্ত প্্ই হইলেন, ধঙ্গি- 
লেন “তোমার মত পাপিষ্ঠার মুখ দর্শন 
করিতে নাই। তোঁমাকে শ্রেচ্ছের হাত 
হুইনে উদ্ধণক কিম, ভুমি অখব্ধ 
বল-_-এখাঁনে কেন আনিলে ?” 

শৈবলিনী ক্রোধ দেখিয়া ক্রোধ 
করিল না, বিনীত ভাবে বাম্প গদগদ 
হইয়া বলিলেন “যদি শ্নেচ্ছের ঘরে থাকা! 
আমার এত হুর্ভাগ্য মনে করিয়া ছিলে, 
তবে আমাকে সেইখানে মারিয়া ফেলিলে 
নাকেন? তোমাদের হাতে ত বন্ধুৰ 
ছিল ।” 

প্রতাপ বলিলেন--“তাও করিতাঁম 
কেবল জ্ত্রীহত্যার ভয়ে করি নাই।, 
তোমার মরণই ভাল ।” 

শৈবলিনী কাদিল--রোদন সম্বরণ 
করিয়া বলিল আমার মরাই ভাল, কিন্ত 
অন্তে যাহা বলে বলুক তুমি আমায় এ 
কথা বলিও না। আমার এ ছুর্দীশ1 কাছা 
হইতে ৫ তোমা হইতে । কে আমার 
জীবনকে আঅন্ধকীরমন্া কারিক্সাছে % 
তুমি। কাহার আশায় কুপথ জ্ুপথ 
জ্ঞান শুন্য হইয়াছি? তোমার জন্ত! 
কাহার জন্য ছুঃখিনী হইয়াছি ? তোমার 
ভন্য | কাহার জন্য গৃহ ধন্মে মন রাখিতে 
পারি নাই? তোমার জন্ত। তুমি 
আমায় গালি দিও ন1।” 

প্রতাপ বলিলেন, প্তুমি পাপিষ্ঠা 
তাই তোমায় গালি দিই, আমার দোধ ! 
ঈশ্বর জানেন আমি কোন দোষে দোষী 
নহি। জীশ্বর জানেন ইদানীং সর্প মনে 
করিয়া আমি তোমার পথ ছাড়িয়া 
থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি 
বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়া ছিলাম তোমার 
নিজের হৃদয়ের দোষ তোমার প্রকৃতির 





পসরা পারাপার 


দোষ) তুমি পাপিষ্ঠা তাই আমার দৌব 
দাও! আনি তোমার কি করিয়াছি ।” 
শৈবলিনী গঞ্জিয়া উঠিল--বলিল, 
“তুমি কি করিয়াছ ? কেন তুমি তোমার 
এ অতুল্য দেবমৃত্তি লইঘা আবার আমাধ 
দেখ। দিাছিলে] আমার স্ষ,উনোন্মুখ 
যৌবন কালে কেন তুমি ও বপের জ্যোতি 
আমার সন্মথে জালিযা ছিলে! যাহা 
একবার ভুলিয়া ছিলাম, তাহ আমাৰ 
কেন আনার হৃদরে উদ্দাপ্ু করিবাছিলে? 
আমি কেন তোমাকে দেখিনা ডিনাম £ 
দেখিয়া ছিলাম ত ভোনায পাউগান না 
কেন % না পাইলাম ত মখিলাম ন। 
কেন? তুমি কি জাননা তোমাৰ কপ 
ধ্যান করিবাহ পৃ আমাব অপণ্য হত! 
ছিল? তুমি খি জানন। বে হতোনা আঙ্ছে 
সৃশ্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হলে, সি কথন তোমাষ 
পাইতে পাপ্রি এই আমান পুত ত এশা) 
হইয়াছি। নহিণে ফ্টন আমার কে? 
যে কথা কবি এতক্ষণ কৌশন করিণা 
প্রচ্ছন্ন রাখিরাছিলেন যা] পাখকেণ 
জানা দূরে থাক্ব-প্রতাপহ জানতে 
পরবেন নাহ পাপিঞ। শৈবশিনা সহ 
কথাই নিজমুখে ব্যও্ত কবিল। 
“তোমার মরণই ভাল""তুমি পাপিষ্াশ এই 
কথাগুণি শৈবণিনার ভ্রপযে শেলসম বিদ্ধ 
হইল। যাহার জন্ত মে সব্বত্যাগিশী তাহাৰ 
এই কথা !! ক্ুদ্ধা খেবপিনা ভাখিল, 
“প্রতাপ আমার কে? কে তাহা জানিনা 
কিন্ত সে শৈবলিনী পতঙ্গের জ্বলন্ত বহি । 
সে এই স্ংসার প্রান্তরে আমার পক্ষে 


.নিদাঘের প্রথম বিছ্যৎ সে আমার 


মৃত্যু। আমি কেন গৃহ ত্যাগ করিলাম 
কেন শ্নেচ্ছের সঙ্গে আসিলাম ? কেন 
স্থন্দরীর সঙ্গে ফিরিলাম না?” 


বারে চক্দরশেখর | ১১৩ 


শৈবলিনী-যখন কিছু বুঝিত না, 
তখন তাহার প্রবল প্রণয় অআ্োতে, 
সমাজ আসিয় বাধা দিয়াছিল। তখন 
আত ও তত থর ছিলনা । এখন যৌব- 
ণেব যোলকলা ভব্রিয়া উঠিয়াছে। শৈব- 
নিসাব চক্ষু ফুটিবাছে-দুর্দনীয্ব প্রেম 
তাহাকে সগাজ বিগহিত, ধর্ম বিগর্হিত 
বাধ্য কবাইধাছে--ভাহার উপর আবার 

বা শৈবলিনী-মহ। নিরাশায় ভাসিল, 
জইতাপে ভাভাব জদয পদ্ধ হইতে লাগিল। 
আবার বেদগ্রাম-বেগ্রামের আুখ- 
5, এ দেখডল্য হৃদয়ের 


অগাৰ জেড -এখই মনে গডিল। কবির 
প্রথম পাপঙ্ছেদে শাহত বীজের ফলোত" 
পাপন হহগি। 


প্রতাপ শৈবণিনীব জন্তাই 
ই পাড় হস্ত বন্দ] হইলেন । শৈখলিনী 
এখন গ্রাভাপেধ উপব রাগ ভলিষা- 
শিপাশি। হুগিনা। তাঙাকে ইতরাজ হস্ত 
হইত উদ্ধাব করিণ। কিন্ত তখনও 

প দ্ট তখনও তিনি শৈবলিনীর 
শবষেব ভয়ে আঁকুল”। তখনও চন্্র- 
শেখবের সুখের জন্য আগ্জবলি দিতে 
€সত। 

এদৃশ্য মহা পৰীক্ষার। উভয় পক্ষেই 
আত্মত্যাগ আবশ্তঠক। কিন্তু এক পক্ষে 
সাহম অপর পক্ষে ভয়। এক পক্ষে 
আসক্তি অন্ত পক্ষে বিরক্তি--ম্হা-পরী- 
ন্স।র মধ্যে পড়িয়। উভয়ে নদীতে সাতার 
দিতেছে। 

উপরে চাঁদ উঠিয়াছে। চাদের কিরণ 
জাহ্ৃখীব্ধ "চঞ্চল তরঙ্গ মালায় প্রতিহত 
হইয়া শত শত হীরক চূর্ণ উচ্ছসিত করি- 
তেছে। প্রতাপ আজ ইন্দ্রিয় বিজয়ী 
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হইয়াছেন, কাঁজেই তাহার আনন্দ । তাহা- 
নের জীবনে প্রথম সন্ভরণের দিন প্রতি- 
টার, আজ বিসর্জনের ; প্রতাপ প্রফুল্ল । 
শৈবলিনী বিষগ্লা--শৈবজিনীর হৃদয়ের 
মরা গঙ্গয়ে প্রতাপচন্দ্রের মনোহর জ্যোতি 
আজ অনেক দিনের পর পড়িয়াছে 
তাঁহার উপর আবার প্রতাঁপ সেই চির 
প্রিয় বাল্য সঙ্বোধন--“শৈবলিনী সৈ” 
বলিয়া ডাকিয়াছে। সে আবাব কতকাল 
গরে!! তাই হতভাগিনী শৈবলিনী বলিল, 
প্রতাঁপ ! আজি এ মবা গঙ্গা চাঁদের 
আলো কেন ?” 

প্রতাপ বলিল পের! না হ্র্য্য 
উঠিয়াছে । 

শৈ। চল ভীবে উঠি। 

প্র। সে-- 

আবাঁব “সৈ” 

শৈ। কি 

প্র। মনে পড়ে ? 

শৈ। কি 

প্র। আর এক দিন এমনি সাতাব 
দিয়াছিলাম। 

শৈবলিনী--ভখন ক্লান্ত, একখগ্ড 
কাষ্ঠ পাইয়। প্রভাপকে খলিল--ধর” 
ভর সহিবে। 

প্রতাপ বলিল-_ 

মনে পড়ে-তুমি ডুবিতে পাঁবিলে না 
আমি ভুবিলাম ? 

শৈ। মনে পড়ে। তুমি ঘদি সেই নাম 
ধরিয়া আজ না ডাঁকিতে তবে আজ তাঁর 
শোধ দিতাঁম। কেন ডাঁকিলে %” 

বড় শক্ত কথ! । গভীর সমস্তা । কে 
বল দেখি ইহার 'পরহস্ত তেদ করিবে? 
| প্রতাপ ঘলিলেন--পতবে মনে আছে থে 
| আমি মনে কছিলে ডুবিতে পারি। 


১ শশা পশাশ্শীপপীশশী পাপা শশা 
সি 


চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


শাক শশা শীাস্পীশি শাটাীশী শা শীট শী 


শৈবলিনী শঙ্কিত! হইয়। বলিল--দ্চল 

প্রতাঁপ চল তীরে উঠি? 
. প্র। আমি উঠিবন! অজি মরিব। 

প্রতাপ কাষ্ঠি ছাড়িল। 

শৈ। কেন প্রতাপ? 

গ্র। তামাসা নয়-_নিশ্চিত ডুবিব। 
তোমার হাত। শৈবলিনীর হাত! আজ 
এতসঙ্থলেব মাঝে এত খের মাঝে তাহার 
হাত । সে ইচ্ছা করিলে প্রতাপ বাচিতে 
পাবে! শৈবলিনীী তাহা করিতে প্রস্তত | 
বলিল-_- 

কি চাও প্রতাপ !যা বল তাই করিব। 

প্র। একটা শপথ কর--তবে আমি 
উঠিব। 

শৈ) কি শপথ প্রতাপ? 

শৈনলিনী কাঠ ছাড়িয়া দিল। তাহার 
চক্ষে ভাবা সন নিবিঘা গেল। সে শপথ 
কি তাহা বুঝিতে পারিল। নীলজল 
অগ্নিব মত জর্ণতে লাগিল। শৈবলিনী 
বদ্ধশ্বাসে বলিল-কি শপথ প্রতাপ? শপথ 
ঘেকি তাহা কি শৈবলিনী বুঝে নাই !! 

প্র। এই গঙ্গার জলে-- 

শৈ। আমার গঙ্গা কি? 

প্র। তবে ধর্ম সাক্ষী করিয়া! বল। 

শৈ। আমার ধর্মই বা কোথায় ? 

প্র। তবেআমার্‌ শপথ । 

শৈ। কাছে আইস হাত দাঁও। 

বহুকাল পরে প্রতাপ শৈবলিনীর 
হাত পিল । 

শৈ। এখন যেকথা বল শপথ করিয়া 
বলিতে পরিব। কতকাল পরে প্রতাঁপ !! 

প্র। শপথ কর-_নহিলে ভুবিব।" 
কিসের জন্য প্রাণ? কে সাধ করিয়া এ 
পাপ জীবনের ভার সহিতে চাম ? চাদের 
আলোয় এ স্থির গঙ্গার মাঝে ধদি এ 


সপ 


ফারে চন্্রশেখর | 


বোঝা নামাইতে পাঁরি--তবে তার চেয়ে 
আর স্থখ কি? 

শৈ। তোমার শপথ--কি বলিব ? 

প্র। শপথ কর, আমীম স্পর্শ কবিয়া 
শপথ কর-- আমার মরণ বাচনের শুভা- 
শুভের তুমি দায়ী। 

শৈ। তোমার শপথ-তুমি যা ঝলিবে 
ইহার জন্ঠে তাহাই আঁমাঁব স্থির । 

প্রতাপ অতি ভয়ানক শপথের কথা 
বলিল। সে শপথ শৈবলিনীর পক্ষে 
অতিশয় কঠিন-অতিশর মর্দঘাতী, 


তাহার পালন অসাধ্য । প্রাণান্তকর। 
শৈবলিনী শপথ করিতে পারিল না, 
বলিল-- 


“এ সংসাবে আমাঁব মত ছুঃখী কে 
আছে প্রত।প”। পাঠক 1 এমন মন্ধরতেদী 
কথা কি কখন শুশ্য়াছেন? 

প্র। আমি। 

শৈ। তোমাব এরশ্বধ্য আছে-বল 
আছে, কার্তিআছে, বন্ধ, আছে--ভবসা 
আছে, কপসী আছে, আমার এক আছে 
প্রতাপ? 

প্র। কিছু না আইস তবে ডূবিয়া 
মরি। 

এবাৰ শৈবণিনীর চিন্তা নূতন 
ধরনেষ। অনেক দিন্‌ পূর্বে সে যখন 
সাঁতার দেয়) তখন বলিষাছিল--“গ্রভাপ 
আমার কে?” এখন ভাবিল, “আমি 
মরি তাহাতে ক্ষতি কি? আমার জন্য 
প্রতাপ মুরিবে কেন ?” 

শৈবলিনী শপথে ইতস্তত্তঃ করি- 
তেছে দেখিয়। প্রতাপ আবার ডুবিল-_- 
শৈবলিনী আবার প্রতাঁপের হাত টাঁনিয়। 
সুলিল-সে বলিল “আমি শপথ 
করিব। তুমি একবার ভাবিয়া) দেখ। 


পরা নি 
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আমার সর্ধস্ব কাড়িয়। লইতেছ । আমি 
তোমাকে চাহি না, তোমার চিন্তা 
ছাঁড়িব কেন?” কি গভীর আকাজ্গ- 


পূর্ণ প্রেম! ! শেষ হতভাগিনী শৈব" : 


লিনী শপথ কবিল, পবিত্র প্রেমের 
নিকট আপনাধ জর্বস্ব বলি দিল, 
বলিল--প্রতাপ হাত চাপিয়া ধর। 
প্রতাপ শুন। তোমাষ স্পর্শ করিয়! 
শপথ কবিতেছি, তোমার মরণ বাচন 
শুভাঁশভ আমাব দাব। শুন, তোমার 
শপথ-_-আজি হইতে তোমায় ভূলিব- 
আজি হইতে আমাৰ সর্ব স্থে জলা 
ঞজলি--আজি হইতে আমি মনকে দমন 
কবিব। আজি হইতে শৈবণিনী ম্রিল।৮ 

বস্ততঃ এইখানে শৈবনিনী মরিল। 
আকা জ্কা, 


পব সে যাহ হইল, তাহাব পুর্ব চরিত্রের 


অঙ$প্রি, আশার সমাধি, | 
নৃতন শৈথনিশী গঠন করিল। ইহার: 


সম্পূর্ণ পবিবর্তন। তাহাব বিস্তারিত | 


ব্ণনাঁয় আমাদের প্রযোজন নাই । 

তার পর শেধদৃষ্তে প্রতাপের সহিত 
আমাদেব শেব দেখা। সে দৃশ্ঠ অতি 
ভয়ানক-_ভীতিবিধার়ক। 
সেবপ দৃষ্ভ চন্দ্রশেথরে আর নাই । 
তাহা পুক্রে আমর! চন্দ্রশেখরের সম্বন্ধে 
কতকগুলি কথা বলিব । 

চন্দ্রশেখর আধ্যাক্সিকতায় শ্রেষ্ঠ 
হইতে পারিতেন, কিন্তু কবি বরাবর 
তাহাকে উচ্চ রাঁথিয়া একস্থলে বড়ই 
নীচে ফেলিয়া দিয়াছেন । চত্দ্রশেখরের 
প্রথম কার্য্যে-পরিচয় প্রতাঁপের উদ্ধান্ব- 


সম্পাদনে। তিনি কি ধাতুতে,নির্শিত, . 


ইহাতেই তাহার প্রথম আভান। “তিনি 


ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত” শান্ত্রপাঠ তাহার | 


জীবনের প্রধান কর্তব্য, শৈবলিনীফে 


বোধ হয়, ; 


৯১১৬ 
বিবাহ করিবার পরও তিনি ৫ সে কর্তব্য 
ভুলেন নাই। শৈবলিনীর প্রতি তাহার 
অগাধ প্রেম । তিনি স্বামীর মত স্বামী, 
বালকে যেমন খেলাঘরের পুতুলকে 
আদর করে, তিনি সেরূপ করিতে 
জানেন না। বিধাতা তাহাকে মানুষ 
করিয়া তুলিয়াছেন। অধীত গ্রন্থগুলি 
হৃদয় শোঁণিতবৎ তাহার জীবনের সঙ্গী 
ছিল, কিন্তু শৈবলিনীর গুহত্যাগের পর 
তিনি সেগুলিকেও অগ্নিসাৎ করিয়া 
ছিলেন। শৈবঙ্গিনী তাহার গ্রহে আসি- 
বাঁর পুর্বে তাহার গ্রহ যেমন ছিল, 
চলিয়া যাইবাঁধ পর তাহা অপেক্ষাও 
ভীষণ হইল। 

তার পর চন্রশেখরের পরোপকার 
প্রবৃত্তি। তীছাঁর পরোপকার দে 
নিস্বার্২-কেবল নিক্কীন *ম্লাশরী ভিন্দরই 
উপযুক্ত আর সে পবোপকািতা ধন্ম থে 
কেবল কন্মক্ষেত্র ভাঙছে সম্ভব ইহার 
পরিচয়-__-পথপরিতাক্তী-দলণা, কলঙ্ষিনী 
| শৈবলিনীর প্রতি তাহার বাবভারেই 
বেশ প্রক্ষ/টত হইনাছে। শৈবপিশীত 
প্রতি চন্দরশেখর যেরূপ খরাবর অদ্ুত 
দয়া প্রকাশ কবিঘা আনিনাছেন, গ্রভ- 
ত্যাগিনী কলঙ্কিনী ভার্পার বিরহে তিনি 
যেরূপভাবে আন্্যাসীব সুংসার-নষুদে 
বিচরণ করিয়াছেন, মহ্াপাপিনী শৈব- 
লিনী যেমন পাপ স্বীকার করিল, অমনি 
তিনি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া দয়ার 
পাত্রী ভাবিয়া যেরূপ ভাবে উদারতার 
সহিত পরিচর্যা করিয়াছেন, ইহাতে 
তাঁহার ছউদারতায় আমর! যুগপৎ বিন্মিত 
ও সন্দেহাধিত হুই। কিন্তু শৈবলিনী 
প্রায়শ্চিত্ত ব্যাপারে শৈবলিনীর প্রতি 


তাহার উদ্দারতা ও 'সদ্ধারহর এ প্রকার 








 চিকিৎসাতনব বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


লাশ শশা শিপ পিপল 


ঘটনাস্থলে সাধারণ মন্ুষ্যের প্রকৃতি 
বিরুদ্ধ। তাহার প্রকৃত আদর্শে যেন 
একটু কলঙ্কের ছায়] পড়ে। কবি কেন 
ঘে এইখাঁনে চন্দ্রশেখরের অষ্কৃত আঁধ্যা- 
স্মিক চরিত্র একটু মলিন করিয়া দিলেন, 
তাহা বড়ই রহস্তজনক। প্রায়শ্চিত্তের 
পরও শৈবলিনী ধেরূপভাবে চন্ত্রশেখর 
কনক আদৃতা ও পরিগৃহীতা হইলেন, 
তাহাতে শচন্দ্রশেখর” চরিত্রে একটী 
আমাদের সহজ জ্ঞান বিরোধা উদারতার 
প্রকৃত উদাহরণ পাওয়া যায়। 

এক্ষণে অভিনয়সন্বন্ধে কতকগুলি 
কথা বলা আবপ্ক। তিনটা বিষ্ন 
লইয়া অরনয়ের সার্থকত। হয়। (১) 
দৃগ্যপট ও বেশভৃষা, (২) পাত্রনির্ধাচন, 
(৩) গ্রন্কনিহিত চব্রিত্রচয়ের মধ্যাদ] 
বৃুঝিয়া অভিনয় । দৃশ্যপট ও বেশভূষা 
ঠিক কাবানিহিত সময়ের ঘটনাবলীর 
অন্থরূপ হইরাছে। প্রথম দৃশ্ত ভীমা 
পূদাঁর্ণা, চাঙ্িদিকে ঘন তাল গাছের 
সাপ, অশ্তগামী স্ষ্যের হেদাভ কিরণ 
দেই সক্শিখরে পড়িয়াছে, শৈবলিনী ও 
স্বদরী আগ্রীব নিমজ্জিত হইয়া] ভীমার 
অলে বসরা গল্প করিতেছেন, এমন 
সময়ে ধীরে ধারে লরেন্স ঘষ্টরের প্রবেশ 
বেশ স্বাভাবিক । গুরগন খাঁর সুঙ্গেরের 
দুর্গ, পার্খ-প্রবাহিনী জাহুবীর মনো 
মোহিনী দৃশ্ত বেশ স্থসঙ্গত ও হৃদয়গ্রাহী । 

তার পর গঞ্গাবক্ষে শৈবলিনী ও 
প্রতাপ। উভয়ে সম্ভরণ করিতেছেন, 


. গঙ্গীর চাদের আলো! পড়িয়াছে, শোতে 


শোতে, তরঙ্গে তরঙ্গে, সেই কিরণরাশি, 
মিশ্রিত, স্ষ,টিত, চুর্ণীককৃত হইয়া আঁধ 
অন্ধকার, আধ আলো!, আধ সজীব, আধ 
নিজীব ভাবের মধ্যে থাকিয়া অদ্ভুত 


ফ্টারে চন্দ্রশেখর | 
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দা পিপল 


শোভার বিস্তার করিতেছে, শৈবলিনীর | উঠিতে পারেন না! ? আর এরূপ 


কেশরাশি জলসিক্ত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ! 
উভগ্বেরই ক্লান্তি, অবসাঁদজনিত কষ্টশ্বীস, 
আর তাহাঁর মধ্যে ভাবরুদ্ধ কণ্ঠে প্রতা- 
পের “সৈ” “শৈবলিনী” সন্বোধন--শৈব- 
লিনীর শপথ,প্রতাপের আত্মবিসর্জন দৃষ্ত 
সর্বাপেক্ষা মনোরম । ষ্টাব্রের অভিনয়ের 
সমস্ত কথ ভূলিম্বা যাওয়া সম্ভব হইলেও, 
গঙ্গাবক্ষে এই ম্হান্‌ দৃশ্ত ও রণক্ষেত্রের 
বিভীষিকাময় শেষ অঙ্ক স্বতি হইতে 
মুছিয়া ফেলা একটু অসম্ভব বোধ হ্য়। 
পাত্র-নির্বাচনে অমৃত বাবু কৃতি- 
পুরুষ, পচন্রশেখরের” প্রধান প্রধান পাত্র- 
গুলি, বাহাঁরা দক্ষ অভিনেতা ও অভি- 
নেত্রী বলিয়া বিখ্যাত তাহাদেরই দে ওয়] 
হইয়াছে । প্চন্্রশেখরের” প্রধান চবিত্র 
গুলি, অর্থাৎ চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী ও 
গ্রতাঁপ কবির স্থষ্ট সৌন্মধ্যের ও আরো- 
পিত ভাবের মর্ষাদা রক্ষা করিয়া অভি- 
নীত হইয়া ছিল। কিন্য এই দুই অংশ 
ধাহাঁরা অভিনয় করিয়াছিলেন, বিশে- 
যতঃ__যিনি প্চন্দ্রশেখর” তিনি গ্টার 
মঞ্চের একজন অভিজ্ঞ ও খ্যাতনামা 
অভিনেতা । চন্দ্রশেখরের অংশ তাহার 
হ্যায় ক্লতীলোকদ্বারা আরও উজ্জ্বল ও 
আবেগময়ী ভাবে অভিনীত হইয়া! কবির 
কল্পনা সৌন্দর্যের পুর্ণতায় উপস্থিত 
হইবে, আমরা এবপ প্রত্যাশা রাখি। 
প্রতাপ চরিত্র ঠিক বঙ্কিম বাবুর চিত্ত- 
নিহিত কল্পনান্যায়ী যথাযথ ভাবে অভি- 
নয় কর! সম্পূর্ণ সম্ভব ও সহজসাঁধ্য কিনা 
এ বিষয়ে আমাদের একটু সন্দেহ আছে। 
প্রতাপ” চরিত্র যাহা ফুটিয়াছে তাহাতে 
অভিনেতার বিশেষ প্রশংসা করা যায় 
কিন্তু তদপেক্ষা তিনি কি আরও ফুটিয়। 


আশাও কি আমাদের গক্ষে অসম্ভব ? 
কখনই নছে। 


তার পর শৈবলিনী-- 
শৈবলিনীর চরিত্রে কবি প্রককতি- 
ধর্মের শ্রেষ্ঠতা, প্রতাপে লোঁক- 


ধর্মের তিজন্িতাঁ দেখাইয়াছেন। এক- 
জনকে ইহলোঁকের সজীব সাক্ষ্য করিয়া 
কবি স্থষ্টি করিয়াছেন; অপরকে পর- 
লোকের উপমূক্ত করিয়াছেন। এই- 
জন্যই আমরা বলিতেছি, শৈবলিনীর 
অভিনয় সকলকে ছাড়িয়। ন। উঠিলে 
পৃসৌন্দর্দা অনুভূতি সম্বন্ধে একটু 
অপেক্ষা থাকে । কিস্ক এসন্বন্বে আমা- 
দের মনক্ষুপ্ন হইবার কোন কারণ নাঁই। 
শৈবলিনীর অংশ আছ্ভোপান্তই কবির 
স্থষ্ট সৌন্দর্যের মর্যাদা রক্ষা ও স্থলে 
স্থলে সাহা অপেক্ষা উজ্জ্রল অভিন্ন 
হইয়াছিল। 

ইহার পর অন্তান্ঠ চরিত্র, যাহারা 
চক জশেথরের আশে পাশে, অথচ মধ্যে 
মধ্যে প্রস্মুট ও অস্ফুট ভাবে বিজড়িত। 
ইহাদের মধ্যে মীরকাশেম লরেন্স ফষ্টর 
সর্ধপ্রধান। কট্টর না হইলে, শৈবলিনী 
এত ্ফৃপতি লাভ করিতে পারিত না। 


,অভিনয়াংশে ধরিতে গেলে নাট্যশালার 


অধ্যক্ষ ফষ্টরের আকৃতি প্রকৃতিতে 
সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
“জন--কোম্পানীর” কর্মশচারীর প্রকৃত 
চিত্র প্রতিফলিত করিয়াছেন । হাঁব- 
ভাবে, কার্ষো, কর্মক্ষেত্রে ফষ্টর 
ইংরাজ-প্রক্ৃতি রক্ষা করিয়া অভিনয় " 
করিয়াছেন । মীর কাশেম . বাঙ্গালার 
শেধ মুসলমান ভূপতি। মীর কাশেমকে 
বন্ধিম বাবু বিশেষরূপে: ফুটহিস তোলেন 
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নাই। বোধ হয় তাহার ততটা আঁব- 
শ্তকতা অনুভব করেন নাই। অমৃত 
বাবু মীর কাশেমকে আরও পরিস্ফুট 
করিয়। দর্শকের চক্ষে ধরিরাছেন। মীর 
কাশেম দলনী ও সুন্দরী অতি স্থসঙ্গত 
ও সুন্দরভাবে অভিনয় করিয়াছে । 

অন্ত বাবু চন্দ্রশেখরে এমন ভাবে 
ছুই একটা নূতন পার্খ চরিত্রের (৯1 
19190198691 0319850692) অবতারুণ। 
করিয়াছেন যে, তাহাদের মূলগ্রন্থের 
সহিত কোন সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় নাই। 
এগুলি সাধারণের মনোরঞ্রনের জন্য । 
এমন অনেক দর্শক আছেন, ধাহার! 
চন্দ্রশেথরে নাচ গান আমোদ প্রমোদ 
বেশী নাই বলিয়া! ছঃখ প্রকাশ করিয়া 
থাকেন। সেই সকল প্ররৃতিবিশিষ্ট 
লোককে ভুলাইবার জন্য, ভিন্ন রুচির 
মর্যাদা রক্ষার জন্ত এই চরিত্রগুলির 
অবতারণা) ইহাঁদের মধ্যে গন্ধগোকুল 
কিছু বেশী আমোদ করিয়া যান। 

শ্রেন্ঠ ও সর্বশেষ দৃষ্ত যুদ্ধক্ষেত্র | 
দৃশ্তসন্বন্ধে ইহাঁও উৎকৃষ্ট। রণস্থলে মৃত 
অশ্বের উপর পিঠ দিয়া পড়িয়া প্রতাঁপ। 
সেই শৈবলিনীর প্রতাঁপ--যে শৈব- 
লিনীর জন্তই রণক্ষেত্রে আত্ম-বিসর্জন 
করিতে আসির়াছিল। দেই প্রতাপ, 
যে শৈবলিনীর “তুমি জীবিত থাকিলে 
আমি সুখী হইব না” এই মর্মঘাতী কথ। 
শুনিয়া, জীবনকে অতি তুচ্ছ ভাবিয়া, 
হাসিতে হাসিতে জীবন বিসর্জন করিতে 
আপিয়াছিল। যে প্রতাপ ঘে প্রথম 
[* হইতেই আত্মত্যাগী, যে প্রতাপ নিঃস্বার্থ- 
প্রণয়ী, যে প্রতাপ ইন্দ্রিজমী, যে প্রতাপ 
বাঁমনাকে কর্তব্র মন্দিরে বলি দিয় 
মহাপুকষ-যে প্রতাপ ইহকাঁলের নয়-- 


চিকিৎসাতব্-বিজ্ঞান এব? সমীরণ। 


পরকালের, 
“প্রতিষ্ঠা” ১ এই দৃপ্তে সেই প্রতাপের 
“বিসর্জন” দেখিয়া ভ্বদয়ে শত শত 
শোক্ষপ্রবাহ ছুটিতে থাকে । শৈবলিনীকে 
অমক-কবি যবনিক। পতনের পূর্বেই 
মনেন্ন সকল কথাই বলাইয়াছেন ; কিন্ত 
প্রতাপ বলেন নাই--বলিতেনও না। 
যাহার বিষের ভয়ে তিনি বেদগ্রাম ত্যাগ 
করিয্লাছিলেন, যাহার জন্য তিনি জাহবী- 
প্রবাহে আত্মবিসর্জন করিতে গিয়া 
ছিলেন, যাহার জন্ত ইংরাজের হস্তে 
বন্দী, লাঞ্চিত ও অপমানিত, সেই 
প্রতাপ যদি মৃত্যুমুখে আত্মবিষ্জন ন। 
করিতেন, রমানন্দ স্বামী সেই, শেষ 
সময়ে তাহার সেই আঘাত-জর্জরিত 
অন্তরের অন্তরে একটা কথ। বলিয়] 
আঘাত না৷ করিতেন, তাহা হইলে হয়ত 
কপালকুগ্ডলার ভবিষ্যতের ন্যায় প্রতা- 
পের মনের কথাও প্রকাশ পাইত ন।। 
রমানণন্দ স্বামী যখন বলিলেন--“শুন 
বন্ধ! আমি তোমার অন্তঃকরণ বুঝি- 
মাছি, ব্রহ্মাণ্ড জয় তোমার এ ইন্দ্র 
জয়ের তুল্য হইতে পারে না, 
শৈবলিনীকে 


একটু পরেই প্রাণবারু দেহ-ত্যাপ 
করিবে, তথাপি এই কথায় যেন সেই 


মুমুযু দেহে নূতন জীবনী সঞ্চার হইল। 


কি এক অদ্ভুত, অপূর্ব, অনন্ুভূত, 


অপরিমেযর় তেজ আসিয়া প্রতাপের | 
বাক্যস্ফুনতি করিয়া দিল; প্রতাপ 


বলিল--কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসী ?-- 


এজগতে কে মনুষ্য আছে যে আমার 
এ ভালবাসা বুষিবে ? কে বুঝিকে এই 
যৌড়শ বৎসর আমি শৈবলিনীকে কত 


যে প্রতাপে চন্দ্রশেখরের 


তুমি | 
ভালবাঁসিতে ৮--তখন | 
ন্প্ত সিংহ যেন জাগিয়া উঠিল। আর | 





ভীলবাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার 
প্রতি অন্ুরক্ত মহি। আমার ভাঁল- 
বাসার নাম জীবন বিসর্জনের অকাঁজক্ষা, 
শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে 
অস্থিতে, আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র 
বিচরণ করিয়াঙ্থে। কখনও মানুষে 
তাহা! জানিতে পারে নাই--মানুষে তাহা 
জানিতে পারিত না। এই মৃত্যুকালে 
আপনি কথা তুলিলেন কেন? এ অন্ু- 
রাগে মঙ্গল নাই বলিয়া এ দেহ ত্যাগ 
করিলাম। আমার মন কলুষিত হই- 
যাছে, কি জানি শৈবলিনীর হৃদয়ে 
আবার কি হইবে? আমার মৃত্যু ভিন্ন 
উপায় নাই-তাই মরিলাম। আপনি 
আমার এই গুপ্ত তত্ব শুনিলেন ; আপনি 
জ্ঞানী, শান্্রদী ; আপনি বলুন, আমার 
পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত? আমি কি 
জগদীশ্বরের কাছে দোষী? যদি দোঁষ 
হইয়! থাকে এ প্রীয়শ্চিত্তে কি তাহার 
মোচন হুইবে ন! ?” 

রমানন্দ স্বামী বলিলেন--ণতাহ। 
জানি না--মান্ুষের জ্ঞান এথাঁনে অসমর্থ 
শান্ত এখানে মুক। তুমি যে লোকে 
যাইতেছ সেই লোকেশ্বর ভিন্ন এ কথার 
কেহ উত্তর দিতে পারিবে না । তবে 
ইহাই বলিতে পারি ইন্ত্রিয়জয়ে যদি 
পুণ্য থাকে ত্ববে অনন্ত স্বর্গ তোমারই 
যদি চিত্ত-সংযমে পুণ্য খাকে তবে 
দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান 
নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্ণ থাকে 
তবে দধিচীর অপেক্ষাও তুমি ন্বর্গীধি- 
কারি--প্রার্থনা করি জন্মাস্তরে যেন 
তোমার মত ইন্ডিয় জয়ী হই।” 


বি এ সসপিপদ টি জিডি ক 


ফ্টারে চন্রশেখর | 





১৯০ 


এ দৃশ্য হৃদয় বিদারক এ দৃশ্ত আর্্য- 
ক্ষেত্র কর্মক্ষেত্র হিন্দু হৃদয়ের মহ? প্রবৃত্তি 
সংগ্রাম- আধ্যাত্মিক তাপুর্ণ এ চিত্ত কেবল 
এই এক সময়-মহোন্নত--এক্ষণে মহা 
পতিত স্বর্ণ মি ভারতেই সম্ভবে। বাঙ্গ- 
লায় অমর কবি অমর-চিত্র চিরজ্বলস্ত 
বর্ণে আকিয়া স্বর্গীরোহণ করিয়াছেন । 

বঙ্কিম বাবু তাঁহার অন্তান্ত পুস্তকের 
অভিনয়ে নাট্যশালার প্রতি বিরক্ত হইয়া 
ছিলেন । কিন্তু আজ যদি তিনি তাহার 
পপ্রতাপের” ম্ভায় সেই অনন্ত ধামে না 

তন তাহার নিজ-মুখ-কথিত সর্ব 
শ্রেষ্ঠ কাব্য চন্দ্রশেখরের অভিনয় দেখিয়! 
হয়ত তাহার'বিরক্তি জন্মিত ন।। 

ধন্য সেই কবি--ধিনি এরূপ অদ্ভুত, 
জ্বলন্ত, অনন্থুভূত, অদৃষ্টপূর্ব্ব আদর্শ ভিত্র 
আঁকিতে পারেন। ধন্য সেই দেশ! 
যেখানে এই চিত্র ফুটাইবার জন্ত অভিনয় 
ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্ভম ; পরিশ্রম ও কৃতি- 


ত্বের প্রয়োজন হয়। * 


* মন্তবা-মুখে আমরা ছুই চারিটা সামান্ত 


ক্রটির কথা উল্লেখ করিব। এ গুদ বোধ হয় 
অতি সামান্য বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে ।- 
মীর কাশেমের গৃহ-ব্যবহাধ্য উ্ীষটীর সম্বন্ধে 
আমাদের একটু আপত্তি আছে। চন্দ্রশেখরের 
শান্ত্রপাঠ_অর্থাৎ যে দৃগ্তে শৈবলিনী “ভীমা” 
হইতে অধিক রাত্রে গৃহ প্রত্যাগতা হইল__তাহ। 
আসনে উপবেশন করিয়] আরও নিরবষ্টতার 
সহিত হইলে আরও ভাল দেখাইত। প্রতাপের 
স্ত্রী “কূপ?” প্রতাপের স্ত্রীর মত দেখায় নাই। 


বঙ্কিম বাঁবু ব্বপসীকে ফুটাইয়। তুলেন নাই বটে। 
কিন্ত তাহাকে প্রন্ষুটিত গৌরবময়ী চরিত্র . 


“স্ন্দ রী”্র ভগিনী বলিয়া ত উল্লেখ করিয়াছেন। 
দলনীর প্রথম দৃষ্ঠ কক্ষসঙ্জা, বেশতৃষা। কা" 


ধারের আবরণী সব লাল হওয়) ভাল হয় নাই । , 
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৯১২০ 





চিকিৎসাতন্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





গ্রহণী ৷ 


আঘুর্ধর্ণো বলংস্বাস্থা মুত্সীহোপিচযৌ প্রভা 
ওজন্তেজোহগ্রয প্রাণাশ্চোক্ঞা দেহাগ্রিহেতুকা?। 

যে অগ্নি বিকৃত হইয়। নানাবিধ 
রোগ উত্পাদন কবে এবং অবিকৃন্ত 
থাকিয়া ফাবজ্জীবন মনুষ্যকে সখ প্রদান 
করে, পেই জঠবাগ্সির বিবঘ কিঞ্চিৎ 
আলোচনা কারযা আজ আমর। গ্রহণী 
রোগের বিষয় মাক ব্যাধ্যা করিব। 
মন্গুয়্যের আয়ু, বর্ণ, বল, স্বাস্থ্য, উত্সাহ, 
উপচয়, প্রভা, ওজঃ, তেজঃ, অগ্নি ও 
প্রাণ এ পমন্তই দেহাগ্সি হইতে উৎপন্ন 
ও রক্ষিত হর । এই দেহাগ্রি নির্বাণ 
হইলে মন্তুব্যাদি জীব ক্ষণকালও জীবিত 
থাকিতে পারে না । এই অগ্নি অবিকৃত 
থাকিলে চিবকাল স্থথ স্বচ্ছন্দে থাঁকিতে 
পারে এবং বিরুত হইলে নানাবিধ রোগ 
উৎপন্ধ হুপ্ন, স্ব অগিই সমস্তের মূল 
কারণ বলির! উল্লিখিত হইয়াছে | যথা-- 
শা্তেগৌ ভ্রিষত্ে যুক্তে চিবপ্পীবতান।অয়ঃ। 
রোগরশ্ঠাদ্বিকৃতে মূলম গ্রিস্ত্মান্নিরচ্যতে ॥ 

অন্ন জীবের সমস্ত ধাতু পোষণ করে 
বটে, কিন্ত অশ্ি এ অন্নের পাঁচক, অপক্ক 
অন্ন হইতে রসাদি উৎপন্ন হইতে পারে 
ন1। প্রথমতঃ প্রা ণব্দা়ু ভুক্ত অন্নকে কোষ্ঠে 
আকর্ষণ করিয়া লয়, কারণ অন্ন গ্রহণ 
কর! প্রাণবায়ুর স্বধন্ম। অতঃপর আমা 
| শয়ের দ্রবপদার্থ ছারা! ভুক্ত অন্ন ক্রিন্ন, 
| দিথিষ্ট ও মুহুত। প্রাপ্ত হয় অনন্তর সমান 





বাযু দ্বার! জঠরাগ্ি কম্পিত ও প্রচ্জলিত 
হইয়া যথাকালে তৃন্ত অন্ন পরিপাক 
করিয়া আরৃ্ধি কবে। স্থালীতে অধ- 
স্থিত অগ্নি দ্বারা যেফপ অন্নপপাক ক্রিয়া 
সাবিত হয, তদ্দপ জঠবাগ্ি দ্বারা আঁমা- 
শবস্থ অন্ন পরিপাক ও রূস মলাঁদ 
উৎপাদন ক্রিয়া জীব শরীরে নিরন্তর 
সারিত হইঘা আমিতেছে। 
র্সাদক্ত' হতো মাংসং মাংসান্‌ মেদ. প্রজাযতে। 
মেদসেোতস্থি ততে। মজ্জা মজ্জাত; শুবসম্তবঃ ॥ 

ভক্ত বস্ত সমাক্‌ পরিপাক হুইলেঁ 
উহা হইতে যে তরল সারভাগ বহির্গত 
হয়, তাহাব নাম রস। বস ষক্কতে গমন 
করিলে পিত্ত কর্তৃক রঞ্জিত হইয়া রক্তে 
পরিণত হয। পরী রক্ত স্বীয় উম্মাদ্বারা 
পক্ক ও বায়ু দ্বারা ঘনীভূত হইয়। মাংসা- 
কাঁরে পরিণত হয়। মাংস হইতে মেদঃ 
জন্মে। মেদঃ পর ও শুক্ষ হইয়া অস্থিবূপ 
ধারণ করে। অগ্নিতে শাক হইয়া অস্থি 
হইতে এক প্রকাঁর তরল পদার্থ উৎপন্ন 
হয়, সেই পদার্থ বাযুদ্বারা ঘনীভূত হইরা 
অস্থিরন্ধ, পূর্ণ কবে, ইহারই নাম মজ্জা 
এবং এই মজ্জা হইতে সার ভাগ বিভক্ত 
হইয়া শুরু উৎপন্ন হয়। 

রসাদি ধাতুর পরিষ্কত ভাঁগই রক্তাদি 
রূপ ধারণ করে, মলভাঁগ পৃথক পড়িয়া 
থাঁকে। প্র অপরিষ্কত অংশের নাম 
কিউ। অন্ধের কিউ মল ও মুত্র, বলের 


আয়ুর্বেদ | 


কিউ কফ, রক্ত ও মাংনের কিউ পিত্ত, 
মেদের কিউ ঘর্দ্র, অস্থির কিট কেশ ও 
লোম, মজ্জার কিউ শরীরের ন্নিগ্তা, 
চক্ষের মল ও ত্বকৃ। এইনপ প্রসাদ ও 
কিউর্ধপে ধাতু সমুদাষের পরিণতি হুয়। 

[| ষড় ভি? কেচিদহো বাত বিচ্ছন্তি পবিবর্ভলমূ। 
সম্তত্য! ভোজা ধাভুনাং পবিবৃত্তিস্ত চত্রবৎ | 


কেহ কেহ বলেন ছয় দিন রাঁনিতে 
একটা ধাতু অপর ধাতুতে পপিণত হয । 
প্রকৃতপক্ষে দৈনশ্শিন আহাঁবের ছুঠনন্ব- 
হেতু সর্বদাই চক্রবৎ ধাতুব ধাত্বন্তব- 
পবিণমন ক্রিষা সাধিত হইয়া আসি- 
তেছে। ভৃক্ত বস্তব পরিপাঁক ও বসাদি 
ধাতুব উৎপত্তিব বিষ ষণক্ষেপে কগিত 
হইল, অতঃপর গ্রহণাবোগেব বিষর বলা 
ধাইতেছে। 
ধোহি ভুঙ্ক্তে বিধিং শুক্তী গ্র দো যজান্‌ গদীন। 
সলে।লা।ঞ্ভভে শীঘ্রং ন্গ্যন্থেচতণ্পবন্থ যে ॥ 


দে সমুদয় দ্বাক্তি লোৌভপবতন্থ হইবা 
স্বেচ্ছামত ভোজন কবে, এ মুঢ় ব্যক্তিগণ 
বক্ষ্যমাণ গ্রহণাদেষজ পীড়া সনুদান্ 
কর্তৃক আক্রান্ত হয | ভোজন না কিয় 
একেবারে উপবাসী থাকা, অজীর্ণ সত্ব 
অতিভোজন, কোন দিন গুরু বস্তু ও 
কোন দিন লঘু দন্ত, কিম্বা কোন দিন 
অল্পাহার ও কোন দিন অধিক আহার 
করা প্রভৃতি বিষমাহার, অসাম্ম্য বস্ত 
আহার, অতিশয় গুরু বস্তু, অতি শীতল 
ব্স্ত, অতি রুক্ষ ও দূষিত বস্ত ভোজন, 
বমন, বিবেচন ও স্নেহপ্রয়ৌগের ব্যতি- 
ক্রম, কোন পীড়া কর্তৃক অতি কূশতা, 
দেশ, কাল ও খতুর বৈষম্য এবং মল- 
মৃত্রীদির উপস্থিত বেগ ধারণ প্রতৃতি 
কারণে পাচকাখির বৈষম্য সংঘটিত হয়| 


৯২৯ 


স ছুষষ্টোহন্ন নতৎ পচতি লঘৃপি। 
অপচ্যমানং স্প্তহং ষাত্যন্্ বিষতাঞ্চ তৎ॥ 
উল্লিখিত হেতু সমুদায়ে সংদৃষিত 
অগ্ি স্বায় মন্দতাবশত;ঃ লু অন্নকেও 
পরিপাক করিতে পারে না সুতরাং 
অপচামান অন্ন স্থপু ও বিষবদনিষ্ট- 
কাধিত। প্র।প্ু হয এইবপে অন্ন 
অভ্জীণ হইপে, স্তব্ধ চা, অঙ্গের অবসন্নতী, 
শাবঃপাডা, মৃচ্ছা, ভ্রম, পুষ্গ্রহ, কটিগ্রহথ, 
ভূন, অঙ্গন, উষ্ণ, জব, বমি, কুন্থন, 
অকচি ও অপধিপাক এই সমুদাঁয় লক্ষণ 
প্রকাশ পর। ইহাতে পিত্তের সংঅৰ 
থাকিলে, দাহ, তৃফ্ণ।, মুখপাঁক ও অন্ন 
পিত্তাদ পিশুজনিত ব্যাধি উৎপাদন 
কনে। কফেন সংস্গব থাকিলে, বক্স, 
পানস ও মেহ গ্রতি কফজ রোগ সকল 
উৎপাদন করে। এবং বাধুব সংস্রব 
থাকিলে ধাতজ নানা পীড়া উৎপন্ন হয় । 
পিষম আহাবে পণ্চকাগ্সি বিবমভাঁৰ 
প্রপ্ঝ হইব! ধাতুবৈষম্ জন্মায়, অল্পাহারে 
তীক্ষ হইবযা ধাতু শোবণ করে এবং সম 
আহারে সমতা প্রাপ্ত হইয়া ধাতু সকলের 
সমতা বিধান করে। 
দুর্বঘলো। বিদহতাননং ভদ্যতুদ্ধ মধোহপি বা। 
অধশ্চগক্ষ মাং বা প্রবুতুং গ্রহগী গ্ঃ ॥ 
উত্যতে সব্বণ্মবাননং প্রযোহাস্ত বিদহাতে। 
অতিমাত্রায় আহারে পাঁচকাগ্রি ছুর্বল 
হইয়া পড়িলে ভুক্ত অন্ন পরিপাক না 
হুইয়া বিদগ্ধভাব (আধ পোড়া ) ধারণ 
করে। ও বিবপ্ধান্স অজীর্ণাবস্থায় উদ্ধ বু 
অধঃপথে নিঃস্যত হয়। 


অখঃপথে এরূপ | 
পর বা আমরূপে নিঃসরণকে গ্রহণীরোশ্সি" 
বলে। গ্রহণীরেগে যাহা কিছু আহাঁক্স : 
করী। যার, ভৎসমভ্তই বিদ্প্ভাব প্রাঙ্ত : 


৮ 


হয় । এ্রীবিদগ্ধ অন্ন তরলভাবে মলদ্বার | 


১২২ 


দিয়া সরলভাবে কিন্বা বিবদ্ধভাঁবে 
নিঃশ্যত হইতে থাকে । 
অগ্র্যধিষ্ঠীন মন্স্ত গ্রহণাঁদ্‌ গ্রহণী মতা । 
নাভে কপরি সা হাগ্নিবলে।পন্তস্ত৫ংহিত1 ॥ 
অন্নাদি গ্রহণহেতু এই নাড়ীর নাম 
গ্রহণী, ইহাই অগ্নিৰ অধিষ্ঠান। পাঁচ- 
কাগ্ি অবলম্বনে বুংহিত হইয] গ্রহ্ণী 
নাভীর উপবিভাগে অবস্থিতি করে। 
যদাহ সৃশ্রতঃ ;-- 
যণ্তী পিত্তধর! নাঁম ষ| কলা পৰিকীন্ভিতা ৷ 
পরকামাশযমধ্যস্থ। গ্রহণ। সা প্রকলিত। ॥ 
পক্কাশয় ও আমাঁশয়ের মধ্যব্চিনী 
পিত্বধর! ষ্ঠী কলাকে গ্রহণী বলে। অহিত 
ভোঁজনাদি দ্বারা এই গ্রহণী নাড়ী ছুষ্ট 
হইয়া এাহনীরোগ জন্মায় । 
অতীপাবে নিবুত্তেশপি মন্দাগ্রে বহিতাঁশিনঃ | 
তুয়ঃ সংদূষিতো! বঠি গ্রহণী মভিদৃষষেৎ | 
অতীসার নিবৃত্ত হইযাঁছে অথচ 
পাঁচকাগ্সির সম্যক বল জন্মে নাই, এবপ 
অবস্থার যদি অহিত অর্থাৎ গুকপাঁক 
দ্রবাদি আহার করা যায়, তবে পুনরায় 
পাচকাগি ছুর্দল হইয়া গ্রহণী নাড়ীকে 
দুষিত করে। 
একৈকশঃ সর্ধশশ্চ দোধৈ বতার্থ মৃচ্ছি তৈ2। 
সা দুষ্টা বহুশৌ! ভুক্ত মামমেব বিমুঞ্চতি ॥ 
প্রকুপিত পৃথক অথবা মিলিত 
বাঁতাঁদি দোষ দ্বারা গ্রহণী ছুষ্ট হইয়া ভুক্ত 
বস্তকে অপক্ক অবস্থায় বারংবার ত্যাগ 
করিতে থাকে । কখনও বা পক্কাঁবস্থায় 
অতি ছুর্সন্বযুক্ত মল নিঃসরণ করে। 
ইহাতে শুলবেদনা উপস্থিত হয়। গ্রহ্ণী 
রোগে কোন সময় মলবদ্ধ থাকে, 
কথনও বাঁ তরল ভেদ হইতে থাঁকে। 
গ্রহণী নাড়ী দূষিত হুইলে এই পীড়া 


চিকিৎসাতত্তব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





জন্মে, এজন্ভ আবুর্ধেদাচার্যযগণ ইহার 
নাম গ্রহণী রাঁখিয়াছেন। গ্রঙ্থণীরোগ 
জন্মিবার পুর্বে তৃষ্ণা, আঁলস্তা, বলক্ষয়, 
ভুক্ত অন্নের দীর্ঘকাঁলে বিদাহপাক ও 
শরীরের গুরুতা এই সমুদায় লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। 

কটু, তিক্ত, কষায়, অতি রুক্ষ ও 
সংযোগবিরুদ্ধ (ক্ষীর মত্ভ্তাদি) দ্রব্য 
ভোজন, অল্ন ভোজন কিম্বা উপবাস, 
অতিশয় পথত্রমণ, মলমৃত্রাদির উপস্থিত 
বেগধাঁরণ ও অতি মৈথুন প্রভৃতি দ্বারা 
কুপিত বাঁয়ু পাচকাগ্নিকে দূষিত করিয়া 
বাতিক গ্রহ্ণীরোগ উৎপাদন করে। 
ইহাতে অতি কষ্টে ভুক্ত অন্ন অল্বসে 
পরিপাক হয়, শরীর কক্ষ, কণ্ঠ ও মুখের 
শোধ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দৃষ্টিদৌর্বল্য, কর্ণে 
শন্দেব হ্যা বোঁধ, পার্শ, উরু, বংক্ষণ ও 
গলদেশে নিরন্তর বেদনা, তরল ভেদ ও 
বমন, হৃৎপীড়া, অঙ্গের কশতা ও দৌর্বলা, 
মুখের বিরস্তা, গুহাদেশে কর্তনবৎ 
পীড়া, মধুবাদি ষ৯প্রকার রসাস্বাদেই 
স্পৃহা, মনের অবসাদ, কাস ও শ্বাস এই 
সকল লক্ষণ উপস্থিত হয । বাধুজনিত 
গ্রহ্ণীরোগে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক সময়ে 
অথবা পরিপাক হইলে উদরাখান উপ- 
স্থিত হয। কিন্তু আহাঁর করিলে পুন- 
রায় স্বাস্থাবোধ হয়। এই গীড়ায় রোগী 
সর্বাদ1 বোঁধ করে, যেন তাহার বাতগুল্ম, 
হৃদ্রোগ কিন্বা প্লীহা জন্মিয়াছে। ইহাতে 
কখন দ্রব কখনও বা শুষ্ক ফেনবিশিষ্ট 
অপক মল শব্দের সহিত কষ্টে বারংবার 
নির্গত হয়। 

কটু, অজীর্ণ, বিদাহী (যে আহাজে 
দ্রাহ জন্মে) অল্প, ক্ষার, লবণ, তীক্ষ ও 
উষ্ণ দ্রব্য সেবন দ্বারা প্রবৃদ্ধ পিত্ব উত্তপ্ত 





আয়ুর্ষ্বেদ | 








জলের গ্যায় অগ্নিকে অল্লাবিত ও নষ্ট 
করিয়া পিত্তগ্রহণী রোগ উৎপাদন করে। 
পিত্ৃই যখন অগ্নি, তখন পিত্ত প্রবৃদ্ধ 
হইয়া! অগ্নিকে বৃদ্ধি না করিয়া কেন নষ্ট 
করিবে? এইরূপ সন্দেহ নিরাসার্থ বলা 
হইয়াছে--“জলং তগ্তমিবাঁনলম্” তপ্ত 
জলেও যেরূপ অগ্নি নির্বাপিত হয়, সেই- 
রূপ প্রবৃদ্ধ পিত্ত পাঁচকাগ্রিকে প্লাবিত 
করিয়! নষ্ট করে। এই পিত্ব-গ্রহণীরোগে 
দুর্গন্ধ অন্ন উদগার, হৃদয় ও কণ্ঠের দাহ, 
অরুচি ও পিপাসা হয়। নীল বা পীত- 
বর্ণ অঙীর্ণ দ্রব মল নিঃস্যত হইতে থাঁকে 
এবং রোগীর শরীর পীতবর্ণ হইয়া যাঁর । 

অতিশয় গুরু, জিপ্ধ, শীতল, পিচ্ছিল, 
ও মধুরাদি বস্ত ভোজন, অতিভোজন, 
কিম্বা দিবসে আহার করিয়া তত্ক্ষণাৎ 
নিদ্রা ইত্যাদি কারণে শ্র্েগ্না প্রকুৃপিত 
হইয়। জঠরাগ্রিকে দুর্বল করিয়া শ্লৈম্মিক 
গ্রহণীরোগ জন্মায় । শ্শৈষ্সিক গ্রহণী 
রোগে ভুক্তদ্রব্য অতি কষ্টে পরিপাক 
হয়, শ্রেক্সা দ্বারা মুখ লিপ্ত ও মিষ্ট হয়, 
রোগী হৃদয়কে শ্র্েম্মা দ্বারা পুর্ণ মনে 
করে, উদর ভার ও নিশ্চল (বিবদ্ধ) 
থাকে, বিকৃত মধুর উদগার উঠিতে 
থাকে, শরীর অবসন্ন হয়, স্ত্রী সম্ভোগে 
প্রীতি থাকে না, এবং আম ও শ্রেম্মসংস্যষ্ট 
ভিন্ন ভিন্ন €(ছেকুড়া ছেক্ড়া ) গুরু মূল 
নিঃসরণ হয়। এই শ্নৈষ্মিক-গ্রহণী রোগী 
কূশ হয় না, অথচ ছুর্বল ও আলম্ত- 
পরতন্ত্র হয়। 

উল্লিখিত বাতজাদি গ্রহণী রোগের 
নিদান ও লক্ষণ মিলিত হইলে তাহাকে 
সান্নিপাতিক গ্রহণী রোগ বল! যাঁয়। 


গ্রহ গ্রহণীরোগে কাহারও এক 


মাঁদ পরে, কাহারও এক পক্ষ পরে, 


বপন কপ 4 পপ 


কাহারও দশ দিন পরে, কাহারও ৰা 


প্রতাহই তরল, গাঁঢ়, শীতল, ্গিগ্ধ, আম- 
দুক্ত এবং পিচ্ছিল মল শব্দসহ ও কটি- 
দেশে অল্প অল্প বেদনার সহিত বহু পরি- 
মাণে নিঃস্যত হইতে থাকে । দিবসে এই 
পীড়ার বুদ্ধি ও বাত্রিতে শান্তি হয়। 
সংগ্রহগ্রহণী অতি ছুক্ঞেয়, ছুশ্চিকিতস্ত ও 
দীর্ঘকালব্যাপী ব্যাধি। আম ও বাযুর 
প্রকোপে এই পীড়ার উৎপত্তি হয়। 
গ্রহণীরোগে প্রথমতঃ লঙ্ঘন ও 
পাঁচন দ্বারা গ্রহণীগত দোষের পরিপাক 
করিবে । শরীরে আমরদ বিদ্ধমান 
থাঁকিলেও লঙ্ঘন এবং পাচন উষধ ব্যবস্থ! 
কবিবে। অনন্তর আমাশয় শুদ্ধি হইলে 
লঘু অন্ন প্রদান করিবে । গ্রহণীরোগে 


সগ্চে'জাত তত্র একটী স্ুপথ্য ও মহৌ-, 


বধ। লঘুতীপ্রসুক্ত তক্ত অগ্থিদীপক, 
গ্রাহী ও সুপথ্া। পরিণামে মধুর রস 
হয় বলিয়া পিত্তপ্রকোঁপক নহে, কষায়, 
উষ্ণ, বিকাশী ও রুক্ষ বলিয়া কফ শাস্তি 
করে এবং স্বাদ, অস্ত্র ও ঘন বলিয়৷ বায়ূ 
দমন করে । যথা-- 

গ্রহণীদোষিণাং তক্রং দীপনং গ্রাহি লাঘবাৎ। 
পথ্যং মধুরপাঁকিত্। শ্র চ পিষপ্রকোপনম্‌ ॥ 
কযায়োঞ্বিক।শিত্বাদ্‌ রৌক্ষযচ্চৈব কফে হিতম্‌। 
বাতে স্বাদ্ব্সআত্বাৎ সদ্যফ মবিদাহি তৎ॥ 


চিত্রকগুড়িক1 ৷ 


চিত্রকং পিপ্ললীধুলং দ্বৌ ক্ষাবৌ লবণানি চ। 
ব্যোষং হিঙ্গমোদাঞ্চ চব্যকৈকত্র চূর্ণয়েৎ | 
গুড়িক! মাতুলঙ্গন্ত দাড়িমস্ত রস্নে বা। 
কৃতা বিপাচয়ত্যামং দীপয়ত্যাশু চানলম্‌ ॥ 
সৌবচ্চলং সৈদ্ধবঞ্চ বিড়মৌদ্তিদমেব চ। 
সামুদ্রেণ মমং পঞ্চলবণান্তত্র যোজয়েৎ ॥ 


'চিতামূল, পিপুলমুল, যবক্ষার, সাঁচি- 
ক্ষার, 


১২৩; 


সৌবচ্চল, সৈন্ধব, সামুক্র, বিট ও | 


] ডি 


উপ্ডি্ এই পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, হিং, বন- 


যমানী ও চই এই সকল একত্র চূর্ণ 
করিয়া মাতুলুঙ্গ ( ছোলঙ্গলেবু ) বা ডালি- 
মের রসে মর্দন করিয়া ৬ রতি পরিমাণ 
গুড়িকা করিবে জলসহ ইহার একটী 
গুড়িক1 সেবনে, আম্রসের পরিপাক ও 
অতিশয় অগ্রি বৃদ্ধি হয়। অধিকাংশ 
চিকিৎসকই ইহা! বাবহার করিয়া থাকেন। 

গ্রহণীরোগে বিবেচনাপুর্বক গঙ্গাধর 
চূর্ণ, পাঠাদ্ চুর্ণ, লবঙ্গীগ্া চুর্ণণ আয়াম- 
কাঞ্জিক, কল্যাণগুড়, পিগ্লল্যাদদি আসব, 
জাতীফলাঘ্য বটিক1, নৃপবল্লভ, রসপর্পটী, 
বিজয়পর্পটা, পঞ্চামৃতপর্পাটী ও গ্রহ্ণী- 
কপাট রস ইত্যাদি ওষধ যথাযোগ্য 
' অন্কুপাঁনের সহিত ব্যবস্থা করিবে । 

নাগনাগ্য চুর্ণ-শুঠি, আতইচ, মুতা, 
ধাইফুল, রসোত, কুডঢমুলের ছাল, 
ইন্দ্রধব, আকনাদি, বেলশুঠ ও কট্কী 
এই সমুদ্বায় মমভীগে চুণ করিয়। /০ আনা! 
হইতে %* আনা মাত্রায় মধু দিয় 
মাড়িয়া তগ্ডুল জলের সহিত সেবন 
করিলে পিন্তজনিত গ্রহণারোগ প্রশমিত 
হয়। ৬ গুণবা৮ গুণ জলে রাত্রিতে 
আতপতগুল ভিজাইয়া প্রাতঃকালে 
ছাকিয়া লইলে ততুলজল প্রস্্বত হয়। 

পাঠাগ্ত চুর্--আকনাদি, বেলশু ঠ, 
,চিতামূল, ত্রিকটু, জামছাল, দাড়িমবীজ, 
ধাইফুল, কট্‌্কী, আতইচ, মুতা, দারু- 
হরিদ্রা, চিরাতা ও ইন্ররবব ইহাদের 
প্রত্যেক চুর্ণ সমভাগ সর্বমমান কুড়চি- 
মূলের ছাল চুর্ণ সমুদ্রা় উত্তমরূপে মিশ্রিত 
ও সুষম চূর্ণ করিয়া /* বা ৮%* আন। 
মাত্রায় মধু ও তওুলজরলের সহিত সেবন 
কৰিলে গ্রহণী ও জরাতীসার আরোগ্য 
“ছয়! 


চনে 


চিকিৎসাতত্্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


বজ্থং মে!চরসং প1ঠ। ধাতকী ধান্যমেক চ। 
ক্ীবেরং নাগরণ মুস্তং তখৈবাতিবিষা সমম্‌ ॥ 
অহিফেনং লোক দাড়িমং কুটজং তথা! 
পারদং গন্ধককেবৰ সমভাগং বিচুর্ণয়ে। 
তকেণ খাদয়েও প্রাতশ্চ,পং গঙ্গ।ধরং মহৎ । 
জ্ববমষ্টবিধং হম্তাদতীসারং স্থদুস্তরম্‌ ॥ 
শ্রহণীং বিবিধাঞেব কোঞব্যাধিহরং পরম্‌। 

বৃহদ্‌ গঙ্গাধর চূর্ণ বেলশুঁঠ, মৌচ- 
রস, আকনী'দি, ধাইফুল, ধনিয়া, বালা, 
শুঠ, মুতা, আতইচ, অহিফেন, লোধ, 
কচি দাড়িম ফলের ছাল, কুড়চি ছাল, 
পারা ও গন্ধক প্রতোক সমভাগ একত্র 
উত্তমবূপ চুণ করিবে। মাত্রা ৪ বৃতি। 
অন্কুপান তপ্ত অভাবে আতপ তঞুলোদক। 
ইহা সেবনে অগ্থি প্রদীপ্ত হয়, সুতরাং 
অগ্ুবিধ জর, প্রবল অতাসাঁর, নানাবিধ 
গ্রহণী ও কোষ্ঠাশ্রিত বিবিধ ব্যাধি প্রশ- 
মিত হ্। বুহৎ গঞ্গাধর চুর্ণ ই সর্বদ। 
ব্যবহার করা হয়, তজ্জন্ত এস্থলে স্বল্প ও 
মধ্য গঙ্গাধরের বিষয় উল্লেখ করা গেল 
না, আবশ্তক হইলে ভৈষজ্য রত্বাবলী 
প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিবেন। 

বৃহল্লবঙ্গ গ্ঘচুর্ণ লবঙ্গ, আতইচ, মুতা, 
পিঁপুল, মরিচ, সৈন্ধব, হবুষ, ধনিয়ী, 
কট্ফল, কুড়, জয়িত্রী, জায়ফল, কৃষ্চ- 
জীর।, অচললবণ, রসোতি, ধাইফুল, 
মোঁচরদ, আকনাদি, তেজপত্র, তালীশ- 
পত্র, নাগেশ্বর, চিতামূল, বিটলবণ, 
তিতলাউ, বেলশুঠ, গুড়ত্বক, এলাইচ, 
পিঁপুলমূল, বনধম!নী, যমানী বর্রাক্রাস্তা, | 
ইন্দ্রধব, শুঁঠ, দাঁড়িমফলের ছাল, যব- 
ক্ষার, নিমছাল, শ্বেতধুনা, সাচিক্ষার, 
সমুদ্রফেন।, সোহাগার খই, বালা, কুড়চি- 
মূলের ছাল, জীমছাল, আমছাল, কট্কী, 
অভ্র, লৌহ, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক 


আয়ুর্বেদ । 


সমভাগ চুর্ণ। মাত্রা /০ হইতে ৮* আনা 
অন্ুপান মধু কিম্বা তও্ডুলোদক। ইহ 
সেবনে বাতিক, পৈত্তিক, শ্নৈম্মিক ও 
সান্লিপাতিক গ্রহ্ণী নানাঁবর্ণ ও বেদনা- 
যুক্ত পন্ধ বা অপক অতীসার এবং জর, 
অরোচক, অগ্নিমান্দ্য, কাস, শ্বাস ও বমি 
প্রভৃতি উপদ্রব, অস্নপিত্ব, হিক্কা, প্রমেহ, 
হলীমক, পাও, উদরাখ্ান, সর্বপ্রকার 
অর্শঃ, ল্লীহা, গুল, উদর, আনাহ, 
শোথ, অতীসার, পীনস, আমবাত, 
সংগ্রহগ্রহণী ও প্রদর প্রভৃতি বহু রোগ 
আরোগা হয়। 

বৃহন্নায়িকা চুর্ণ-চিতামূল, ত্রিফল, 
ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, 
ভেলারমুটা ঘমানী, হিঙ্কু, পঞ্চলবণ, ঝুল, 
বচ, কুড়, মুতা, অভ্র, গন্ধক, যবক্ষার, 
সাচিক্ষীর, সোহাগা, বনযমানী, পারদ 
ও গজপিপ্ললী, প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ ও 
সর্সমান দিদ্ধি চূর্ণ, শুক্র চূর্ণ করিয়া 
ইহার /* বা! %*০ আনা যথাযোগ্য অনু- 
পানের সহিত সেবন করিলে, অগ্রিমান্দ্য, 
কাস, পাও, বিষমজর, প্রমেহ, শো, 
বিষ্টস্ত, সংগ্রহ গ্রহণী, সকল প্রকার অতী- 
সার ও শূল আমবাত ও স্থৃতিকা' প্রভৃতি 
যাবতীয় পীড়া আরোগ্য হয়। এই 
ওষধ সেবন করিয়া! কাঞ্জিক, দধি ও 
মাংস সেবন হিতকর। ইহাতে অতিশয় 
অগ্নিদীপ্তি হয় । 
“কাষ্ঠমপুযুদরে ঘস্ত ভক্ষণীদ্‌ ঘাতি জীর্ণতীম্‌।” 

জাঁতীফলাদি চুর্-_জায়ফল, বিড়ঙ্গ, 
চিতামূল, তগরপাছৃকা, তালিশপত্র, রক্ত- 
চন্দন, শঠ, লবঙ্গ, রুষ্ণজীরা, কপুর, 
হবিতকী, আমল1, মরিচ, পিপ্ললী, বংশ- 
লোচন, তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ ও 
নাগেশ্বর প্রত্যেক চুর্ণ ২ তোলা, সিদ্ধিচূর্ণ 


৭1 


শি 


রং 
১২৫ যু 


৫৬ তোল) বা ৭ পল, কল চূর্ণের সান | 


চিনি। অুন্দররূপে একত্র মর্দন করি 
লইবে। মাত্রা৮* আন হইতে 1০ আনা" 


যথাযোগ্য অন্ুপানের সহিত ইহা! সেবন 
করিলে কাস, ক্ষয়, শ্বাস, অরোঁচক, 
অতিসার, গ্হণী, অগ্রিমান্দ্য, পীনস ও 
বাতশ্রেম্মজ রোগ আরোগ্য হয় । 


জীরকাগ্ঠ চুরণ--জীবা, সোহাগার খৈ, | 


সুতা, আকনাদি, বেলশু ঠ, ধনিয়া, বাল!, 
শুল্ফা, দাড়িমফলের ছাল, কুড়চিমূলের 
ছাল, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, ত্রিকটু, গুড়- 
ত্বক্‌, তেজপত্র, এলাইচ, মোচরস, ইন্দ্রষব, 
অন্ব, গ্রন্ধক এবং পারদ প্রত্যেক সম- 
ভাগ ও সকল চুর্ণের সমান জায়ফল চুর্ণ, 


এই সমুদায় সুঙ্মম চূর্ণ করিয়া যথাযোগ্য 


জলাদি অন্ুপানের সহিত সেবন করিবে। 
মাত্রা ৬ রতি । ইহা সেবনে দুস্তর গ্রহণী, 


অতিসার্, কামলা, পা ও অগ্রিমান্দ্য “ 


নিশ্চম প্রশমিত হয় । 
কঞ্চটাবলেহ-কাচড়াদাম ১ সের-ও 
তালমূলী ১ সের ১৬ সের জলে জ্বাল 
দিরা ৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়।| 
ছাঁকিয়া লইবে, এ ক্কাথে চিনি ১ সের 
পাঁক করিবে। ১ সের অবশিষ্ট থাকিতে 
বরাক্রান্তা, ধাইফুল, আকনাদি, বেল- 
শুঠ, পিপুল, সিদ্ধিপত্র, আতইচ, যবক্ষার, 
সচললবণ, রসোত ও মোচরস ইহাদের 
প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা নিক্ষেপ করিবে। 
পাকশেষে শীতল হইলে একপোয়া মধু 
মিশ্রিত করিবে । দোষাঁদির ব্লাঁবল 
বিবেচনা করিয়! অর্ধতোলা হইতে ইহার 
মাত্র। নির্দিষ্ট করিবে। ছাগছুদ্ধ বঅস্ু- 
পানের সহিত সেবনই প্রশস্ত ইহাতে 
মকল প্রকার অভীনার, সংগ্রহ গ্রহ্মী,ও 
অশ্পিত্ত জনিত সর্বপ্রকার 'কোষ্ঠরোগ' 


১২৬ 


মিত হয়। 

তক্রারিষ্ট--যমানী, আমলা, হরিতকী 
ও মরিচ প্রত্যেক ২৪ তোলা এবং পঞ্চ- 
লবণ ৮ তোলা চূর্ণ করিয়৷ ৮ সের তক্রের 
সহিত মিশ্রিত করিয়া ৪ দিন রাখিবে, 
মাত্রা /* ছটাক, ইহ! সেবনে অগ্নির 
অতিশয় দীপ্তি হয় ও গ্রহণ্যাদি পীড়া 
অতি সত্বর আরোগ্য হয়। 

মুস্তকাগ্য মোদক-ত্রিকটু, ত্রিফলা, 
চিতামূল, লবঙ্গ, জীরা', কৃষ্চজীরা, ষমাঁনী, 
বনযমানী, মৌরী, পান, শুল্ফা, শত- 
মূলী, ধন্তা, গুড়ত্বক্‌, তেঁজপত্র, এলাইঢ, 
নাথেশ্বর, বংশলোচন, মেখী ও জায়ফল 
প্রত্যেক ২ তোল! মুতা ৪৮ তোলা, চিনি 
সর্ধদ্িগুণ অর্থাৎ ১০ সের। পাক- 
যোগ্য জল দিয়া চিনি পাক করিয়। 
' ক্রমশঃ আসন্নপাকে সমস্ত চূর্ণ প্রক্ষেপ 
দিবে ও নামাইবে, শীতল হইলে তৎপর- 
দিন কিঞ্চিৎ মধুমিশ্রিত করিয়! মোদক 


প্রস্তত করিবে! ইহার মাত্রা অর্ধ 
হইতে ১ তোলা । অস্ুপান শীতল জল, 
সাকসংকালে সেব্য। ইহাতে গ্রহণী, 


অতিসাঁর, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, অজীর্ণ, 
আমদোষ ও বিশ্চিকাদি নানা! রোগ 
আরোগ্য হয়। এই মোদক সেবনে বল, 
| বুর্ঘ ও অগ্রির বৃদ্ধি হয়, বলী, পলিত ও 
কূশত। নাশ হয় এবং দেহের পুষ্টি সাধিত 
হয়। 

জীরকাঁদি মৌদক---উত্তমনূপ চূর্ণিত 
জীরা ১ সের, বন্ত্রপৃত ( কাপড়ে হক! ) 
গ্বতভর্জিত্ সিদ্ধিবীজচুর্ণ অর্ধ সের, লৌহ, 
বঙ্গ, অভ্র, মৌরী, তানীশপত্র, জয়িত্রী, 
জায়ফল, ধনে, ভ্রিফলা, গুড়ত্বক্‌, তেজ- 
| পত্র; এবাইচ, নাগেস্বর, লরজ, 'শৈলজ, 


_ চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 
এবং শূল, অরুচি অতি জত্বর প্রশ- 





শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, ড্রাক্ষা, 


শঠী সোহাগার খই, কুন্দুরখোটা, যষ্টিমধু, 
বংশলোচন, কাকল!, বালা, গোরক্ষ- 
চাকুলে, ত্রিকট্‌, ধাইফুল, বেলশু'5, 
অজ্জুনছাঁল, শুল্ফা, দেবদাঁরু, কর্পুর, 
প্রিয়ন্কু, জীরা, মোচরস, কট্কী, পদ্ম- 
কান্ঠ, ও নালুকা ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ 
২ তোলা, সর্ধদিগুণ চিনি। যথোপযুক্ত 
জলে চিনি পাক করিয়া সমুদায় চূর্ণ 
প্রদান কিিবে। শীতল হইলে কিঞ্চিৎ 
ঘ্বত ও মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক 
প্রস্তুত কবিবে। প্রাতঃকালে ১ তোল! 
সেবন কৰিবে। অন্ুপান শীতল জল। 
ইহার উপকারিতার লীম। নাই ; রক্তাতি- 
সার, বিষমজ্বর, অন্পিত্তজ রোগ, সকল 
প্রকার উদররোগ, সংগ্রহ গ্রহ্ণী প্রভৃতি 
সর্ববিধ গ্রহণী, শূল, অরোচকাদ যাব- 
তীয় বহ্রিমান্্জনিত রোগ আরোগ্য 
হয়, ইহা অতি প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ওঁষধ। 

গ্রহণী কপাট-_-পারদ, গন্ধক, জায়- 
ফল ও লবঙ্গ প্রত্যেক অন্ধতোঁলা, উত্তম- 
রূপ চূর্ণ করিয়! ছুড়হুড়ে, বিন্বপত্র ও 
পাঁনিফলের পাতা ইহাদের প্রত্যেকের 
৮ তোল! পরিমিত রসে মর্দন করিয়া 
প্রচণ্ড বৌদ্ডে শুক্ধ করিয়া ২ রতি প্রমাণ 
বটিক। প্রস্তত করিবে । ইহার একটা 
দধির সহিত সেবনীয়। এই ওষধ সেবন 
করিলে গ্রহুণী, অতিসার, পাওুরোগ ও 
জরাদি প্রশমিত হয়। 

মহাগন্ধক--পারদ ২ তোলা ও গন্ধক 
২ তোল! একত্র উত্তমরূপে মর্দন করিয়া 


_কজ্জলী কৰিবে, প্ কজ্জলী কিঞিৎ জলে 


গুলিয়া পক্কষবৎ করিবে ও লোহপাত্রে 
কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া! তাহার সহিত জায়- 
ফল, জয়িত্ী, লবঙ্গ ও নিম্বপত্র প্রত্যেক 


ৃ 


৮০৮ শশা পিপি 


চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দন 
করিবে । অনস্তর এই ওষধ একখানি 
বিগ্ভুক বা কটরার মধ্যে রাখিয়া! অপর 
একখানি দ্বারা আবৃত করিবে এবং 
কর্দলীপত্র বেষ্টন করিয়া মৃত্তিক! লেপন 
করিবে। শুষ্ক হইলে বিলঘুটের অগ্নিতে 
পুটপাঁক দ্িবে। গুড়িয়া ঈষৎ রক্তবর্ণ 
ও শীতল হইলে উদ্ভুত করিয়া লইবে। 
মাতা ২ রতি । ব্যাধি অন্থসাঁরে অনু- 
পানের সহিত সেবন করিলে, ইহাতে 
গ্রহণী, অতিসার, স্ৃতিক1 ও জর নিবৃত্তি 
হয়। বাঁলকদিগের উদরাঁময়ে ইহা অতি 
প্রপিদ্ধ ও উপকারী । 

বৃহৎ নৃপবল্নভ--পাঁরদ, গন্ধক, লৌহ, 
অভ্র, সীসা, চিতামুল, মুতা, সোহাগার 
খই, জাঁয়ফল, হিং, গুড়ত্বক্‌, এলাইচ, 
চিতামূল, বঙ্গ, তেজপত্র, কৃষ্জজীর, 
যমাঁনী, শুঠ, সৈক্ধব, মরিচ ও তাত্র 
প্রত্যেক ১ তোলা, ন্বর্ণ ॥« তোলা এই 
সমুদাঁয় দ্রব্য একত্র মাড়িয়া আদাঁর রসে 
ও আমলার রসে ভাবনা দিয়া চণক- 
প্রমাণ ব্টী করিবে । এই গঁবধ প্রাতঃ- 
কালে সেবনীয়। ইহাতে গ্রহণী, অজীর্ণ 
ও অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়। 

শ্রীনৃপতিবল্ল ভ--জায়ফল, লবঙ্গ, মুতী, 
গুড়ত্বক্‌, এলাইচ, সৌহাগীর খই, হিচ্গু, 
জীরা, তেজপব্র, ঘমাঁনী, শুঠ, সৈন্ধব, 
লৌহ, অভ্র, পারদ, গন্ধক ও তার 
প্রত্যেক ৮ তোলা, মরিচ ১৬ তোলা 
(তাঁতের স্থলে কেহ কেহ রৌপ্য ব্যবস্থা 
করেন) এই সমুদায় দ্রব্য ছাগছুগ্ধে 
বা আমলকীর রসে মাড়িয়া ৫ রতি 
পরিমাণ বটা করিবে । ইহা সেবনে 
অগ্রিমান্দ্য, গ্রহণী, শুল, শ্বাস, কাঁস ও 
| শোথ প্রতৃতি নানা রোগ প্রশমিত হইয়া 


১২৭ 


 বলবীধ্যানি বৃদ্ধি হয়। অনুপান মুতার 
রস, লবঙ্গচূর্ণ ও ছাগছুঞ্ধ প্রভৃতি | ইছার 
অমোঘ ফল শত সহশ্রস্থলে প্রত্যক্ষ কর! 
গিয়াছে। 

বসেন্ত্রচুর্ণ (লাল গুড় )--রসসিন্দুর 
৮ তোলা, বংশলোচন, মুক্তাভশ্ম ও স্বর্ণ- 
ভস্ম প্রত্যেক ॥* তোলা, অহিফেন ॥ 
তৌলা দু্ধে ভিজাইয়া ছাকিয়া লইয়! 
তন্দারা উত্তমরূপে মাড়িবে ও শুষ্ক 
কবিয়া চূর্ণ প্রস্তৃত করিবে । পূর্ণ মাত্রা 
৪ রতি, ২ রতি হইতে সেবন আরম্ভ 
করাই নিরাপদ । অনুপান হুপ্ধ। এই 
মহৌষধ দেবনকাঁলে ছুগ্ধান্ন সেবন ও 
লবণ জল একেবারে ত্যাগ করা বিধেয়।, 
ক্ষুধার বুদ্ধি অনুসারে হালুয়া ও মোহন- 
ভোগাদি ঘ্বুতপক্ক অল্প মিষ্ট দ্রব্য ভোজন 
ব্যবস্থের়। শৌচ ও আচমনাঁদি ক্রিক! ! 
উষ্ণজলে সম্পাদন করিতে হয়। বস্তু 
বারা সর্কদ1 গাত্র আবৃত ব্াখিবে। 
নানাদি ক্রিয়া নিষিদ্ধ। এই চূর্ণ সেবনে 
সর্বপ্রকার গ্রহণী, রক্তাতিসাব, তিক? 
ও অগ্রিমান্দ্যাদি রোগ আরোগ্য হয় এবং 
শরীর হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। সুস্থ 
শবীরেও ইহা ধলবৃদ্ধির নিমিত্ত ব্যবহার | 
করা যাইতে পারে । ইহার প্রসিদ্ধ নাম | 
লাল শুঁড়া। এই উষধ সেবনকলে ! 
অতিশয় সাবধান থাকিতে হয়, কোন | 
রূপে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেই বিশেষ | 
অনিষ্টের সম্ভাবন]। | 

হিরণ্যগর্ত পো্টলী রস-পীরদ ১ 
তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা, 
কাসা ৬ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, কড়ি 
ভন্ম ৩ তোলা, স্ৌহাগার খই ২ ক্ষতি | 
এই সমুদাঁয় দ্রব্য লেবুর রসে অর্দান | 


করিয়া মৃযা (কটর!) মধ্যে স্কুপন 


১২৮ 


পপ শাশাশাীশীিিশিশীশীশি 


পুর্বক অপর মু বা! মুখ রুদ্ধ ও. 


মৃত্তিকা লেপন করিবে। অনস্তর ক্ষুদ্র 
পুটে ৩* থানি বিল ঘু'টের অগ্নিতে 
পুট দিয়া শীতল হইলে উদ্দত করিয়! 
লইবে এবং খলে মদন করিয়। ২ হইতে 
৪ রতি মাত্রায় ঘ্বত, মধু ও ২নটা 
মরিচচুর্ণ সহ সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, 
বিষম জর, অভীসার, গ্রহণী ও শোঁ৭ 
প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিরাকিত হয়, ইহা 
অতি প্রসিদ্ধ ওবধ ক্রমশঃ গ্রহ্ণী- 
রোগ্োক্ত তৈন ও পর্পটীর বিষয় আলো 
চিত হইবে। 


পর 


ভৈযজ্য-বিজ্ঞান | 


৯। টাঁট্কা গোমৃত্রে নাঁরিকেল- 
ফুল বাটিরা চক্ষুর চতুদ্দিকে প্রলেপ দিলে 
নেত্রাভিষ্যন্দ ব1 চক্ষু ওঠ1 আরোগা হয । 
হরিদ্রা মাখান বন্ত্রথ ও দ্বার। চক্ষু আচ্ছা- 
দিত বাবা ও নূতন সরায় অল্প জল দ্বার! 
হরিদ্রী ঘসিয়া চক্ষুর চতুঃপার্খে প্রলেপ 
£&ব্দেওয়] হিতকর। 

২। অনেক দময় দেখিতে পাওষ। 
যায় যে, দধাতে পোঁকা লাগিষ! শিশুরা 
অস্থির হইয়া পড়ে৷ দ্রোণ ( ঘল্থসে ) 
পুষ্পের রদ, মধু ও তৈল একত্র নিশ্রিত 
করিয়। কর্ণপূরণ করিলে এ যন্ত্রণার 
নেবৃন্তি অর্থাৎ দস্তক্রিমি নষ্ট হয়। বকুল 
ছৈর কাথে কুল্য এবং উহ দ্বারা মুখ 
প্রক্ষালন করিলে “দাত নড়1 ভাল হয়। 

৩। উত্তম গব্য ঘ্বত একটা বাটিতে 
করিয়া অধিতে জাল দিয়া নিচ্ষেণ হইলে 
তাহাতে ফতকণ্লি জাঁতি ফুলের পাতা 
ফেলিয়া দিবে ও ভাজা ভাজা! হইলে 
নামাইয়! অল্প উ্ণ অবস্থায় গলার ঘায়ে, 








চিকিতসাতত্ত্-বিজ্ঞান এবং পসমীরণ। 


এপি 





সুখের ঘায়ে ও দাতের গেড়ার ঘাসে 
দিলে ২।৩ দিনের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য 
হয়। শিশিরের জল কিন্বা মাখন দিলে 
ওষ্ ফাটা আরোগ্য হধ। শীতকালেই 
এই সমুদায় রোগের আধিক্য দেখ! যাঁয়। 

৪| স্তন্যপায়ী শিশু স্তনদুপ্ধ বা গব্য- 
দুগ্ধ পান করিয়া তৎক্ষণাৎ বম্ন করিয়। 
ফেলে । এরূপ অবস্থায় গবাহুপ্ধ বা ছাঁগ- 
ছুগ্ধের সহিত এক চাঁমচে চুণের জল 
মিশাইয়া খাঁওয়াইলে দুধতোলা নিবৃত্তি 


হয়। পুর্ধ দিন চুণ জলে ভিজাইয়া 


প্রাতঃকালে না নাড়িষ। উপবের স্থচ্ছ 
অংশ লইতে হয়, চুণের অংশ উহ্থার 
সহিত থাকিলে অনিষ্ঠ হইতে পারে। 

কাঁকড়াশূঙ্গী, মুতা ও আতইচ সম- 
ভাগে চুর্ণ কবিয়া কিঞিখ মধুর সহিত 
লেহন করাইলে, শিশুর কফ, কাঁসি ও 
বমন নিবাঁবণ হয়। 

ই, ঘষ্টিনধু ও ইক্ষচিনি সমভাঁগে 
চূর্ণ কবিয়। ৪ ব্রতি মাত্রায় মধুসহ মাড়িয়া 
এক চাঁমচে আতপ চাউলের জলসহ 
পাঁন করাইলে, শিশুদিগের আমাশয় 
আরোগ্য হয়। 

৫। কোনস্থাঁন কাটিয়া ব1 ছিঁড়িয়া 
রক্তপাত হইতে থাকিলে, টাক? গোষয় 
&্ স্থানে দিয়া নেকৃড়া দ্বারা বান্ধিয়! 
রাখিবে, ইহাতে রক্ত পড়া বন্ধ হয় ও 
ক্ষত স্থান জোঁড়া লাগিয়া! যায় । 

৬। ঘুব্ঘুরে ঘাঁয়ে পৌঁক1 হইলে 
পচা মানের ডাটা ও মাঁধন একত্রে 
বাটিয় ঘাঁয়ের উপর প্রলেপ দিয়! রৌড্রে 
বসিবে, এই উপায়ে সমস্ত পোকা বাহির 
হইয়া ঘ। শুকাইয়া ফাঁধ। ইহা! অনেক- 
বার প্রত্যক্ষ কর। গিয়াছে । 


৯ পরার 





২য় খণ্ড । ৰ 


_- পাটি ত্পি পল টাটা 





নস।। 


উৎ;র জুতা । 


গেজেট বাহির হইবাব পর হইতেই 
পাঁচকড়ি কিছু অতিরিক্ত মাতার দশিনা 
পড়িযাছে। শক্রপক্ষের মধ্যে অনেংক 
বলে “কাবু” হইয়াছে । কারণ এবার 
দ্বিতায়বার এক, এ, ফেল । 

তাহা ধাহাই হউক, উৎসাহহারা 
হইবার যথেষ্ট কারণও ছিল। পাচু 
গেটিং নাম পঞ্চানন থাকেন খযড়াক 
বাড়ী। পড়েন একট! ক্রিশ্চানি কলেজে। 
খোঁরাঁকের ভারটা খুড়ার- পোষাক ও 
জলখাবারের ভারটা শিজের। ছেলে 
পড়াইরা সেটা সারিতে হয়। যে 
ইড়িতে সংসারের ভাত হয়, তাহাঁতেই 
খুড়ী, পাঁচুর নাম করিয়া একমুঠো চাল 
ফেলিয়া দেন। তাহা পিদ্ধ হইয়া ভাঁতে 
দীড়াইলে-সরকারী ব্যঞ্জনেরই কিছু 
দিয়া পাঁচু তাহা খাইয়া কলেজে যাঁয়। 
সন্ধ্যার পর পড়াইতে যায়- তোপের 
আগে ফিরিয়া আসিয়া, সকাঁলেরই ন্যায় 


এবং 


ম্গীজণ।। 


১৩০১ সাঁল- অগ্রহায়ণ । 












করি সপ পা পাপপাাশ শশা টিপি 
শা 


৩য় নতখ্যা | 


পল স পিপি পি ০ শা সা পিপিপি ৮ পপ শিপ পাব 


উপাকবণে আভাবের দ্বিতীয় পালাট! 
সাগিসা, বাড়াৰ বাহিবের ঘরে শুইয়া 
পড়ে। সে ঘরডাৰ একট! নিদ্দিষ্ট, 
অপপিবস্তনশাল সংজ্ঞা নাই। কখন 
হখ বারবাড়ী, কণন বাহিরের ঘর, 
কখন ধৈঠকথানা । একটা তল্তা 
বাশের, দড়িতে খাটান আল্নার উপর 
সকালে পাডুব শষ্য উঠিযা বসে, 
এবং সারাদিন ধরিয়া কখন ঝুলিতে, 
কথন ছুলিতে থাকে । রাত্রিতে নামিয়। 
পাচুর শ্রান্ত, ক্লান্ত দেহের সকল অব- 
পাঁদ আপশি বুক পাতিয়। লয় । মাথার 
কাছে কুনুক্ষির ভিতর একটা অসমত 
আধারমুখ টিনের ডিবে প্রানসই আধ- 
পেট কেরোসিন তেলের খোরাক লইয়। 
জলিতে থাকে--এবং কথচশ্বাসু পর্যাস্ত 
চাঁর্দিকে কৃষ্ণধূম ও দুর্গন্ধ বিস্তাবি কিক 
তাহার প্রতি এ হুব্বযবহারের গ্রাতিশোঁধ 
তুলিতে থাকে । পুর্ণ উদর পর্্যস্ত সেবা 





১৩৩ 


পাইলে তাহার স্বভাবের যে বিশেষ কিছু 
উন্নতি হইত সে বিষয়ে দারুণ সন্দেহ 
রহিয়াছে । আক মাত্রার তোমার 
হৃদয়ের হেহ পাশ করাও যে, শীচ সে 
নীচই থাকিবে । খুড়ার বাড়ীর সহিত 
পাচুর এইন্ধপ সম্পক | 

পাশের খবর বাহির ভইবার পর 
খুড়া একদিন স্ুবোগনদত পীঁড়কে 
ডাকিয়া কিছু ভত্সনা করিলেন । ইতি- 
পুর্বে একস্তান হইতে পাচির বিবাহের 
সম্বন্ধ আপিরছিল। কন্তাঁপক্ষের বব 
পছন্দও হইয়।ছিল। এফ, এ পাশ হতে 
পারিলেই বিবাহ স্থির । খড়ারও বিবাহে 
অমত ছিল না। কারণ এ বিবাহে চার 
লাভ ভিন্ন লোকসান ছিল নাঁ। জোষ্টের 
পরলোকপ্রাপ্তি হইবার পর হইতে 
তিনি পিতৃহীন পঞ্চাননের পিতৃস্থানীয় 
হইয়াছিলেন। এখং অভিভাবক ও 
অন্নদাঁতা হইরা পিভ়সত্বেহ ওয়ারিশন 
হইয়াছেন এমনটা প্রায় মনে হইত। 
সতরাং উপহ্থিত বিবাহের স্থযোগে, 
আধুনিক প্রথানুনারে বরপক্ষের প্রাপ্য 
আর্থক লভ্যাংশে ভাহাপই একগাত্র 
আইনসঙ্গত অধিকার একথা কেনই বা 
তাঁহার মনে উদয় না হইবে? তারপর 
কন্টার পিতাঁর এ কন্তাটা একমাত্র 
সন্তান। তিনিও একটী অভিভাবক 
হীন, বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র পানের সন্ধান 
করিতেছিলেন। ইচ্ছা, মূল্য দিয়! পাত্রের 
সহিত তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত 
দায়িত্ব কিনিয়া লইয়া তাহাকে গৃহে 
রাঁখিবেন। "পরের ছেলের প্রতি একটা 
জীবনব্যাপী, পদে, পদে ক্ষুদ্র ক্রুটীতে 
অপরাধীকৃত, শঙ্কিত, কর্তব্যের দায় 
অপেক্ষা তাহার নিকট ঘরের একটী 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





ক্ষুদ্র বালিকার প্রতি কর্তব্যের ভার 
অন্তের হস্তে অসঙ্কোচে সমর্পণ করা, 
গুরুতর দাঁয় বলিরা ঠেকিয়াছিল। 
পাচুর খুড়ার ভ্ভায় অতবড় একটা অভি- 
ভাবক স্ব তিনি ঠিক বুঝির।ছিলেন 
যে পার উপর তাহার শৌরশীসত্ব 
নাই। তিনি শুধু পত্তশীদাব। উচিত 
মূলা দিণে তিশি সহজেই ইঙারাসত্ব 
আপনার নামে খারিজ করিয়া লইতে 
পারিবেন। এখন ছুটা পাশ করিতে 
পারিলে পার বুদ্ধির একটা পাকা 
পরিচর পাঞগুরা যাইবে । সেই অপেক্ষা- 
তেই তিনি ছিলেন । 

সুতরাং এই বিবাহে খুড়া এক টিলে 
দুই প!ণী মারিতে পারিবেন, এই আশায় 
অনেকটা উত্ফুন ছিলেন । এমন সময় 
পাঁচব ছারজীবনের এই ঢর্থটনার সংবাদ 
পাইয়া পুর্বে অভিরিক্ কল্পনা বলে 
অনেক গুলি নৃতন সুবিধা লইঘা ভবিষ্যৎ 
জীবনপথে যতটা অগ্রসর হইয়াছিলেন, 
বাপা হইরা সেটা ফিরিয়া আসিতে 
হইল । ভিনশি ভত্সনা করিবার সময় 
কিছু ক্রোধ বা উন্ম। প্রকাঁশ করিলেন না। 
খুব ধীরে ধীরে তিনি পাঁটুকে সময়ের 
ক্রমপরিবর্তন সন্বন্ধে চিন্তা ও বিচার 
করিতে বলিলেনা এবং সঙ্গে সঙ্গে 
পূর্বাপেক্ষা লোকের অবস্থার সচ্ছলতাঁর 
হাস ও সাংসারিক সকল দ্রবোর ভ্তাঁয় 
জীবিকার অত্যাবগ্তকীয় দ্রব্য সকলের 
মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি হওয়ায়, লোকের 
অন্থবিধা কিরূপ বাড়িয়াছে সে কথাও 
ভাবিয়া দেখিতে বলিলেন। বিশেষতঃ 
অন্নবেতনভোগী কুপোষা-পরিবৃত পিতৃব্য- 
কুলের উপর এই বিষম সাময়িক 
পরিবর্তনবশে অন্নছ্মূল্যতার পরিণাম 





নক । 





যে কিরূপ হইয়া দাড়াইয়াছে তাহা পাঁচুর 
ন্যায় বুদ্ধিজীবি, স্থুবোধ বালকের দ্বারা 
লক্ষিত হওয়া উচিত, সে কথাও স্পষ্ট 
করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। খুড়া বন্তুত! 
থুব সংক্ষেপে সারিলেন। পাচু টুপ করিয়া 
শুনিয়া গেল। খুড়া উঠিরা গেলে পাচুর 
বোঁধ হইল, মেন খড়া মহাশয় কতকগুলি 
বড় বড় শিশার গোলা আনিয়া, হার 
প্রতি পাজরায় বাণিয় ঝুলাইয়া দিয়া 
গেলেন। ভখিষ্যতে সুবিধা পাইলে 
একগাছি লাঠি পিম্া উহাদের মাঝে 
মাঝে দোল দিবেন । 

স্থতরাঁং ফেল হইবার পর পাঠ 
উত্সাহভঙ্গ হইবার বথে্ কারণ ছিল। 
প্রথমতঃ খুড়ী ঠাকপাণার দে মুদ্িতে 
পাচর ক্ষুধা পরিমিত হইত, তাহার 
ক্রমশঃ ্রস্বতা সম্বন্ধে একটা শঙ্কা জাগির। 
উঠিল । দিারতঃ পুল্রেগ সহাপ্যানা গন্ধ 
বান্ধবগণের সঙ্গে এই অদৃষ্ধ বিভিননতা 
হেতু দেই অসঙ্কোচ সন্মিলনের মাঝখানে, 
যে একটা অস্থুল, তাক্ষ এান্ত, স্বচ্ছ কাটের 
বেড়ার ম্তায় ব্যবধান মাথা তুণিয়া 
উঠিবে_-একটু অন্ঠমনস্কে একটু আসাব- 
ধানে অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া, পুলের গ্যায় 
সর্বদেহব্যাপা কোন বেগময় অন্তপাগ 
ব। প্রাতি জানাইতে গেলে, মুখে বুকে, 
সর্বঘশরীরে বড় বড় রক্তমর আচড় 
লাগিবে--সে আশঙ্কাও হইল। বিশেষতঃ 
এই বিবাহ কাঁটার উপর কিছদিন 
ধরিয়া, সে একটা যে কি গড়িয়া তুলিয়া- 
ছিল, সেইটা সহসা! ভাঙ্গিরা ঘাড়ের 
উপর পড়ায় যেন পাঁচুর উৎসাহের মেরু- 
দণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িল। পাচুর বন্ধুগণের 
মধ্যে অনেকেই বিবাহিত । সুতরাং বিবা- 
হের পূর্বেই পঞ্চানন বিবাহিত্তর্জীবনের 
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অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অনেকটা অগ্রসর 
হইরাছিল। পণচু বাঙ্গলা, ইংরাজী 
কাব্য পড়িত। বন্ধুরাও সকলে মিলিয়! 
প্রেমাক) অধরস্ধাসারসিক্ত, হাস্তা 
কিরণউজলিত বিবাহ কাব্যতরু মাঝে 


মাঝে সলে নাড়া পিয়া পাঁচুর নীরস 
কল্পনাকে ভিজাইগা দিত, উর্বর করিয়] 
ভুলিত। পাটু ঘরে আপিয়া রাত্রিতে 
বিছানায় শুইয়া তাই ভাবিত। এক 
একিশ অদ্ধপারে উঠিয়।, প্রা তৈলহীন 


টিবে কাত করিয়া, ক্ষীণ আলোতে 
“আবহ” ছটা কথা” অভিমান» 


“বাভারন পণে” “কবপীতে ছুলে ফুল” 
প্রতি শষক করিত। লিখি 5, আপনি 
পড়িত, বদের শ্রনাহত। এক এক সময় 
ল্রম হইত মেন সগ্যই "তাহার বিবাহিত ' 
জাঁলন আরন্ত হহয়াছে। এবং কে 
যেন অত্যহ কবরাতে ফুল ছুলাইয়া, 
বাভারনে বসিয়া, আঁধহাসি হাসিতে- 
ছিল--আর পাচ বেন তাহার নিকট 
শুধু ছুটা কথার করুণা ভিশ্গা করিতে 
গেল--সে ভিক্ষা পিল না, ফলে লাভ 
হইল শুধু “অভিমান” । লিখিতে লিখিতে 
পাচুর অদয়ের জলন্ত অগ্ির উপর 
কগনা ফুটিতে থাকিত-কলম- 
শগীর ভাড়নায় উহা স্টীত ফেনিল 
হইয়া উঠিভ__অবশেষে ঘন ঘন উষ্ 
নিশাসের সহিত বাষ্প কাটিয়। গেলে 
অতি উপাদেয় সর্ধবিরহজ্বরহর কাব্য 
কাথ সতত হইত। যখন পাচুর এই- 
রূপ অবস্থা তথন পাড় ফেল হইল, 
খুড়া বাকল, বিবাহের কথা চাপা পড়িল। 
কাবেই আঘাতট! লাগিল ভাঁল। 

আঁজ পাঁচু বৈকাল বেলা বাহিরের 
ঘরে, জানালার নিকট, পথের দিকে মুখ 
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ফিরাইয়া বসিয়াছিল। ফেল হইবার 
পর আর বড় বাড়ী হইতে বাহির হইত 
না। কেবল সকালে পাড়ার রিডিং 
রুমে” গিয়া এক আধ ঘণ্টা খবরের 
কাঁগজ পড়িত, করন্থালির বিজ্ঞাপনগুলা 
ভাল করিয়া দেখিত, আর ২০২ টাকা 
মাহিনায় একজন শিক্ষাকাধ্যে বিশেষ 
অভিজ্ঞ, সচ্চবিত্র, গ্রীড়ুয়েট অন্ততঃ 
এফ এ, পাঁশ মাষ্টারের প্রয়োজন দেখিয়া 
প্রতিদিন নিরাঁশ গদযে ফিবিত | সকা- 
লের জন্য একটা নৃতন ছেলে পড়ান কাজ 
জুটাইবাঁর প্রতি বে লক্ষ্য বাখিত না 
এমন নহে । সন্ধ্যার পড়াঁন ত ছিলই । 
পাঁচু আপনার কথাই ভাবিতেছিল । 
ষেন্ূপ উত্সাহহীনতা আসিরাছে, তাহা 
অতিক্রম করিরা, নূতন উদ্যম সঞ্চয় 
করিয়। আবার যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইবে, এ কথা মনে করিছেও সাহম 
হইতেছিল না । কিন্তু তা না করিতে 
পারিলে অন্য উপার়ুই খা কি পড়া 
ছাড়িয়া অবলম্বন করিতে পারে এমন 
নৃতন কর্তবাই বাকি? চাকরীর ব্রেপ 
অবস্থা ও যেরূপ মাঁরানাকী, কাড়াকাঁড়ী 
তাহাতে ভরসা বড় কম); বিশেষতঃ 
যখন কোন বলবান্‌ প্ুঙ্নপোধক নাই । 
ব্যবসা করিবে! সে মূলধন কোথায়? 
সে শিক্ষা, সে বুদ্ধি কোথায়? পাঁচু 
ভাবিতেছিল, বাঙ্গালী স্ত্রীলোক ঘে 
বাঙ্গালী পুরুষ অপেক্ষা অধিক অসহান্প 
এমন তরবোধ হয় না। পুকষ_-গব্ৰ লইয়া, 
পুরুষের স্বাধীনতা? পুরুষের বুদ্ধি লইয়াত 
সে জন্মিয়াছে--কিন্তক আজ সে সতাই 
স্রীলোকের অপেক্ষ! অধিক সহায়হীন। 
সশ্মুথে একটা মন্ত ভবিষ্যৎ প়িয়৷ রুহি- 
ফাছে, কিন্ত তাহার জন্য প্রস্তত হইতে 





চিকিৎসাতত্-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ । 





হইলে যে শক্তির প্রয়োজন তাহার 


কিছুই নাই। পুরুষ--মানুষ হয়, কীত্তি 
করে-কিস্ত সেই পুকষ আবার স্ত্রীলোক 
হইয়া বসিয়া বসিয়া কাঁদে । স্বাধীন- 
ভাবে আপনার জন্য এক মুঠা ভাতের 
স্থান করিতে শুধু মাথা কুটিয়া মরে। 
কিন্ত কেন এমন হয়? সেকার দোঁষ? 
শুধু অদৃষ্ট ! পুরুবকার, আস্মচেষ্টা ওসব 
কেবল কথামাব্র। ভাবিয়া ভাবিয়া। 
পাঁচ স্থিব করিল, এই নিখিন সংসার- 
বাপী অখিরাম প্রবহমান, তরঙ্গময়া কর 
আোত এক মহা 'নরতির অন্ুলির রহস্তা- 
চালিত খেলামাত্র ! 

পাড় বার বার এ কথাই ভাঁবিতে- 
ছিল। এমন সমর একখানা বড় জুড়ী 
রাস্তার অপর পাঁরে, একটা প্রকা্ড 
বাতির সম্গুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পল্লী 
গ্রাম হইছে একজন যুবক জমীদাঁর 
আসিস সম্প্রতি এ বাড়ী কিনিয়া- 


টিলেন। নুতন জমীদারের নিকট 
কলিকাতা একটা স্বপ্নপুরী বলিয়া 


ঠেকিরাছিল--এখনও সে কুহকের ঘোর 
কাটে নাই । তিনি সকালে জুড়ী করিয়! 
ই্নাজ পাড়ার ভিতর পিয়। গড়ের মাঠ, 
আপিপর, খিদিরপুরের গঙ্গাতীর ঘুরিয়। 
থাকেন-ছুপুরে মোসাহেব লইয়া গল্প 
করেন, বা নিদ্রা ষান--বৈকালে সকা- 
লের শ্যায় বেড়াইতে যাঁন- সন্ধার পর 
গ্যাসালোকিত, স্ুুসজ্কিত বৈঠকখাঁন] 
হইতে হারমোনিয়ম্, এসরাজের সুরের 
সহিত “তেরে নরনোমে বাঁছ ডারা” বা 
“ফরামুধষিনে দেল্‌ হারে, সনম্‌ জানে কি 
হাম্‌ জানে” ইত্যাদি স্বরআোত ছাড়িয়! 
অনেক রাত্রি পর্যযস্ত পল্লী জাগাইয়। 
রাখেন । আজ প্রায় এক মাসের অধিক 


নক । 


তিনি পাড়ায় আসিয়াছেন--ঘরের 
সম্মুখে প্রতিদিন গাড়ী আসিয়া দীড়ায়, 
বাবু, সাজিয়৷ বাহির হন- রাত্রিতে 
সঙ্গীত-ধবনি উঠে। পাঁচ এতদিন ভাল 
করিয়! দেখে নাই-_শুনেও নাই । আজ 
সহস। গাড়ীর উপর পাচুর সমনোযোগ 
দৃষ্টি পড়িল। সুন্দর মুক্তি সুন্দর পৌষাক 
পরিয়া! একজন মুবক গাড়ীতে উচ্চিলেনা। 
সঙ্গে সঙ্গে আর একজন উঠিয়া! তাহার 
পার্খে বসিল। তাহাকে পাঁঢু চিনিতে 
পারিল। সে বাঙ্গাল স্কুলের একজন 
সহপাঠী । অনেক দিন স্কুল ছাড়িয়া 
দিয়ীছে । বড় বড় পা ফোলয়। ছোঁড়া, 
গাড়ী লইয়৷ অদৃষ্ত হইল । 

গাড়ী চলিয়া গেল। কিন্ধ পাঁচুর 
মনের ভিতর হইতে গেল না। তাহার 
একটা নৃতন ভাবন] জুটিল। 

প্রথমেই পাচুর মাথার ভিতর যে 
কথাটা আসিল সেটা এই বকম। এ 
সংসারে কেহ আবহ্ঠকের অনেক অধিক 
স্থথসম্পদ্র অধিকারী, ধনবান্‌ হইয়া জন্মে 
কেন; আর অন্ত একজন তাহারই গৃহের 
পার্খে। পথের উপর ক্ষুৎপিপাসাপাড়িত 
হইয়া মরিয়া পড়িয়া থাকে কেন? 
আণ্ম কি অপরাধ করিরাছি, যে তোমার 
গাড়ীর চাকার উৎক্ষিপ্ত ধুলায় অন্ধ 
হইয়া পথে পড়িয়া যাইব, আর তুমি 
স্বচ্ছন্দে আমার জীর্ণ পঞ্জরের উপর দিয়া 
গাড়ী ছুটাইয়। চলিয়া! যাইবে । এই কি 
ভগবানের পক্ষপাতশৃন্ত বিচার? সেই 
জন্য কি একই পথের একপাবে, শুধু 
একজনের বিলাস-স্ুখের জন্য, দেহের 
নিয়েস্থিত পা নামে, ভগবানের অতবড় 
ছু”টা উদ্দেশ্তকে নিক্ষল করিবার জন্য 
প্রতিদিন গাড়ী আসিয়া ঈাড়াইবে, আর 
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অপর পার হইতে একজন চিরদ্দিন 
তৃষিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিবে এবং 
একটা নিক্ষল আশার তীর যাতনা সহ 
করিবে? তুমি বলিবে পুর্ধজন্ম, পর- 
জন্ম, কর্্মকল, কত কি ছেলে-ভুলান 
ভূয়াকথা। হাঃ হাঃ! হাসি পায়। 
এমন কথাত শুনি নাই যে, ইহজন্মে 
কোঁন গতিকে একট! পাকা হরিতকি 
সংগ্রহ করিয়৮, তোমার নিরনন ভিটায় 
পুতিতে পারিলে এবং চিরজীবন্ধৈর্ধ্য 
সহকারে উহাতে অশ্ু-সেক করিতে 
গারিলে, তাহা হইতে অসংখ্য অমুতম্বাদী 
ফলের গাঁ জশ্সিয, পরজন্মে তোমা 
জন্য বড় বড় বাগান ত্যষ্তি হইবে। 
ভাল। তাই বাঁমেলে কোথা ? তাহা 
হইলে ত অনেক দিন পুন্বে খুড়ীর ভাড়ার 
কনার কাছ হইতে এই শন্ত উদরটাকে 
সপাইয়া ফেলিতে পারিতাম। কিছু নয়! 
আজ ঠিক বৃৰিষাছি। পাপপুন্য-শুধু 
জুজুর ভয়। পাুর এই সময় একটা রাম- 
প্রসাদা গান মনে পড়ায় হাসিয়া আকুল 
হইল-__“আমি নই আটাসে ছেলে ।” 
তারপর পাচ ভাবিল। বেশ! তোমার 
পূর্বজন্ম,তোগার স্ুকৃতি ছুক্তি মানিলাম। 
সেই জন্তই এ বাবুটা আজ ধরায় মস্ত 
জমীদারলীল! করিতেছেন কিন্ত বাপু! 
শী যে উহাত্র পাশে আর একটা-নির- 
ক্ষর, আমাপেক্ষা অনেক ঝুঁদ্ধহীন বাক্তি 
বসিয়া ক্লাশে প্রতিদিন সকলের নিচে 
থাকিত, এখনও এ গ্িলেকরা; সুইসের 
লম্বাআন্তিন জাম! তুলিলে, পিঠে মাষ্টারের 
বেতের অনেক দাগ বাহির হয়--এ বাবরি 
কাটা লতানে চুলে মাথার কাঁলশিরার . 
দাগ ঢাকিয়া ধেড়াইতেছে- মূর্খ! কি 
স্ুকৃতি করিয়াছে, যে অতবড় জমীদারের 
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ইবে। কোন চেষ্টা নাই, ভাবন! 
নাই, খসথসে দেওযা পাখার হাওয়ায় 
কপালে একবিন্দু ঘাম জমিতে পায়ন! 
স্বচ্ছন্দে দিন কাটয়া যাইতেছে । আজ 
উহার গাড়ীর পাশে বসিতেছে, কাল 
হয়ত & জরীদারেরই অর্থে উহার বাড়ীর 
পাশে এরূপ বাড়ী তুলিবে। আর হয়ত 
প্রতিদিন এক একটা ছোট টুকরা ইট 
আমাদের রান্নাঘরে ছুটিয়! আসিয়া খুড়ীর 
তপ্ত ভাতের হ্াড়ী ফীসাইয়া দিবে। ধিকৃ 
ধিক! কে বলিবে আমি উহার অপেক্ষ! 
অধিক বুদ্ধিমান ! তাহা হইলে আজ আমি 
কেন উহাকে গাড়ী হইতে মাটাতে 
ছু'ড়িয়া ফেলিয়! দিয়া, এ স্থান অধিকার 
করিয়া বসিতে পারিতেছিন1? এই কথাই 
ঠিক! ভগবাঁন আঁছেন--আর তিনি 
নিতান্ত বিচাঁরশুন্য নহেন । এই পৃথি- 
বীর উপর, রকম বড় বড় গাছের 
তলায় তিনি টাকা পু'তিয়া রাখিয়াছেন | 
গাছ চিনিক্া' লইয়া, তল! খড়িতে পারি- 
লেই হইল ! ও লোকটা ঠিক বুঝিরাছে। 
বাঃ1। কি সহজ উপায়! দেখদেখি, এত- 
দিন এ বুদ্ধি আমার মাথায় আসে নাই ! 
আহা ! ভগবান আছেন। তিনিই সময় 
বুঝিয়া সবিতারূপে বুদ্ধির প্রেরণা করিয়া 
থাকেন। এতদিন সে লগ্ন আসে নাই। 
এখন দেখি কি করিতে পারি ! উৎসাহে 
পাঁচু বুকে চাঁপড় মারিল। 

কথাঙুলা যত মনের মধো তোলা- 
পাড়া, নাড়াচাড়া করে, পাঁচুর ততই 
আনন্দ হইতে লাগিল । ভাঁবিতে ভাবিতে 
পাঁচুর নিদ্রাকর্ষণ হইল। পাঁচু হাতে মাথা 
রাখিয়া ঘুমাইয়' পড়িল। ঘ্বমাইতে 
| ঘুমাইতে স্বপ্ন দ্েখিল_ 











চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


ভোগবিলাসের অংশীদার হইয়া বেড়া- 





যেন বিশ্ব ব্রঙ্গাও সমস্ত ভাঞ্গিয় 
চুরিয়া একটা প্রকাণ্ড আদি অন্তহীন, 
প্রশস্ত পথ হইয়া দীঁড়াইয়াছে। পথের 
ধারে কেবল সারি সারি জুতার দোকান। 
বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র আকারের জুতা 
সাঁজান রহিয়াছে । পথের উপর মানুষ 
নাই। কেবল দলে দলে, পা আসিতেছে 
যাইতেছে, ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, চলি- 
তেছে। আবার কেহ যাঁনে, কেহ অশ্বপৃষ্টে 
কেহ পান্ধির ভিতর। কিন্তু সওয়ার, 
চালক বাহক, সকলেই শ্রী পা। সেই 
অসংখ্য মানব পদের প্রায় সকলেই 
অপূর্ব জুতা শৌভিত। কেহ চটি, কেহ 
বুট, কেহ স্পিংওয়ালা, কেহ হণ্টিং কেহ 
বগলোধ, কেহ ফিতাবাধা । সেই প্রশস্ত 
বন্মের উপর দিবারাত্রি গতিশীল 
সংখ্যাতীত পদসংলগ্র জুতার বিচিত্র 
শব্দে, এক অপুর্ব ধ্বনি উৎপন্ন হই- 
তেছে! পাঁচ সে উপানহ জাতির ভাষার 


| কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না_কিস্ত 


ঘেই পথবাহী বিনাম! কুলের ভিতর যে 
একটা কথার আদান প্রদান চলিতেছে 
তাহা অনুমান করিতে পারিল। সহস 
একটা বড় জুতার দোকানের সম্মুখে 
একখান! বড় জুড়ী আসিয়া লাগিল। 
পাচুর বোধ হইল যেন; উহা! সেই জমী- 
দারের গাড়ীরই মত। “তাহা হইতে : 
কিংখাবের পায়জামা মোড়া একজোড়া 
সুন্দর, বিনামাহীন চরণ নাঁমিল। পদদ্বয় 
দোকানে উঠিবামাত্র, সেই দলে দলে 
সজ্জিত জ্বৃতার ঝাঁক সমস্বরে কিচি কিচি 
শব্দ করিয়া উঠিল। ক্রমে চরণদ্বয়, 
একের পর, আরেক. এইরূপে প্রায় সকল 
জুতাই পরীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু 
কোন জোড়া মনের মত হুইল ন! 


নিরাশ হইয়! পদ যুগল পদ যুগল ফিরিয়া গাড়ীতে | 
উঠিবে। পাঁচু গাড়ীর চাকার কাছেই 
দাড়াইয়! ছিল। হঠাৎ পাঁচুর দেহে সেই 
অপূর্ব্ব চরণ স্পর্শ হইল। স্পশমাত্র পচ 
মানবদেহ ত্যাগ করিয়া, একজোড়া স্থন্দর 
জরীর কাজ করা চটাতে পরিণত হইল 
এবং বিনামাজন্ম লাভ করিবামাত্রই 
সেই চরণদ্বয়ে সংলগ্ন হইয়া গেল । 

চটা চট্ঃ পটা পট্‌- কি শব্দ! পাচু- 
সেই কিংখাপমোড়া পা বুকে করিধা 
অসাধারণ উৎসাহের সহিত পথের মাঁঝ- 
থান দিয়া লাফাইয়া লাফাঁইয়া চলিতেছে । 
পথের উপর হইতে পায়ের ভিড়, পথের 
ছুইপাঁশে সরিয়া গিরাছে। এবং সেই 
সকল পদসংলগ্র বিনামাকুল বিস্মিত 
হইয়া পাকে দেখিতেছে | হন্টিং- 
ওয়ালার! শত চক্ষু মেলিয়া? স্প্িওয়ালারা 
স্পিংএর কাণ খাড়া করিয়া পাঁচুকে 
দেখিতেছে ও তাহার শব্দ শুনিতেছে। 
কাহারও মুখের ভিতর হইতে লম্বা 
জিব বাহির হইয়া পড়িয়াছে_ কাহারও 
কসের পাশ দিয়া দন্ত বিকাঁশ হইঘাছে। 
সকলেই বিন্মিত, শঙ্ষিত, ত্তন্ভিত। 
কেহ কেহ বলাবলি করিতে লাগিল 
“বোধ হয় কোন সম্ান্ত, বনিয়াদি 
বিনাম! বংশের দৌহিত্র সন্তান হইবে । 
নতুবা এত শব্দ ও সাজ। বাঃ! মখ- 
মলের উপর কি চমত্কার সীচ্চা কাঁধ” 
গাচু দ্বিগুণ শব্দে তাহাদের বিস্ময়-বদ্ধন 
করিয়া, তাহাদের গা! ঘেষিয়া চলিয়া 
গেল। সকলেই অবাক ! 

পাশ দিয়া একজোড়া ধুলামাখা; 
ফাটা, শিরাধুক্ত, ভ্তাঁহীন শীর্পদ চলি- 
তেছিল। পাঁচু হাকিয়! বলিল “কেহে! 
(৮81১885550258413518847 পি রিনি বেল্লিক পথের ধুল! উড়াইয়। 
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গায়ে দাও? তুমি আমাকে চেন না? | 
চটার মধ্যাদা বুঝ না। 

তিখন সেই মাংসহীন শীর্ণ পদের | 
ভিতর হইতে কথা বাহির হইল। সে ] 
বলিল “আমি বাপু! একজন পথিক । 
অত রাগ কেন? তোমার চেহার! 
দেখিয়া বেশ ভদ্র বলিরাই বোধ হয়। 
পরিচয়টি কি বাপু?” 

পাঁচু। আমাকে চেন ন1। তবে ছুনি- 
যার কি খবর রাখ। আমি * * ঘাটার 
মহা চাট্রাবংশাবত"শ। ফুলপুকুরের শুর! 
আমাদেরই বাঁড়ীব ভাগ্নে। ঠনঠনিয়ার 
ধাহাদের আজকাল বড় পসার প্রতিপত্তি 
আমাদেবই ঘরে খেয়ে মান্ুব। তবে 
সম্প্রতি বড়লোক হইয়া আলাদা হইয়] 
পড়িবাছেন। পূর্বের কথা আর মনে নাই। 

শুনিয়া দেই সঙ্গী, পথচারী চরণ 
কহিল “ওঃ 1 ত'হা হইলে ত দেবিতেছি 
তুমি একজন মস্ত কুলীন। ভাল! ভাল! 

ক্যাচ” করিয়া পাঁচু হাসিল। বলিল 

“ওহে বাপু! মুচিখোলা নামে একটা 
স্থানের নাম শুনে? সেটা আমাদেরই 
মাতৃভূমি। অতি পুরাকালে ভগবানের 
বিশেষ অন্থগ্ুহীত “মুচি” নামে একজন 
রাজ! প্রথমে এ স্থানে আসিয়া রাজ্য- 
স্থাপন করেন। “মুচি” বা “মোচি” 
স্বর্গে অমব্পতি ইন্দ্রের বিনাম1 প্রস্তৃত 
করিতেন। ভাল কথা! তোমার কিছু 
শাস্ত্র পড়া আছে? 

চরণ কহিল “কিছু কিছু! তুমি 
কোন শাস্ত্রের কথা কহিতেছ ?  ** 

পাচু। উপানহ-পুরাঁণ। 

চরণ। নাম শুনি নাই বাঁপু। মিথ্য! 
কহিব কেন ? তবে ঞু্লাণট। কি একটা 
শাস্ত্র? 


১৯৩ 


পাঁচু বজিল-_ভাল ! পড় নাই আবার 


॥ ঘাঁক্য ব্যয় কর কেন? আমি বলি, 


তব গণ জগতে প্রথিতযশা হইবে। 


সপ 


স্ক্ব 


স্ঞ্্্ি 


শি ১৯১০০ 


সনদিয়া শুন। এ পুরাণেই আমাদের 
ংশপরিচয় পাইবে । তাহাতে লেখা 
আছে “মোচি” ভ্রিদশাধিপের উপানহ- 
কার ছিলেন। ভগবান হইন্ত্র তাহার 
কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করেন 
“অতঃপর তুমি মত্ত্যে গিযা এক নূতন 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইবে । চরণের 
আধি মোচন কর বলিয়া । তোমার নাঁম 
দমোচি” হইল । তোমার সন্তান সম্ততি 
এবং 
নামের বিশেষরূপ পরিবাপ্তি হইবে 
বিষ, উহা'রা “বিনীমা” আথ্া। পাইবে । 
শুনিতেছ্‌ ?” 

চরণ “হু” দিল । পাঁচু বলিতে লাগিল 
“সেই রাজবংশের আদি-পুকষ 'মে(চিবাজ? 
যেখানে আপিয়া প্রথমে রাজ্াস্থাপন 
করেন, সেই স্থান আজও মুটিখোলা 
বলিয়া প্রসিদ্ধ । এখন কতকট আমা 
দের বংশপবিচর পাইয়াছ ?” সঙ্গে সঙ্গে 
একটা বড় রকম “ক্যাচ” শব হইল। 

চরণ একটু গ ঝাড়া দিয়া বলিল 
“তোমার পুর্ব গৌরবের কথা৷ ষথেষ্ট 
শুনিলামা1 তোমার আধুনিক কিছু 
পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করি। খীহাকে 
তুমি আশ্রয় করিয়া আছ দেখিতেছি 
উনি কে?” 

পট। পটু শব্দ হইল। চরণ বুবিল 
চটি চটিয়াছে। সে একটু সরিয়া গেল। 


তখন পীঁচু কহিল” এুকোন শাম্তইত পড়া - 


নাই দেখিতেছি। ভাল! শব্ধশাস্তরটাতেও 
কি একটু দৃষট্টিক্ঞাধিতে নাই? এ যে 


1 আশ্রয় কথাট। প্রয়োগ করিলে, ওটার 
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|. আবার “ক্যাচ” করিয়া শব্ধ হইল। 





| তাৎ্পধ্য কিজানা আছে? শব ব্যবহার ; 


করিবার পুর্ববে তাহার অর্থবোঁধ হওয়। 
উচিত 1” 

কিছু বিস্মিত হইয়া চরণ কি 
“অতট। শব্শাস্ত্র জান আমার নাই বাপু । 
তবে দেখিতেছি উহার তলে তোমার 
দিনরাত কফাটিত্েছে; এবং এ্রস্থান 
হইতে সরিয়া পড়িলে তোমার বল, বীর্ধ্য 
গতি সব শেষ হইয়া যায় । তখন তোমা- 
দের মধ্যে সন্বন্ধের কথা কহিতে গেলে 
সহজেই আশ্রয়, অশ্রিত ভাবটাই আগে 
মনে আসে। ক্ুতরাং শব্দটা প্রয়োগ 
কালে অভট! দোষের হইয়া দাড়াইবে 
বুঝিতে পারি নাই ।” 

পাঁচু বাঁগিযা কহিল “সে বুধ 
থাঁকিলেই বা তোমার এ দশা কেন ? 
তুমি জান-_ আমাদের জীবনের উদ্দেশ 
কত মহৎ । একনিষ্ঠ পরহিতব্রতই 
আমদের জীবনের লক্ষ্য আমরা না 
থাকিলে আজ জগতের অভাগা চরণ- 
কুলের কি ছুর্দশ! হঈত, বুঝিতে পাঁর? 
কঠিন তণ্, ধুলিময়, মৃত্তিকার সহিত 
নিয়ত সংগ্রামের মাঝে আসিয়া, অকুতো- 
ভয়ে আপনাদের প্রশস্ত বক্ষ পাতিয়! 
দিয়া, সকণ ক্লেশ আয়াস সহা করিয়া, 
নির্মম মৃত্তিকাকে কে অবিরত পরাভূত 
করিতেছে ? ধিক? তুমি কহিলে আশ্রয় 
করিয়া আছি! স্ভায় শাস্ত্র কিছু জান ? 
“তৈলাধাব পাত্র, কি পাত্রাধার তৈল” 
সে বাক্যটা মনে পড়ে? আর সে 
সমস্যার উত্তর কি? 

তখন চরণ ধীরে ধীরে কতকটা 
সভয়ে কহিল, *পুর্বেই বলিয়াছি বাপু! 
রা কোন শাস্্ই ভাল রকম জানা 

| 


নক! । 


পাচ বাঁধা দিয়া কহিল--“বাকোনা- 
লম্‌্। তোমার বি্তা অনেক পূর্বেই 
বুঝিয়াছি। এখন বিনামা-তত্্র সম্বন্ধে 
আরও কিছু বলি, অবহিত হইয়া শ্রথণ 
কর। 

চরণ কহিল--“তথাস্ত”। 

পাঁঢু কহিতে লাগিল--ষে সম্মানের 
আমি যোগ্য, যাতাঁভে আগা ম্তাব্য 
অধিকার, তাহাব ভিলমাঁর হোমাৰ 
নিকট হইতে প্রত্যাশা কপিনা। ঢা 
বলিয়া বৌধ হয ভুমি আমাকে অবজ্ঞ। 
করিতেছ। গুল্ফ, তোমাদের প্রাকৃত 
ভাঁষীষ খাহধাকে [গাঁডীলী কছে, সেই 
উন্চ আসনে আমীন দেখিলে বোধ হয় 
তুমি আনাব নর্যাদা রক্ষা কাঁপতে এত 
কুষ্টত হইনে নাঁ। কিন্ধ ভে পদমহাশন । 
সেই এড়িভোলা বপে যাভাদেন দেখিনা 
থাক, ভাহাদেব বে আমবাহ পরবপপুকষ ) 
এবং তাহাবা বে 1০51) পিড়ির শুধু 
একটা পৈঠে উঠিরাছে মাত্র এটুকু 
বুঝ না ?” 

চরণ কহিল--“ঠিক বলিযান্ছ বাপ। 
চটীবই পশণ্চাভীগে কতকটা চম্মনুদ্ধি 
হইলেই ঘোডুতেলা বা এডিতে।ল! 
হউষা দাড়ায়। বাঃ! অন্দর রুহন্ত | 
ইহাই প্ররূত ক্রনবিকাশ। 
সাহেব ঠিক উল্টাটা বুঝিব।ছিলেন । 

পাচু মৃদছধ হাসিযা কহিল--“বেশা 
কথা খরচ না! কবিয়া শুনিয়া যাও । 
বড় বড় তত্ব জানিতে পাঁবিবে। “বুট” 
নামে এক শ্রেষ্ঠতর- বিনান। বংশের নাম 
শুনিয়াছ ?” 

চরণ। তোমাদের মৌলিক সনাতন 
চটী বংশেবই একটা বিদেশী শাখা বলিয়! 
বোধ হইতেছে, কেমন ? 
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পাড়ু। হাঁ। ভাই বটে। তবে 
উহ্বরা অনেকটা উন্নততর অবস্থায় উপ- 
নীত ভইযাঁছেন। 

চবণ। সেকথা সত্য! বিশেষন্তঃ 
উহাদের চক্পটা কিছু অতিত্রিক্ত মাত্রায় 
বাড়িযাছে। বোধ হয উহার চ1০]0- 
(০ সিডি অনেক গুলা ধাপ উপরে 
উঠিযাছেন । 

পাঁড়। তভুশি কি কথা সংক্ষেপ 
কবিতে ভান না? যাক উহাদের 
জাবনের একমাণনি এত কত মহত তাহ। 
জান? 

ভবণ 1 কীভাদধ বসু ২ তম" 
দেব ণ্বুট” নামে বিদেশা বশধবগণের ? 
আগা । আত সাধু গুধু অসহায় চরণ 
কুলেব গাসাসাদন। কেমন? 

পাঁচ । কথাটা ভাল বুঝিলাম না। 

চন৭। কথাটা খুবই সোজা । আমি 
দেখি উব্টাখ্য মহাম্মাগণেব তোমাদের 
মধ্যে সব্বাপেক্ষা গ্রাম করিবার শক্তি 
কিছু অধিক । যগনই উহাবা দেখেন 
চপণণকৃল খুব শিশ্চিন্তভাবে, অবাধে, 
স্বচ্চন্দে পৃথিবীব উপব স্বেচ্ছামত চলিয়া 
বেডাইতেছে। তখনই উচ্ভারা সেইখানে 
আপনাদের মহত সন্কল্প লইষা উপস্থিত 
হন-তাঙাদের উপানহ-সঙ্গহীন অসহায় 
আথগ্তা দেখিনা কাতর হইয়। পড়েন-- 
ক্রমে বীরে ধীরে আপনাদের সমস্ত কায়া 
দিয়া উহাদের রীতিমত আচ্ছাদন বা 


গ্রাস করিথা, বুঝাইয়া বলেন--“হে | 
আজ হইতে আমঞ্কা ॥ 


ভভাগা চরণগণ ! 
তোঁমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার লইলাম 1” 
“হত ইতি গজ” ন্যায়ের হিসাবে কথাটা 


খুব সত্য বটে। যাহা স্উক বাপু। কথায় .. 
কথায়, তোমাদের জীবনের ইতিহাসের প 
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১৩০৮ 
| অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এই- 
| খানেই বিদ্বায় লইতে ইচ্ছা করি। 
] পাঁচু। টবজ্তী শ্রোতাচ ঘত্রীস্তে 
ক্সমস্তে তত্র 'সম্পদঃ1” তোমার মত 
শ্রোতা পাইয়! বড় সুখী হইয়৷ ছিলাম । 
যাহা হউক তুমি এখন যাইতে পার। 
অসময়ে উপকারের প্রয়োজন হইলে 
আমায় ম্মরণ করিও । 

চরণ চলিয়া গেল। 

পাঁচু দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াতে 
লাগিল। কিন্তু কতদিন--স্বপ্পে সেটা 
ঠিক ঝুবিতে পারিল না। একদিন পাঁচ 
দেখিল তাহার জরী ঝবিয়া পড়িযাঁছে-- 
মখমল বিবর্ণ হইয়াছে--এবং তলায় 
অনেক গুলা ছিদ্র হইয়াছে । আরও 
বোঁধ হইল, যে পদে এতদিন সংলগ্ন 
হইয়াছিল, তাঁহাঁপেক্ষা কতকট। বড় 
হইয়া টিলা হইব! পড়িযাঁছে। পাঁচ 
প্রাণপণে পা দৃঢ়ভাবে জড়াইযা রহিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিল । কিন্তু পারিল ন1। 
শেষে একদিন চরণচ্যুত হইরা পথে 
পড়িয়া গেল । যে চরণ এতদিন তাহাকে 
আশ্রয় দিয়াছিল সে অন্ত জুতার সন্ধানে 
চলিয়া গেল। পাঁচু শর্তিহীন হইযা 
জড়ের মত পথের ধারে পড়িয়া রহিল । 

পথের উপর একদল কুক্কুর বেড়াই- 
তেছিল। পাঁচুকে দেখিয়া, অতি উপা- 
দেয় খাদ্য বিশেষ হুইবে বিবেচনা করিব 
ছুটিয়া আসিল। দন্ত, জিহবা নখ.দিয়া 
একে একে পরীক্ষা আরম্ভ কবিলি। 
পীচু যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া চীৎকার 
করিয়! উঠিল “ভো ! ভে1! শ্বাপদাঃ ।” 

কুকুরের দল ভয়ে দূরে সরিয়া গেল। 
এরূপ-বাত্ময় ভোজ্য পদার্থ ইতি পূর্বে 
কথন দেখেনাই। তাহাদের পলাইতে 





চিকিৎসাতত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





” ছিত্র দিয়! 





দেখিয়া পাচুর ইচ্ছা হইল পিছু পিছু 
চুটিয়া গিয়া একবার বিজেতা বারের 
গর্ব ও আনন্দ কতকটা উপভোগ করে। 
কিন্ত দেখিল সর্ব শরীরব্যাপী পক্ষাঘাত- 
গ্রস্তরোগীর গ্ভায় তাহার নড়িবার পর্য্স্ত 
শক্তি লোপ পাইর়াছে। একবার হাঁসি- 
বার চেষ্টাকরিল; কিন্তু তাহাতে জোর 
পেটিছিণ না। শুধু আশে পাশের ছিদ্র- 
দিয়া খানিকটা বাঁতান বাহির হইয়। 
গেল । পাণঢু পথের ধারে পড়িয়া রহিল। 
সেই নিরাবরণ পথেব উপর পড়িয়া পড়িয়া 
পটু রৌদ্র বৃষ্টি শীতের যাতনা সহ 
করিকে নাগিন । পথ দিয় দলে দলে 
পা যায আসে। সেই সকল পদসংলগ্ন 
জুতার শব্দ করিয়া গল্প করিতে করিতে 
ধুলা উড়াইর়া চলিবা যাষ | সে ধুলা পাচুর 
গায়ে আসিয়া পড়ে । পাঢু দেখে যাহার 
পূর্বে তাহাকে দেখিলে পথছাড়িয়। দিয়া 
পাশে গিয়া দাঁড়ীহত, তাহারা এখন 
পাচুকে দেখিরা বিদ্রপ করিয়া! হাসে 
যাইবার সময় পাচুব কাছে আপিয়া এমন 
জোব করিষা মাটিতে আঘাত করে ও 
গা ঝাড় দ্রেয় যে এক একখানা ধূলার 
মেঘ স্থষ্টি হইযা পাঁচুকে ঘিরিয়া ফেলে, 
পণচুর শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হয়। 
একদিন বড় জোরে পথের উপর 
শব্দ হইতে লাগিল। পাচু দেখে এক 
জোড়া বিলাতি বুট সগব্ষে সশন্দে সেই 
দিকে আসিতেছে। বুট ঘখন কাছে 
আসিল, তখন কষ্টে পাচু ফাটিয়! যাইবার 
মত হইল। কিন্তু তাহা হইল ন1, শুধু 
এক ঝলক গরম বাতাস 
বাহির হইয়াগেল। জুতার ভিতর যে 
চরণ প্রায় আত্মীব মগ্র হইয়াছিল দেখি- 
যাই পাচু তাহাকে চিনিতে পারিল। 


না । ১৩৯" 


সে পীচুর" পূর্ধের আশ্রয় ও অবলম্বন । 


পাচুর কানা আসিল. কিন্তু ভাবিল 
যাহাহউক ঠক। হইবে নাঁ। 

বুট কাছে আসিয়া সজোরে পাঁচুর 
গায়ে ধারা দিল। পাঁচু দুই তিনটা! 
উলট থাইয়াঁ পড়িয়! গিয়া বলিল “আঃ 
কি আরাম !” 

বুট জোরের মাত্রা চড়াইয়া, আর 
একবার পাশের দিকে ধাক্কা দিল। 
পাচু শূন্যে লাফাইয়া উঠিয়া, দুটা ডিগ- 
বাজী থাইর। মাটাতে পড়িয়া গেল। 
বুটের ভিতর হইতে পা বলিল “কেয়া 
কায়দা !” 

বুট বলিল “বা 1-তোমাৰ ত 
ব্যায়াম কৌশল মুখ অভান্ত দেখিতেছি । 

পাচু হাসিয়। বলিল “বলেন কি হুর 
আর্ষা ব্যায়াম শান্টাযাঁক ! তুমি শ্লেচ্ছ 
তোমার সঙ্গে কি শাস্ব কথা কহিব। 

বুট। ভাল! ভাল! এখন তোমার 
সেই শাস্ত্র জ্ঞানের কিছু পরিচয় দাও 
দেখি। সঙ্গে সঙ্গে পাচুর পার্থে আবার 
সজোরে আঘাত আরম্ভ হইল। পাচ 
উল্টাইর় পাণ্টাইয়! আছাড় খাইয়া পড়ে, 
চোখে মুখে ধুলাকাদা ঢুকিরা বায়, নিশ্বাস 
বন্ধ হইবার মত হয়। বুটের ভিতর 
হইতে বাবু চরণ বলে “ক্যা খুব”। সেইটা 
সবচেয়ে পঁচুর বেশী লাগে। 

তখন পথের উপর একটা জনতা 
হইয়া দীড়াইল। দলেদলে পা আসিয়া 
সেই অপূর্ব দৃশ্ত দেখিতে লাগিন। সক- 
লেই হাসে, মজাদেখে আর চরণ বাবুর 
কথার অন্থকরণ করিয়া বলে “ক্যাখুব |” 
বুটও ছাড়ে না৷ 

পথের ধারে একটা জুতার দৌকা- 
পের পাশে একটা শৈবালাচ্ছন্স হুরগন্ক 





পক্কিল জলময় পুক্ষরণী ছিল। যখন 
কণ্ঠাগত প্রাণ, তখন পাচু নিরূপায় হইঙ্সা | 
শূন্যে একটা বড় রকম ডিগবাজী খাইয়া ; 
তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। গাঁচুর 
পতনে জলে আন্দোলন হইল । ভেকেবা 
ডেঙাযর় লাফাইয়! উঠিল-_মাছেবা 
বাস্ত হইয়া ছুটাছুটী করিতে লাগিল। 
তখন প্রান্ম কণ্চশবান উপস্থিত। কিন্তু 
পাচ ভাবিল হায় হায়! আমার 
হতভাগ্য স্বজাতিগণ আমায় কিছুমান 
পুঝিতে পারে নাই, তাই আঁজ আমার 
এত অনশ্মান! অধম তীর্যক জাতীক্ব 
মস্ত ভেক্গণের যে বুদ্ধি আছে শ্রেষ্ঠ 
জীথাঁভিমানী বিনামাকুলের সেটুকুও 
নাই । ধন্তোহং ! মরিবার পৃর্বেও 
মামার অনৃষ্টে এতখাঁনি সন্মান লেখা 
ছিল। পাঁচু গশ্ঠীরস্বরে মাঁভৈঃ মাঁউৈঃ 
বলিয়া ত্রস্ত ও পলাঁর়নপর ভেক ও 
মত্স্তগণুকে অভয় দিবার চেষ্টা করিল, 
কিন্তু শুধু জলের ভিতর “বুড় বুড়” করিয়! 
একথা শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে জলের উপর 
গোটাকতক বুদ ভাসিয়া উঠিল ।-- 
চারিপাঁণের ছিদ্র দিয়া পাচুর শরীরের 
ভিতব তখন জলঢমঁকতে ছিল ও তাহার 
ভারে পাচু তলার দিকে নামিতে ছিল । 

পাশ দিয়া একটা বড় মাছ ছুটিয়া 
যাইতেছিল। তাহার লম্বা! ল্যাজটা বেগে 
আছড়াইয়া পাঁচুর গাঁয়ে লাঁগিল। | 
তলাঘ পেছিতে যে টুকু বাঁকী ছিল 
এইবার তাহা হইল । 

পাকের উপর গোটা কতক বড় 
মাছ মজলিস করিয়া বসিয়া ছিল। 
পাঁচুকে দেখিয়া তাহারা সভা ভাঙ্গিয়া 
দিল। জলে ঢেউ উঠির্ল। পটু ভাসিয়া. 
কতক গুলা জলজ গুল্সের মুলেবু ভিতর 


৯৪০" 


গিয়া বদ্ধ হইল। নড়িবাঁর ফিরিবার 


ভাঁসিবার স্বাধীনতা টুকু শেষ হইল। 
মাছের ছুটে, জল কাপে । তল। হইতে 
ছুর্ন্ধ বংস্দ ও পাঁচক উচিত। পদক 
চারি দিক ঘেরিতে লাগিল। পাচঢ়ুর 
প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল। ইচ্ছ] 
হইল ছুটিয়া পলায়-কিস্ত সে শক্তি 
নাই। তখন পীডু যন্ত্রণায় চাঙকার 
করিয়া কাঁদিয়৷ উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম 
ভাঙ্গা গেল। 

অনেকক্ষণ সন্ধা শেষ হইয়াছে | 
তখনও আলো জালা! হয় নাই । ঘরের 
ভিতর খুব অন্ধকাঁর। পাঁঢুর ভ্রম হইল 
সে মত্যই বুঝি পুকুরের তলদেশে গুল্সের 


ৃ 


চিকিৎসাঁতত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ । 


পা পাশাপাশি পিপি শিশির পিতা ৮০িশ 


মধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । ক্রমে 
অল্পে অল্পে ভ্রম দূর হইল--একে একে 
বৈকালের মককথা মনে পড়িতে লাঁগিল। 
ঘন জাগরণের কধছ হইতে স্ব জলে- 
কট' দূরে সরিয়া গেল তখন পাঁচু ভাবিল 
ভগবান সত্যই আছেন। আর তিনি 
সবিভীরূপে লোক হিতার্থ, যে শুধু গাছ 
চিশিয়া তলা গ,ড়িবার স্ববুদ্ধি প্রেরণ 
করেন, তাহা নহে মধ্যে মধ্যে স্বপও 
প্রেরণ করিয়া থাকেন। 

উঠিষ! পড়ির! পাঁটু প্রায় এক সপ্তা- 
হের ভিতর একটা মাষ্টারি যোগাড় 
করিল। এবং কলেজ খুলিবা মাএ 
আবার ভর্তি হইল। 

শ্রীক্ষেত্রমোহন গুপ্ত। 





রামসিংহ কুক! । 
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[১] 
বেশী দিনের কথা নয়-_সিপাহী- 
বিদ্রোহের অনেক দিন পরে, পঞ্জাবে 
একটী ঘটনা ঘটিয়ছিল। দ্িতীয় ওয়া- 
টাল চিলিয়ান্ওয়ালার তুলনায় তুচ্ছ 


হইলেও তাহা! একটী শোঁণিতময়ী 
কাহিনী ! 
শিখশাসন-কাঁলে পঞ্জাবে গো হত্যার 


নাম ছিল ন1। গোহত্যাকাঁরীকে জীবস্ত 


শুকরের সহিত জীবন্ত দগ্ধ কর! হইত। 
একবার মুসলমানেরা অমুতসরের “গুরু 
দরবারে” * গো হত্যা করির। ইহার 
প্রতিশোধ লইয়াছিল, শিখগণ মুসলমান- 
রক্তে গো-রক্ত ধুইর! প্রতিশোধের প্রতি- 
শোধ লইয়াছিল! আর একবার এক 





* এই স্থানে গুরুগোবিন্দ সিংহের তর- 
বারি আছে। শিখগণ উক্ত তরবারির পুজা 
করিয়। থাকে । 











রামসিংহ কুক! । 


১৪৯. 





জন মুসলমান গো-গীড়ন অপরাধে কুক্কুর- 
দ্বার। তক্ষিত হয় | সেই অবধি পঞ্জাবে 
একটী নূতন শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। 
কোন জোর জুলুমের কথা শুনিলেই 
লোকে তাহাকে “শিখখেশাই” নামে 
অভিহিত করে। 
| ২] 

তাহার পর পপ্রাব-কেশরীব সঙ্গে 
রাঁজপক্ষীও দেশ ছাঁড়িলেন। অসহায় 
শিথ দ্বিতীয় ওয়াটার অবতারণা করিয়। 
তাহার অনুগামী হইল; জণলঙ্গষী চির- 
দিনের জন্য ইংরাজের অক্কশাঁয়িনী হই- 
লেন--রণজিতের ভবিষ্যদ্বাণী ফলিল ! 1 

শিখগণ নিরন্তর হইব! বভকাঁল উদ্দেশ্য 
হীন জীবন অতিবাহিত করিল। 
দৈনিক শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার নিষেধ, 
শিব-হুস্তে অস্ত্র দেখিলে ইংরাজ সশঙ্কিত, 
তৎক্ষণাৎ অজ্ত্রত্যাগের আজ্ঞা প্রচাঁর, 
ইত্যাদি নাঁনা কারণে শিধগণ নিরাশ- 
ভাবে জীবন অতিবাহিত কবিতে 
লাগিল। মস্তক-হীন দেহেব আর কি 
আশা থাকিতে পারে? কিন্তু তথনও 
পুণাভূমি পঞ্চনদ্র গো-রক্তে কলঙ্কিত হয় 
নাই, তখনও শিখের নামে যবনের 
হৃদয় কাপিত ! 

তাঁহার পর ১৮৫৭ সালের শোঁণিত- 
মরী বিভীষিকা1!! পাটনায় কুমার 
সিংহ, কানপুরে ব্রিটাশ-ত্রাস নানা 
ছিন্ন ভিন্ন ইংরাজদেহ নৌকা বোঝাই 


1 ভারতবর্ষের মানচিত্রের একস্থ।ন লালবর্ণে 
রঞ্জিত দেখিয়! বণজিৎ জনৈক পারিষদকে উহার 
কারণ জিজ্ঞাসা করেন। এ্রস্থান ইংরেজাধিকৃত 
শুনিয়া তিনি বলিয়।ছিলেন "সবলাল হো 
যায়গা!” অর্থাৎ “সবলাল হইয়1 যাঁইবেশ। ইহাই 
রণজিতের ভবিষ্যদ্বানী | 





করিয়া নদীতে ভাসাইয়! দিল। উপরে 
লিখিয়া দিল_-“ষে কেহ হিন্দু এই নৌকা 
দেখিবে তীরে লাগিতে দিবে না!» 
কত নৌকা পঞ্চনদে ভাপিয়া আপিল,-_ 
মিয়ান্মীর ও গুকদাসপুরের “পুরবিয়।। 
সৈম্ত বিদ্রোহী হইল! ইংরাজ তখন 
নিবাঁশ হইয়া শিখেব আশ্রয় লইল। 
এদিকে রাম ওগিকে রাবণ, এক 
দিকে তো মরিতে হইবে_-ইংরাজ শিখের 
আশ্রষফ লইল। ইংবাঁজ চিরকৌশলী। 
তাহারা অনেকে শিখ-গুকর প্রসাদ 
খাইয়া শিখবেশে সজ্জিত হইল) এক 
হস্তে তরবারি ও অন্ত হস্তে শিথের ধর্ম 
গ্রন্থ প্রন্থসাহেব লইযা গ্রামে গ্রামে, 
নগরে নগরে শিখের সাহাবা ভিক্ষা 
কবিতে লাগিল। বহুদিবসের পর তর- 
বারির সাক্ষাৎ পাইয়া শিখ-ভদর নাচিয়। 
উঠিল) রক্তাথা বিদ্োহীর বক্তপিপাস। 
মিটিল, শিথকরবাল-মুখে তাহারা 
শ্গাল-ভোজ্যে পরিণত হইল !! সেই 
অবধি ইংরাজ-সৈন্তে শিখগণ প্রবেশাধি- 
কার পাইল। 

৫৭ সালের শোণিত-রেখা ভারতের 
হৃদয় হইতে মুছিয়া গেল,-দিন ঘেরূপে 
কাটিতেছিল কাট্রিত্রে লাগিল। বাঙ্গালী- 
গণ দলে দলে কর্মপ্রাথখা হইয়া এদেশে 
আসিতে লাগিল। আজকাল যেরূপ 
লাহোর তখন সেরূপ অমৃতস্র বাঙ্গালী- 
দের হেড কোয়টার্স ছিল, স্থৃতরাঁং 
বল। বাহুল্য, অমুততসরে তখন বিস্তর 
বাঙ্গালী । আমার পিতা, পিতামহী, . 
জ্যেঠা, খুড়া, পিসি, পিস্তুতাভাই--এক 
কথায়, সকলেই অমৃতসরে ছিলেন। 
তাহাদের সম্মুখেই আমার এই প্রবন্ধের 
ঘটনাটা সংঘটিত হয়। 
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সিপাহী-বিদ্রোহের পর অনেক বৎসর 
কাটিল। মুসলমানগণ “শিখ্খেশাই+ ভূলে 
নাই, তাহারা ভাবিল, যখন শিখেরা 
ইংরাজের অধীনে সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ 
করিয়াছে তথন উহাদের তেজোগ্যম 
গিয়াছে, আর উহার! ইংরাজ-শীসনকে 
উপেক্ষা! করিতে সাহন করিবে না। এই 
অবসরে তাহারা 'শিখ্খেশাই/য়ের প্রতি- 
শোধ স্বরূপ স্থানে স্থানে গো-হত্যা 
আর্ত করিল। শিখ-তীর্থ অমৃতসরে 
গোহত্যার সংখা বুদ্ধি পাইল! শিখের 
হৃদয়ে জাঘীত লাগিল, তাহারা গ্রামে 
গ্রামে ত্র কথার আন্দোলন করিতে 
লাগিল। মাথা নাই, কি করিবে? 
রণজিৎ নাই, শের নাই, আঁফগাঁন-ভীতি 
ললুয়া * নাই--কাহার নিকট হৃদয়ের 
ব্থ। জানাইবে? তাহারা নীরবে সকল 
সহা করিল। কিন্তু শীন্গ,লের আস্ফালন 
সিংহ কতক্ষণ সহা করিতে পারে ? গো 
হত্যার বাড়াবাড়ি দেখিয়া তাহার নিবা- 
বরণের উপায়োডাবন-মাঁনসে অমুতসরের 
ভদ্র শিখগণ এক গুপ্ত-সভা আহ্বান 
করিল। 
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গভীর নিশীথে, জনহীন প্রান্তরে, 

নক্ষত্র-থচিত আকাশ-তলে বসিয়া তাহার! 


_. * হরিসিংহ ললুয়।। বঙ্গদেশে যেরূপ “বণ” 
আফগানিস্থানে সেইরূপ ললুয়ার নামে আফগ!ন 
শিশু নিদ্রা যাঁয়। হর্িসিংহ ললুয়। আঁফগাঁন- 
গণের ক্রিপ দুর্দশা করিয়াছিল তাহা ইতিহাস 
' পাঠক মাত্রেই জানেন, স্তরাং সে বিষয় অধিক 
বল। বাহুল্য । যে হরিসিংহের নামে দুর্দান্ত 
পাঠানের হাদয়ও কাপিয়া উঠে সে হরিসিংহ 
ষেকিন্গপ লোক ছিল তাহা সহজেই তুবিতে 
পারা সয় । 


টিন উট এক 


চিকিৎসাতন্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


প্রতিজ্ঞা করিল, যে কোন প্রকারেই 
হউক এই ভীষণ অত্যাচারের প্রতি- 
বিধান করিতে হইবে । 

দুরে অমৃতসর নগরী স্প্ত ; বৃহন্নগরী 
মধ্যস্থিত স্থরম্য হ্ন্মরাজিতে চেতনার 
একটা ক্ষীণ স্পন্দও নাই, যেন সকলেই 
স্তবহৃদয়ে একটী শোণিতময়ী বিভী- 
ধিকার প্রতীক্ষা করিতেছে! দুরে__ 
নিকটে, বৃক্ষপল্পবে, অনন্ত শুন্তে সমীরণ 
সুপ্ত, প্রকৃতি স্কির, নিষ্পন্দ ; কি যেন 
এক মলিনভাবে নকলই আচ্ছন্ন, যেন 
সেই মলিনতা দূর নক্ষ ভ্রমগ্ডলীকেও স্পশ 
করিয়াছে! সেই বিভীষিকাময় রজ- 
নীতে, দিগন্ত-প্রসারিত প্রাস্তরের বুকে 
দাড়াইয়। সভাপতি প্রতিজ্ঞ কবিলেন-__- 
দশোণিতে শোণিতের প্রতিশোধ লইব 1 
সকলে সমস্বরে গঞ্জিযা উঠিল-- 
“শোণিতে শোণিতের প্রতিশোধ লইব 11 

দূরে শুগাল প্রহর ডাকিল। 

সভাপতি বলিলেন--“ভ্রাতুগণ! আর 
ঘুমাইও নী! উঠ, আমাদের জন্মভূমি 
গো-রক্তে রঞ্জিত হইল, একবার চাহিয়। 
দেখ! জীবনের মায় ত্যাগ করিতে 
পারে এরূপ শিখ কি আমাদের মধ্যে 
একজনও নাই? শিখ কি এতই নিবীর্ষ্য 
হইয়াছে? রণজিতের চিতাভন্মের 
একটা সামান্ত পরমাণুও কি পঞ্চনদে 
নাই ?” 

গভীর স্বরে উত্তর হইল--“আছে 1৮ 
সকলে চমকিয়া৷ দেখিল--এক অশীতি- 
পর বৃদ্ধ। 

সভাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপ- 
নার নাম কি ?” 

“আমার নাম রাঁমসিংহ। 
কুক] সম্প্রদায় ভুক্ত 1” 


আমি 





৮৯8 ১৩৫ ৩০৪০০, স্পিন নী, টি .স্স্গো ০ পে 4০০ 


রামসিংহ কুকা। 


দ্অপিনি স্ে্ছীয় এই মহৎ কার্ষ্যে 
ব্রতী হইতেছেন ?” 

“শিখ অনিচ্ছায় মরে না। আমি 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি কেবল মাত্র বিংশতি 
জন অন্ুচর লইয়। কার্য সিদ্ধ করিব ।” 

“কুড়িজন মাত্র লইয়া আপনি কার্ষ্য 


সমাধা করিতে পারিবেন? তাহারা 
খখ্যায় অন্যুন ছুই শত।৮ 
“না হয় মরিব! সিংহ এত নির্বীর্ধ্য 


হয় নাই ঘে ছুইশত শার্দ,ল দেখিয়া ভীত 
হইবে ।” 

সকলে গঞ্জিয়া উঠিল ! 

সভাপতি অস্ফুটস্বরে বলিলেন__- 
“এখন"অস্ত্র ?” 

লকলের মুখ বিমর্ষ হইল,-মুখেব 
হর্ষ-ভাতি প্রভাত-শশাঙ্কের স্তায় মলিন 
হইল! 

রামসিংহ কুকা গন্ঠীর স্বরে বলি- 
লেন--তাহার উপায়ও করিয়াছি । 
কতিপয় সিপাহীর নিকট হইতে কতক- 
গুলি তরবারি সংগ্রহ করিয়াছি ৮ 

সকলের মুখে লুপ্ত হর্ষ-রেখা পুনর্দার 
ফুটিযা উঠিল! দেই নক্ষব্ালোকিত 
রজনীতে নৈশ ভীষণতাঁর বুক ভেদির। 
শব্ধ হইল---'সত্য ভ। অকাল 11” * 

দূুরে--প্রান্তর-প্রান্ত-স্থিত কোন জটা- 
বহুল বটবৃক্ষ,হইতে পেচক তাহার প্রতি- 
ধ্বনি করিল! ! 





* ইংরাজের যেমন “17119 131) 105027 
মুমলমানের যেমন “ইয়া অলি” “ইয়া মহম্মদ' 
বা “দীন দীন” শিখেরও তেমনি “সত্য শ্রী 
অকাল।” যুদ্ধকালে ইহা বড় ভীষণ শুনায়। 
শুনয়াছি, পাঠানেরা এই “সত্য শ্রী অকাল” - 
শুনিলেই কাপিত। 


শা টিপার 
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তাহার পর বামসিংহ প্রস্তত হৃই- 
লেন। বিংশতি জনের অধিক অস্ুচর 
লইটলন না। সকলেই স্বসম্প্রদায়ভূক্ত ; 
অধিকাংশ তাহার আক্মীক়--ভ্রাত।, পুত্র, 
ভ্রাতম্পুত্র ৷ 
চতুদ্দশব্ীয় পুর্রও অসি গ্রহণ করিল। 

তাহার পর--সেই স্তব্ধ রজনীতে, 
দিগন্তমুক্ত প্রান্তরে দাড়াইয়৷ তাহারা 
জগতের নিকট শেষ বিদায় জইল! 
দর শূন্যে, অসীম নক্ষত্রমগুলীর কোলে, 
কম্পিত ছায়াপথের মধ্য দিয়া! রণজিতের 
আত্মা তাহার দেখিল কিনা কে বলিতে 
পারে? 
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তাহার পর বাঁত্রিশেষে বিশীলনগবরী 
অমৃতসরের এক অদ্ধ-নিভৃত, অদ্দ-প্রকা- 
1খত স্তানে প্রায় ই শত মুসলমান__ 
যাক্‌, সে টুশ্ভ আকিতে হিন্দুর লেখনী 
অক্ষম। তাহা হিন্দুর হৃদয়-বিদারক 
দৃশ্য 11! 

নিকটে ঢুইজন মুসলমান শাস্তিরক্ষক 
সশস্ত্র হইয়া “শান্তিরক্ষা” করিতেছিল। 
সেই গোরক্ত-প্লাবিত' রজনীতে। অস্পষ্ট 
নক্ষত্রীলোকে তাহারা দেখিল, অদূরে 
কতকগুলি দীর্ঘমুত্তি ক্রতপদে অগ্রসর হই- 
তেছে! একজন হাঁকিল--“হুকমদীর” ?+ 

গন্তীরস্বরে উত্তর হইল--“রামলিংহ 
কুক1!” বলিতে বলিতে শিখগণ নিকটস্থ 
হুইল। প্রহরী অসি নিফোষিত করিয়া 
বলিল-_“পিছে রও!” মুহূর্তের মধ্যে 
রামপিংহের তরবারি আকাশে উখ্িত 
হইল, মুহূর্তের মধ্যে সিপাহীর মস্তক 
ধরাবলুষ্ঠিত হইল! তাহার পর শিখগণ 


1 71:9 ০9708৪ 3876 ? এর শিতৃশ্রাদ্ধ । 


স্রন্দরসিংহ নামে তাহার |. 








৯৪৪ 





বিনা বাক্যবায়ে গোহত্যাকারীদিগকে 
অনক্রঘথ করিল । শত চেষ্টাতেও তাহার! 
আত্মরক্ষা করিতে পারিল না, দীর্থ তর- 
বারির প্রত্যেক আঘাতে তিনজন টঈ'রি- 
জন করিয়া মুস্লমান পড়িতে লাগিল! 
দেখিতে দেখিতে প্রায় দেড়শত মুসল- 
মান শিথহ্ন্তে নিহত হইল!!! রামসিংহ 
ক্লীস্ত অন্ুচরগণ সহ রক্তাক্ত কলেবরে 
গুরুদরবারাভিমুখে প্রস্থান করিণেন। 
তখন চতুদ্দিক পিঙ্গলমু্তি ধারণ করিয়াঁছে। 


[৫ ] 

প্রভাতে উঠিয়া সকলে মনলমানের 
পরিণাম দেখিল। হিন্দুমহালে আনন্দের 
রোল উঠিল। এমন কি, শুনিনাছি এই 
সংবাদ প্রচারিত হইলে স্বীলোকেরা 
মনের উল্লাসে শঙ্ঘপ্বণি করিয়াছিল । 

সাহেবমহলে শঙ্কার ছায়া পড়িল; 
কারণ পসোঁবাগুয়ের শোণিত-ল্হলী বা 
বিদ্রোহের বিভীষিকা তাহানা উতখনও 
ভুলে নাই । লাহোরে “তাৰ” গেল। ঢুই 
চারি ঘণ্টার মধ্যেই মিরান্সীরের পাঠি'ন 
ও গোঁরাঁসৈন্যে নগর ছাইয়া ফেলিল। 
স্থানে স্থানে তোপণানা পড়িল । প্রজা 
বিদ্রোহের আশঙ্কা অস্কুরেই বিনষ্ট হইল। 

অহৃতসরে তধন শিখসৈনিক ২০২৫ 
জনের অধিক ছিল না; সেই ২১০২৫ 
জনকে'ও নিপ্রিতাবগ্তায় ছুর্গ মধ্যে আবদ্ধ 
করা হইয়াছিল। 

তাঁহার পর হত্যাঁকারীগণের অন্ু- 
সন্ধান আরম্ভ হইল। মুসলমানগণের 


মধ্যে যাহারা জীবিত ছিল তাহার! রাঁম- 


সিংহ কুকার নাম করিল। রামসিংহকে 
ধরিবার নিমিত্ত চতুর্দিকে সিপাহী ছুটিল। 


র্‌ গং 





রু 






| _ চিকিৎসাতিত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


পপ শশী পাপী পাশপাশি 





অস্ব্ঠসরের $ পুণ্যসলিলে রামসিংহ 
ও স্ুন্দরপসিংহ পান বা শোণিত প্রক্ষালন 
করিতেছিলেন এমন সমন্বে অন্যুন ছুই 
শত পাঠান সিপাহী আসিয়া তাহাদিগকে 
ঘেরাও করিল। রামসিংহের নিকট 
তখন তরবারি ছিল না, সুতরাং বল- 
প্রয়োগ নিক্ষল ভাবিয়া বলিলেন-- 
“অত্যাচাঁরীর দণ্ড দিয়াছি তজ্জন্য ভীত 
নহি, শিখ মারিয়া মব্িতে জানে। চল 
বাইতেছি, কিন্তু সাবধান, আমাদের 
স্পণ করিও না! হরিসিংহ ললুয়ার নাম 
স্মরণ করিয়া আমাদের নিকট হইতে 
পুরে থাঁকিও ! আফগানিস্থানে শোণিত 
মাছে; শিখ এখনও মরে নাই 11” 

রাষসিংহ ও স্ুন্দরসিংহ সিংহের ন্যায় 
বক্ষ স্টাত করিয়া অগ্রসর হইলেন; 
পাঁঠানেরা বিনা বাক্যব্যয়ে পশ্চাদনুবন্তা 
হইল । 

রামসিংহ ধৃত হইয়াছেন শুনিয়া 
তাহার অনুচর্বর্গ স্বেচ্ছায় আসিয়া আত্ম 
সম্পণ করিল। 


ঈ ঁ সু 


সেই দিন সন্ধাবেলা শিখগণকে 
স-সন্দার তোপে উড়াইয়! দিবার আদেশ 
হইল । 

সন্ধার প্রীক্কালে অমৃতসরের সেই 
বিস্তৃত প্রান্তরে--যেখানে, সেই প্রশাস্ত 
রজনীতে অনন্ত প্রসারিত আকাঁশ-তলে 
বসিয়া, তাহারা জগতের নিকট শেষ 
বিদায় লইয়াছিল--সেই তৃণাঁবরণ 
শোভিত দুর-মুক্ত প্রান্তরে ইংরাঁজের 

£ এই পুক্ষরিণীর বক্ষে "গুরুদরবার' শোভিত 
এবং ইহার নামানুসারেই নগরীর নাম অমৃত- 
সর" হইয়াছে । 








না 
২৭৯ ৮4 পথগ টেডি এ তিন টি, ও 


' ব্লামসিং 


তোপখানা পড়িল। একটি ছাড়া প্রায় 
| মকলগুলির মুখই অযুৃতসরের দিকে 
সেই একটী ষবন-হস্তা শিখের জন্ট। 
চতুত্দিকে আম সৈন্ঠ, তিন বন্দুক, 
খোলা তলোয়ার-্থৃতরাং বিদ্রোহের 
আশঙ্কা বহুদূরে । সন্ধার বনুপুর্ব্ব হইতে 
দর্শকমগুলীর মষাগরম হইতে লাগিল_- 
বলা বাহুল্য সকলেই মুসলমান 
সশক্ধস প্রহরী দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত 
হইয়া বামদ্দিংহ, সন্দরর্সিহ ও আন্যান্ত 
শিখগণ বধ্যস্থানে আঁশীত হইলেন । 
শিখের নয়নে উদ্বেগের একটা ক্ষীণ 
স্পন্দও নাই,তাঁহা হেমন্তের হিম 
আকাশের স্তায় স্থির গ্রশান্ত ! 
বুদ্ধ রামসি“হের পার্ল তকেশ ও বালক 
| স্ন্দরসিংহের শ্মশ্রহীন কোমল মুখ খানি 
দেখিয়া সকলে শিহবিয়া! উঠিল ! 
তাহ'র পর-পৈগ্ভ ছনবদ্ধ হইল, 
বন্দুকে সঙ্গীন চড়িল, অসি কোবষঙুক্ত 
হইল-_-তোঁপে বারুদ পোবা হইল-- 
গ্জন্দধজ বাত হধতে উভিতইিজ২ বিল 
সাহেব শিখগণকে নির্মিত পিছমোড়। 
করিয়। বাধিবার আজ্ঞা দিলেন । শিখ- 
গণ থজ্জিয়। উঠিল! রামসিণ্হ হাসিযা 
ব্লিলেন_-“ইংলগুবাসীগণ কি মৃত্াকে 
এতই ভর করে যে, ধে দেশে হাত পা 
বাধিবার শিরম গ্রচলিত হইয়াছে? 
ভারতসন্তান এখনও এত নিবীর্ধ্য হয় 
নাই যে, মৃত্যুকে ভয় করে । শিখ মারিয়া 
মরিতে ভীত নহে । আমরা মারিয়াছি 
এখন মরিব। বীধির্তে হইবে না 
একজনও গশ্চাৎ্পদ হইবে না! 
এচিলিয়ান্ওয়ালা ভূলিয়া্ছ ?” 
বাধা হইল না। শিখগণ গুর- 
গোবিন্দের নাম স্মরণ করি পরম্পর 


হ কুকা। 


০০৬, 


পরম্পরের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইল। সে 
দৃশ্য দেখিয়া অনেকের মরিতে সাধ হয়! 
ঙাহাঁব পব-- কে আগে মরিবে? সক- 
লেই ভাগে সীরাতে ভ্রান্ত _-যেন ইছখ 


অপেক্ষা সুখেব মরণ আর নাই! সক- | 


লেই কহিল--আমি আঁগে ধাইব।৮ 
রামসিংহ কহিলেন “তাহা হইবে 
না_আমি আগে যাইব” 


সকলে সমস্বরে গর্ষিয়া উঠিল, | 


বলিল--“কি ? আমরা বিংশতিজন 
দাড়াইয়া অশাতিপর বুদ্ধের মৃত্যু দেখিৰ ? 
তাহ্থা হইবে না!” 

একজন শি গিয়া কামানের মুখে 
বুক দিল,_গন্ঠীবস্বরে বশিল এওয়াহ 
গুরু কি ফতেঃ1” মাথার উপর চিল 
সুরিতে লাগিল! 

খজনির্ধোষে কাঁমাঁন গর্জিয়া উঠিল, 
শিণের দেত পধমাথতে পরিণত হইল 1! 
দিজ্ম গুল গ্রাতিপবণিত করিষা শব্দ হইল-_- 
"সত শ্রী অকাল 11” আকাঁশে কাঁক 
পিল উঁড়াত লাগল 171 

তাহার পর একে একে সকলেই 
জীবন বিসজ্ঞজন করিল-_রহিল কেবল 
সুন্দরসিংহ ও রামসিংহ-_বালক ও বুদ্ধ! 
রামসিংহ গম্ভীর স্বরে বলিল--“সুন্বর- 
সিংহ! তোমার পিতার একবার পুত্রের 
মৃত্যু দেখিতে সাধ হুইরাছে ১ যাঁও পিতৃ- 
সাধ পুরণ কর! একদণ্ডের মধ্যেই 
পরলোকে তোমার সহিত আমার 
সাক্ষাৎ হইবে ।” 

পিতার চরণ স্পর্শ করিয়া পুত্র অগ্রসর * 

হইল। গুরুগোবিন্দের নীমোচ্চারণ করিয়া 
কামানের মুখে বুক দ্িল। গোলন্দাজ 
বাতি ফেলিয়া বলিল “আমি ইংলও হইতে 
শিশু হত্য। করিবার জন্য আদি নাই 1” 


১৪৫ “| 


বা 
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দি 


চা 


১৪৬ 


একজন পাঠান দিপাহী সেই বাতি 
কুড়াইয়া! বলিল “তুমি ইংলও হইতে ষে 
জন্য আইস নাই। আমি আফগানিস্থান 
হইতে সেই জন্য আসিয়াছি 1” এই 
বলিয়া পাঠান বারুদে আগুন দিল) 
কড়.কড়, রবে কামান গঞ্জিয়া উঠিল, 
পিতার সম্মুখে পুত্রের দেহ শতধা ছিন্ন 
হইল ! 

রামসিংহের নয়ন জ্বলিয়। উঠিল, 
তিনি তীত্রস্বরে বলিলেন “সত্য শ্রী 
আকাশ 

সেই হৃদয়ভেদৌ দৃশ্ঠ দেখিয়া কত 
ইংরাঁজের নয়ন 'অশ্রপুর্ণ হইয়াছিল, কত 
নিষ্ঠুর পাঠান কাদিরাছিল ) এমন কি 
সেই দ্রিনই চাঁরিজন পাঠান ইংরাজের 
কর্ম ত্যাগ করিল। 

তাহার পর বুদ্ধ রাঁমসিংহ কামান 
যুখে বুক দিলেন-অনেক দশক প্রান্তর 
ত্যাগ করিল। 

রাঁমসিংহ বলিলেন “ইংরাঁজ! ইংলগ্ডে- 
শ্বরীকে চতুর্দশবষীর শিখ-বালকেবু 
শোণিত উপহার দিয়া বলিও যে হিন্দু 
স্থানে এখনও বীর আছে ; পঞ্চনদ 
এখনও বীরশুন্য হর নাই, হইবেও ন1। 
যতদিন না সৌত্রাও্, মুদ্কি, ফিরোঁজপুর, 
গুজরাট ও চিলিয়ান্ওয়ালা পঞ্চনদ 
প্লাবিত হইবে, যত দিন না রণজিতের 
নাম পঞ্জাববাসীর স্বৃতিভ্রষ্ট হইবে ততদিন 
পঞ্জাব বীরশুন্ত হইবে না! ভাবিও না 
যে পঞ্জাব তোমাদের অসির অধীন 
» হইয়াছে; পঞ্জাব তোমাদের কৌশলের 
অধীন হইয়াছে! কতকগুলি অসহায় 
সিপাহীর নিকট হইতে অন্তায় যুদ্ধে 


০ 





ক আনি 
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একটী অরাজক দেশ লইয়া গর্বিত হইও 
না! রণজিতের কথা বলি না, শের সিংহের 
শ্তায় একজনও জীবিত থাকিলে তোমা” 
দের গর্ষ কোথায় থাকিত দেখিতাম ! 
যাহা হউক, একটী অনুরোঁধ-_ চিলিয়ান্- 
ওয়ালার অসহায় সিপাহীর বীরত্ব ভুলিয়া 
শিখের মনে আঘাত দিও না ঈশ্বর 
তোমাদের মঙ্গল করিবেন ৮ 
কড় কড় ঘবে কামান গর্জিয়! 

উঠিল; বৃদ্ধের লোলিত মাংস ছিন্ন ভিন্ন 
হইয়া দর্শকমগ্ডলীর মাঁঝে ছড়াইয়! 
পড়িল ।1! “সত্য শ্রী অকাল” বলিবান্ব 
কেহুহ রহিল ন। ! 

সুর্ধ্যদেখ ধীরে ধীরে অস্তমিত হইলেন । 
আকাঁশে চাদ যেমন হাসে তেমনিই 
হাসিল, তার! ঘেমন ফুটে তেমনিই ফুটিল, 
বাতাস যেমন বহে তেমনিই বহিল) 
শুধু--সেই চন্ত্রকর-সংলগ্ন বিস্তৃত প্রান্তে 
খিভাখিকার বিকট হাসি ফুটিয়। উঠিল !! 

চে গু ক ক 
তাহার পর-সেই অবধি পঞ্জাবে 
গোঁহত্যা নাই | নাই কেন--আছে, তবে 
প্রকাগ্তভাবে লোকের , সম্মথে নাই। 
প্রত্যেক লোকালয় হুইতে কয়েক 
মাইল দূরে বনের মধ্যে হত্যা” কৰিয়। 
তাহা রাত্রের মধ্যেই বিলি করা হয়। 
তাহাও অতি গোপনে- কেহ জানিতে 
পারে না। 

তাঁহার পর? তাহার পর, যতদিন | 

পঞজাবে শিখের ও হিন্দুর নাম থাকিবে 
রামসিংহের নামও কেহ বিস্বৃত 
হইবে না । * 

* বল। বাহুল্য, ইহ! একটা সত্য ঘটন11 » 


প্লীরমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় । 


8 আনলক কাক 





গৌরী । 


১৪৭ - 


গৌরী। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


তাঁর পর রাত্রিতে যেজপ হইঘ। গাঁকে) 
দস্তর মত সবই হইল। কাপড়ের মশাল 
জ্বালাইয়, রঙউমশাঁল পোড়াইতে পোঁড- 
ইতে, সানাই ঢোল বাজাইন্ে বাজাইতে 
বরধাত্রীসহ বর আসিয়া উপস্থিত হইল। 
খালি গায়ে, খালি পায়ে, গবদের জোড় 
পরিয়া, কোমরে তসরের নামাঁবগি জড়া- 
ইয়া, উপবাসক্রিষ্ট, শুষ্ক মুখে, চোঁক-ভবা 
আনন্দ, গাল-ভরা হাসি লই পশুপতি 
সাধ্যমত আদর অভ্যর্থনা করিঘা! বরুসহ 
বরধঘাত্রীদের ভিতরে লইয়া আসিলেন। 
পাড়ার ছু একজন মাঁতধ্বর দলের 
লোক ও পশুপতির আত্মীয় কুটুম্বের 
মধো অনেকেই এ কাঁজে শ্টাহাকে ঘথেষ্ট 
সহায়ত! করিল । শাক বাঁজিল-_ স্ত্রীকণ্ 
নিঃল্যত মঙ্গল উলুধবনি উঠিল-_-বর 
আসরে বসিল-_-ববের ও ব্রযাঁবীদের 
গলার জুঁইএর মালার গন্ধভারে পাঁল- 
চাপ! বদ্ধবাযু আরও অবসন্ন হইয়। 
পড়িল-_বহির্পাটীব উঠাঁনের দিকে জানা 
লায়, ঝাঁকে ঝাকে চঞ্চল কৌতুহলপুর্ণ 
চক্ষু আসিয়! নারি দিল, সঙ্গে সঙ্গে ফিস 
ফিস কথার লঘু বৃষ্টি আরন্ত হইল; সে 
বৃষ্টিতে ভিজিল কে জানি না_আ'র সেই 
মালার গন্ধ. সানাইএর হাঁসি কান্না, 
মিলন-বিরহ-মাখা! রাগিণী,--ও অস্তঃ- 
পুররুদ্ধ চিরগুপূু রহস্তের, অচল কঠিন 
বিকারশৃন্ত, ইক আবরণের রন্ধ,পথে, 
সহস। উজ্জল, চঞ্চল, লীলাময়, ক্রীড়াশীল, 
উচ্ছৃসিত রূপতরঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুত্র উন্মিভি 








দেখিনা কোন অন্থভাবপ্রবণ হৃদয়ে 
কবিতার স্থষ্টি হইধাঁছিল কি না, কিন্ব! 
কোন সাহিতাজীবন সাঁময়িকপত্রে 
ববের বন্ধবর্গের মধো কাহারও স্বাক্ষরিত 
“স্থস্মৃতি” বা “আজিও জাগিছে মনে 
সে স্থখধামিশী” উপাধি-শীর্ষক কোঁন 
কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, 
বলিতে পারি ন!। তার পর ছেলেরা 
বরকে ও সমবয়ক্ক বরপাত্রীদের ধরিল-- 
বরক্ধেরা হু'কা ধরিল--পাঁড়ার যুবকের 
গামভাটার জন্য বরকর্তাকে ধবিল। 
কসা মাজা, কঠোর পরীক্ষা সকলেরই 
উপর রীতিমত চলিতে লাগিল। বাল- 
কেরা! প্রস্পবের বুদ্ধির ভিতর কঠিন 
গ্রশ্নের অস্ত্র চালাইল-_বর্ষীয়ানের। হুক।র 


*ভিতর ছিচিকা চাঁলইল--ভঁ।টী পাওনা- 


দ[রেরা, রামনিধি চাঁটুর্যে মহাশয়ের 
গরদেরু চায়নাকোটের গেলাপশ্টাঁকা 
বুকের ভিতর, পাঁজরা'র বেড়ার আড়ালে 
লুকায়িত তহবিল লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ 
বাক্য শলাকা চালাইল। ফল কি 
হইল, ঠিক জানি না। তবে শুনিয়াছি, 
সাঁটিন, গরনেট, ঢাঁকাই চাদর মোড়া 
অনেক গুলি সুবুদ্ধির চারি পাঁশে, অনেক 
ছিদ্র বাহির হইয়! পড়িয়াছিল--অনেক | 
গুলি শম্তশুন্ত নারিকেল মালা, আস্ধ 
পারচয় ছলে, অসাধারণ বাগ্মিত দেখা" | 
ইয়া গুণগ্রাহী পরীক্ষকদের সন্তোষ 
উৎপাদন করিয়াছিল এবং পুরস্কার স্বরূপ 
সেই রাত্তিতেই পরীক্ষকগণেরই গৃহ 





৯১৪৮ 





[৪ “বৈঠকে” উন্নীত ও জন্্রমের আসন প্রাপ্ত 
হইয়া, অনেক দিন পর্য্যন্ত ৰাম্প ও শব্ময়ী 
ভাষায় নারিকেল বংশের লুপ্ু পুর্ব 
গৌরবকাহিনী কীর্তন করিয়াছিল ও 
সঙ্গে সঙ্গে সরল, সুউচ্চ, অভরম্পর্শী 
মহিমা শিখর হইতে নিম্নচারী অধম 
মানবসমাজ মধ্যে পতিত হইয়1, কিরূপে 
উহ্থারা হীনত৷ প্রাপ্ত হইয়া অবয়বহীন, 
মুখসর্বস্ব, শব্দমাত্রসার এক অজ্ুত 
জাতিতে পরিণত হইয়াছে, সেই ছুঃখ- 
কাহিনী ও কীর্তন করিয়াছিল। কিন্তু 
' ভাটা পাওনাঁদারগণের পরীক্ষা [র ফল কি 
রূপ দাড়াইরাছিল--উহাদের তীক্ষ বাক্য- 
শলাক! চাটুর্য্যে মহাশযের টাকার থলি 
পর্য্যন্ত পৌছিয়া, উহার গাত্রে ছিদ্র 
কাটিতে পাপিয়াছিল কি না, সে সম্বন্ধে 
অনেক সন্দেহ আঁছে। কেহ কেহ 
বলে, পশুপতি স্বয়ং কি কৌশলে মুখ 
ভোঁতা করিয় দিয়া উহাদের আক্রমণ 
ব্যর্থ করিয়া দিরাছিল। 

লগ্ন উপস্থিত হইল । সকলের অন্র- 
মতি লইয়া পশুপতি কন্ঠা পাত্রস্থ করি- 
বার জন্ত বরকে অন্তঃপুরে লইয়া! গেলেন । 
ভিতরে যাইবার সমর বরের বোধ হইতে- 
ছিল, বাল্যকালে শ্রত উপকথার রাজ- 
পুত্র, সৌণার কাটা, রূপার কাটার রহস্তা- 
বৃত জীবনমরণময়ী রাজকন্যার মাঁয়া- 
পুরীর মধ্যে এইরূপ একট! দ্বার দিয়া 
বোধ হয় প্রবেশ করিয়াছিলেন । 

তখন সানাই থাঁমিয়! গিয়াছে-_অর্দ- 
স্থুত ভুঁইএর মালার গৌরব, সৌরভ 
অনেকটা কমিয়া আসিরাছে--অস্তঃপুরের 
বাতায়ন হইতে সে উজ্জল; চঞ্চল লহরী 
উজানে ফিরিয়া গিয়াছে--বিবাহ বাতির 
সমস্ত কমিত্ব বরের সহিত, স্বস্তঃপুরে 


র 
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চলির! গিয়াছে । বৃহির্বাটীতে পড়িয়া. 
ছিল, কত্তকগুলা। বুভুক্ষু উদ্দর ও নিদ্রা- 
কাতর চক্ষু । 

কন্ঠ। পাত্রস্থ করিয়া ফিরিয়া, আসিয়! 
পশুপতি দেঁখিলেন বাহিরে জুন্তণ ও তুড়ির 
কিছু বেণী রকম ঘটা। অবস্থা বুঝিয়] 
একজন নিকট সম্পর্কীয় আত্তমীয়কে 
ডাকিঘ। আহারের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া, 
দিলেন । 

যখন সুরেশচন্দ্র অন্তঃপুরের “কূপ- 
কথাঁর” দেশে বসিয়া, রূপ ও কথার 
ব্পদ্রে মণ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে 
ছিলেন, তখন বহির্বাটীতে অনেক গুলি 
শন্য উদর, লুচি কচুরি মিষ্টান্ন প্রস্থৃতি 
ছুর্ভোগ্য দ্রব্যে বোঝাই হইতেছিল। 

অনেকক্ষণ ভোর হইয়াছে । আবার 
সানাই বাজিতেছে-এখন বড় করুণ 
শুনাইতেছিল। বাড়ীর ভিতরে বাসি 
বিষের তাড়া পড়িয়া! গিয়াছে । আর 
খানিক পরেই বর কন্তা বিদায় করিতে 
হইবে। গশুপতি সকাল হইতে বড় 
অন্ঠমনক্ক। বরযাত্রীদের মধ্যে যাহার! 
বিৰাহ বাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া না গিয় 
পশুপতির চত্তীমণ্ডপে আশ্রয় লইয়া- 
ছিলেন, তাহাদের খাতির যত্বের যে টুকু 
বাকী ছিল, তাহার যাহাতে কোন 
ক্রুটী না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হই- 
তেছে। প্রাড়ীর ভিতর হইতেও মাঝে 
মাঝে ডাক আমিতেছে। কিন্তু সেই 
সকল কাণ্ডের ভিতর হইতেও পশুপতি 


ছোট ছোট অবসর করিয়া লইতে- 


ছিলেন। তাহা শুধু নিভৃতে একাকী 
উপভোগ করিবার জন্ত। তাই কখন 
খিড়কীর পুকুর ধারে- কখন বাড়ীর 
সম্মুখে রাস্তার পর পারে, সানের 


গৌরী । 


পুকুরের চাঁতালের বেদীর উপর,-কখন 
ভিয়ান ঘরের পাঁশের ছোট চালার দাও- 
য়ায়, পশুপতিকে দেখা যাইতেছিল। 
বুকের ভিতর হইতে একটা ক্ষুদ্ধ, প্রবল 
তরঙ্গ মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হইয়া 
চোখের বেল ভিজাইয় দিয়! ফিরিয়া! 
যাইতেছিল। কেবল মনে হুইতেছিল, 
আর খানিক পরে গৌরী, এই বুক খাঁন। 
এই গুহের আজন্মপরিচিত স্নেহনীড়-_ 
এত বড় গ্রাম খানা খালি করিয়া চলিয়া 
যাইবে । হৃদয়ের মাতৃভূমি হইতে “নিগুঢ় 
জীবনরস” পান করিয়া, বুকের প্রত্যেক 
পঞ্জর বেষ্টন করিয়া, সংসারের সকল 
বাধা বিদ্ব, ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের মাঝ হইতে, 
স্নেহের গুঢ়প্রোথিত, অটল আশ্রয়দণ্ডে 
নির্ভর করিয়। যে ক্ষুদ্র কোমল লতা, 
এতদিন ধারে ধীরে বদ্ধিত, পল্লবিত, 
সুকুলিত হইয়! সমস্ত গৃহময় আপনার 
স্লিপ্ধ শ্ত।মল, সম্পদ বিস্তার করিষাছিল, 
আজ স্বহস্তে তাহাকে উন্মুলিত করিয়! 
অন্তের গৃহ্প্রাঙ্গণে বৌপণ করিতে 
হইবে। তা কি পাবা যায়! কিন্তু সে 
বিচার-- প্রস্তুত হইবার জন্য সে অবসর 
আর কোথায় ! বুকের প্রত্যেক পঞ্জর 
ভাঙ্গিয়া যাক--সকল শিরা ছিড়িয়া 
যাক- তোমাকে এই মহাকি্তব্য সাধিতে 
হইবে। সারধতে ত হইবে কিন্তু 
হৃদয়ের যে ভূমির মাঝখানে দেই 
সঞ্জীবনী লতার মূল প্রোথিত ছিল, সেই- 
খানে যে একট শুস্ত জন্ধকাঁর গহ্বর 
চিরদিন মুখ বিস্তার কারয়! হা হা 
করিয়। কাদিতে থাকিবে, তাহা পূর্ণ 
করিবার জন্য কি রহিল ! 

পশ্ডপতির মনে হইতেছিল, এতদিন 
যেন সংসারের কাষকম্ম, 


কতকটা। 


মাত ও 


অন্তমনস্কতার ভিতর দিয় গৌরী ক্ষাঁপনি | 
এতদিন যেন তাহাকে 4&ুঁ 


বড় হইয়াছে । 


ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। যে স্লেহে 


তাহার ম্ভাধ্য অধিকার যেন এতদিন | 


তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া 
রাঁথা হইস্কাছিল। তাই আজ বিদায়ের 
পুর্বে শেবমুহ্ুর্তে হৃদয়ের গোপন ভাগারে 
সঞ্চিত সমস্ত অপরাধী স্নেহ বুকের 
সকল কবাঁট খুলিয়া বাহির হইয়' 
পড়িয়াছে। গৌরীর সেই করুণ মুখ- 
থ।নি ঘিরিয়া কাদিয়। মরিতে চায়! 
পশুপতির বোঁধ হইতেছিল, যেন বিগত 
রাত্রির মধো ক্ষুদ্র শিশুগৌরী সহস| 
বাড়িষা উঠিয়াছে_আঁর আজ ন! বলিয়! 
কৃহিরা একেবারে বধুবেশে বিদার লইবার 


জগ্য সন্মথে আসিয়া দীাড়াইয়াছে। পশ্ত- | 


পাঁতির বুকের ভিতর হইতে কে আকুল 
হইয়া কাদিয়া উঠিল। 


ভিতব্‌ হইতে ডাক আসিল--যাত্রার | 


সময় উপস্থিত । পশুপতি গিয়া! দেখিলেন 
নব জামাতা, বধূবেশা, অঞ্রময়া গৌরীর 
হাত ধরিরা রহিয়াছে । কনকাঞ্জলি 
করিঘা আবীর্বাদের সময় বর কন্যার 
হাত একত্র কবিয়া বলিতে হইবে--“আজ 
হইতে আমার গৌরীকে তোমার হাতে 
অমপ্পণ কর্ধিলাম-উহার সকল ভার 
আজ হইতে তোমাঁর। উহার সকল 
অপরাধ, লঙ্জা তোমায় ঢাকিয়া লইতে 
হইবে ।” পশুপতি ছুই তিনবার বৃথা 
চেষ্টা করিল। উচ্ছুসিত আঁবেগ কণ্ঠ 
চাপিয়া ধরিল-_শেষে গৃহপূর্ণ ভ্রীলোকের 
মাঝখানে গৌরীর হাত ধরিয়া স্ত্রীলোকের 
স্ায়। অবোধ শিশুব ভা, কাদিয়া 
ফেলিল। মুখ ফুটিয়া বলিতে পাবিল 
না--“গৌরীকে একেবারে ধিলীম” 


[ডি 
] 
৮) 
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উপর ভার আপনারা বিভাগ করিয়! 


পি 


১৫০ 


তাঁর পর আবার সানাই ঢোল 
বাজাইতে বাজাইতে কনে লইয়া বর 
চলিয়া গেল। 


1৬ ররর 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


বরকনে ঘরে পৌঁছিল। কনের 
মুখ দেখিয়া শ্বাশুড়ী মুখ বধাকাইলেন। 
বরণডালায় আর হাত দিলেন না। 
চোঁকে আঁচল তুলিয়া বলিলেন “আমার 
সোনার টাদের এ কালপেঁচা বৌ !” 

পাড়ার ভিতর বাহার কর্তাদের 
সম্বন্ধে শ্টালিকা বা শালীজ-যুবকদের 
সরকারী পিশি বা খুড়ী ও নূতন 
জামাতৃকুলের দিদিশ্বাশুড়ী সম্প্কীয় 
ছিলেন এবং এই ত্রিবন্ধনের গ্রস্থিতে 
ধাহাদের প্রৌড়জীবন পৃথিবীর সহিত 
খুব দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়াছিল--তাহা- 
দের মধ্যে অনেকেই চাটুষ্যে গৃহিথীকে 
কতকটং স্মেহু চর্ষ্টে দেখিতেন। বিন! 
সুদে কখন কখন ছু'এক টাকা খণ 
পাঁইতেন এবং সুবিধা পাঁইলেই এই 
উপকারের প্রতিদানও করিতেন । 
হয় ত চাটুর্যো মহাশয়ের মাচা সগর- 
গৃহিণীর ন্যায় পুণ্যব্তী লাউ বা কুমড়া 
লতার অসংখ্য সন্তান সম্ভতি ভারে 
যখন ভারপগ্রন্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন 
তাঁহারা ক্ষীণ, দর্ধল কঞ্চি বাঁ বংশ- 
খণ্ডমাত্রসার মাচা সম্বন্ধে কোন আশু 
দুর্ঘটনার সম্ভাঁবন1 বুবিয়া, অর্ধেকের 


লইয়। সে সম্ভাবিত অপায় দূর করিতেন। 
প্রত্যুপকারের সকল প্রণালীর আমি 
হিসাব রাখি না) একটা মনে পড়িল-_- 
বলিয়াছি। , | 








চিকিৎসাতত্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 
আজ তাহাদের অনেকেই উপস্থিত 


ছিলেন এবং তাহাদের অঞ্চল যে 
শুধু স্কন্ধের শোভাই বাড়াইয়াছিল এমন 
নহে । নববধূর কাল রঙ দেখিয়া আদ- 
রের স্থুরেশচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে 
একটা শঙ্কা তাঁহাদের মনে উদয় 
হইল। অঞ্চল স্থানভ্রষ্ট হইল-__কাঁকিণ্য- 
রসে কস্বর ভিজিয়া উঠিল। সকলেই 
অবগ্ঠ সমস্বরে নহে--বলিলেন “সোনার 
চাদ স্থরেশের অযোগ্য । মেয়ে দেখবার 
সময় ননদাই চে।ক দুটা কোথা রেখে 
গিয়েছিলেন ?” 

কাছে আর একজন ছিল। সেও এক 
নববিবাহিতা কন্যার মাতা। সে চাটুর্য্ে 
গৃহিণীকে উল্লেখ করিয়া বলিল “দেখ্‌ ! 
ঠকুরঝি, শুভকর্ম্বের দিন আর চোখের 
জল ফেলে অকল্যাঁণ করিসনি । একি 
কথা! বৌ বেট। এসে দাঁড়িয়ে বইল, 
আর তুই বরণডালা ফেলে কাদতে 
বলি কলে হ'ক্‌ কুৎসিত হক 
ফেলবার ত নয়, নিয়ে ঘর কর্তে হবে। 


। নে এখন ওঠ-লোকে যে ছি! ছি! 


করবে!” 

সেই সময় স্বয়ং চাটুর্য্যে মহাশয় এক- 
বার অন্দরে আমিলেন। তিনি গৃহিণীর 
অবস্থা দেখিয়। বলিলেন, “কাগুটা কি ?” 

কর্তীকে দেখির! গৃহিণীর অবস্থা ও 
সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরের সহস! পরিবর্তন 
হইয়! গেল। তিনি চোখ হইতে আঁচল 
নামাইয়! কতকটা ভত্সনার স্বরে বলি- 
লেন, “দেখে শুনে শেষে তুমি এ মেয়ে 
বৌ কণরে ঘরে আনিলে ! কেন; বাছ। 
তোমার কাছে কি দোঁষ করেছিল ?” 

বেলা হইয়া গিয়াছিল। তখনও 


স্নান আহার কিছুই হয় নাই। সুতরাং 


] 


| 


| 





গৌরী । 


কর্তার মেজাজটা বড় ভাল ছিল না। 
[ মোট কথা, মেয়ে তাহার নিজের খবৰ 


পছন্দ হয়েছিল। অন্ত সময় হইলে কি 
দ্লিতেন্‌ জানে দাকিস্ত তিনি উত্তরে 
বলিলেন, “আমার বাবা তোমাকে কি 
দেখে ঘরে এনেছিলেন ? আর সেটা 
যে আমার কোন বিশেষ দোষের দণ্ড 
হইয়াছিল, তাঁও আমার বোধ হয় নাই।” 
আবার চোখে আচল উঠিল। 
গৃহিণী মুখ ঢাকিলেন--কথার উত্তর 
দিলেন না। বুঝিলেন জবাব নাই । 
কর্তীও অনেকক্ষণ কোন কথা 
কহিলেন না। গনম্ভীরভাঁবে চুপ করিয়া 
বহিলেন। কিন্তু এরূপভাবে বেশীক্ষণ 
থাকিবার সমর নয়--বর কনে ছাদলা- 
তলায় দীড়াইয়া। কর্তা বুঝিলেন, গৃহিণার 
সহজে মুখ ফুটিবে না। অগত্যা তাহাকেই 
কথ! কহিতে হইল । তিনি বলিলেন; 
“এখন যাও! বর কনে বর্ণ করিয়! ঘরে 
তুলিয়া লও। এর পর অন্ত ব্যবস্থা ক*র।” 
গৃহিনী অভল--বৃক্যহনৈ। কর্তার 
পূর্বের কথাটায় বড় বিষ ছিল। গৃহিণী 
তথন একট। জ্বালা বোধ করিতেছিলেন । 
কর্তী আবার বলিলেন;,“কনে কাল কি 
স্রন্দর, সেপরিচয়ে তোমার দরকার কি? 
যদি কুৎসিত হয়, সে দুঃখ যাহার করি- 
বার সে করিবে। রূপের সম্পর্ক ত 
তোমার সঙ্গে নয়?” 
গৃহিণীর তবু কথা নাই। মেয়ে 
দুরে ঈড়াইয়া বুড়া বুড়ীর রঙ্গ দেখিতে- 
ছিল। বাপ তাহাঁকে ডাকিয়া বলিলেন, 
'যামা মেনা! তুই বরণ ক'রগে যাঁ!” 
মেয়ের নাম মৃণালিনী। কর্তী বাহিরে 
চলিয়া গেলেন! কিন্তু তিনি কাটা 
ভাল করিলেন না। 


১৫৯ 


এ শাীাী পপ পাশা লতা 


পুত লোকের সম্মুখে অপমান !সঙ্কিণীর 
সেটা মর্মান্তিক লাগিল। ভাল, এত 
অপমান-কিস্তুকি দোষে? বউ কাল, 
কুর্তি ১ আবু তিনি ছেজেক ম_ঘবেক। 
গৃহিণী; সে কথাটা কি তাঁর মুখ ফুটিয়া 
বলিবারও অধিকার নাই। ছি, ছি, 
বিনা দোষে স্বামী হইয়া এক বাড়ী 
লোকের সামনে --গৃহিণার চোকের জল 
আর আটক মানিল না। পাড়ার পিশি 
ও খুড়ীদলের পুর্বগৃহীত খণ পরিশোধের 
একট! মন্ত অবসর জুটিয়া গেল। গৃহিণীর 
চারি পাশে রাশি রাশি নিশ্বাস ও সাস্বনা- 
াক্যস্তু নীককৃত হইতে লাগিল। 

বর কনের বরণ হইয! গেল। সেট! 
কন্যা মুণালিনী মার হইয়া সারিয়া 
লইল। 

যখন শেোকবেগ অনেকটা কমিয় 
আসিল, তখন গৃহিণা ভাঁবিয়৷ দেখিলেন, 
সব দোব নব বধূর। তাহার সঙ্গে যদি 
স্থরেশের বিবাহ না হইত; তাহা হইলে ত 
এত্ত হইত্ব না ॥ আব্বু কৃর্থী ত্বাহাবু 
পক্ষ হুইয়াই ত আজ গুহিণীকে দশের 
মাঝে অপমান করিরাছেন। সেট! 
বউএর দোষ নয় ত কাহার? স্বরচিত 
হ্যায়শাস্ত্বের যুক্তি ও তর্ক দ্বার! অনেক- 
ক্ষণ বিচার করিয়! গৃহিণী শেষ দেখিলেন, 
একটা কাল, কুৎ্সিতা বাঁলিক। ভিন্ন, 
প্রকৃত অপরাধী আর কেহই হইতে 
পারে না। সব কথার ভিতর হইতে 
যে কথাটা! বড় হইয়৷ উঠিয়াছিল, সেট! 
এই । তিনি আজ ত্রিশ বৎসরের গৃহিণী ; 
কর্তার সহিত এত বৎসরের একটা এত 
বড় সশ্বন্ধ__-আর এঁ চেলিমোড়া এতটুকু | 
মেয়ে, আজ এক ঘণ্টাও বাড়ীতে পা 
দেয় নাই--ও আজ ঘরে আসিয়াই 


৯৫২ 


পা পদ পপাপশপপিশ দি পাশপাশি 


| কর্তার এভ আপনার হইল যে, উহার 
হইয়া কর্তা তাহাকে এত বড় কথা 
| শুনাইয়া দিলেন! গৃহিণী কিছুতেই 
মনে করিভে পারিলেন ন। ধে, গৌরী 
একটী ভীত, সন্কৃচিতা। নিরপরাধিনী 
বালিকা বধূমাত্র। তাহার গাত্রবর্ণ বা 
শ্বশুরের পক্ষপাতিত্ব, কিছুতেই তাহার 
নিজের কৃতিত্ব নাই । 

গৌরী একটা অভিশাপ সঙ্গে করিয়! 
শ্বশুয়গৃহে পদাপণ করিল। গৃহিণী ভাবি- 
লেন, বধূ কুৎসিত আবার শ্বশুরের প্রিয়। 
শেষটাই স্ব চেয়ে বড় অপরাধ । 





অষ্টম পরিচ্ছেদ | 


অনেকের সুখে শুনা বায়, এ গ্রামে 
রাষনিধি চাটুর্যো মহাশয়ের আদি নিবাস 
নছে। তাহার পিতামহ এইখানে বাস 
উঠাইয়া আনেন । কেন? কেহ বলিতে 
পারেনা! কেহ কেহ অনুমান করেন, 
বর্সীর ভয়ে । 

তা যে শ্রামেই পুর্ব বসতি হউক, 
সীহাদের বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধির আরম্ভ এই 
গ্রামেই । এবং ক্বাহার পিতামহ নরহরি 
চট্রোপাধ্যায়ই তাহার স্কত্রপাত করেন। 
সে অনেক দিনের কথা। তখনও 
ইংবাজ পাকা হইয়া ভারতে বসে নাই। 
তখনও সোনার মাটা শুদ্ধ লঙ্ক। ভাগীরথী- 
তীরে উঠিয়া আসিয়া কলিকাতা নাম 
শ্বারণ করে নাই। তখন কলিকাতার 
অন্ত মূর্তি ছিল--একথানা বড় জমীদারীর 
যুল্যে কলিকাতার এক কাঠা জমি বিক্রয় 
হইত না। তখন পল্লিগ্রাম_-এখনও 
কবিতায় বা নভেলে ঘে পল্লীপ্রামের 
বর্ণনা দেখিতে পাই--সেই্সপ পল্লীগ্রাম 


চিকিহুসাতত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ । 





বজায় ছিল- গ্রামে মানুষ ছিল--গোৌলায় : 
ধান ছিল--পুকুরে মাছ ছিল-- লোকে 
ছু'বেলা পেট পুরিয়া খাইতে পহিত। 
প্র৭-খোল। হাসি গল্প তখনও দেশ-ছাঁড়! 
হয় নাই। তখন ব্রাঙ্গণে শাস্ত্র পড়িত-_ 
বৈদ্য নিদান পড়িত- শূত্রে রুষি বা ব্যবসা 
করিত--তাতি তাত বুনিত। ম্যাঞ্চে- 
ঈরের নাম তখনও কেহ বড় শুনে নাই,-- 
ভূগোলে ইংরাজীগড়া ছেলের নামটা! 
পড়িত মাত্র। তখন লোকে বুঝিত 
জনী লক্ষমী। জমী সকলেরই কিছু কিছু 
ছিল--লক্ষমীছ।ড়ার সংখ্য। বড় কম ছিল। 
তখন গ্রামের লোক গ্রামে থাকিত। 
দেশের দশ বিঘা! ভদ্রাসন বেচিয়া কলি- 
কাতাব নর্দমার পাশে আধ কাঠার 
উপর ত্রিতল বাঁটী তুলিবার কথ! মনে 
হইত না--আর আপনার অধিকৃত পন্ক- 
শস্ত-পৃর্ণ ক্ষেত্রেব মাঝে উচ্চ ভূমিথণ্ড ও 
মুক্ত বাতাস অপেক্ষা, বেতের চেয়ার 
ও পাখার হাওয়া যে বেশী সম্ভ্রম ও 
স্বাস্থ্যজনক, এ কথা কিছুতেই কুবিত না । 
তখন ছে'ট মেয়েদের শ্বশুরবাড়ীর সুখ 
দম্পদ সম্বন্ধে কল্পনা "'আলনার কাপড় 
দল মল করে, মেঝে ঘটা বাটা ঝকমক 
করে”--র বেশী দূর যাইত না। তখন 
গোয়ালে গরু, মরায়ে ধান, পুকুরে 
মাছ, বাগানে ফল, আর বাক্সে সোনা 
রূপা থাকিত। উহার বেশীও লোকে 
চাহিত না। এখনকার মত ছাপ-মারা 
কাগজে সিম্ধুক পেটারা বোঝাই হইত | 
না। সেইটাই বড় স্থখের ছিল। 

সেই সময়ে নরহরি চাটুর্যে এই 
গ্রামে বাম উঠাইয়া আনেন। বাসের 
সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে পিতৃপিতামহ- 


দত্ব সংস্কার গুলিও লইয়া আদিলেন। 


গৌরী । 
তিনি গ্রামে আসিয়া জমী কিনিলেন__ 





[ চাষ আইও করিলেন--পেইষের শেষে 
| মরাইয়ে ধান পুরিলেন। তখন এই 
| সময়ে গ্রামে গ্রামে নবান্নের উৎসবের 
1 ঘটা পড়িয়া ষাইত। এখন আর ত; 
হয় লা । 

ভাব পর দিন কাল বদলাইতে 
লাগিল। ইংরাজ আমেরিকায় দাস 
ব্যস তুলিয়া দিয়া, ভারতে তাহার 
নৃত্তন সংস্কার করিলেন। লোকে জমী 
| লক্ষ, সে কথা ভুলিতে আরম্ভ করিল । 
ইংরাজ সোনার ফাঁস হাতে করিয়। “আয়” 

বলিয়া! ডাকিলেন--থাঙ্গালী ভূলিয়! 
| গ্রেল। হারত্রমে ফীস গলায় পরিয়া 
| সোন্ধর ধান্ পুর্ণ পৈতৃক ক্ষেতের উপর 
আহলাদে নাচিতে লাগিল, লক্ষী পদ- 
তলে পিষিয়! গেলেন । ইংরাজ বাঁঙ্গালীকে 
খোটাঁয় ভাল করিয়া বাঁধিষা রাঁখিয়! 
ক্ষেতেির.উপর হইতে বেশ করিয়া ঝাঁটা- 
ইয়! সব ধান গুলি কুড়াইয়। আপনাদের 
জাহাঁজে তুলিল। আব বাঙ্গালী খোটার 
| উপর সম্মুখের দুই গা! তুলিয়!, আনন্দে 
| মাথা নাড়িয়া ইংরাজের তুড়ির তালে 
তালে নাচিতে লাগিল। শেষে অতি- 
বিস্ত মাত্রায় কুর্দনের পরিশ্রমের পর 
ষখন ক্ষুধা বোধ হইল, তখন একবার 
ক্ষেতের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল 
মাঠে ধান নাই-কতকশুলা শুষ্ক খড় 
পড়িয়া রহিয়াছে । পরিতোষ সহকারে 
বাঙ্গালী তাহাই লেহন করিতে লাগিল। 
গিলিবাঁর যে। নাই-_-গলাম্ব বাধে । 

সেই সমর বাঙ্গালী প্রথম চাকুরী 
করিতে আরস্ত করিল। হাল ছাড়িয়া 
কলম ধরিল। সেই সময় হইতে লোকে 
আশীর্বাদ করিতে লাগিল, “বাপু দারোগা 


১৫৩ 


হও” দেই জময়ে যে বিশ ত্রিশ টাকা 


মাহিনা পাইত, গ্রামের লোক তাহার হ্থা্ত : 
দেখিতে আপিত) সবিম্ময়ে বলিত, “রে | 
বাপু! তোর এই হাত সাহেবে ছুঁয়ে | 
প্রতি মাসের শেষে টাকা গুনে দেয় $ 
তাহার পর বাঙ্গালী দারোগাঁষ উপক্ন 
হাকিম হাকিমের উপর আঁদালতেন্স 
জজ হইয়াছে--আরও বড় পদ পাই 
ভেছে। কিন্ত সে শুধু পায়ের নীচে 
খোটা ঘাড়িয়াছে। বে ধান থাঙ্গালী 
প। গ্িয়! নাঁড়ীইয়াছিল। তাহা আঁর দেশে 
ফিতিয়। আসিল না। 

নরহরি গোলায় ধান রাখিয়া মরিয়া 
গেলেন । ছেলে ধানের ধদলে দারোগা 
গিরি কিনিল। নাকের ধদলে খুর 
মিলিল। থুর হাতে লইয়াই তিনি আগে 
আপনার কান দুটা কাটিয়া ফেলিলেন । 
এবং ছছিন্নকর্ণনাস” হুইম়াই গ্রামের 
ভিতর দিষ1 চলিতে আরম্ভ করিলেন । 
পের ধাবে'হাতের কাছে সকেশ মাথা 
পাইলেই, তাহাদের উপর খুরের তীক্ষতা 
পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরীক্ষার 
নেশা যখন খুব জমিয়! গেল, তখন সেই 
মন্ত অবস্থা অবশ্য ভ্রমক্রমে দু'একটা 
মীসমেদময় ক ছিন্ন করিয়া ফেলেন । 
যখন অজন্্র রুধিরআাব হইতে লাগিল, 
তখন তিনি খুর মুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। 
হাত পাঁতিয়। সব রুধির অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া 
লইলেন। মাটিতে এক ফেৌঁট। পড়িতে 
দিলেন না। সুতরাং কোন গোঁলযোগ 
হইল না। আর খুর ফেলিয়া দিলেন 1 
বটে, কিন্তু তাহা হইতে ইম্পাত- 
টুকু আলাদা করিয়া কাছে রাখিয়। 
দিলেন। কিছু দিন পরেই তাহার যৃত্যু 
হইল। 


স্‌ ৮ ) 
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রামনিধি চাটুষ্যে মহাশয় পিতার 
অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সেই ইন্পাতটুকু 
প্রাপ্ত হন। 

বিষয় হাতে পাইয়া চাটুর্য্যে মহাশয় 
একটা সংকল্প স্থির করিলেন। যে সব 
সাহেবের কাছে বাপ কাজ করিতেন__ 
তাহারা খবর লইয়া! জানিলেন_-মুতের 
এক পুত্র আছে। উপধাচক হইয়া 
তাহারা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। 
তখনকার সাহেবের! এরূপ করিতেন, 
এবং ইহা একটা মস্ত কর্তব্য বলিয়া 
বুঝিতেন। এখন সে বংশের সাহেব 
আব ভারননর্সে আমে না। যাহা হউক, 
সাহেব ডাকিয়া পাঠাইলেন-চাটুর্ন্ে 
মহাশয় গিয়। সেলাম করিলেন । কিন্তু 
চাকুরী গ্রহণ করিলেন না। বলিলেন, 
“হুজুর যখন আমার বাপের মনিব, 
তখন আমাঁবও মনিব। আপনার অন্ু- 
গ্রহ জীবনে ভূলিতে পারিব না । তবে 
আপনাঁদেরই কৃপাঁষ বাপ কিছু জমী- 
জারাত রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন । 
চাকবী শ্বীকার করিলে বে-বন্দো- 
বন্তে ন্ট হইয়া যাইবে । নতুবা এতটা 
অনুগ্রহ হাতে পাইয়! ত্যাগ করিবার 
অন্য কোন কারণ নাই ।” সাহেব 
বুঝিলেন_-আর বড় গীড়াপীড়ি করি- 
লেন না। 

বাপ দারোগাগিরি করিয়া নগদ 
টাকা করিয়াছিলেন । পিতামহ জমী 
রাখিয়া গিয়াছিলেন। চাটুর্যে মহাশয় 
মীর একট! হিসাব তৈয়ার করিলেন। 
পিতাঁমছের স্তায় নৌরশ দেওয়া একে- 
বারে বন্ধ করিলেন। যেসকল ঠিকা 
 প্রক্া ছিল, তাহাদের খাজন। কিছু কিছু 
। বাড়াই দিলেন; যে জিতে, ' বাজী 


চিকিৎসাতত্তব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ । 


হুইল, মে রৃতিল--যে অস্বীকার কর্সিল। ৃ 
তাহার জমী নুতন করিয়া বিলি করি- 
লেন। কতকগুলা জমী বেবন্দোবস্তে 
ছিল। তিনি সেইখানে বাশের আও- 
লাত করিলেন। ছু একটা ফলের | 
গাছের আওলাত সুদ্ধ জমী অল্প খাজনাক্ক | 
বিলি ছিল। তিনি প্রজা তাড়াইয় | 
সে গুলা খাস করিয়া লইলেন। নিজে 
দড়াইয়া, জন খাটাইয়া, নূতন গাছ 
বসাইয়া, তাহাতে বীতিমত ফলের 
বাগান করিলেন । যখন গাছ ফলবান 
হইল--তখন সংসারের খরচের জন্য 
পাঁচটা গাছ রাখিয়া দিয়া, বাকী 
সমস্ত গাঁছ জমা ধরাইয়া দিলেন । 
পুকুর জেলেকে বিলি করিলেন। তলাগ়্ 
ফাঁকা জমীতে বেগুণের চাষ করিলেন। 
পাঁচ বতসপ্ধ পরে হিসাব করিয়া দেখি- 
লেন, বাপ বর্তমানে জনীর যে আয় ছিল, 
এখন তাঁহার দ্বিগুণ আয় দাড়াইয়াছে। 

ভার পর *নগদ টাঁকা। সে জন্য 
বড় ভাবিতে হইল না। তিনি টাকার 
কোম্পানির কাগজ কিনিলেন নাঁ। কাগ- 
জের উপর বড় বিশ্বাস ছিল না। তিনি 
এ টাকায় দেশে তেঙ্গারতী আরম্ত 
করিলেন। অনেক টাকা চোটায় খাটা- 
ইলেন--তাহাতে সুবিধা বেশী। হাতের 
কাছে কতক টাক রাখিলেন বটে, কিন্তু 
সে সামান্ঠ। প্রথম পাঁচ সাত বৎসর 
তাহাকে থাটিতে হইল। দশ বৎসর | 
পরে তিনি বৈঠকখানায় তাঁকিয়া হেলান 
দিয়া, আলবোলায় তামাক খাইতে 
লাগিলেন। আর লোকে পথ হাটিয়! 
আসিয়। তাহার পায়ের কাছে টাক। 
রাখিক্সা। দিয়া যাইতে লাগিল। জমীর 
আয় ও টাকার স্থদে সংসার চথিক্! 





বা 


গিয়!, সরকারী খাঁজনা সরবরাহ করিয়া! . 
নগদ টাক? জমিতে লাগিল। তখন 
তিনি গ্রামের মধ্যে একজন বিশিষ্ট 
ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন । 

এই দশ বসরের ভিতর তাহার এক 
পুত্র ও এক?কন্ত। হইল । পুভ্র--স্ুরেশ- 
চন্দ্র। কন্ামুণালিনী। যখন কন্তা 
বিবাহযোগ্যা হইল, তখন তিনি কতকটা 
চিন্তিত হইলেন। বেশী দরে মেয়ের 
শ্বশুর-ঘর হয়, সে ইচ্ছা তার ছিল না। 
নিকট হইতে ছু”একটী পাত্রের সন্ধান 
আসে, কিন্তু তাহারা সকলেই গৃহস্থ 
ঘরের। তখন রামনিধি চাটুর্যে মহাশয় 
গ্রামের মধ্যে একজন বড়লোক--" 
স্থতনাং বড় ঘরের সহিত কুটুম্িতা 
করিয়! কিছু দিন পরে বনিয়াদি নামটা 
জাহির করিতে পারেন, ভিতরে ভিতরে 
এরূপ সংকল্প ছিল। সেই সময় রায়- 
নার হরন্থন্দর মুখোপাধায়ের ছেলের 
কথা তাহার কাণে উঠিল। মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয় বদ্ধমান অঞ্চলের এক- 
জন বিশিষ্ট তালুকদার । চাটুর্ষো মহাঁ- 
শয় একেবারে মতলব আটিয়া ফেলিলেন। 

তিনি নিজেই রায়না গিয়া মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিলেন । 
মুখোপাধ্যায় মহাঁশয়ও বিষয়ী লৌক-- 
টাকা লইয়া ন'ড়াচাড়া করেন। চাটুর্য্যে 
মহাশয়ের পরিচয় পাইয়া খুব খাতির 
যত্বু করিলেন। বুঝিলেন, একট বড় 
মাছ আসিয়াছে । তিনি টোপ বড় 
করিলেন--সুতার বহরও বাড়াইলেন, 
খেলাইবার স্তুবিধা হইবে। শেষে 
অনেক মিষ্ট কথা, অস্থুনয় বিনয় ও যথেষ্ট 
টাকা আদায় করিয়া লইয়া, মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয় ছেলের বিবাহ দিলেন । 








বিবাহের চারি বৎসর পরে ছা; ঃ 
স্বপ্রাঞ্তি হয়। 

বাঁপ যে বুদ্ধি লইয়া কারবার করি-? 
তেন, ছেলে তাহার বড় অল্লাংশেরই , 
উত্তরাধিকারী হইয়াছিল । সেটা কতকট! 
বাপের দোষ। ছেলে খাইত, ঘুমাইত, 
মাছ ধরিত, গান করিত । মুখুর্ধ্যে মহী- 
শয়ের সে দিকে দৃষ্টি বড় খাট ছিল। . 
তিনি ভাবিতেন, আমার বিষ আছে। | 
কিন্তু শী নঙ্গে আর একট! কথা! ভাবিতে | 
ভুল হইত- বিষয়ের সঙ্গে নিষয়বুদ্ধিও 
কিছু থাক! প্রয়োজন । কর্তী সংসার 
হইতে ছুটী লইলেন ; কিন্তু'বাঁপাজীবনের 
খেলিবার ছুটীরও শেষ হইল। স্হসা | 
বুঝিতে পাবিল যে, সংসারটা ছিপের | 
সুতার মুথে বীধা নাই যে, ছইলের কলে 
তাহা চলিবে । সেটা চালাইতে গেলে আরও 
কিছু বুদ্ধির প্রয়োজন । কিন্তু তাহার বুদ্ধি 


, ভৃইলের কলেব বাহিরে যাইতে পাহিত 


না। ঢু একজন নিকট সম্প কয় জ্ঞাতি সে 
কথাট। বুঝিগাছিল। তাহারা সময় বুঝিয়া 
কাছে স্রয়া আসিল । হতিশ্চন্জ অপ্যা- 
ম্িত ভইয়া-তাহাঁদের গল। জ ড়াইয়া ধরিল। 
বলিল,“দাঁদ। ! তোঁসবরা এলে, বীচিলাম। 
বাবা কি বোঝাই ঘাড়ে দিয়া গিয়াছেন।” 
তাহারাঁও বলিল, “বটে ত! তার বড় 
অন্তাঁর ! ভাই! তা তোমার কোন চিন্ত! 
নাই। আমরা সব করিয়া লইব ৮ 
হরিশ হাফ ছাড়িয়া বলিল, আ! বাচলাম! 
তার পর ব্সরের ভিতরই মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের পৈতৃক ও স্বোপার্জিত বিষ্য় 
ও টাকার বোঝ! জ্ঞতিরা অনেকটা 
হাক্কা করিয়। দিল। 

তিন বৎসরের শেষে হরিশ্চন্ত্র বুঝিল, | 
সে ঠকিরাছে। আক্োশে,.জাতিদের | 
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| সঙ্গে একট! মামল| বাধাইল। তাহাতে 
বিষয় আরও হাক্কা হইযা পড়িল। 
উপযুক্ত পরামর্শদাঁতা কেহই ছিল ন। 
শ্বশুর রামনিধি চাটর্যে মহাশয় বড় মনো 
যোঁগ দিলেন না কারণ পুর্বে তাহার 
পরামর্শ একবার অগ্রান্হ হইরাছিল। 
কিন্তু এ অভিমানের ফল তাহাকে ভোগ 
॥ করিতে হইল। একদিন জামাতা বাঁপা- 
জীবন, স্ত্রী ও একটী ছুই বৎসরের বাল- 
কের হাত ধরিয়া! চিরদিনের জন্ত বাঁপ 
করিবার জন্ত তাহার বাড়ীতে আপিয়া 
উপস্থিত হইলেন । মকর্দমার পবও 
যে বিষয় বাকী ছিল, তাহা! জ্ঞতিদের 
নিকট আধাদরে বিকাইয়াছিলেন। 
জ্ঞাতিদের উপব শোঁবটা তুলিয়াছিলেন 
ভাল! 

চাটুর্যে মহাশয় প্রথমে মুখ ভারী 
করিলেন বটে, কিন্তু শেষ বুঝিলেন, আর 
অন্ত উপাঁয় নাই । তিনি বিষয়-বেচা 
টাকায় জামাতাকে'কতকট! জমী কিনিয়া 
দিলেন--কতক টাঁক। সুদে খাটাইয়। 
দিলেন-_-জামাতার সংসাবের জব 
ভারটা যাহাতে তার ঘাড়ে না পড়ে। 
কিন্ত বাঁপাঁজীবনের ছিপগতবুদ্ধি তখনও 
পূর্ণমাত্রায় বজায় রহিম্াছে। তিনি 
টাকার সহিত আপনার সমস্ত ভার ও 
দায়িত্ব শ্বশুরের হাতে সমর্পণ করিয়া 
দিয়াঃ নিশ্চিন্ত হইয়া তামাক খাইতে 
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লাগিলেন? তিনি এখন পথের ধারে 
টুল পাতিয়া বসিয়া! ছুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া 
দস্তধাবন করেন-ক্সীনের সময় প্রত্যহ 
বেলের আঠা দিয়া পৈতা মাজেন 
ও এই কাজে যথেষ্ট সমগ্ন ও ধৈর্য্য খরচ 
করেন-__ছুপুরে পাড়ার ঠান্দিদিদের 
সহিত অন্দরে তাস খেলেন, কোন দিন ব! 
খিড়কির পুকুরে ছিপ ফেলেন। সম্তান- 
পালনকার্যে স্ত্রীকে যথে্ সহায়তাঁও 
করিরা থাকেন। বাড়ী হইতে কিছু 
দুরে চানক।র, কাছে একট সেক্রার 
দোকান ছিল। সেইখানে হরিশ্চন্দ্রের 
বৈকালিক মজলিস বনসিত। সন্ধ্যার 
পর ঢোলের শব্ষের সঙ্গে মাঁঝে মাঝে 
বিকৃতক্ঠে “তারা দিলে ন। দিলে না 
দিন” বাঁ অব্যবহিত পরেই “এস এস 
প্রাণ বধু প্রম নিমন্ত্রণ” ইত্যাদি সঙ্গীত- 
ধ্বনি উঠিত। পাড়ার যুবতীর সহজে 
চানকাঁয় সান, বা গা ধুইতে যাইত না। 
পাড়ার পুকষ মহলের অনেকেরই 
হরিশ্ন্দ্র প্রমুখ মজলিস সম্বন্ধে বড় মন্দ 
ধারণা ছিল। তবে হরিশ, চাটুর্যে 
মহাশয়ের জামাতা বলিয়া মুখ ফুটিয়া 
কিছু বলিতে সাহস করিত না! 
স্রেশচন্দ্র কলিকাতায় এফ-এ পড়িতে- 


ছিলেন। সে কথ পুর্বেই বলিয়াছি। 
ক্রমশ 


একটি উপদেশ । 
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একটি উপদেশ । 


জঠরানল প্রদীপ্ত হইলে ভোজন 
করিতে হয়। শরীরের অবসাদ হইলে 
নিদ্রায় অভিভূত হইতে হর়। স্ত্রী 
ংসর্গের ইচ্ছা হইলে স্ত্রীতে উপগত 
হইতে হয়। এইবপ কতকগুলি কার্যে 
প্রাণীমাত্রেরই অবস্থান্থুসাবে স্বতঃ প্রবৃত্তি 
জন্মে। এন্প প্রবৃত্তি কাহার উপদেশ অথবা 
নিয়োগ সাপেক্ষ নহে । এই জন্য কোন 
শীল্্রকার ইহাতে প্রবৃত্তি জন্ম।ইবার জন্য 
কোন কথাই বলেন নাই। জীবমাত্রেরই 
এইরূপ স্বভাব বলিয়া ইহাঁকে পশুবুত্তি 
বজিলে কোন দোষ হয় না। তবেকি 
মনুষ্য এই পশুবৃত্তির অধীন ? ন! ইহাতে 
কোন বিশেষত্ব আছে যাহাতে পশুবৃত্তি 
হইতে মানব প্রকৃতিকে পৃথক করিয়। 
রাখিয়াছে? অবশ্তই কিছু না কিছু 
প্রভেদ আছে নতুবা পশুত্বে আর 
মনুষ্যত্থে প্রভেদ কৈ রহিল। পশ্ত 
তক্ষ্য দেখিলেই ভোজন করে । আঘ্রাণ 
দ্বারা ভক্ষ্যাভক্ষ্য স্থির করে। যখন 
ইচ্ছ। তখনই নিদ্রাতিভূত হয়) স্ত্রীপণ্ড 
দেখিলেই যথা তথ! এবং যখন তখন 
মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়। মনুষ্যও যদ্দি এরূপ 
ব্যবহার করে, তাহা হইলে কি বলিয়! 
তাহাকে পশু না বলিয় মনুষ্য বলিব। 
পশুদিগের স্বভাবতঃ যখন যাহাতে প্রবৃত্তি 
জন্মে তখন তাহাই করে সেইরূপ মনুষ্য 
যদি রসনা দ্বারা ভক্ষ্যাতক্ষ্য নিরূপণ 
করে অর্থাৎ ধাহাঁব যাহ। কুচিকর তাহাই 
বদি তাহার আহাধ্য হয় ও নিদ্রা ষাই- 
বার যদি কালাকাল না থাকে, স্ত্রীজ্জাতি 
হইলেই যদ্দি অন্ত কোঁন বিচার ন। 


করিয়া তাহাকে ভার্ধ্যার্থ গ্রহণ করা 
যায়, তাহ হইলে মনুষ্য আর পশুতে 
প্রভেদ রহিল কোথায়? কাঁজেই দেখ! 
যাইতেছে যিনি যতই আপন আপন 
প্রবৃত্তির অনুগামী হন তাহাব ততই | 
পশুত্ব প্রাপ্তির জন্য অধোগতি হইতে 
থাকে । বিনিষত নিবৃত্তি মার্গানুসারী 
তিনি ততই মনুষ্যত্ব লাভ করিভে | 
পারেন। নিবৃত্তিই মনুষ্য ধন্মেব লক্ষণ । 
প্রবৃত্তি নিরোধই প্রকৃত মনুষ্ত্বে উন্নতি 
হইবাঁর একমাত্র পন্থা । ইহাঁর বিপরীত 
পথ ধবিলে নিশ্চয়ই অধোগতি হইবে । 
মনুষ্য যে গুণে গঠিত অর্থাৎ রজ ও 
তমোগুণের মধ্যে যে গুণটী প্রবল 
থাকিলে ষাহার যেপ কার্যে প্রবৃত্তি 
স্বভাবতঃ জন্মিতে পারে সুক্ষদরশী আর্ধ্য 
খযিগণ তাহার বিচার করিয়া যতদুর 
সকল প্রবৃত্তির নিরোধ কর] বাইতে পারে 
তদনুসারে বিবিধ কার্যে নিয়ম সংস্থাপন 
কবিষ! দিয়াছেন। বর্তমানকালে কৃত- 
বিদ্কগণের আঁব্্য-খধিদিগের আদিষ্ট বিধি 
ব্যবস্থার উপর আস্থা নাই। তাহা 
দিগের মতে ভঙক্ষ্যাভক্ষ্য আবার কি? 
যাহা রুচিকর তাহাই ভক্ষ্য। ভোজ- 
নের সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধ কি? গ্লেচ্ছ- 
দিগের ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করিলে ধর্ম ৷ 
হানি হইবে কেন? একটু বিবেচন! 
করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে ইহা 
নিতান্ত প্রলাপ বাক্য ভিন্ন আর কিছু 
নহে। ইহাদের ধর্মজ্ঞান কি তাহ! 
অবশ্ঠ নিশ্চয় করা বড়ই স্থুকঠিন। 
বাহতঃ এইক্প বুঝা ঘায় ঘষে যিনি 
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পরমেশখ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং 
কালে ভদ্রে তাহা নিকট! প্রার্থলশদি- 
রূপ তাহার উপাসনা করেন তিনিই 
ধার্মিক। ইহার উপর যিনি যথাসাধ্য 
| শিষ্টাচার রক্ষা করিয়া! চলিতে পারেন 
তিনি ত খধষি। ইহাই যদ্দি তাহাদের 
মতে ধর্মের লক্ষণ হয়, ভাহা হইলে 
বলিতে হইবে, যে সকল দ্রব্য ভোজন 
অথব! বহুসেবন ছার! শীন্মই হউক অথবা 
কালবিলম্বেই হউক শরীরের অথব৷ 
মনের এমন অবস্তা উত্পাদন করে 
যাহাতে উপাসনাদি ধর্কার্দ্যের ব্যাঘাত 
হু, সেই সকল দ্রব্য অবশ্থই অধোঁগতির 
কারণ, পাপজনক, অথবা ধর্মকার্যের 
হানিকর। মনে করুন স্ুরাপান করা 
পাপজনক॥ স্ুরাপায়ী নরকে পতিত 
হয়। ইহা ৰবলিবার কারণ কি? পৃথি- 
বীনে যত জাতি অথবা *ষত সম্প্রপ্দায় 
আছে সকলেই একবাক্যে ইহা স্বীকার 
করে, এমন কি যে ইউরোপীয়দিগের 
মধ্যে স্বরাপান একরপ কেলিক আচার 
বলিলেও চলে তাহাদিগের মধ্যে বিবেচক 
রাক্তিগণ লুরাপানের বহুল নিন্দাবাদ 
কবিয়া। থাকেন। পৃথিবীর মধ্যে নিত্তাস্ত 
অসভ্য পশুভাবাপন্ন লোকের মধ্যে ইহা 
আদৃত হইতে পারে কিন্তু একটু বিবে- 
চনা শক্তি ধাহাদিগের আছে তীহার! 
একবাক্যে সমস্বরে স্থরাপান ত্যজ্য 
বলিয়া স্বীকার করেন। স্থরাঁপানে 
আঙ্গভিকাল বিলম্বে মন্ুধাকে উন্মাদের 
সায় করিদ্বা তুলে। শিষ্টাচার ঈশ্বর- 
ক্কানি ইত্যাদি কোথার দূরীভূত হইয়া 
যায গ্রন্ধপ ভাবাস্তর করিবার নিদান 
কি.? ন্ুরাই ইহার কারণ। এইকপ 
একটা কেন শত সহম্র প্রতাপ প্রয়োগ 
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দ্বারা নিরূপণ করা যাইতে পারে ষে 
ষেসকল দ্রব্য আমরা ভোজনে পরি- 
ধানে ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার 
দোষ গুণ সকলই আমাদিগের শরীরে 
সংক্রামিত হইয়া থাকে । ব্ষি ভক্ষণে 
প্রাণ পর্য্যন্ত দেহ হইতে বিষুক্ত হয়। 
হুপ্ধপানে দেহের কাস্তি, বলবীর্য্য বৃদ্ধি 
হয়। ঘ্বত ভোজনে মেধ বুদ্ধি হয়। 
এইরূপ সকল দ্রব্যেরই ভাল মন্দ ফল এই 
শরীরকেই আজই হউক আর দশদিন 
পরেই হউক অবশ্তই ভোগ করিতে 
হয়। শরীরে ও মনে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
যে শরীরের অবস্থাস্ত্ব্রে মলেরও অবস্থা 
স্তর হয়। চারিদিকে একটু লক্ষ্য করিয়া। 
দেখিলেই ইহার রাশি রাশি প্রমাণ 
পাওয়া যাঁয়। হিন্দ্ু-সন্তাঁন হিন্দু-পরিবাঁর- 
বর্গের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া অপগণ্ড 
শিশুকাল হইতে যৌবনের প্রারস্ত পর্য্যস্ত 
হিন্দুসমাজ প্রচলিত আচার ব্যবহার 
দ্বারা গঠিত হুইয়। বিলাত গমন করি- 
লেন; ২৩ বৎসর ইংলগ্ড দেশে বাস 
করিয়। তদ্দেশবাসীদিগের সংসর্গে তদ্দে- 
শীয় পরিচ্ছদ ধারণে এবং ভক্ষ্য ভোজনে 
অভ্যন্ত হইয়। যখন হিন্দু-রাজ্যে প্রত্যাগত 
হন তথন্ তাহার মনের গতি কি পূর্ধব- 
বত থাকে? কখনই নহে। এখন 
ভাবিয়া দেখুন দেখি এতকাল ধরিয়। 
যে পদার্থে তাহার দেহ ও মন গঠিত 
হইয়াছিল কি এমন শক্তি প্রভাবে | 
তাহার পৃর্বার্জিত মন, .বুদ্ধি, বিবেচনা 
সমস্ত লুপ্ত হুইয়) নূতন আকার ধারণ 
করিল। এরূপ পরিবর্তন অবশ্তই কোন 
অভিনব শক্তি স্বারা সাধিত হইঙ্থা থাকে 
সন্দেহ নাই। কোন্‌ পদার্থের এরপ 
অপরিসীঙ্গ শক্তি? অবশ্তই বলিজে 


! 


. শ্রকটি, উপদেশ ৃ্‌ 


পাটি পপপপ পপপিপীশাশিকিপ পাপা এ শি 


হইকে, প্রথমত সমুড্রে অর্নবপোতে 
দীর্ঘকাল বাস করিবার কালে হিন্দুর 
ধিরুদ্ধাচারে মল অক্ষুন্ধ হইতে আভ্যাস 
। করিয়াছে, পরে গন্তবা দেশবাসীদিগের 


সঙ্গে আহার ব্যবহারাদিরূপ ঘনিষ্ট সংসর্গ 


] 
/ 
| 


বারা ২৩ বৎসরের মধ্যে তদ্দেশীয় হাঁব- 
ভাব সমস্তই মনে সংক্রামিত হইয়া! থাকে 


| এই জন্য মনু বলিয়াছেন । 


সঃ সংবৎসবেণ পততি পতিতেন সহাঁচবন্‌। 
খ্বাজনীধ্যাপনাদেযানা ন্নতু যানাসনাশনাৎ॥ ১৮১1১১ 


তথাপি পরাশরঃ | 
ছসনাচ্ছেযনাদধানাৎ সম্ভাষাঁ সহভোজনাৎ। 


সংকামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবান্তসি ॥ ৭২1৯২ 


এক্ষণে অকপটচিত্তে বলিতে হইলে 
ইহা স্বীকার কবিছে হয যে ভোজনাদি- 
রূপ আঁচাঁব ব্যাবহার দ্বাবা মন আজ্ীস্ত 
হইয়া ভাবান্তরিত হয় ইহা সত্য । উপরে 
যে উদাহরণ দেওষা হইয়াছে ইহাতে ষে 
ফল আমব প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহা কি 
খধিবাক্যগুলিকে অকাটাবপে সপ্রমাঁণ 
করিতেছে না। গুণাশুণে মন ও শবীব 
উভয়ই তাঁবান্তরিত হইয়া থাকে । জগতে 
এমন কোন পদার্থ নাই যে কেবল 
গুণেরই আধার দোষে লেশমীত্র নাই । 
পাত্র বিশেষে এবং অবস্থাবিশেষে অমৃত 
বিষবৎ এবং বিষও অমৃতবৎ কার্য্য করে। 
ঘোর সান্নিপাতিক জরাক্রান্ত দেহে 
কালসর্পের বিষ প্রাণ দান কবে আবার 
সুস্থ শরীরে প্রয়োগ করিলে প্রাণ বিয়োগ 
হইয়া! যায় । সহজ জ্ঞান ও রসনা! এ সবষ্টি 
বৈচিজ্ের কিছুই বুঝে না। অতএব 
ইহা স্থির জিদ্ধাস্ত যে ভোজ্য পদার্থের 
প্রত্যেকের শুণাগুণে মন ও শরীর উতর 
ভান্াস্তরিত হইয়া! থাকে। সুতরাং ইহা 


১৫৯ 


স্বীকার করিতে হইবে, যে পরদার্থ অল্ল 
অথবা বহুসেবায় মনক্ষে বিপথগামী এবং 
শরীরের অসুস্থতা উৎপাদন করে তাহা 
অধশ্তই পাপজনক এক্ষণে কৃতবিদ্ত মন্থাঁ- 
শষেরা একটু তলাইয়। দেখুন দেখি, পাম 
ভোঁজনের সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধ আছে কি ন!, 
বলুন দেখি, যে খষিবাকাকে স্মিতমুখে 
উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাকে এখন 
অবনত মন্তকে সত্য সত্য সত্য বলিয়া 
স্বীকার করিতে হয় কি না? সহজ 
জ্ঞান দ্বারা হিতাহিত বিবেচনা এবং 
রপনা দ্বাব' ভক্ষ্যাভক্ষ্য নিৰপণ করিতে 
গেলে শীদ্রই মনুষ্যত্ব হারাইতে হয়। 
তবে কেবল রাজশাসনের বলে মানুষ 
হইয়া বেড়াইতে হয়। শিশুকালে কোন 
দ্রপ্য অন্ন অধিক ভোজন করিলে অকালে 
বার্ধক্য উৎপন্ন করে অথব। যৌবনে 
কিকপ আচরণ করিলে প্রৌঢ়াবস্থায় 
কিজৰপ অচিকিতস্তা রোগে আক্রাস্ত 
হইতে হয, ইহলোকে কোন্‌ কার্য্যের 
কিবপ ফল পবলোকে ভোগ করিতে 
হয় ইহা কি সহজজ্ঞান দ্বার নিরূপিত | 
হইতে পারে না বিষয় বুদ্ধিতে চতুর 
চুড়ামণি হইলে বুঝিতে পারিবে । 
ধাহারা কঠোর তপস্যা দ্বার বিশুদ্ধাত্সা 
ও জীবনুক্তি লাভ করিয়াছেন সেই সকল 
আত্মজ্ঞ মহাপুরুষেরাই এ সকল বিষয়ের 
তত্বজ্ঞ। আমাদিগের এ সকল প্র্গে 
বাঙ্নিষ্পন্তি করাই অমার্জনীয় মুঢ়তা ] 
ভিন্ন আব কিছুই নহে। আমরা ঘোক | 
পাপী তাই এত সাহসী, পনজের ভিত” 
হিত বোধ শূন্য সেই জন্তই কেবল খর 
সকল ত্রিকলজ্ঞ খষি প্রবরদিগেক উপ 
দেশে অরহেল। প্রদর্শন পুর্বাক নিজ মণ 
সংস্থাপনের চেষ্ট। করি । ' * 





১৬০ 
পূর্বেই উদ্ত হইয়াছে যে যে সকল 
কাধ্যে প্রাণীদিগের স্মভাবতঃ প্রবৃত্তি 
জন্মে ভাহা সম্পাদনার্থ প্রবুততিদায্মক 
বিধি শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই। ক্ষার 
বিধি উষ্নজ্বন কত? পাঁতকজনক | বিধি 
উক্ত হইলে সাধুজনকে তাহা সম্পাদন 
করিতে বাধ্য করা হয় কিন্ত যতদূর 
সম্ভব প্রবৃত্তি অনুযায়ীক কার্ধা হইতে 
নিবৃপ্ত রাখাই শান্সের উদ্দেম্ত স্তরাং 
এরূপ স্থলে যাহা অকরণীষ্ম তাহাই শাস্ত্রে 
বলির॥ দিয়াছেন । যেমন অন্তস্থলে বিধি 
উল্লজ্ঘনে পাঁতক জন্মে তেমনি পরি- 
২খ্যাঙ্থদে নিখেধ শা যানিলে পাঁপগ্রস্থ 
হইতে হয়। যথা শাস্ত্র বলিয়াছেন ষে 
দ্বিজাঁতি গুরুগৃহে পাঠ সমাঁপনাস্তে কোন 
আশ্রম অবলম্বন করিবেন তাহ স্থিষ 
ক্রিবেন। পুত্রকামী ছ্বিজ সমাবর্তনাস্তর 
লক্ষণাক্রান্ত। স্বজাতিয়। কন্তার পাণিগ্রহণ 
করিবেন। এস্থলে উপনয়নাস্তর গুক্ক- 
গৃছে ' বান এবং বেদ অধ্যয়ন কর! 
দ্বিজাতির পক্ষে অব্বন্ত কর্তব্য কাধ্য। 
তদনন্তব্ব বাঁন প্রস্থ, ঘতি, গৃহস্থ ইত্যাদি 
আশ্রমের মধ্যে যাহার যে আশ্রমে প্রবৃত্তি 
হয় তিনি সেই আশ্রম অবলম্বন করি- 
বেন অনাশ্রমী পুরুষ স্বেচ্ছাঁচারী কোন 
আশ্রমের নিষফমাধীন নছেন এই জন্য 
“অনাশ্রমী তিষ্ঠেং” বলিয়া নিষেধ 
করিয়াছেন স্থতরাং কোন একটী আশ্রম 
অবশ্ত গ্রহণ করিতে হইবে । খিনি 
গৃহাশ্রম অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক তাঁহাকে 
দাঁরপরিগ্রহ কিতেই হইবেক। অক্কৃত- 
দার ব্যক্তি গৃহী বলিয়া পরিচিত নছে। 
এক্ষণে দেখুন বিবাহ ব্যবস্থা বার! স্দৃচ্ছা 
' স্ত্রীনংগ্রহ নিবারিত হইল। যে ব্যক্তি 
বিবাহ ব্যবস্থা না মানিয়া ইচ্ছামত 





চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্জান এবং সমীরণ। 


স্রী-দংগ্রহ করিয়া থাকে তাহাকে কি 
মনুষ্য বলা যাইতে পারে। শিষ্টাচারী 
বাক্তিগণ অবশ্তই এমন লোককে গণশুবৎ 
জ্ঞান করিয়া স্বণা কপ্সিয়। থাকেন । 
(১) দাঁরপরিগ্রহের ব্যবস্থায় অনেকে 
বলিয়া থাকেন যে সাবধানি শিষ্টাচারী 
পুরুষ অফ্কতদাঁর হইয়! সমাঞ্ধ ঈধ্যে 
থাকিতে দোষ কি? কাহার “বাচিলাঁর” 
হইয়া থাকিতে আনন্দ বোধ করেন 
তাহাদ্দিগের এই মত কিন্তু তাহাদিগের 
দূরদৃষ্টি একেবারেই নাই! ইহার! মনে 
করেন যে সাঁধুত্ব ও অসাধুত্ব লোকের 
ইচ্ছাীন। মনে করিলেই উদ্ধরেতা 
হওয়া যাষ এবং মনে করিলেই চোর 
ডাকাইত হইতে পারা যায় । ভদ্রলোকে 
যেনিশীথকালে পরের ঘরে সিঁদ দিতে 
যান ন। সে কেবল মনে করেন না 
বলিয়।। অনেক কাধ্য লোকে মনে 
করিলেও রে না। আবার মনে ন! 
করিলেও কার্ষ্য করিয়া থাকে । কাহার 
হয়ত সর্বদা আমোদ আহ্লাদ করিবাব 
ইচ্ছা আছে কিন্তু অর্থের অভাব জন্ত 
কার্য করিতে পারে না। কাহার হয়ত 
চুরি করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল কিন্ত 
রাঁজশাননের কঠোরতা নিবন্ধন অথবা! 
স্থবিধা স্থযোগ হয় না বলিয়া চুরি 
করিতে পারে না। কাহার বা ইচ্ছ! 
দেবতা ব্রাহ্মণের সর্বদা সেবা করি, 
অর্থ থাকিলে সর্ধদা দরিদ্রের অভাব 
মোচন করি কিন্তু কি করে ধন নাই 
কাঁজেই ইচ্ছানুসাঁরে কাধ্য করিতে পারে 
ন1। ইচ্ছাত সম্পূর্ণ আছে তবে হয় ন। 
কেন? চোর যখন দণ্ড ভোগ করে 
তখন শতবাঁর “আর এমন কাজ করিব 
না বলিয়। প্রতিজ্ঞা করিয়াও নিবৃত্ত 





কটি উপদেশ। 
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হইতে পাতে না কেন! ইচ্ছা করা 
আর না ধরা ইহা কি কেবল মনেষ 
কাঁধ্য ? যদি তাহাইস্য় তবে সকলের 
মন সাধু হয় না কেন! বাস্তবিক মন 
প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়, আবার 
প্রবুপ্তি সত্ব বজঃ তমোগুণ সাপেক্ষ । 
মনুষ্য এই তিনটি গুণের আধার । 
সুতরাং লকলের কার্যেই এই ত্রিশ্ুণের্‌ 
লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় । মনন যে 
বীজে উৎপন্ন ভয়, তাহাতে ফেগুণ কে 
পরিমাথে নিহিত থাঁকে সে সেইবপ 
গুণান্বিত হয়; গাঁহার প্রবৃত্তি, ইচ্চা, 
অঙ্কল, সর্বশেষে কার্য্যও সেইঙ্জপ হইয়া 
থাকে । সেই জন্য যাহার তমোগুণ 
প্রবল তিনি যদি বলেন আমি ই"চা 
কৰিলে পবম উপন্বীন ম্যায় কাঁলষাঁপন 
করিতে পারি, ল্স্ত উন্ত্রিয় জয় করিব 
খরীকিতে পাবি তাহা হইলে বলিঠে 
পারি যেডীহাঁৰ সকল কথাই মিগা। 
ইন্দ্রিয় জয় করা দূবের কথা সে চেষ্টাই 
হইবে না খবং ইন্সিষেব দাদানুপাস হউয়া 
ছলিতে হইবে । স্বার্থ সাধনের জন্য, 
অন্যের বিশ্বাস জন্মাইতে হইলে লোঁকের 
নিকট বাক্য অগবা ভাবে ইন্দিয়জয়ী 
সাঁধুব স্যান্স ভান করিক্ে পারে কিন্ত 
তাহা! কতক্ষণ থাকে । অন্নকাঁলেব মধো 
দ্বেথা যাঁর ধে তিনি ইন্দছ্রিয়গণের রাজা 
নহেন বরং নিতান্ত অনুগত প্রজানাঁন। 
সাত্বিক, বাজমিক ও তামসিক লোক 
কিরূপ তাহ শ্রীমঘ্ভগবদগীতায় উক্ত 
হইয়াছে ধা 

মুক্তনঙ্গোইনহংবাদী ধৃত্তাৎসাহসমন্থিতঃ | 
সিদ্ধাসদ্ধোনির্বিকার, কর্ত। সাত্বিক উঠাতে ॥ 


রাসীকম্দ্রফলপ্রেম্পুলু'ন্ধে। ছিং সীস্বকোইশুচিঃ | 
হর্ধশোকাদ্বিতঃ কর্ত। রাঁজসঃ পাঁব্কীর্তিত; ॥ 


অসক্ত, প্রাকুশপ্তক; শঠোবৈকৃতিকোইনমঃ ॥ 
বিঘাদী দীধক হীত কর্তীভামস উচ্যতে ॥ 

ধিনি আঁশক্তি শন্ত, গর্করহিত, কার্ধী 
সিদ্ধ অথবা ভাঁনিতে হর্ষ বিষাদ শৃষ্ঠ, 
ধৈর্য্য ও উৎসাহ সম্পন্ন, তিনিই লাত্বিক 
গুণশালী । 

যিনি বিষয়সিক্ত, কর্মফল প্রার্থীক্ষু, 
অন্যায় লাভেচ্ছ্, প্ষপীডনেচ্ছু, অশুচি, 
হর্মশোক পর তন্ব, তিনি রজঃগুণশ।লী 1 

ধিনি কার্ধা বৈকলা নিবারণে অধত্ব- 
শীল, বিবেক শূন্য, অহঙ্কার যুন্গ, নিজ 
কর্ভবা সম্পাদনে অনবহিত চিত্ত, পরাঁপ- 
মাণী, অতপ্ুচিন্ত ও দীর্ধক্ত্ী তিনি 
তমঃস্তণ বিশিষ্ট | 

এই তিনটা শোকে সত্ব, রজ, ও 
তানো গুণের পরিচয় অতি সণক্ষেপে বিবৃত 
হইঘ্াছে । কিন্ত বিস্তারিত রূপে বিশদ 
করিলাঁর জন্ত মভাম্সা ব্যানদেব যাহা 
বপ্যাঁছেন তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত 
কৰবিলাম । 

সকলেলই দেহ নিশুপাম্মক হইলেও 
শ্রেঈগুণটা প্রায় নিজিব ভাঁবেই আছেন 
এগুণটী উদ্দীপু হয় এপ আচরণ আর 
ডট গুণের লোকই 
দেখিতে পাওয়া যান তাঁভীঞ অখবার 
এক জনের সহস কার্ধোের মধ্যে নয়শত 
নিরানর্কুইটী তৃতীয় শ্রেণীদুক্ত কারণ 
অধুনা, তমোশুণেরই বাহুলা। স্বতরাং 
এমত লোক সমাজ মধো অকুতদার 
হইয়া বাস করিলে অন্তের শধ্যাকণ্টক 
হইবেন না ইহা কে বিশ্বাস করিবে ? 
অন্টের কণা দূরে থাকুক উদ্ধরেতা সিদ্ধ 
তাপসগণের মধ্যেও কেহ কেহ স্ত্রীসৌ- 
নর্ষ্ে মুগ্ধ হইয়াছেন এবপ প্রমাণ 
পাওয়া যায়। জুতরাং প্ব্যাচিলার” 


(২১) 


সি ১০০০ এ 
নাভ শ্তবাং অপব 





১৯৬২ 


হইয়! গৃহস্থাশ্রমীর মধ্যে বাস করা 
কদাচ কর্তব্য নহে । যুগান্তরে, যখন 
ধর্ম, বর্তমান কাল অপেক্ষা প্রবল ছিল, 
তখন সত্বগুণশালীর যখন পদম্থলন 
হইয়াছে তখন কিনা অধর্্ম প্রবল, 
কলিতে ঘোর তাঁষসিক লোক হইয়া 
ইন্ড্রিয় জয় পূর্বক জীবন অতিবাহিত 
করিবেন ইহা কি বাতুলের কথা নহে? 
এরূপ কথার বক্তা ঘোর দাম্ভিক ও 
প্রতারক এবং বিশ্বাস কর্তী নিতাস্ত 
বিবেক শুন্য | 

সর্বভুতেব হিতকর পরম পবিত্র 
সন্বগুপণের লক্ষণ এই £--আনন্দ, গ্রীতি, 
উন্নতি, প্রকাশ, সুখ, বদান্তিতা, অভয়, 
সন্তোষ, অদ্ধা, ক্ষমা, ধৈর্য, অভিৎ্সা, 
মযত!, সত্য, সরলতা, অক্রোঁধ। অনশ্ুয়া, 
শৌচ, দক্ষতা, উত্সাহ, বিশ্বাস, লক্জা, 
তিতিক্ষা, ত্যাগ, অতন্দ্রিতা, অন্থশমতা। 
অসংমোহ; সর্ধভূতে দয়া, অক্র,রতা, হর্ষ, 
তুষ্টি, বিস্ময়, বিনয়, সাধু ব্যবহার, শাস্তি 
কার্যে দরলতা, বিশুদ্ধ বুদ্ধি, পাপ হর্ষ 
নিবৃত্তি, ওদাসিন্া, ব্রহ্ষচর্যা, অনাসক্তি, 
নিন্দমত্ব,র ফলকামন। পরিতাগ ও নিত্য- 
ধন্মের অনুশীলন এই সমস্ত কার্য সত্বগু৭ 
হইতে উৎপন্ন হ 1৮ 

আশ্বমেধিকপর্বং অন্রগীতা পব্বাধ্যায় 

৩৮ তম অধ্যায়। 
রজোগুণের লক্ষণঃ-- 

“সন্তাঁপ, বরূপদর্শন, আবাস, সুখ, 
দুঃখ, শীতগ্রীম্মের অনুভব শ্রশ্বর্য্য, নিগ্রহ, 
সন্ধি, হেতুবাদ। রতিক্ষমা, বল, শৌধ্য, 
মদ, রোষ, ব্যায়াম, কলহ, ঈর্ষা। ইচ্ছা, 
খলতা, অতিমমতা, পরিবার পোষা, 
বধ, বন্ধন, ক্লেশ, ক্রয়, বিক্রয়, ভেদ, 
ছেদ, ও বিদারণের চেষ্টা, মর্পীত্কন, 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


নিছুরতা। হিংসা, আক্রোশ, পরচ্ছিদ্রানু- 
সরণ, ইহলোক ও পরলোকের চিন্তা, 
মাঁৎসর্যা, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, লাভ 
প্রত্যাশায় দান, বিধবাহরণ, নিন্দা, 
স্ততি, প্রশংসা, প্রতাপ, আক্রমণ, প্রি 
চর্যা, আজ্ঞাপালন সেবা, বিষয়তৃষ্ণা, 
পর্দাশ্রয় গ্রহণ, ব্যবহার, রচনাকৌশল, 
নীতি, প্রমাদ, পরিবাদ, স্বীকার, 
স্্রীপুরুষ দ্রব্য ও গৃহের সংস্কার, সন্তাপ, 
অধ্শ্বীন, বভ, শিরম, পুক্ষরিণী প্রতি- 
ষ্টাদি ফলজনক কাধ্য, স্বাহাকার, নম- 
ক্ষার, স্বধাকাঁব, ববট্কারু, যাজনা, 
অধ্যাপন, যজন, অধ্যয়ন, দান, প্রতি- 
গ্রহ, প্রায়শ্চিন্ত, মাঙ্গল্যকর্মম, বিষয়া- 
ভিলাষ, অনিষ্টাচরণ, মানা, প্রবঞ্চনা, 
গৌরব, তৌধ্য, হিংসা, পর্িতাপ, রাত্রি- 
জাগরণ, দন্ত, দপপ, ন্ুরাগ, ভক্তি, 
প্রীতি, প্রমোদ, অক্ষক্রীড়া, অখ্যাতি, 
স্েণতা, এবং নুভাগভাদিতে আসক্তি, 
এই সমুদাঘ রজোগুণ হইতে উৎপন্ন 
হইয়া থাকে |” 

৩৭ তম অধ্যয়। 
তমোশুণের লক্ষণ:--- 

“মোহ অজ্ঞনতা, অত্যাগ, অনিশ্চি- 
ততা, স্বপ্ন, স্তস্ত, ভয়, লোভ, শোক, 
সত্কার্ধ্য দূষণ, অস্মতি, অফলতা, নান্তি- 
কতা, দুশ্চরিব্রতা, সদসৎ বিবেক 
রাহিত্য, ইন্দ্িয়বর্ণের অপরিপ্দুটতা, 
শিকুষ্টধর্ম্ে প্রবৃত্তি, অকার্যে কাধ্যজ্ঞান, 
অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান, অমিত্রতা।, কার্ষ্যে 
অপ্রবুত্তি, অশ্রদ্ধা, বৃথাচিস্তা, অসরলতা, 
কুবুদ্ধি, অক্ষমতা, অজিতেন্দ্রিয়তা, অন্তের 
অপবাদ, ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ, অভিমান, 
মোহ, ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা, মতসরতা।, 
নিচকর্দ্বে অনুরাগ, অস্থথকর, কার্যের 


একটি উপদেশ । 


অনুষ্ঠান, অপাত্রে দান, ও অতিথি 
প্রভৃতিরে দান না করিয়া ভোজন এই 
গুলি তমোগুণের কার্য [৮ 


৩৬ তম অধ্যায় । 


এই গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়! 
সাংসারিক সমুদায় কাঁধ্য নির্বাহ করে| 
জীবের জন্মান্তরীণ জদসদ্‌ কার্যোর 
তারতম্যান্থসারে এই গুণত্রমের তারতম্য 
জীবদেহে পরিলক্ষিত হয় | ঘেমন মন্ুষ্য- 
গণ আপন আপন অবস্থান্থসারে স্ব স্ব 
বাঁসগৃহ নিশ্মীণ করে সেইরূপ জীবের পূর্ব্ব- 
জন্মাজিত পাপপুণানুসারে এ গুণত্রয়ের 
তারতম্য হইয়! মাতৃগর্ভে দেহ গঠিত হয়। 
স্তরাং যাহার দেহে যে গুণের আধিক্য 
তাহার প্রবৃত্তি, সঙ্কল্প কাধ্য অধিকাংশ 
তদনুযাঁয়ী হইরা থাকে । 
দও দ্বার! দোষ প্রশমিত করেন সেইরূপ 
অধোগতির নিদান স্ববূপ তমোগুণাদির 
কাঁধ্য প্রশমিত করিবার ভন্য শাস্্র- 
কারগণ উপদেশ ও পন্থা প্রদশন করিয়া 
দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন নাই । সাত্বক 
গুণসম্পন্ন সাধুস্বভাবলোকদিগের জন্য 
তাহারা ভাবিত নহেন। বুজোতমো- 
স্টণবিশিষ্ট বিলাদী ও ভোগেচ্ছুদিগের 
সদ্গতির জন্য তাহাদিগের এত চিন্তা । 
সাত্বিক লোকেরা চক্ষুস্বান এবং বিবেক 
বিশিষ্ট স্বভাবতই তাহাদিগের অসতপথে 


গতি হয় না । রজেো ও তমোগুণ- 
বিশিষ্ট লোক মোহান্ধ হিতাহিত 
বিবেক ভ্রষ্ট সুতরাং তাহাদিগকে 


হাতে" ধরিয়া পথ দেখাইতে হয় কোন 
কোন স্থলে দণ্ড প্রয়োগ দ্বারা বল- 
পূর্বক সৎপথে রাখিতে হয়। বিবাহ 
দ্বারা স্্রীলাত করিয়্াও নিষ্কৃতি কোথায়? 


বাঁজা যেরূপ , 


ূ 


১৬৩ 





কামান্ধ পুরুষ স্ত্রীর দাস হইয়া! পড়ে। 
কত প্রকারে উপভোগ করিয়া মনের 
তৃপ্রি লাভ হইবে তাহ! আবিষ্কার করিতে 
সর্ধদা ব্যস্ত! কিরূপ সক্জায় সঙ্জিত 
করিলে চক্ষের তৃপ্তিকর হয়, কিসে দণ্ড 
পলও বিচ্ছেদ না ঘটে এরূপ চিন্তায় 
অভিড্ত অথবা নিতান্ত আসক্ত হইয়া 
পড়িলে মন্গুবা ক্রমশঃ সকল কাঁজের 
বাহিন তইয়া পড়ে কাজেই জ্্রীসংসর্গ 
য।হাতে প্রয়োজন সাবনোপযোগী হয় 
এইরূপ নিয়মনির্ধি স্কাপন করিয়াছেন । 
পর্বদিবসে পিতমাহ শ্রাদ্ধ বাসরে, 
দিবাতে, সন্ধ্যা অথবা প্রতুাষে, অসুস্থা- 
বস্থায়, স্ত্রী সহবাস করিবে না। খতু- 
কালে স্ত্রীগমন করিবে। নিক্জন স্থলে 
স্াসহবাস করিবে। অধুনা সকলেই 
প্রত্যক্ষ করিতেছেন যে যতই এই সকল 
নিরম শিণিল হইরাঁ পড়িতেছে ততই 
পুরুষ স্ত্রীজীত হইয়া পড়িতেছে এবং স্ত্রী 
পুরুষের স্থান আঁকার করিতেছে। 
স্ত্রী স্বাতিম্্তা অবলম্বন করিয়া কত কত 
্বর্গতুল্য সংসার নরকে পরিণত হই- 
তেছে। জ্ত্রীশিক্ষা রূপ ক্ত্র অবলম্বন | 
করিয়া স্বাতন্্রতা প্রবেশ করিয়াছে; 
এক্ষণে আর হিন্দুর দে পরিবারও নাই 
সে সংসাঁরও নাই । তখন যিনি পরিবার- 
গণের মধ্যে বয়সে বৃদ্ধিতে সর্ব জো 
তিনিই সংসারের রাজা ছিলেন । জ্ীগণ 
অধ্বীতি বর্ষা হইলেও পুরুষের অধীন ও 
অনুগত থাকিতেন, ভ্রাতা পুল্র ইত্যাদি 
সকলেই ভৃত্যের স্তাঁয় নায়কের আজ্ঞা” | 
বহ, পরস্পর পরস্পরের স্নেহ মমতা, 
শ্রদ্ধা, ভক্তিতে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইক্কা 
ষেন সকলে মিলিয়া একটী দেহরূপে 
পরিণত হইয়া থাকিতেন। সফলেই ৷ 


৬১ জাত উঠ আসিসশিস পাবনার বট শিলার ৪ 


১৬৪ চিকিৎসাঁত 


তৃপ্ত, আন্তোষচিত্তে আমোদ আহলাদে 
দিন যাপন করিতেন। তথন সংসার 
দেবপুরী ছিল, এক্ষণে তাহার কঙ্কাল 
মাত্র আছে কিন্তু ভিতরে হোটেল খান? । 
কিন্ত্রী কি পুরুষস্বন্ব প্রধান। ধিনি 
কর্তা তাহার অবস্থা অতি শোচনীয়, 
অরাজক স্বেচ্ছাচারী. বাজোর ব্যয় বহন 
করিবার জন্ত তিনি ক্রীতদাস হইর। 
আছেন। অন্ন বিক্রয় হইতেছে । কেহ 
কাহার জন্ত অপেক্ষা না করিয়া বে 
যখন পাইতেছে ভোজন সমাপন করিরা 
আপন আপন কক্ষে প্রবেশ করিতেছেন । 
পার্্স্থ কক্ষের লোক যেন কলিকাতার 
প্রতিবাদী । পীড়িত হইলে অর্থের 
সচ্ছলত থাকিলে দাসদাসী দ্বারা সেব! 
শুভ্রা কাধ্য নির্বাহ করাইয়া লইতে 
হইবে নতুবা হাসপাতালে যাইতে 
হইবে। ঠিক যেন কেহ কাহাঁর নহে। 
শিক্ষাগুণে ভদ্রতা, নত্রতা, স্নেহ মমতা 
শ্রদ্ধাভক্তি সমস্তই অন্তর হইতে স্থথে 
আসিয়। বাক্যে পরিণত হইয়াছে। 
লোকের নিকট পরিচয় দিতে, বিজ্ঞ 
বিচক্ষণের ভ্তায় আলঙ্কারিক বাক্য 
বিস্তাস করিয়া বর্ণন করিতে কি বালক 
কি স্ত্রী সকলেই সক্ষম। এই সকল 
অবধ্য স্ত্রীজাতি ও নির্বোধ পণ্ডিতাঁভি- 
মানী অজাত শ্মঞ্র ব'লকদিগের নিকট 
পরিণামদর্শী বৃদ্ধের নির্বাক, নিশ্চল 
হইয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন আর উপায় 
কি, হয় কালচক্রে নিম্পীড়িত হও, ন1 হয় 
বনবাস আশ্রম কর। যদি পূর্বাকারের 


ছুই একটী পরিবার খুঁজিয়া পাওয়া যায়, 


কিন্তু কাল মাহাত্ষে আজি না হয় কালি 
তাহা হোটেলে পরিণত হুইবে । যাহা 
9৮ হৃদয় নাক ভাবে ' বিকৃত 


ক ৭ পিপি লীতদ্ুতর্ঠ এস পিক দিস এও ৯ কী পট পদ ৪ ধক ০ 


নতত্ব-কিজ্ঞান « এবং সমীরপ | 


তাবাপন্ন হইয়াছে তাহারা এখনও | 
সত্রীশিক্ষার ও স্ত্রী স্বাধিনতার বিষময় ফল | 
অনুভব করিতে পারিতেছেন না কিন্ত | 
ধাহারা অগ্প মাত্রায়ও আধ্যসমাজের 
হিতেচ্ছু তাহাদের চক্ষে ইহা ভাবনাকর 
ভয়ানক বলিয়। দৃষ্ট হইতেছে । আর্ধ্য- 
বংশ ভগবানের আদি স্থপ্টি তিনি কি 
সত্য সত্যই মূলোৌৎপাটন করিবেন ! 
ব্যাসদেবের এষ্নেচ্ছীতৃত জগৎসর্বাং” এই 
ভবিষণবাঁণা উনবিংশ শতাব্িতেই কি 
সম্পূর্ণ হইবে? কিন্তু এ বিশৃঙ্খলার 
কারণ পুকষেব অন্তঃসারে হীনত! ও স্ত্রীতে 
অত্যন্ত আশক্তি, এই বীজ হইতে শাখ। 
প্রশাখা বর্পে নানা দিকে অনেক বূপ 
অশাস্তিব স্থাষ্টি হইয়াছে । যদি শাস্ত্রের 
কথ। শুনিক্ণ) একটু নিবৃত্তিব দিকে নত 
থাকিতেন তাহ! হইলে এত জ্বালায় 
জলিতে হইত না। 

অতঃপর শান্ত্রকারেরা খাগ্াখান্চ 
সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন। প্রথমতঃ 
অতিভোজন নিষেধ, দ্িবাতে একবার ও 
রাবিতে একবারমাত্র ভোঁজন করাই 
বিধি। দিবাতে দ্বিভোজন নিষিদ্ধ। 
দধি ভিন্ন কোন মধুর দ্রব্য কালে 
অগ্নত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহা ভোজন কর 
নিবিদ্ধ। মাহিষ ছুপ্ধ ভিন্ন কোন 
আরণ্য পশুর হুপ্ধ পান কর] নিষিদ্ধ 
নরিছুপ্ধ পান করা নিষিদ্ধ। মাংস 
ভোঁজন একেবারে না করিলেই ভাল। 
বিনি মাংস ভোজন প্রবৃত্তি এককালে 
সংযত করিতে না পারেন তিনি 
যজ্ঞে প্রোক্ষিত হইয়। যে শাস্ত্রোক্ত 
ভক্ষা পণ্ড হনন কর! হয় তাহ! ভিন্ন 
অন্করূপে হত পণ্ডর মাংস ভোজন 
করিবেন ন।। 


শালা পপ কি 


একটি উপদেশ। 


সমস্ত আঁবণ্য পণ্ড প্রোক্ষিত হুইয় 
স্থষ্ট হইয়াছে সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে 
ভক্ষ্য বলিয়! যেগুলি শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে 
তাহ! শীকার লব্ধ হইন্সে ভক্ষণ করিতে 
দোঁষ নাই। ইহাতে এমত বিবেচন! 
করিবে না যে শাস্ত্কারগণ মাংসাহার 
করিতে বিধি দিয়াছেন কিন্তু তাহা নহে 
তাহার৷ বরং তৃয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন ফে 
“অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম” আবার হিংসা না 
হইলে মাংস উৎপন্ন হয় না সুতরাং 
যাহার! প্রবৃত্তি মার্গানুসারী এবং রজো 
শগুণ্রে আধার তাহারা কোন্কালে 
অথবা কোনমতে মাংসাহারে বিরত 
হইবেন না, সুতরাং কেবল তাহাদের 
গতি সাধামত যাহাতে কুটিলতা আশ্রয় 
না করিতে পাবে সেই জন্য মাংস ভোজ- 
নের বিবিধ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন) 
প্রাণাপেক্ষা জীবের আর প্রিয়তর বস্তু 
কিছুই নাই। বহুকষ্ট বহ্যন্ত্রণা। ভোগ 
করিয়াও কোন প্রাণী দেহ হইতে প্রাণ 
বিষুক্ত হইবার ইচ্ছা করে না স্থৃতরাং 
প্রাণীর প্রাণ হরণ করা অপেক্ষা আরু 
নিষ্ঠুরতা কি আছে? নির্ধবিকার সর্ব 
প্রাণীর হিতাকাজ্জী মহর্ষিগণ কি কখন 
প্রাণীর প্রাণসংহারে অনুমোদন করিতে 
পারেন তাহা কখনই নহে। তাহার! 
বরং বলিয়াছেন ষে যেমন হস্তীর পদচিহ্রে 
অন্য সকল প্রাণীর পদচিহ্ন অন্তভূতি হয়, 
সেইরূপ অহিংসা ধর্শে অন্ত সকল ধর্ম 
অস্তভূতি হইয়া থাঁকে। ইহা অপেক্ষা! 
শ্রেষ্ঠ ধন্দ আর নাই। বাজসিক ও 
তামসিক ব্যক্তিদিগের ঘদৃচ্ছ। মাংস 
ভোজন এবং তাহারদিগের স্বাভাবিক 
মোহান্ধতা জনিত অনিয়মিত মাংসাঁহার 


পপ শসস্টী পশপাশীাাশীাাীশী শশী শশী পশিশীগীগ 


অথব! পীড়াকর মাংস ভোজন নিবারণ 


৯১৬৫ 
করিবার জন্ত নিষেধ স্থলগুলি অতি |] 
যত্ের সহিত বলিয়। গিয়াছেন। সাত্বিক | 
ব্রাহ্মণগণ প্রাণী হিংসেচ্ছ নহে সুতরাং ॥ 
যেসকল রাজদিক যজ্ঞে পণ হিংসার | 
ব্যবস্থা আছে সেইগ্ছলে ত্রাঙ্গণদিগের 
জন্য ব্রীহি ইত্যাদি দ্রব্য পশুরূপে কল্পিত 
হইয়াছে ; তদনুসারে ইহঘুগে ছর্গোৎসবাদি 
শক্তি পুঁজাঁয় অনেক গ্রহে পণশুস্থলে মাস- 
তত্ত বলি প্রদত্ত হইয়া থাকে ইহাকে 
সাঁত্তক পুজা বলে। অতএব শাস্ত্রের 
প্রকৃত মন এই ষে মাংসাহাব ন) করাই 
সর্বোৎকৃষ্ট অর্থাৎ নিবৃত্তিকল্পে সমধিক 
উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়, ধাহার! রাঁজসিক 
ও তামসিক গুণের আধার তাহারা! ফদি 
স্ব স্ব প্রবৃত্তি দ্বারা একান্ত পরিচালিত 
হইয়া মত্গ মাঁংসাদ্ি ভোজনে প্রতি- 
নিবুত্ত ন/ হইতে পারেন তবে শাস্ত্রোক্ত 
বিধি নিষেধ মানিয়া ষজ্ঞে নিহত অথব। 
শীকার লক্ষ ভক্ষ্য মাংস ভোজন করিলে 
তাহাতে দোষ নাই । এই কথাই মন্থু 
মহাত্মা নির্জ সংহিতায় বলিয়াছেন যথা. 
ন মাংস তক্ষণে দোষ ন মদ নচমৈথুনে। 
প্রবৃত্তিরেস! ভূঁতান্াং নিবৃত্তিত্ত মহৃফলা। ॥ 


ধাহার্দের তামসিক প্রবৃত্তি তাহারাই 
শাস্ত্রে অনিচ্ছা প্রদর্শন অথব! অর্থ 
করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকেন। 
এই স্বেচ্ছাচারী পুরুষ মহাত্বাদিগের 
উপদেশ উল্লঙ্বন করিয়া অবৈধ পান 
ভোজনে উন্মত্ত হন ইহাতে ফল এই 
হয় যে তাহারা নিজের আধুঃক্ষয় এবং 
শরীরে বিবিধ প্রকার অচিকিৎত্য রোগ 
উৎপাদন করেন অবশেষে অকালে 
কালকবলে পতিত হন | মহামতি 
ব্যাসদেব মহাভারতের আশ্বমেধিক | 
পর্বাত্তর্গত অন্গীত পর্বাধ্যায়ে কাশাপ 





৯৬৬ 


ও মহাত্বা! সিদ্ধ প্রশ্নোত্তরে কিরূপ বলি- 
যাছেন দেখুন । 

মহাঁয্সাসিদ্ধ মহর্ষি কাণ্তপকে সঙ্বো- 
ধন পূর্বক কহিলেন মহর্ষে! জীব 
দেহ আশ্রয় করিয়া যে সহৃদয় আয়ুষর 
কার্যের অনুষ্ঠান করে, সেই সদয় 
কার্য্যের ক্ষয় হইলেই তাহার আযুঃক্ষয় 
হয়। তখন সে বিপরীত বুদ্ধি আশ্রষ 
করিয়! নিরন্তর অসৎ কার্ষোর অনুষ্ঠান 
করিতে আরম্ভ করে। স্বীয় শরীবের 
অবস্থা বল ও কাঁল পরিজ্ঞাত হইযাঁও 
অধিক পরিমাণে অহিতকর ভেোজনে 
প্রবৃত্ত হয়। কোন দিন অতিভোজন 
ও কোনদিন একেবারে ভোজন পরি 
ত্যাগ করে । কখন অপেষ পাঁন এবং 
অপরিমিত দুষ্ট অন্ন, আমিস ও পরস্পর 
বিরোধী গুরুতর বস্ত সমুদয় ভোৌজনে 
অঁশক্ত হয়। কোনদিন ভুক্ত বস্ত জীর্ণ 
না হইতে হইতেই ভোঁজন করে। 
কোন দিন দিবসে নিদ্রিত হয় কোন- 
দ্রিন কঠিন পরিশ্রম ও বাবংবাব স্্রীসৎ- 
সর্গ করিয়া শরীরের দের্দল্য উত্পাদন 
করে। কোনদিন অনবরত রিষয় কর্ম 
সম্পাদন বাসনার মলমুনাদির বেগ ধারণে 
প্রবৃত্ত হয় এবং কোনদিন অসময়ে 
ভোজন করিয়া শরীরস্থ বায়ু পিত্াঁদি 
প্রকৃুপিত করে। জীব এইরূপ অত্যা- 
চারে প্রবৃত্ত হইলে অচিরাৎ প্রাণনাশক 
রোগ আপিয়। উহারে আক্রমণ করিয়া 
থাকে। কেহ কেহ আয়ুঃক্ষয় হইলে 
কুপথ্য সেবনাদ্দি অত্যাচার না করিয়াও 
বুদ্ধিত্রংশ নিবন্ধন উদ্বস্বনাদি দ্বারা দেহ 
ত্যাগ করে|” 

এইন্ধপ অপেয়পাঁন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, 
অনিয়মিত স্ত্রীসহবাঁস, অকালে নিজ্রা 











চিকিৎসাতন্ত্র-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


এবং অতি ভোজনাপিরূপ অত্যাচারে 
যদি মনুষ্য অস্রস্থদেহ অকালে জরাক্রাস্তি, 
প্রাণনাণক রোগাভিভূত, হীনাষু হয় 
তাহ! হইলে তাহার কিরূপে ধর্মোপার্জন 
কবা হইবে? ইহারা ধর্্মাচরণের সম্পূর্ণ- 
রূপে ব্যাথাতকারী ধন্ম(চরণ না করিলে 
ক্রমোন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াঁপড়ে স্থৃতরাং 
দ্বারা ছুরবস্াপন্ন হইতে হয় তাহাকে 
কি কাহার যত্রের সহিত পরিহার 
করা কর্তবা নহে । যন্ধারা শ্রেয়; সাঁধ- 
নের ব্যাঘাত উত্পন্ন হয় তাহ কি অধর্ম্ম- 
জনক নহে? এসকল অবৈধ আচরণ 
অহিতকর তাহার ত সন্দেহ নাই। 
অন্তেব হিতাকাঁজ্ফী হওয়া যদি ধার্মিকের 
লক্ষণ হর তাহ! হইলে স্বকীয় দেহের 
হিতাকাঁক্ষী না হওরা কি ছুরায্মার 
লক্ষণ নহে । ইহা অবশ্ঠই স্বীকার করিতে 
হইবে যে আপনার দেহ নাশ করিতে 
পারে সেআত্মঘাতী। আল্মঘাতী পুরুষ 
পাপাত্সা, দুরাস্থ্রা, সকলই হইতে পারে। 
অতএব ঘে আচরণ আত্মার উন্নতি- 
রোধক, প্রাণের ধ্ব*শকারী, এবং দেহের 
অসীম কষ্টদাষক কোন প্রাণে কেমন 
কবিয়! বলিব যে তাহা পাপজনক 
নহে। হিন্দু, যবন, খুষ্টিয়ান, ইত্যাদি 
যে কোন সম্প্রদায়ের লোক হউক ন৷ 
কেন কেহই অনিষ্টের চেষ্টা করে ন। 
সকলেই কিসে ইষ্ট সিদ্ধ হয় ইহাই | 
সর্বতোভাবে চেষ্ট) করিয়। থাকে, কেবল 
বুদ্ধির মালিন্তঠ নিবন্ধন প্রকৃত উপায় 
নিরূপণ করিতে অসমর্থ হয়। স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তি, সহজজ্ঞান অথরা৷ ইঞ্দ্রিয়াদির 
তৃপ্তিকর হইলেই যাহারা হিতকর 
বলিয়া বিবেচনা করেন তাহারা নিতান্ত | 
স্থলদর্শী ও অবিবেকী কারণ প্রবৃত্তি 


একটি উপদেশ। ১৬৪ 


সকলের একরূপ নহে । সত্ব, রজ, তমো- 


গুণের মধ্যে যাহার ষেটা প্রবল তাহার 
মেইরপ প্রবৃত্তি হইয়া! থাকে । সত্বগুণ 
প্রকৃতি সাধুদিগের প্রবৃত্তি অনুসরণীয় 
ও হিতজনক,রজ ও তমোগুণ প্রাকৃতিক 
লোকদিগের প্রবৃত্তি ভাল নহে, ইহা কখ- 
নই সদাচরণের আদর্শস্থল হইতে পারে 
না। কাষে কাষেই সেই আত্মজ্ঞ সাধু 
দিগেব আচরণ অথবা উপদেশই একমাত্র 
অবলম্বন হইয়া দাড়াইতেছে। ইন্দ্রিয়াদি 
সকলই এ প্রবুন্তিবই অনুগত ভৃত্য 
স্থতরাং ইহাদের হস্তে ধর্দদীধন্মের ভার! 
পর্ণ করা নিতান্ত মুঢুতার কার্ধা। ইহা 
সহজেই বুঝ! যায় বে এ তিনটির 
একটারও স্থিরতা নাই। ইহারা প্রত্যেক 
মন্ুষ্যের নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত 
হয়। আবার একজনের নিকট সকল 
কালে সমীন থাকেন না । বাল, কৌমার, 
যৌবন, প্রৌঢ় ও বাদ্ধকা অবস্থার ইহারা 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখা দেন। যে কাধ্য 
যৌবন কালে ভাল লাগিবাছে তাহ। 
প্রৌটি অগবা বুদ্ধ বস্থায় নিতান্ত অন্তায় 
বলিয়া বুঝ! যায়, ইহার সহ্ত্র সহত্র প্রমান 
পাওয়া যাঁয়। আহার ও কাধ্যগত রুচি 
একইরূপ, ইহারা ক্ষণস্থায়ী ও বায়ুর 
গতির স্তায় পরিবর্তনশীল অস্থায়ী, 
অনির্দিষ্ট শক্তির উপর হিতাহিত নির- 
পন করিবার ভার দেওয়া কি বাতুলের 
কার্ধ্য নয়ু। ষে হিতাহিত বিবেচনার 
কিঞ্চিম্সীত্র ক্রটী হইলে প্রাণ, দেহ, 


কার্যের ভার কি না একটা অস্থামী 





স্বভাব সম্পন্ন বহুতরবরূপ পবৰিগ্রহণীল 
শক্তির হস্তে অর্পিত, ইহা৷ যদি মনুষ্যত্ব | 
হয় তবে পশুত্বের সঙ্গে প্রভেদ রহিল 
কোথায়? পেই জন্য পুনরায় বলি যে 
সকল মহাত্মার আত্মা নির্মল ও বিশুদ্ধ, 
স্থষ্টিকাল হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত যাহ! 
অচল ও অটল সন্বগুণের আধার সেই 
সকল আত্মায় যাহা মানবের হিতকর 
বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, নির্ভয়ে 
তাহাকেই অবলম্বন কর সত্য সত্যই 
শুভফল প্রাপ্ধু হইবে । প্রকৃত পঙ্ডিত না 
হইয়া পণ্ডিত্তাভিমান পরিত্যাগ করিয়। 
যাদের শিষ্য হইয়। অবিচারিত চিন্তে 
আজ্ঞাবীন ভূত্তের স্যার তাহাদেরই আজ্ঞা 
প্রতি পালন কর কথনই কষ্ট পাইবেন! । 

শরীর পীচাগ্রস্থ হইলে নেমন রসন! 
বিরৃত হইন্াী অহিতকর কুপখো রুচি 
হয়, তখন সে রুচির উপর নির্ভর করিলে 
কদাচ রোগ মুক্ত হয় না বরং শরীরের 
ধব-শ অচীরে উত্পাদন করে। এরূপ 
স্থানে বিবেচক চিকিৎসকের হস্তে পথ্যা- 
পথ্যের ভার অর্পণ করা শুভাকাজ্জী 
লোকের কর্তব্য এবং তাহারই আজ্ঞাবহ 
হওয়া উচিত। সেইরূপ বিরুত বুদ্ধি 
ও মনে যাহা স্ুপথ্য বলিয়া নিরূপিত হয় 
তাহা কদাচ সুপথ্য হইতে পাবে না বরং 
যে সকল পথ্যের সেবনে অধোগতি 
অব্ঠন্তাবি সে স্থলে নির্বিকার গুদ্ধাত্ম। 
তাপসগণ যাহা ব্যবস্থা করেন তাঁহারই 


সকলই বিপন্ন হইবে এ্রমত গুরুতর । অনুসরণ একান্ত কর্তব্য। আমর ঘোর 


১৬৮, 


বিষয়াশক্ত আম্মহীন হইঙ্কা পক্তিয়্ছি 
এক্ষণে যাহা ভাল বলিয়। বুঝি তাহ! 
কেবল বিকারগ্রস্থ লোকের প্রলাপ 
মাত্র । এ অবস্থায় শীস্্রকারগণই প্রকৃত 
| চিকিৎসক তাহাদের উপদেশ অবলম্বন 
ভিন্ন আর রক্ষার উপায় নাই। বিক্কৃত 
বুদ্ধির উপর নির্ভর করিলে শীঘ্রই পতন 


. চিকিসাতত্্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


হইবে তাহার আর বিন্দমান্ত সন্দেহ 
নাই । যদ্দি ৰাচিতে চাও তবে ধাঁও 
আর্ধ্যবংশীম্ম মহাপুরুষদিগের অম্ৃতমঞ্জ 
ব্যবস্থা! অবনত মস্তকে গ্রহণ কর্ঝ এবং 
তাহা্দিগের প্রদর্শিত পঞ্থ অবলম্বন কর 
নতুবা কখনই মঙ্ুত্যাত্ব রক্ষা! হইবে ন! 


নিশ্চয়ই পশুত্ব প্রাপ্ত হইতে হুইবে। 


শ্ীপ্রদনকুমার দানিয়াড়ী। 


পপ 


রাসমাল্।। 
ঘোরতর যুদ্ধ। 


পবিরহবিধৃরা বনিতা যেমন স্বামীর 
আগমন প্রতিক্ষা করিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে 
কাল যাপন করে, মেরষোধগণ প্রত্ভা, 
তের প্রতীক্ষায় সেইরূপ উদ্বেগের সহিত 
নিশাকালঃঅত্িবাহিত করিতে লাগিল। 
মহাভারতের অতুল নীতিগাথায় তাহারা 
অবগত হইয়াছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ- 
ত্যাগ হইলে স্বর্গীয় বিদ্তাধরী লাত 
কবিতে পারা যায় । আজি এই ধুলিমক়্ 
অনার সংসার পরিত্যাগ করিয। তাহার! 
সেই দেবগণের আবাল স্থল পবিত্র অমর্- 
পুরী প্রাপ্ত হইবার আশয়ে সানন্দে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইতে ধাবমান হুইল। রজনী 
প্রভাত হইব মাত্র মহারাঁজ জয়শেখরের 
আবাহনে সমস্ত সৌরযোধ যুদ্ধার্থ নিত্য 
প্রস্তত হয়; খুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পার্থিব 
গৌরবের সহিত শ্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া 
আসিবে, এ আশা তাহাঁদিগের নাই; 
তাহার! সমবক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিয়া 
॥ দিব্যা্গনাগশের পরিপয়-মাঁলিক! লাভ 


করিবে, ইহাই তাহাদিগের একমাত্র 
আশা --একমাত্র বাসনা । বীরগণেন্ন 
এই দৃঢ় সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া অগ্দরো- 
গণ বিবাহার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল। 
যোদ্ধুঘর্গ যখন অঙ্গে চর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র 
পরিধান করে, বিদ্যাধরীগণ সেই সময়ে 
বিবাহোচিত সুন্দর বসনভূষণে সঙ্জিত 
হয়; খন ধোঁধগণ অস্বশস্ব বজমুষ্টিতে 
ধারণ করে, অদপ্দরোগণ তথন বিবাহ 
মালা করে ধরিয়া উৎফুল্প চিন্তে তাহা- 
দিগকে আহ্বান করিতে থাকে 3 যোধ- 
গণ যখন স্বস্ব তুরঙ্গের রশ্মি আকর্ষণ 
করে, দিব্যাঞ্গনাকুল তখন আপনাদিগের 
পুষ্পরথ তাহাদিগের অভিমুখে চালিত 
করিয়। দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে থাকে 1৮ 

যুদ্ধবিগ্রহ এইরূপ দিন দিন ঘোরতর 
হইয়া উঠিল। এই প্রচণ্ড বিপ্লবের ভীষণ 
শব্দ রাজানস্তঃপুরে বূপনুন্দরীর র্মতগোচর 
হইল। সহস! তীহার ভ্ৃদয় শিহরিয়া 
উঠিল, তাহার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত 


রর লি 
্ 
ক 


হইল। তিনি মূহুর্তের জগ্ঠ চারিদিক | প্রন 
পৃন্তনয় দেখিলেন। তিনি বীরপত্রী-- 
ঘীরাঙ্গজনা। কতবার শ্বহস্তে স্বামীকে 
মমরসাজে সজ্জিত করিয়। হাঁন্তোৎফুল্ল 
ধদনে বিদ্দায় দিয়াছেন, কতবার শক্র- 
পরিবেষ্টিত শিবির মধ্যে অবরুদ্ধ থাঁকিয়। 
রণশ্রাস্ত পতির শুশ্রষা করিয়াছেন, আজি 
তাহার তবে শ্রর্ূপ চিদ্তবিকার কেন 
হইল? কেন রণভেবির প্রচণ্ড রোল 
তাহার কর্ণে প্রলয় মেঘগর্জনবৎ ধ্বনিত 
হইতেছে? কেন তিনি যুদ্ধেব চিন্তায় 
ভীত হইন্তেছেন ৭ বপস্ুন্দরী বিছুই 
বুঝিতে পাবিলেন না। মনে মনে নান 
প্রমাদ গণিয়া তিনি প্রাণপঠিকে আহ্বান 
করিয়া পাঠাইলেন এবং জযশেখব উপ- 
স্থিত হইলে তাহার পদপ্রান্তে পতিত 
হইয়া কাঁতব বচনে বলিলেন, "শ্বাহিন্‌ ! 
এদাসীর প্রার্থনা রাশুন, আজি বড়ই 
অমঙ্গল দেখিতেছি-এস০স্ত 2. ক্ষণ দুর 
না হইলে আপনি যুদ্ধে যাইবেন না» 
প্রিয়তমা বনিতাঁব প্রার্থনায় জয়শেথবের 
মুখে হাস্ত উদ্দিত হইল) তিনি মহিষীব 
অশ্রপ্লাবিত কপোলদেশ চুম্বন করিরা 
প্রেমসিক্ত বচনে উত্তব কবিলেন, 
"মহিষি! আজি তুদি কি বালিকা 
হইলে? তুমি কি জানন! যে, বিবাহ ও 
যুদ্ধকালে শ্রীরুষ্ণচের নাম ব্যতীত আর 
কিছুই স্ুলক্ষণ নাই ?” পত্বীর নিকট 
বিদায় লইয়া তিনি অচিরে যুদ্ধক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইলেন। 

উষার রক্তিম রাগে পূর্বদিক রঞ্জিত 
হইবামাত্র উভয় পক্ষে রণদামামা বাজিয়া 
উঠিল। অমনি সৈম্ত ও সামস্তগণ বিকট 
রণরূবে যুদ্ধস্থল প্রতিধনিত করিয়া 
জীবনমরণের কঠোর সমন্তার মীমাংদান্স 


 ক্লাসমালা। 


প্রবৃত্ত হুইল। 

প্রচণ্ড বাত্যাভাড়িত জলদবৎ পরস্পরের 
বিরুদ্ধে ধাবনান হুইল । তাহাদিগের 
অস্ত্রশস্্রাদি বিদ্যাদ্বৎ দীপ্তি পাইতে লাগিল, 
তাহাদের বজধবনিবং পদতাড়ননাদে 
পৃথিবী প্রতিধবনিত হইতে লাগিল! 
হৃদয়োন্মাদিত রণবাগ্যসমুহ অবিরত 
বাজিতে লাগিল। সেই উত্তেজক রযে 
এমন কি ভীকগণও উন্মাদিত হইয়! 
উঠিণ। বর্ষার ধাবাপত্তন্র ম্যায় তীক্ষ 
শবনিকৰব অবিরলধাবে বর্ষিত হইতে 
লাগিল, কেহ খদ্রজা, কেহ গ্দ1, কেহ 
শুল, কেহ ভিন্দিপাল, কেহ নারাচ 
লইযা নিজ নিজ প্রতিদন্টীব সহিত গ্রাণ- 
পণে যুদ্ধ করিতে লাগিল) হস্তী হস্তীর 
বিবদ্ধে ধাবিত হইল, তুবঙ্গ তুরঙ্গকে 
আক্রমণ করিল, রথচালক বথচালকের 


সম্বণীন হইতে লাগিল। নরশোণিতে | 
বীরগণের ৷ 


রণস্থল প্লাবিত হইল) পতিত 
শবদেহ সমূহ তাহাতে অসংখ্য জলজস্তর 
ম্তাষ ভাসিতে লাগিল! যুদ্ধরোলের 
গ্রচগতাঁর সহিত দোধগণের হৃদয় উত্তে- 
জিত হইধা উঠিল। কবিগণ হীনোৎসাহ 
সৈম্তপিগকে উত্তেজিত করিয়া গাহিতে 


লাগিল, _ধন্ঠ ! ধন্য! বীবপুত্রগণ ! এন্ধপ | 


পবিত্র রণতীর্থে আর কখনও স্নান করিতে 
পাইবে না )- এই জ্বোগে বিপুল অক্ষয় 
যশ লাভ কর, স্বর্গ লাভ কর, দেবনর- 
কুলের নিকট যশম্বী হও,_ ইহ ও পর- 
লোকে অমর হইতে চেষ্টা কর। এঁদেখ 
-ত্ দেখ--বিগ্ভাধরীগণ মন্দারমালিক 


১৪১ 
প্রতিতবন্থী বাহিনীসমূহ 


হস্তে পুষ্পরথে তোমাদিগক্ষে আহ্বান: 


ফরিতেছেন $ হর--হর ! মহাদেব !” 
লৌর ও শোলাহির প্রচণ্ড ,ঘুক্ধ 


০০০০৬ ১১১ 


টি সলনি 


দেখিতে নে্সিতে ওত হই উঠিব। | 


হে) 


৯৭০ 


' ভয়াবহ সমরকল্লোল আকা শমার্গে উখিত 
হইয়া দেবতাগণের চিত্তাকর্ষণ করিল। 
তাহারা বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, 
আবার কি কুরুপাগ্ডবের যুদ্ধ আরন্ত 
হইল । অগ্পরগণ হৃত্য করিতে 
লাগিল ;--কিন্নরীগণ উন্মত্তের ন্যায় গান 
করিতে লাগিল, বিগ্ভাধরীগণ বিবিধ 
প্রকার বাস্ভ বাজাইতে লাগিল; নাগকুল 
বিষম ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল! 
রণভৈরব ভূতপ্রেত ও পিশাচদলে পরি- 
বেষ্টিত হইয়া! শোনিতাক্ত নরকপালমালা 
ধারণ পুর্বক তাঁওব হৃত্যকরিতে লাগি- 
লেন ;- শতশত কবন্ধ ও রাক্ষস 
অবিরলধারে রুধির পান করিতে লাগিল। 

শোলাঙ্কিরাজের অন্যতম প্রধান 
সামন্ত ভূত ভূতনাথেরগ্াঁয় বে স্থলে যুদ্ধ 
করিতে ছিলেন, বীরবর শুরপাল সেই 
দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে আক্রমণ 
করিলেন । তাহার আক্রমণে দলিত ও 
বিভ্রাসিত হইয়! ভূত সদলে পশ্চাদপস্যত 
হইলেন । দূরে থাকিয়া রাজ। ভূবর তাহ! 
দেখিলেন ; অমনি আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব 
ন1 করিয়া! তিনি তদ্দিকে ধাবিত হইলেন 
এরং সেই পলায়মান সৈম্তদিগকে পুনরু- 
ভ্তেজিত করিষ্বা বলিলেন, “ঘে নরাধম 
রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলাইবে, আমি 
স্বহস্তে তাহার মন্তকচ্ছেদন করিব, 
ক্ষত্রিয় হইয়া! যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতে 
তয়!» তখনই তাহারা উত্কট রণরব 
ত্যাগ করিয়া সেনাপতি ভট্রের সহিত 
শক্রসেনার উপরিভাগে শার্দ,লবিক্রমে 
পতিত হইল। ভষ্টের জীবনে মমতা নাই, 
শত্রনিক্ষিপ্ত অবিরল শরজালের প্রতি 
ক্রক্ষেপ নাই ; স্বীক্প রণতুরঙ্গকে শত্র- 
সেনাব্যহের মধ্যে তাড়িত করিয়া! শানিত 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





তরবাঁরাঘাতে তিনি শত্ত শত সৈম্ত 
নিপাতিত করিতে লাগিলেন ; অবশেষে 
সৌরযোধগণের শরজালে বিদ্ধ হুইয়। 
শূরপালের হস্তে নিহত হইলেন! ভট্টবীর 
প্রাণত্যাগ করিয়াও স্বীয় অভীষ্ট সাধন 
করিয়া গেলেন। সৌররাঁজা জয়শেখর 
দুর্গের পশ্চিম প্রান্তে যুদ্ধ করিতেছিলেন, 
ভট্ট তাহার সন্মখীন হইয়া সেইস্থল 
অধিকার করিবার অভিপ্রীয়ে তদভিমুখে 
ধাবিত হইয়াছিলেন ) জয়শেখরের সৈন্ত- 
গণ প্রাণপণে ছুর্ের সেই পশ্চিম প্রান্ত 
রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু 
তাহাদের কোন উদ্ভমই সফল হয় নাই ; 
ভট্ট পতিত হইব মাত্র তাহার উন্মত্ত 
সৈম্তগণ জয়শেখরকে তাড়িত করিয়া 
অচিরে সেই প্রদেশ অধিকার করিয়! 
লইল । অবিলম্বে তৎসম্মুখস্থ ছুর্গপ্রাকার 
বিভগ্র হইলে তথায় একটা বৃহৎ রন্ধ, 
প্রস্তুত হইল । 

জয়শেখরের সেনাবল ক্রমে ক্ষয়িত 
হইয়া! আসিল। তাহার প্রধান প্রধান 
সেনাগণ রণস্থলে প্রাণ পরিতাগ করি- 
য়াছে, তাহার বিশাল বাহিনীর প্রায় 
সমস্তই পতিত হইয়াছে । এখন আর 
দুর্গ রক্ষা আশা নাই। তিনি সেই 
রন্ধ,দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন, 
দেখিলেন প্রচণ্ড গিরিনদের স্তায় শত্রসেন! 
ভীবণবেগে ছুর্দ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে । 
তখন তিনি শূরপাঁলকে নিকটে আহ্বান 
করিয়া বলিলেন, “ভ্রাতঃ! আর দূর্গ 
রক্ষার উপায় নাই। পঞ্চসরের প্রধান 
প্রধান বীরগণ স্বদেশ রক্ষার্থ প্রাণ 
পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি 
তোমার সসত্বা ভগিনী ব্ধপন্ুন্দরীকে 
লইয়া নিরাপদস্থলে রাখিয়া আইস; 


রাসমালা । 


নতুধা বংশরক্ষা হইবে না।” শুরপাঁল 


সবিনয়ে উত্তর করিলেন?_“মহারাজ ! 
এ বিপদের সময় আপনাকে একাকী 
রাখিয়া আমি কেমন করিয়া যাইব ?” 
জয়শেখর ধীর নম্রবচনে পুনর্বার বলি- 
লেন, “বীব! তিচক্ষন্ত তোমাব চিন্তা 
নাই) তুমি আমার চির হিতকারী, 
তাহা আমি জানি; কিন্য এ সঙ্কট বংশ 
রক্ষা না করিলে পিতিলোক কিসে সান্ত্বনা 
পাইবেন? কে তাহাদিগকে জলগ প্ষ 
দিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিবে? পুত্রহীন 
হইয়া আমিই বাঁকি প্রকারে মুক্তি লাভ 
করিব? হাষ, লাতৎ! তাহা হইলে 
আমার বংশ বিলুপ্ু হইবে) শক্রগণ 
নিক্ষণ্টকে আমার বক্ষের উপর পদাঁঘাঁত 
করিয়! পঞ্চসর ভোঁগ করিতে থাকিবে |” 

শুর আর দ্বিধা ভাঁবিলেন না 
রাজার নিকট বিদায় লইয়া ভিনি স্ত্রীয় 
ভগিনীর সহিত গোপনে ছর্গ তাঁগ 
করিলেন এবং গভীর অরণ্যানীর 'অভি- 
মুখে ধাবমান হইলেন। দ্পঙ্ধন্দরী 
এতক্ষণ প্রকৃত বিষয় বুঝিতে পারেন 
নাই) কিন্তু যখন পলাবনের যথার্থ 
কারণ উহার বিদিত হইল; তখন তিনি 
আর পদমাত্রও অগ্রসর হইতে চাহিলেন 
না; ভ্রাতাকে অনুনয় করিয়া বলিলেন 
“আমি স্বামীর চরণতলে চিতাঁনলে প্রাণ- 
ত্যাগ করিব 1” শুরপাল তাহাকে 
অনেক বুঝাইলেন এবং রাজার অনুরোধ 
জানাইয়! পরিশেষে অনেক কষ্টে তাহাকে 
নিবর্তিত করিতে সক্ষম হইলেন। কিছু- 
ক্ষণ পরে তাহারা একটী বিজন বনমধ্ো 
প্রবেশ করিলে শুরপাল ভগিনীকে তথায় 
ত্যাগ করিয়া সত্বরপদে রাঁজসনলিধানে 
উপস্থিত হইলেন । 


১৯৭১ 


ভূবরের কঠোর উদ্যম ক্রমে সফল 


হইবার উপক্রম হইয়া আপিল ; সৌর- 
রাজের প্রধান প্রধান সেনানী ও সাম্স্ত- 
গণ ব্বণস্থলে প্রণ বাগ করিতে লাগিল; 
ভূবর দেখিলেন, পর্চাদর রক্ষার আর 
উপাগপ্ নাই । তাহার 'আাননেৰ সীমা 
রহিল না । এইবার তাহার একমাত্র 
প্রতিদ্বন্দী জপনশেখরের' উন্নত মস্তক অব- 
নত হইল, তাহার “সার্দভৌম” পরাজ- 
চক্রবর্তী” উপাধি সর্বতোঁভাবে অবার্থ 
হইল। গুঞজ্জরের অধঃপতন অবশ্ঠন্তাবী 
বুঝিতে পারিয়! তিনি জয়শেখরের নিকট 
দৃত প্রেরণ পুর্বক বলিয়া পাঠাইলেন 
“যদি সৌর-রাঁজ দন্তে তৃণ ধারণ পুর্ববক 
পৃষ্ঠবদ্ধ হস্তে অবনত মস্তকে ভূবরের 
চরণে আন্ম পমর্ণ করেন, তাহা হইলে 
তিনি স্বরাজোর আধিপত্যেই অধিরুঢ় 
থাকিতে পাপ্দিবেন, নতুবা তাহার ছুর্দ- 
শার সীমা থাকিবে না।” এই অযৌক্তিক 
প্রস্তাব সদণ্যে উপেক্ষা করিয়া? মহারাঁজ 
জয়শেধর উদ্তর করিলেন, যদি এরূপ 
জঘন্য হীনতা স্বীকার করিয়া জীবন ও 
সিংহাসন রদ করিতে হয়, তবে সেই 
তুচ্ছ জীবন, সেই অকিঞ্চিতকর রাজা- 
সনে প্রয়োজন? আমি রাজপুত ; পবিত্র 
সৌর-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া? 
স্বদেশের রক্ষার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ উৎসর্গ 
করিয়া অনন্ত সুখের নিলয় স্বর্গরাজ্য 
লাভ করিব ?1__-তবে তুচ্ছ গুর্জর রাজ্যে 
আমার প্রয়োজন কি? গুর্ভর কিন্র্গের 
সমতুল্য? মৌররাজ্য শোলাঙ্কির হস্তে 
পতিত হইবে, হউক, কিন্তু সৌর-কুলের 
শেষ ধুরন্ধর আজি স্বদেশ রক্ষার্থ যে 
বীরত্‌ রাখিব! যাইবে, যুগ যুগান্তর ধরিয়া 


, তাহা কবিগর্ণ কর্তৃক গীত হুইবে ৮ 


(২ 


সি 
বীরশেখর জয়শেখর বীরের স্তাযই উত্তর 
করিলেন; নির্ভীক হৃদয়ের এই অদম্য 
উচ্ছাসে হয়ত কোন বীরের হৃদয় পরম 
প্রীত হইত; কিন্তু ভূবরের ক্রোধানল 
 দ্বিগুণতর জলিয়া উঠিল; জয়শেখরের 
 উদ্ধত্যের উপযুক্ত শাস্তি দিবার মানসে 
তিনি সমরানল ঘোরতররূপে প্রক্জলিত 
করিলেন ) জয়শেখর তাহাতে অনুমান ও 
ভীত হইলেন না, বরং তীহাঁর সাহস ও 
উৎসাহ প্রচগুরূপে উচ্ছসিত হইয়া 
উঠিল) তীহাঁর সহায় সম্বল প্রা ফুরা- 
ইয়া আসিয়াছে; যে কতিপর মা 
সৈনিক অব্শিষ্ট আছে, ভাঁহাঁপ। তাহার 
সহিত প্রাঁণত্যাগ করিতে দৃঢ় সন্বম। 
মহারাজ জয়শেখর সেই অঙ্পসংখাক সৈল্ 
সমভিব্য।হারে চরন সাহসে নির্ভর করির। 
প্রচণ্ড যুদ্ধে প্রনৃন্ত হইলেন ' সেই অব- 
শিষ্ট কতিপয় সৈনিক পুরুষ বিশাল শক্র- 
সৈম্ত কর্তৃক বিধ্যস্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে 
রণস্থলে পতিত হইল । এই জদয়বিদ।/রক 
শোচনীয় দৃশ্ঠ সৌর-রাঁজ জয়শেখর স্বচক্ষে 
দেখিলেন) তত্কাঁলে যেদিকে নিরীক্ষণ 
করিলেন সেইদিকেই অগণ্য শরুমুগ 
দেখিতে পাঁইলেন ;_সেইদ্িক হইতেই 
্য শোলাঙ্কি সৈন্য উন্ুক্ত অসি 
| হস্তে তাহার 'প্রতি ধাবমান হইতেছে ) 
তিনি মুহুর্তের জন্যও ভীত বা নিরুৎসাহ 
হইলেন না। বিপদের গুরুত্বের সহিত 
তাহার সাহস ও উৎসাহ চরম সীমায় 





চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


উন্নত হইল) হদয়োন্াদী রণবাস্তের 
গম্ভীর রোলে যেন নৃত্য করিতে করিতে 
তিনি মদমত্ত কেশরীর ভ্ঠায়ভীষণ বেগে 
শরুসেনার উপর আপন্তিত হইলেন 
এবং ছুই হস্তে তাহাদিগকে তৃণবৎ কর্তৃণ 
করিয়া অবশেষে অনন্ত শঙ্শয্যায় শয়ন 
করিলেন ! এই সময়ে সহসা আঁকাশ- 
মণ্ডল নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্্ন হইল, 
সূর্যাদেক কাঁপিতে কাপিতে অকম্মাঁৎ 
তিমিরগর্তে বিলীন হইলেন, যেন স্বীয় 
ংশধরের নিদারূণ অধঃপতন দেখিতে 
না পারিগ্না তিনি ইহজগতৎ হইতে বিদাঁয় 
লইলেন ; দিকৃচয় ঘোর দর্শন হইয়! 
উঠিল; পৃথিবী ঘন ঘন কীপিতে লাগিল; 
নদীর জলরাশি উচ্ছৃসিত হইয়! নগর গ্রাম 
গাঁদ করিবার উপক্রম করিল) বামু 
প্রচণু মূর্তি ধারণ করিয়া অনলকণা বর্ষণ 
করিতে লাগিল; উন্কাবুষ্টি হইতে আরস্ত 
করিল; যোগীগণের হৌঁষকুণ্ড হইতে 
এক প্রকাঁর গভীর ধুম উদগত হইতে 
লাগিল) স্বর্গ মর্ডে শত শত ছুর্লক্ষণ 
মুমুন্ধঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল; সেই 
সমস্ত অলক্ষণ দর্শনে মহাঁবীরনিপাত 
ভাবিয়া পুথিবীস্থ সমস্ত লোক বিষম 
শোকে অভিভূত হইল । তখনই উন্মত্ত 
লোদাভিনৈরনী? গগণবিদারী রবে ভয়াবহ 
জয়নাদ করিয়! উঠিল এবং সৌররাজের 
শবদেহ পদতলে দলিত করিয়! অপ্রতিহত 
বেগে ছর্ণমধ্যে প্রবেশ করিল। 


_ শ্রীমনাগবদদীতা। 





শ্রীমভাগবদগীতা | 
২২। বৈশম্পায়নৌক্ত লক্ষ শ্লোক। 


শতসহঅংহি শ্লোকাঁনাং পুণ্যকন্ণাংত ॥ 1 


পুর্বে (১২শ পরিচ্ছেদে ) বলাগিয়াছে 
যে, পর্বসংগ্রহনির্দিষ্ট শ্লোক সংখ্যার 
সহিত প্রচলিত মহাভারতের শ্লোক 
সংখ্যার মিল নাই। তাহার উত্তরে 
আমরা দেখিতেছি যে সম্ভবতঃ ব্যাসদেব 
পর্বসংগ্রহ রচিত হইবার পর আর 
একবার মহাভারতের সংস্করণ করিয়া- 
ছিলেন। এখনও আমাদের আঁর একটী 
সংশয় আছে। কি পর্বসংগহোক্ত 
সংখার সহিত, কি প্রচলিত সংখ্যার 
সহিত বৈশম্পায়নোক্ত লক্ষশ্নোকের কথা 
মিলিতেছে না কেন ?ইহাঁর সামগ্রস্ত 
কিরূপে করিবে ? 

এইবারে তবে শ্লোক সংখ্যা গণিয়া 
দেখা যাউক। পর্ধসংগ্রহোক্তি শ্লোক- 
খ্যার সমষ্টি করিলে আমরা পাঁই 
৮৪৮৩৬ । কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত মহা- 
ভারতের অষ্টাদশপর্ধবে ৯১০১৬ শ্লোক 
দেখিতে পাঁওয়! যাঁয় ১)। কোঁনকপেই 
একলক্ষ শ্লোক গণিয়! পাঁওয়া যাইতেছে 
ন1। সৌতি নিজে পর্ধসংগ্রহে শ্লোক- 
সংখা! নির্দেশ করিয়াছেন, অথচ তিনিই 
বলিতেছেন যে বৈশম্পায়ন ব্যাসদেবের 
অন্থজ্ঞায় লক্ষশ্লোক মহাভারত বলিয়াছেন। 
ইহার মীমাংসা কি? দেখ! যাউক। 

বৈশম্পায়ন নিজেও তীহার বক্তব্য 
ভাঁরতসংহিতাঁর বিষয় বলিয়াছেন “ইদং 
আমি বর্ধমান যাজবাটির সংস্করণ দেখিয়া ছু 
একটা পর্ধব গণিয়াছিলাম ভাহাতে বন্ষির বাবুর 
গণনার সহিত কিছু অমিল হইল। তাই 


স্থবিধার্থে আমি বঙ্কিম বাবুর গণনাই শ্বীকার 
করিলাম) 


(আদি, ৬২ অ,১৪)। অর্থাৎ এই শ্লোক 
সকলের শতসহশ্ন (বিশিষ্ট মহাভারত 
কীর্তন করিয়াছেন)। 
হইবে বৈশম্পায়নের এই কথার প্রকৃত 
অর্থ কি? ইহাতে কি এমনটা বুঝায় ষে 
ব্যাসদেব গোণাগুস্তি করিয়া লক্ষশ্লোক 
রচন| করিয়াছিলেন, না লক্ষকন্প (ঈষদুন 
লক্ষ) শ্রোক করিয়াছিলেন ? পর্ধস- 
সংগ্রহোক্ত ৮৪৮৩৬ গোকসংখ্যা হইতে 
৪৮৩৬ বাদ দিয়া ৮০০০০ শ্লোক থাকি- 
লেও যদি বলা যায় “ইদং শতসহশ্রংহি 
প্লোকানাং", তাহা হইলে কি বড় অন্যায় 
কর্ম কর! হয়? এখানে শ্লোকের রচনা- 
প্রণালী দেখিয়া ভাব বুঝিতে হইবে । 
“ইদং শতসহঅংহি শ্লোকানাঁং" ইহার 
চলিত বাঙ্গলায় অনুবাদ করিতে হইলে 
“এই লাখ খানেক শ্লোক” এইরূপ করিতে 
হইবে। পূর্বেও দেখাইয়াছি “ষ “অধ্যর্থ- 
শত” শব্দের অর্থে “শ" দেড়েক” ৮ম 
পরিচ্ছেদ দেখ) এবং চতুর্কিংশতি 
সহশীং” শবের অর্থে প্হাজার চব্বিশ” 
(গোণাগুস্তি চৰ্ষিশ হারার নয়--১৫শ, 
পরিচ্ছেদ দেখ) এইরূপ ঠধরিলে অর্থের 
স্ুসঙ্গতি হয়। এখানেও দেখিতেছি 
শত সহত্রং” অর্থে ঠিক “লক্ষ” না খরিয়া 
“লাকখানেক” ধৰ্ধিলেই সহজে বিরোধ”. 
ভঞ্জন হইয়। যাইতেছে এবং এরূপ অর্থ" 
নঠ ধরিবার পক্ষেপ্ত তেমন বিশেষ: 
যুক্তিপূর্ণ হেতু দেখিতেছি না । | 

শক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর ২ 





এখন দেখিতে | 


১৭৪ 





ক 





চিকিৎসাতত্বব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


হিন্দ,মহিল। 
অহল্যা । 


হিন্দু পুরাঁণকাঁর হিন্মমহিলাঁকে 
যেন্ষপ স্বর্গীয় গুণগৌরবে মণ্ডিত করিয়া 
জগতের নারী সমাজে সর্ধোচ্চ আসন 
প্রদান করিয়াছেন, সেইরপ আবার 
নিবিড় কলঙ্কপঙ্কে বিলেপিত করিয়। 
মহাঁতলের নিয়তম নিরয় কুপে নিক্ষেপ 
করিতে ক্রটি করেন নাই। হিন্দুর 
সীত1) সাবিত্রী, দময়ন্তী ৩ চিস্তা এবং 
অহ্ল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী ও রাঁধা--_ছুইটা 
ললনা-সপ্দায়ের মধ্যে কত পার্থক্য? 
যেন স্বর্গ ও নরক! সীতা প্রভৃতির 
নাম উল্লেখ করিলে সকলেই সঙঙ্মে 
মস্তক অবনত করিয়া সেই সতীর চরণে 
ভক্তিকুন্ম অর্পণ করে, এবং অহলা 
প্রভৃতির নামে নাসিক কুঞ্চিত করিয়া 
থাকে । কারণ কি ?-_না, হিন্দুশাঙ্ে 
সীতা প্রভৃতি সতী এবং অহল্যা প্রমুখ 
বমণীগণ অসতী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। 
এই বৃত্তীন্তের সারবত্ত। ক্রমে পরীক্ষা 
করিয়া দেখিতে হইবে, সেই জন্য অস্থয 
অহল্যার চবিত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হই- 
লাম। অহল্যর প্রতি যদি কাহারও 
অসান্ুষিক দ্বণা থাকে, তিনি যেন কিছু 
ক্ষণের ভন্য তাহা সন্বরণ করিয়া আমার 
মস্তরোযোর যুক্তাযুক্ততা বিচার করিয়া 
দেখেন ইহাই আমার অস্থরোধ। অহল্যা 
| আলতী লুতরাং আঞাপ মহিলার চরিত্র 
লোচনায় কোনরূপ স্থফলোদয়ের সম্ভাবন! 
নাই বলিয়া ধদি তিনি আপত্তি করেন, 
তাহা হইলেও তাহাকে এই কথা বলা 


যাইতে পারে যে, সতীর স্বর্গীয় চরিত্রের 
আলোচনায় যেরূপ সুফল পাওয়া যায়, 
অসতীর কলঙ্কিত জীবনের বিশ্লেষণে 
সেইরূপ সুফলই পাওয়! যাইতে পারে; 
একটাতে কেবল পুণ্যের সুরভি যশো- 
গৌরব, অপরটীতে পাপের ভয়াবহ 
প্রারশ্চিত্ত এবং সেই সঙ্গে পাপভীত 
পর্য্যাকুল প্রাণের পুণ্যার্জনে প্রবণতা- 
বৃদ্ধি। মন্দ না দেখিলে, মন্দের ধারণা, 
মনোমধ্যে ঘ্বণার মেঘ বিস্তার না করিলে 
কেহই কখন ভাল দেখিতে ভাল- 
বাসে না, পুণোর বিমল আতপলীলায় 
আনন্দীন্থভব কবিতে সমর্থ হয় না। 
ভাঁলমন্দ ও প্রুণ্যপাপ মানবসমাজে ওত- 
প্রোতভাবে জড়িত থাকিয়া! আপেক্ষিক 
গুণদোষের মিশ্র সৌন্দর্য প্রকশি 
করিতেছে । ভগবান শ্রীরামচন্দের 
অতিমান্ষ চরিত্রের সম্মুখে দশাননের 
দাঁনব চরিত স্থাপিত না হুইলে কে 
রামেব উৎকর্ষ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পাঁরিত ? সেইজন্য বলিতেছি, যদি 
অহলাঁকে কেহ পাপকলুষিত বলিয়! 
ঘণা করেন, তথাপি ইহার চরিতা- 
লোচন! করিলে সুশিক্ষা লাভ করিতে 
পারিবেন । 

অহল্যার প্রধান আঁপরাঁধ এই যে, 
তিনি গৌতম ব্ধপী ইন্দ্রকে চিনিতে 
পারিয়াও তাহাকে স্বীয় অমূল্য ধর্ম 
বিক্রয় করিয়াছিলেন । আদি কবি ভগ- 
বান্‌ বান্সীকি বলিয়াছেন, 


চর ৯ নং. শান ৪ শা বা 


 হিন্দুয়হিলা। 


প্্। শা শাপিপ্পাক্ি | পাশা? শিট শি শীপিশি পপতপ পাস ্পাশীশীতিীপ্পর শপ শাাপাপাপপাপত 


"মুনিবেশং সহঙ্গাক্ষং বিজ্ঞায় রখুনন্দন ! 
মতিঞ্কার দুর্মেধ। দেবরাজকুতুহল।ৎ ॥” 


প্রসিদ্ধ টীকাকার রামাসজ বলিতেছেন, 


"দেবরাজকুতুহলাৎ_স মামভিলফতি ইতি 
কৌতুকাৎ দিবাধতিকোতিকাচ্চ ইতার্থ:। দুর্মেধা 
অহল্য। তেন সহ বত্যর্থং মতিং চকার ইত্যন্বয়ঃ১৯। 


এজন্য :অহন্যার উপর স্বেচ্ছারুত 
ব্যভিচার-দোষ পড়িতেছে । কবিগুরু 
বান্সীকির এইবপ বিণ্রণের উপর পর- 
বর্তী কবি ও পুরাঁণকারগণ নানা নিবিড় 
কলঙ্কালঙ্কার আরোপিত করিয়া অহল্যা 
চরিত একট জখন্ স্ক্কীরজনক ব্যাঁপীর- 
রূপে অক্কিত করিয়াছেন । একবপ ভয়াবহ 
কলঙ্কারোপ ন্যায়সঙ্গত কি না, এই 
প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা! করা যাঁইবে। 
এরূপ করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে 
হইবে যে, অহল্যা কে? 

অহলা মহর্ষি গৌতমের ধর্শপত্রী, 
এ কথ|। হিন্দমীত্রই অবগত আছেন 3 
কিন্ত তিনি কাহার কন্যা, তাহার নাম 
অহল্যা হইল কেন, কিবপে তাহার 
নামে কলঙ্ক ঘটিল, এই সকল বিষয় 
জান। আবশ্তক; এইজন্য সজ্ষেপে তাহ 
বলিতেছি। বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণের 
উত্তর কাণ্ডে এ সম্বন্ধে একটী বিচিত্র 
বিবরণ আছে। ব্রহ্মা ইন্ত্রকে বলিতে- 
ছেন,-- 
অমরেক্্র ময়] বুদ্ধ্যা প্রজা; স্ষ্টাত্তথ। প্রভে। ! 
একবরাঁঃ সমভাষা একরূপাশ্চ সর্বশত ॥ ২৯7 
তাসাংনান্তি বিশেষে হি দর্শনে লক্ষণেহপি ব1। 
1] ততোহহমেকাগ্রমনাস্তাঃ প্রজাঃ সমচিন্তয়ম্‌ ৪২৫1 
সোহহস্তাসাং বিশেষার্থং স্ত্িরমেকাং বিনিন্মমে | 
বদ্যৎ প্রজানাং প্র ত্যঙ্গং বিশিষ্ট তত হুদ্ধ'তম্‌ 8২৯৪ 
ততো! ময়। রূপগুণৈরহল্যা স্ত্রী বিনি্শিত!1” 


অর্থাৎ আমি বুদ্ধি দ্বারা প্রজা নকল 


স্ষ্টি করিলাম । তাহাদের সকলেরই 
বর্ণ বয়স ও বচন সমান হইল, কি 
লক্ষণে, কি দর্শনে, কিছুতেই কোন 
প্রকার প্রত্েদ রহিল না। 
একাগ্রমনা হইয়া 'প্রজাদিগের বিষয় 
চিন্তা করিতে লাঁগিলাম। তাহাদের 
পরম্পরের পার্থক্য সাধন করিবার 
নিমিত্ত প্রজাবর্গের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ 
উদ্ধৃত করিয়া একটা রম্ণী সৃষ্টি করি- 
লাম। ইহাতে বূপগুণে অহল্ অর্থাৎ 
অনিন্দনীষ ললন! স্থষ্ট হইল। বিশিষ্ট 
বিশিষ্ট অঙ্গ হইতে অহ্ল্যা স্থষ্ট হইলেন । 
ভাঁল, তাহার নাম অহ্ল্যা হইল কেন? ' 


বঙ্গ বলিতেছেন, 


হলং নামেহ বৈবপাং হলাং চত্প্রভবং ভবেৎ। 
যস্ত। ন ধিদাতে হলাং তেনাহলোোতি বিশ্রুতা | 
অহল্যেত্যেব চ ময়] তন্তা নাম প্রকীন্তিতম্‌ ॥২৩ 


অর্থাৎ ছল শব্দের অর্থ বিরূপত1 ; 
তাহা হইতে যাহার জন্ম, তাহার নাম 
হল্য ; যে রমণীর হল্য অর্থাৎ বিরূপতা 
নাই, সেই অহল্যা বলিয়া অভিহিত হয় ) 
সেইজন্ট আমি সেই রমণীর নাম অহল্য। 
রাঁখিলাম। এক্ষণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে 
যে, যে রমনী অনিন্দিতরূপলাবণ্যব্তী ও 
সর্ধাঙ্গস্ন্দরী, তিনিই অহল্যা। কিন্ত 
এই অহল্যা! গৌতমের অহল্যা কি নাঃ 
তদ্বিষয়ে আদৌ সন্দেহ হইতে পারে, 
সেইজন্ত ব্র্থী বলিতেছেন, 


নির্শিতায়াঞ্চ দেবেজ্র তন্ত।ং নাধ্যাং স্বরর্ষভ ! 


১৭৫ 


তথন আমি | 


ভবিষ্যতীতি কণ্তৈষা মম চিন্তা ততোইভবৎ 8২৪॥ 


তুস্ত শক্র তদ! নারীং জান মনস। প্রভে। | 
স্থানাধিকতয়া। পত্ধী মমৈষেতি পুরদ্দর ! & ২৫ ॥ 
স। ময় স্ভানভূতা। তু গৌতমন্ত মহাস্মনেঃ। 
ন্তা বুলি বর্ধীণি তেন নিফাতিত] চস 8 ২৬$ 


রি 
ডু 
| 2 


১৭৬ 





ততন্তপ্ত পরিজ্ঞাঙ্ক মহান্তৈর্্যং মছাধুনেঃ । 
জ্ঞাত তপসি সিদ্িঞ্চ পত্যর্ঘং স্পর্শিতা তদ] 1২৭॥ 

সেই লারী নির্মিতা হইলে আমার 
মনোমধ্যে এই চিন্তীর উদয় হুইল যে, 
“ইনি কাহার ভাধ্যা হইবেন ?” অনস্তর 
আমি গ্ভাসকপে মহর্ষি গৌতমের হস্তে 
সমর্পণ করিলাম; তিনি বহু বৎসর 
রাখিয়া আমার কাছে প্রত্যর্পণ করি- 
লেন। পরিশেষে মহামুনি গৌতমের 
জিতেক্িয়ত্ব ও তপঃসিদ্ধির পরিচয় 
পাইয়া অহল্যাকে তাহারই হস্তে ভার্ষ্যা- 
রূপে অর্পণ করিলাম । 

এই পর্য্যন্ত পিনামছেব মুখে অহল্যা- 
স্ছদ্ধে অনেক পরিচয় পাওয়া গেল) 
কিস্ত আঁদল কথা এখনও বাকী বহি 
যাছে। সে কথা ব্রহ্গারই মুখে শুনিতে 
হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন,__ 
ত্বং “তুদ্ধন্বিহ কাম।আ্বা গত! তক্তাঅমং মুনেত। 
দৃষ্টবাংশ্চ তদ] তাং স্ত্রীং দীপ্তামগ্রিশিখমিব ॥২৯। 
সা ত্বয়। ধধিতা শত্রু কামার্তেন সমনুযুন1।” 


“পরন্ত তুমি কামপরতন্ব স্থতরাং 
কুপিত হইয়া তথন সেই মুনির আশ্রমে 
গমনপুর্বক অনলশিখার ম্যায় প্রণীপ্ন। 
সেই স্ত্রীকে নয়নগোচর করিলে । শক্র। 
তুমি কামার্ত হইয়া! তাঁহাকে বলাৎকাঁৰ 
করিলে |” * এস্লে ইন্দ্রের অহল্যাহবণ 
সম্বন্ধে আর কোন কথাই বলিব না) 
সে বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইবে ) 
তবে পাঠকর্দিগকে কেবল এইমাত্র অন্- 
রোঁধ করিতেছি যে, ব্রন্ধার শেষ কথান্টী 
অর্থাৎ “সা ত্বয়! ধর্ষিতা শত্রু কামার্তেন 
সমন্যুনা” এই শ্লোক্কীদ্ধ যেন তাহারা ম্মর্ণ 


রাখেন । যাঁছা ,হউক, এক্ষণে স্পঞ্ঘই 





* ঘর্ধমানরাজপ্রচারিভ বঙ্গাসুবায়। 


চিকিৎনাতন্ব-বিজ্ঞান বং সমীয়ণ 1. 


বুঝা যাইতেছে যে, বঙ্গার শুষ্টা এই 


অহল্যাই গৌতমের পত্বী অহল্যা। কিন্তু 
বাস্তবিক কি তাই? ধরঙ্ধার বিবরণ 
পাঠ করিলে সহসা মনোমধ্যে ধারণ! হয় 
যে, অহল্যা তৎকর্তৃক স্ষ্টা আদি রমণী, 
কিন্তু বাস্তবিক তাহা নছে। এ সম্বন্ধে 
আদিকাণ্ডে আমরা এরূপ কোন অদ্ভুত 
বিবরণ দেখিতে পাই না। ফলতঃ 
অহ্থলা কে? কাহার কন্তা? তাহার 
নিয় করিতে হইবে। 

বিষুণপুরাঁণ চতুর্থ অংশে মুদ্গলের বংশ 
বিবরণের সহিত এ সম্বন্ধে কিছু বলা 
হইয়াছে £- 

"মুদগলাচ্চ মৌদ্গলা; ক্ষপ্রোপেতা দ্বিজা 
তযো। বভৃবুঃ। মুদগল!দ্‌ ভবাগ গবাশ্বাদ্‌ দিবো 
দাসোহহলা। চ মিথুনমভূৎ। শারদ্ধতোহহলায়াং 
শতানন্দো 5ভবতৎ |” 


অর্থাৎ মুদ্গল হইতে মৌদ্গল্য 
ব্রান্ণগণ উদ্ভূত হয়েন, উহারা ক্ষত্রিয়- 
কুলোতপন্ন | সেই মুদ্গলের পুঞ্র ভবাশ্ব; 
ভবাশ্ব হইতে দিবোদাস ও অহ্ল্যা যমজ 
জন্ম গ্রহণ করেন। অহল্যার গর্তে শার- 
দ্বতেৰ গুরসে শতানন্দের জন্ম । 


শীমদ্ভাগবতেও এইরূপ বিবরণ দেখিতে 
পাওয়া যায় £-- 

“মিথুনং মুদ্গলাদ্‌ তাম্যাদদ দিবোদাসং 
পুনানভুৎ। অহ্ল্য। কম্যকা যস্তাং সতাননাস্ত্ত 
গেতমাৎ 1” 


ইহ! দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে ষে, | 
অহলা| মুদ্গল গোত্রে উদ্ভুত হইয়া- 
ছিলেন; ইনি ভবাশ্বের কন্যা এবং | 
দিবোদীসের ভগিনী । গৌতমের সহিত 
ইহার বিবাহ হইয়াছিল। শতানন্দ | 
ইহাদের পুত্র ্‌ 


বাদলের স্বপন । ১৭৭ 


পাশ পাপা 


বিষুপুরাণ ও ভাগবত হইতে যাহা | পুর্বোক্ত অহল্যা বিবরণ তাহার অগ্ভ- 
উদ্ধৃত হইল, রাদায়ণের সহিত তাছার ; তম। এই সকল কারণে বিষুপুরাণ ও 
বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হুইতেছে। ; ভাগবতের ধৃভান্ত প্রামাণ্য বলিয়। গ্রহণ 
বিচার করিতে গেলে রাদায়ণের অহলা! ; করাযায়। অহল্যার পিতৃকুলের পরি- 
যে, গৌভমপত্ধী অহল্য। নহেন তাহাই | চক্গ পাওয়া গেল, অতংপ তাহার জীব- 
সহজে প্রতিপন্ন হয় । ব্রাদাক্ণের উত্তরা | নীর মালেচন। করা যাইৰে। 


আপ্প্পপপীাাী? শিশীাীশাীটা শীট শা 











কাণ্ডে অনেকগুলি আষাড়ে গল্প আছে, শ্রীধজ্ঞেশ্বর বন্দোপাধ্যায় ( 
বাদলের পন। গান। 
দয়া ক'রে হোক, দ্বণা ক'রে হোক, শিশ্রকল্যাণ-_-একভাল। 
এ জীবনে কভু চাবে না মুখ, 
দেখি! ভোঁমার লাগিয়ে, এমনি করিষে, | ভুমি আছ তাই বেচে আছি সখা ! 
জনম জনম রোদন ও সুখ । জী্ধার কুটারে উ*কিটা পড়ে না, 
আজি বরযা'র বায়, হুহু করে প্রাণ, ক্ষুদ্ধ আপনারে বাধা দিতে চাই, 
আছি মেঘেলার মত পড়িতে, অসীম সাধের মনে তা ধরে লা! 
মনে হয যেন, লাঁজে বাঁধ বাধ, এই বাঁসনাব বাস, পরের হৃদয়ে, 
কোণে এসে আছ ধীড়াঞ্ে । কোথা পাব আমি বাধিতে ঃ 
যেন এলোচুল ব+য়ে, ঝরে ষায জল, বধু পরেন বুকের সাধের সাঁপিনী 
নয়নে নীহার গাখিয়ঃ, কে বল পুষিবে বুকেতে ! 
যেন অধত্ে মাথাঁন, হাঁলিটির রেখা আমি প,ড়োবাড়ী যেন, প্রেতাবান যেন, 
ক্ষীণ ছয়ে গেছে তিজিয় ! জাগে বিভীষিকা শুয়ে চরণে, ॥ 
আবি পিছু চেল্কে উঠি, ভুমি যেন ছুটি, এই প্রাণের জানালা, নিশি দিন খেল! 
আন কোণে যাঁও পলায়ে, কেহ নাহি খেলে ভ্রমণে 
শুধু আধেক দর, আধেক পরশ, দুখ দেছ সখা !-ভুমিত দিয়েছ, 
আসে পাশে মোর ঢালিয়ে ! দুখ দেওয়া সে কি দেওয়া নয়? 
আঁজি অলস বাদলে, আধার বিরলে, | আজ দুখ কোলে করি, ঝরে আখি বারি, 
বসে আছি মুদি নয়নে, ভাঁবি--আমারে তোমারও মনে হয় ! 
তোম! অশরিরী রূপ, আসে দলে দলে। প্রীননিনীমোহ্ন চট্টোপাধ্যায় । | 


ছেতিয়। আমারে শ্বপনে, 


পপ শীপপন 0 সপ 


(২৩) 


১৭৮ 


শিট শীট শিলিশিশিিশ্াাতিটি টিপিপি 7 শিট 2 টিটি 


চিকিসাতত্তব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ । 





গ্রহণী। 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


গ্রহণী প্রভৃতি জটিল বোগ সমুদায়ে 
আমাদের আযুক্বেদীর চিকিতসার অক্ষণ্র 
প্রভাব বোধ হয় কাহারও অবিধিত 
নাই। আঘুর্ধেদ মতে তৈল প্রয়োগে 
অধিকাংশ বাধি প্রতিকত হইয়া গাকে। 
আমরা প্রত্যক্ষ দেখেষাছি পাশ্চাতা 
চিকিৎসার ধিপুল আড়ম্বর ধেখানে 
বিফল হইরাঁছে, একমাত্র তৈল মদ্দনে 
সেই ব্যাধি সম্পূর্ণ আরোগা হইয়াছে । 
পাঠকগণকে আজ আমরা গ্রহণ 
রোগোক্ত সেই মহোপকারক টতৈলের 
বিষয় কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপন করিব! যখন 
ব্যাধির আমদোষের নিবুত্তি ও পকুতা 
উপস্থিত হর, অপেক্ষাকৃত বাযুর প্রকোপ 
অধিক হয় তখনই তৈল প্রবোগ দ্বানা 
বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । চিকিৎসক 
মাত্রেরই এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখ! 
আবশ্টক, নচেৎ অবথা অপযশ: ভোগ 
করিতে হয়। 


তুগার্ধং শুফবিল্বস্ত তুলার্ধং দশমূলতঃ। 
জনকোণে বিপক্তব্যং চতুর্ভাগাবশেষিতম্‌ ॥ 
আর্ত রমপ্রস্থমারণালং তথৈব চ। 
তৈলপ্রস্থং সমাদায় ক্ষীরপ্রস্থং তথৈব চ ॥ 
ধাতকী বিহ কুষ্ঠঝ শঠী রাস পুনর্নবা। 
ব্রিকটুঃ পিপ্পলীমূলং চিত্রকং গজপিগ্সলী ॥ 
দেবদাক বচা কুক্টং মোচকং কটুরোহিণী। 
হেজাপমাজমোদে চ জীবলীয়গণস্যথ ॥ 





০৬ 





এমা মর্ষপল।ন্‌ ভাগান্‌ পাঁচষেন্‌ স্বদ্রনাগ্রিন1। 
এতদ্ধি বিলতৈলাখ্যং মন্দাপ্পী নাং প্রণস্তাতে ॥ 
গ্রহ-ী” বিবিধং হস্তি অভীসারমবোচকম্। 
সংগ্রহ গ্রহণ হন্ছি অরশসাস্পি নাশন্ম ॥ 
শ্রীপদং বিবিধং হস্তি অন্ববুদ্ধিক্ নাশযেৎ। 
কফবাতে!ভনং শোথং জ্ববমাশ ব্যপোহতি ॥ 
কাসং খাসঞ্চ গুল্ঞ্চ পাও্বোৌগবিনাশনম। 
মক্কনশুলং ধমনং শুতিকতন্কনাশনম্‌ ॥ 
মুচগঙ্ে চ দাতব্যং মুঢবাভানুলোমনম্‌। 
পিরোরোগহবপৈরৰ স্ত্রীণা" শশিস্দনম্‌ ॥ 
বজে) দুষ্ট1”৮ ঘা নাষ্যো বেভো ছুষ্টান্চ যে নরাঃ। 
তেতততিতীকণাশ্টনা ঢা ভনিষাস্তি মহাবলা” ॥ 
বন্ধাপি লভতে পুনং শুবং পণ্ডি্মেৰ চ। 
বিটতলমিচিগাতমাতেয়েণ বিনিশ্িতম্‌ ॥ 
বিশ্বতৈল--তিলটতৈল ৪ সের । কম্বার্থ 
বেলগুঠ ৬০ সের, মিলিত দশমুল ৬০ 
সের জল ৬৪ সের. শেষ ১৬ লের। আদার 
বস ৪ সেখ কাজি ৪ সের ও দ্প্ধ ৪ সের। 
উল্লিখিত ছুইটা ক্কাথ পাক শেষ করিয়।! 
কন্ক পাক করিবে । কক্কদ্রব্য_ ধাইফুল, 
বেল ১ঠ, কুড়, শঠী, রাঙ্গা, পুনর্নবা, 
ত্রিকটু, পিপুলমূল চিতীমূল, গজপিপ্পললী, 
দেবদাঁরু, বচ, কুড়, মোৌচরস, কটইকী, 
তেজপত্র, বনযমানী জীবক, খষভক, 
মেদ, মহাঁমেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাঁকো লী, 
ধাদ্ধি ও বৃদ্ধি প্রত্যেক ৪ তোল । তৈল 
পাঁকোক্ত প্রণালীতে পাক সমাধা 
করিবে। এই তৈল মদ্দিনে অগ্নিমান্দা, 


৯০৮৯৮ 


গ্রহণী, অর্শ, শ্রীপদ, অন্ত্রবৃদ্ধি, শোথ, জর, 
কাস, শ্বাস, গুল্ম, পাঁওু, মক্কল্লশূল, বমি, 
সৃতিকাঁদোঁধ, মুঢ়গর্ভ, মুড়বাত, শিরো- 
রোঁগ, সমস্ত স্ত্রীরোগ, রজোছুষ্টি ও 
রেতোছুষ্টি প্রভৃতি ব্যাধি প্রশমিত হয | 

গ্রহপ্রামিহির তৈল--মুচ্ছিত ভিলতৈল 
৪ পের। কন্কার্থ কুড়চীছাল ১২॥০ সের 
জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । অথবা! 
ধনে ১২০ সের জল ৬৪ সের শেষ 
১৬ সের অথবা তক্রত ১৬ সের দোষ 
দৃষ্য বিবেচনা করিয়া এই তিনটার কোন 
একটা ক্কাঁথের সহ্তি কাথ পাক করিয়া 
ক্ক পাক করিবে । ককদ্রব্য--ধনে। 
ধাইফুল, লোধ, বরাক্রান্তা, আতইচ, 
হরিতকী, বেণারমূল, মতা, বালা, মোট- 
রন, রসোত, বেলশুঠ, নীলোতখপল, 
তেজপত্র, নাগেশ্বব, পদ্মকেশব, গুলঞ্চ, 
ইন্দ্রমব, শ্ঠামালতা, পদ্মকাষ্ঠ, তগর- 
পাদুকা, কট্কী, জটামাংসী, দাকচিনি, 
কেশুরিয়া, পুনর্নবা, আমছাল, জামছাল, 
কদন্বছাল, কুড়চিছ্াল, যমানী, ও জীরা 
প্রত্যেক ২ তোঙ্গা, পুর্্দবং মুছ অগ্রিতে 
পাক শেষ করিয়। ছাকিয়া লইবে। 
এই গ্রহণামিহ্র তৈল মদ্দনে বলিপলি- 
তাদি নষ্ট হইয়া দেহ কান্তিবিশিষ্ট ও 
বলিষ্ঠ হয়। সকল প্রকার অতীসার, 
গ্রহণী, জর, তৃষ্ণী, কাস, হিক্কা, শ্বাস, বমি; 
ভ্রমি, উপদ্রব সমন্বিত কোষ্ঠগত যাবতীয় 
রোগ, অশ, কাঁমল1, মেহ, শোথ ও 
অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শুল প্রভৃতি পীড়া 
আরোগ্য হয়। 

বৃহৎ গ্রহণীমিহির তৈল--মুর্ছিতি 
তিলতৈল ৪ সের পূর্বোক্ত কাথত্রয় অর্থাৎ 


কুড়চিছাল ১২।০ সের, জব ৬৪ সের 


আয়ু্দ | 


নান।বিধ গ্রহণী, অতীসার,অরুচি, সংগ্রহ 


১৭৯ 





শেষ ১৬ সের ধনে ১২০ সের জল 
৬৪ পের, শেষ ১৬ সেরে এবং ১৬ সেব 
তক্রের সহিত ষথাবিধি ক্াঁথ পাক শেষ 
করিয়া কক্ক পাক করিবে। কক্ধব্রব্য 
যথা--ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাক্রাস্তা, 
আতইচ, হরিতকী, লবঙ্গ, বালা, পানি- 
ফল, রসোত, নাগেখর, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, 
ইন্্রযব, প্রিয়ঙ্কু, কটুকী, পদ্মকেশর, 
তগবপাত্রকা, শবমূল, ভৃঙ্গবাজ, কেশু- 
বিবা, পুনর্নবা, আনছ।ল, জাম্ছাল, ও 
কদথছাল প্রত্যেক ২ তোলা । খই 
তৈলে গ্রহণী সন্বন্ধীর যাবতার পীড়া ও 
অন্তান্ত পীড়া আরোগ্য হয়। গ্রহণী 
অধিকাবোক্ত তৈল সমুদাষের মধ্যে 
ইহাই প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ । ইহাঁব অবপ্ত- 
শ্তাবা সকল আমরা বহু বহু স্থলে প্রত্যক্ষ 
কশিবাছি, ফলতঃ ইহার ন্যায় ওষধ 
অতি বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। 
দাড়িমাগ্য তৈল__মুচ্ছিত তিল তৈল 
১৬ সের। ক্কাথার্থ দাড়িমের খোলা ৮ 
সেব, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ দের) 
বাল। ৮ সের, জল ৩৪ সের, শেষ ১৬ সের; 
ধনে৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের) 
কুড়চ ছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের,শেষ ১৬ 
সের ও তত্র (ঘোল) ৮ স্রে। এই সমু 
দায়ের সহিত পৃথক পৃথক্‌ পাক স্মাঁধ! 
করিয়া কন্ক পাক করিবে । কক্ধ দ্রব্য-- 
ত্রিকটু, ত্রিফলা, সুতা, চই, জীরা, সৈন্ধব। 
গুড় ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, 
মৌরী,জটামাংসী, লবঙ্গ, জযিত্রী, জার়ফল, | 
ধনে, ঘমানী, বন মমানী, বালা, কাচড়া- | 
দাম, আতইচ, থুলকুড়ি, পানিফল পঞ্জ : 
বৃহতী, কণ্টকারী, আমছাল জামছাল, ! 
শালপানি, চাকুলে, বরাক্রাস্তা , ইন্্ঘব্, | 
শতমূলী, ধাইফুল, বেলপঠ,এমোচিরল, : 


১৮১ 


চিকিৎসাতত্ব্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





তালমূলী, কুড়চিছা'ল, বেড়েলা, গোক্ষুর, 
লোধ, আকনাদি, খদির কাষ্ঠ, গুলঞ্চ ও 
শিমুলছাল প্রত্যেক ৪ পল অর্থাৎ ৩২ 
তোলা । এই কক্ক দ্রব্য তুল জলে 
পেষণ করিয়া তৈলে প্রদান করিবে ও 
যথাবিধি গন্ধ পাঁকাদি দ্বারা পাক সমাধা 
করিবে । এই তৈল মগ্দনে ছুর্বার গ্রহণী, 
বিংশতি প্রকার প্রমেহ ও ষড়বিধ অর্শ 
প্রভৃতি প্রশমিত হয় | 
অতঃপর গ্রহ্ণী রোঁগোক্ত ঘ্বত 
পাকের বিষয় লিখিত হইতেছে যে 
সত গ্রহণী রোগে বিষবদনিউকর, আয়ু- 
বেদি মহিম।% অপরাপর দ্রব্যের সহিত 
পরিপক হুইয়। সেই ঘ্বত আবার অমৃত 
সদৃশ হইস্স থাকে । ফলতঃ আমুর্বেদের 
অসীম মহিমা! ও আধুর্কেদাচাধ্য গণের 
প্রগাঢ় বুদ্ধিবৃত্তি চিন্তা করিলে বিশ্ময়াবিষ্ট 
হইতে হয় এবং প্রতিছত্রে পাশ্চাত্য 
চিকিৎসার নিকৃষ্টত৷ অন্তরে সমুদিত হয় । 
হিতাহিতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আুর্ষেদের 
ষথার্থ মর্দজ্ঞানে অক্ষম হইয়াই সময় 
সময় বৃথা নিন্দা করেন । আমরা অনেক 
সময় শুনিতে পাই যে, আবুব্বেদে জর 
বিকারের ভাল চিকিৎসা নাই, কলের! 
রোগ নাই, রোগীকে আহার ন! দিয় 
মারিয্বা ফেলিতে চেষ্টা করেন, ভুধ খাইতে 
| দেন না, উষ্ণ জল খাইতে দেন ইত্যাদি 
ইত্যাদি । আপনার ভাঁল মন্দ বিচার 
করিতে যে ব্যক্তি অক্ষম, সকলেই বোধ 
হয় তাহাকে মূর্খ ও পাগল বলিয়! থাকেন, 
| আমরাও অযথা দোষারোপী এ সমুদয় 
] ব্যক্তিকে মূর্খ হইভে ও মূর্খ বলিতে ইচ্ছ! 
| করি। প্রর্ুতপক্ষে বিবেচনার অতা- 
॥ বেই এত কষ্ট, এত রোগের যন্ত্রণা আমরা 
॥ ভোগ করিতেছি। ইতিপূর্বে প্লীহা 


যরকতের এত প্রাছর্ভাব কেহ দেখিয়াছেন 
কিনা সন্দেহ । যাহা হউক আমরা 
বিফল আড়ম্বরে গ্রন্থের কলেবর পুষ্ট 
করিতে ইচ্ছা' করি না কিন্ত ছুই একটা 
কথ। বল! আবশ্তক বলিয়া বলিতে হইল। 

মরিচাগ্ভ ঘ্ৃত-_-গব্য প্ৃত ৪ সের। 
কাথার্থ দশমূল মিলিত ৬ সের, জল 
৩২ সের, শেষ ৮ সের, ছুপ্ধ ৮ সের, কাথ 
পাক করিয়া কক্ষ পাক করিবে। কক্ক 
দ্রব্য যথা -মরিচ, পিপুল মূল, শুঠ, পিপুল, 
ভেলার মুটী, ঘমানী, বিড়ঙ্গ, গজপিপুল, 
হিঙ্কু, সচল, বিট, সৈঙ্ধব ও করকচ লবণ, 
চই, যবক্ষার, চিতামূল, ও বচ ইহাদের 
প্রত্যেক অগ্ধ পল। যথাবিধি পাক 
শেষ করিয়) ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ।০ 
বা ॥* আনা এই ঘ্বত পানে অগ্নিমান্দা, 
গ্রহণী, ঝিষ্টন্ত, দৌর্ধল্য, প্লীহা, শ্থাস, 
শ্বাস, ক্ষয়, ভগন্দর, অর্শঃ এবং কফজ, 
বাতজ ও ক্রিমিজ বিবিধ ব্যাধি আরোগ্য 
হয়। 

মহাষট্পলক স্বত-ত্বত ৪ সের। 


ূ দশমুলের ক্কাথ ৪ সের (দশমূল ৩৮০ 


পোয়া, জল ১৬ সের শেষ ৪ সের) 
আদার রস ৪ সের, চক্র ৪ সের, ছুগ্ধ 
৪ সের, দধির মাত ৪ সের, কাজি ৪ সের 
এই সমুদায়ের সহিত কাথ পাক করিয়া 
কক্ষ পাক করিবে। কন্কার্থ সচপ লবণ, 
মিলিত পঞ্চ কোল, ( পিপুল, পিপুলমূল, 
শুঠ, চিতা ও চই ) সৈম্কব লবণ, হবুষ, 
বিট্লবণ। বনধমানী, যবক্ষার, হিচ্গু, 
জীর1, পাঙ্গালবপ, কৃষ্ণ জীর! ও যমানী 
প্রত্যেক ৪ তোল । যথাবিধানে পাক 
করিয়া ছাকিয়া লইবে, মাত্রা ।* হইতে 
॥১ তোলা পর্যাস্ত। অন্নের সহিত অথবা | 
উষ্ণদুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ইহাতে ক্রিমি, 


আয়ুর্বেদ । 


প্লীহা, উদর, অজীর্৭ণ, গ্রন্থনী, প্রবাহিকা। 
(আমাশয় ) জর, কুষ্ঠ ও অন্তান্য অগ্নি- 
মান্য জনিত বিবিধ পীড়া প্রতিকৃত হয়। 

চাঙ্গেরী ঘ্ৃত-__-দ্বত ৪সের, আমরুলের 
রস ১৬ সের ও দধির মাত ১৬ সের 
দ্বার! পৃথক্‌ পৃথক্‌ ক্কাথ পাক করিবে। 
অনন্তর শুঠ, পিপুল মূল; চিতা মূল, 
গজপিপ্পলী, গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বেল- 
শঠ, আকনাদি ও যমানী মিলিত 
১ সেরের সহিত কন্ক পাক বিধি অন্ু- 
সারে কন্ধ পাক করিবে ও ছাকিয়! 
লইবে। মাত্রা। হইতে ॥* তোল! । 
এই দ্বত বাতগ্নেম্সস্ব । ইহা পানে অর্শ, 
গ্রহণী, প্রবাহিক ( আমাশয় ) মৃত্রকৃচ্ছ্, 
গুদভংশ ও আনাহ প্রভৃতি পীড়া 
প্রশমিত হয় । 

তক্রারিষ্ট-যমানী, আমলা, হরি- 
তকী ও মরিচ প্রত্যেক ৩ পল, সৌবচ্চল। 
সৈন্ধব, সাষুদ্র, বিট ও ওঁভিদ লবণ 
প্রত্যেক ১ পল একজ্র চূর্ণিত করিয়া 
৮ সের তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া 
৪ দিন রাখিয়া ছাকিয়। লইবে। ইহার 
নাম তক্রারিষ্ট। তক্রারিষ্ট সেবনে অগ্নির 
দীপ্তি হয় এবং গ্রহণী, শোথ ও গুল্স 
প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়। 

অতঃপর পর্পটীর বিষয় লিখিত 
হইতেছে, কারণ গ্রহণী প্রভৃতি রোগে 
পর্পটী একটী উৎকৃষ্ট ওষধ। রোগের 
কঠিন অবস্থায় চিকিৎসক মাত্রকেই 
পর্পটীর আশ্রয় লইতে হইয়া থাকে । 
শোধিত (“রস বিজ্ঞান” শীর্ষক প্রবন্ধে 
পারদের বিগারিত শোধন প্রণালী 


লিখিত হইল) পারদ ও শোধিত গন্ধ 


কের পরিমাণ সমান। ছুইটী বস্ত 
মিশ্রিত করিয়া যাবৎ নিশ্চন্ত্র অর্থাৎ 


১৮৯ 


পারদ কণা অদৃষ্ত না হয়, তাবংকাল 
পধ্যস্ত মর্দন করিবে। চূর্ণ কজঙ্জবল 
সদৃশ হইলে লৌহ পাত্রে নিরমে কুল 
কাষ্ঠের অগ্নিতে গলাইয়৷ তরল করিবে! 
পরে একটা গোময় পিের উপর এক- 
খানি কচি কলার পাতা পাতিয়! তাহার 
উপর দ্রবীভূত কজ্জলী ঢালিবে ও অপর 
একটা গোময় পিণ্ড কচি কলার পাতা 
দ্বারা আবৃত করিয়া উহ] দ্বারা চাপিয়া 
চটা প্রস্তত করিবে। দ্রবীভূত কজ্জলীর ৷ 
যে অংশ লৌহ পাত্রে লাগিয়া থাকিবে 
অর্থাৎ জমিয়া যাইবে উহ! গ্রহণ করিবে 
না, ফেলিরা দিবে। পর্পটী ময়ূর 
পুচ্ছের চান্দ্রিকা সদৃশ চিকণ হইলে 
স্থপ্রস্তত হইয়াছে জানিবে। পর্পটী 
প্রথম দিবসে ১ বাঁ ২ রতি মাত্রীয় সেবন 
করিবে । অনন্তর প্রত্যহ ১ ব। অর্ধ রতি 
করিয়া মাত্রা বুদ্ধি করিয়। ১০ রতি 
পর্যন্ত হইলে পুনরায় ১ ব! অর্ধ রতি 
করিয়া কমাইয়া ২ রতি করিবে। 
১* বতির অধিক মাত্রায় পর্পটী ব্যবহার 
অনুচিত । ২১ দিন পর্যযস্ত পর্পচী সেব- 
নের নিয়ম । 

পর্পটা সেবন কালে বায়ু ৰা রৌদ্র 
সেবা, ক্রোধ, চিন্তা, আহারসময়ের 
ব্যতিক্রম, ব্যায়াম; পরিশ্রম, স্নান ও 
অধিক বাক্য কথন প্রভৃতি বর্জনীয় । 
গ্বত সৈন্ধব এবং জীরা ও ধনে বাটনা 
দ্বার প্রস্তুত ব্যঞ্জন, শালি তওুলের 
অন্ন, কাল বেগুন, নিমুখী শাক, বাস্তক | 
শাক, উত্তম মুগ, পটোল, আদা, কাক- : 
মাচী শাক, লাবাদি পক্ষীর মাংস, রোহিত 
ও ক্কষ্ণবর্ণ মতস্ত এবং জলের সহিত দিঙ্ধ | 
ছুপ্ধ আহার কর! কর্তব্য। কলা, 
নিশ্বাদি তিক্ত বস্ত; উষ্ণ অক্প, বাহ | 


১৮৫ 
ও জলচর পক্ষীর মবংস, অগ্ন, দধি, শাক 
ও গড়ক মস্ত নিষিদ্ধ । ক্ষুধা উপস্থিত 
হইলেই তৎক্ষণাৎ আহার করিবে। 
কদাচ ক্ষুধার বেগ ধারণ করিবে না। 
| ভোজন সময়ের ব্যতিক্রম জন্য যদি 
, কখন ও ভেদ বা বমন উপস্থিত হয়, 
তবে ডাঁবের জল বা দ্ুপ্ধ পাঁন করিবে । 
পর্পটী সেবনে উপকার যেবূপ, অপকার 
(ও সেইরূপ । উল্লিখিত অবিহিত বিষয় 
আচরণ করিলে কিংবা বিহিত বিষয় 
আচরণ না করিলে বিষম বিপত্তি 
| উপস্থিত হয়। 
অর্শোবোগং গ্রহনীং সামীৎ শুলাতিমাবো চ। 
; কাঁমলপাগুব্যাধিং প্রীহানঞ্চঃতিদারুণং হস্তি ॥ 
গুল্মজলো দরভ ম্মকবোগ” হন্তাম্বাতাংশ্চ। 
অষ্টাদশৈব কুন্তান্যশেষশে থাদি রোগাংশ্চ ॥ 
| ইয়ুমমরপিশমনী জিদোৌষদমনী ক্ষধাতিকমনীয়। 
অশ্রিং নিমগ্রমুদরে জ।(লাঁজটিলং করোত্যা শু ॥ 
| রসগন্ধকপপটিকা ত্বপবাধ্যব্য। ধনংঘাতম্‌। 
বলিপলিতশুন্যং পুরুষং দীর্ঘায়ুবং কুরুতে ॥ 
[ ব্যাধিপ্রভাবহরণাদপদৃত্যুত্রসনাশকরণীচ্চ। 
| মর্ত্যানামস্থতঘটী রসগন্ধক পর্পটা জয়তি ॥ 
ঈ পর্পটী সেবনে অর্শঃ, নানাবিধ গ্রহণী, 
: শূল, অতিপার? কামলা, পা অতিবৃদ্ধ 
 প্লীহা, গুল্ম, জলোদর, ভম্মক, আমবাত, 
অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, অশেষবিধ শোথ 
ও অন্নপিত্তাদি ব্যাধি আরোগ্য হয়। 
পর্পটী সেবনে ত্রিদোষের শমতা হয় 
॥ এরং মন্ষ্কে বলিপলিতাদি শৃন্ত ও 
 দীর্ঘায়ুঃ করে|. 
| এক্ষণে সর্বপ্রকার পর্পটী সেবনের 
| নিয়ম এই য়ে রোগীকে কিঞ্চিৎ পরিস্কৃত 
& চিনি বা মিছরির, সহিত্ব ”কেবল. মাত্র 
; সুপ্ধ ও অন্ন পথ্য দেওয়া হয়। জবণ 
১ জল প্রতৃতি অপর ভ্রব্য সমুদয় নিষিদ্ধ । 


আসব... ভ্েষ্ণা উপস্থিত, হইলে প্ধ -ব! 


কচ 5 পান তং সিসিরনিতিবণ ৭ ৭ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ | 


ডাবের জল পাঁন করিতে দেওয়া হয়। 
শৌচাদি ক্রিয়া অতাল্প বা উদ্চ জল 
ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। পর্পটা 
সেবন কালে বিশেষ সাবধান হইতে 
হয়, যদ্দি কোন রূপে লবণ জল বা অপর 
কোন কুপথ্য সেবন ঘটে, তবে উপ- 
কারের বিনিময়ে বিষম বিপদে. পতিত 
হইতে হয়। 

লৌহপর্পটা-_ শোঁধিত পারদ ২তোলা 
ও শোধিত গন্ধক ২ তোল একত্রে 
কজ্জলী কিয়! তাহার সহিত ২ তোল 
জারিত লোহ মিশ্রিত করিবে । উত্তম- 
রূপ মর্দন করিয়া কোন লৌহ পাত্রে 
ঘ্বত মাখাইয় কজ্জলী স্থাপন করিবে ও 
মূছ অগ্নি সম্ভীপে গলাইয়া উল্লিখিত 
নিয়মে পর্পটী প্রস্তুত করিবে । উত্তম 
চর্ণ করিয়া ইহার ১৯ রতি হইতে পেবন 
আরম্ভ কবিবেঃ প্রত্যহ ১ রতি করিয়া 
মাণ বৃদ্ধি করিবে। ১০ রতি পর্যাস্ত বুদ্ধি 
করিয়। পুনরায় ১ বৃতি করিয়া মাতা হ্রাস 
করিবে। এক বা ছুই সপ্তাহ কিন্বা 
আরোগালাভ পধ্যন্ত সেবনীয়। অন্কু-" 
পান শীতল জল অথবা ধনে ও জীরার 
কাথ। ইহার নাম লৌহ্পর্পটী। এই 
লোৌহপর্পটী মেবনে সুতিক।, জ্বর, অতি 
ছুস্তর গ্রহণা, আম ও শূলযুক্ত অতিসার, 
পাও, কামলা, প্লীহা, অগ্নিমান্দয, ভশ্মক 
(অতিক্ষুধা), আমবাত, উদ্াবর্ত, অষ্টাদশ 
প্রকার কুষ্ঠ ও নানাবিধ বিষদোষ-নষ্ট হয় । 
এই মহৌষধ সেবনে মনুষ্য বলিপলিতাদ্ধি 
বর্জিত, দেহ সুন্দর কান্তি, পুষ্ট ও বলিন্ঠ 
হয় এবং শত বৎসর পরমাযু লাভ করে। 
$ষধ সেবনকালে বিদাহি ও শাকগ্রভৃতি 
অভিয্যন্দি দ্রব্য ভোজন, চিন্তা ও স্ত্রী 


সংসর্ধ প্রভৃতি সর্বতোভাবে বর্জনীয় । 





মন 


১ তোলা একত্র উত্তমরূপে মর্দান করিবে, 
অনস্তর উহার সহিত গন্ধক ৮ তোলা 
মিশ্রিত করিয়া লৌহ পাত্রে মর্দন করিরা 
কজ্জলী করিবে । পরে উল্লিখিত নিয়মে 
পর্পটা প্রস্তত করিবে । ১ পতি হইতে 
সেবন আরম্ত করিয়া ক্রমশঃ মাত্র! বৃদ্ধি 
ও হাস করিবে । ব্যাধি অনুসারে অন্ু- 
পান বাবস্থা করিতে হয়, কেবল মধু 
দিয়! মাড়িয়] ছুপ্ধসহ ও সেবন করা ঘায়। 
ইহা সেবনে বিবিধ গ্রহণী, জর, শুল, 
শ্লীহা, শোথ ও উদর প্রভৃতি রোগ 
আরোগ্য হয় । বিজয় পর্পটী ও পঞ্চামৃত 
পর্পটা প্রভৃতিও এইবূপ নিয়মে প্রস্তত ও 
সেবন করিতে হয়। 





রসবিজ্ঞান। 


পারদশোধন বিধি । 


ইষ্টকারজনীচর্ণৈঃ ফোড়শীংশৈ বসস্ত চ। 
মর্দয়েৎ সপ্তধ। খল্লে জন্বীবোথ ৪্রবৈর্দিনম্‌ ॥ 
কাপ্রিকেঃ ক্ষালয়েৎ স্থতং নানাদোষোপশান্তয়ে । 
বিশালাঙ্কোঠচুরণেন বঙ্গদোধং নিবারয়েত। 
রাজবৃক্ষে। মলং হত্তি চিত্রকো বৃহ্রিদূষণম্‌। 
চাঞ্চল্যং কুষ্ধতূরাশ্্রফল। টিষনাশিনী ॥ 
কষটুত্রয়ং গিরিং হস্তি চাসহ্াগ্িং ত্িকন্টকঃ। 
প্রতিদোষং কলাংশেন তত্চ্চণং সকম্তকম্‌ | 

" স্কবস্ত্রচ্ছ। নিতং সুতং খল্লে কৃত্বা যথা ক্রমম্‌। 
প্রত্যেক প্রত্যহং যত্তৎ সপ্তবার* বিমন্দিয়েৎ | 
উদ্ধত্যোষারনালেন মৃতৎপাত্রে ক্ষালয়েৎ সধীঃ। 
সর্বদোষবিনিন্মুক্কিং সপ্তকঞ্চুকবঞ্জিতম্‌ ॥ 


রসায়না্থী ব্যক্তিগণ কর্তৃক ইহা 


র্দিত (আস্বাদিত ) হয় বলিয়া ইহাবু্জ 


নাম রস। রস অর্থাৎ পারদ ও অর্ক 
প্রকার ধাতুবিশেষ। উৎপতিস্থান ভেবে 


১৮৬ 
পার্দ শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ এই চাষি 
প্রকার হইয়া থাকে । শ্রী চারি প্রকরি 
পারদ যথাক্রমে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 
শুদ্র জাতি বলিয়া! উক্ত হইয়! থাকে? 
তন্মধ্যে শ্বেত-পারদ রোগ বিনাশে, 
লোহিত-পারদ রসায়ন বিষয়ে, পীতত- 
পারদ ধাতু ভেদে ও কৃষ্ণ-পারদ আকাশ 
গতি বিষয়ে উপযোগী । রসধাতু, রসেন্জ, 
মহারস, চপল, শিববীর্যা, রস, সত ও 
শিবের যাবতীয় নাম পারদের পর্য্যায়। 
পাবদ কষায়াদি ষড়রসবিশিষ্ট, সিদ্ধ, 
ত্রিদোষনাশক, রসায়ন, ধোগবাহী, 
অতিশয় বুষা, চক্ষুর বল প্রদ, সর্ধব্যাধি- 
নাশক ও বিশেষতঃ কুষ্ঠ । 

অন্তপুনীলো বহিকজ্ছলো যো, 

মধ্যাহুশযাপ্রতিমপ্র কাশ । 

শন্তোইব ধুত্রঃ পবিপাগুরশ্চ ; 

চিত্রে ন যোজা। রূসক্বরসিদ্ধে। ॥ 

যে পারদের অন্তর্ভাগে সুন্দর নীল 
আভা দৃষ্ট হয়, যাহার বাহ্াাংশ উজ্জল ও 
যাহা মধ্যাহু-স্থর্য্যের স্তায় প্রভাঁবিশিষ্ট 
তাহাই বাবহাধ্য। যাহা ধুম. পাওু বাঁ 
বিচিত্রবর্ণ তাহা পরিত্যজা | 

স্বভাবতঃ পারদে নাগ, বঙ্গ, মল, 
বহি, চাঞ্চল্য, বিষ, গিরি ও অসহ্াক্সি 
নামক ৮টা দোষ এবং পর্পটী, পাটনী, 
ভেদী, দ্রাবী, মলকরী, অন্ধকরী ও ধাজ্জী 
নামক সাতটা কঞ্চুক বিদ্বমান থাকে। 
নাগদোষ দ্বার জড়তা ও গওরোগ, বঙ্গ- 
দোষ ছার) কুষ্ঠ, মলদোষ ছার! জাড্য, 
বহিদোষ দ্বার]! দাহ, চাঞ্চল্যদোষ ছারা 
বীজনাশ, বিধদোষ দ্বার! মৃত্যু, গিরি 
দোষ ছারা স্ফোটক ও অসস্থাগ্সিদোষ 
দ্বারা জন্মিযা থাকে । পারদের 
উল্লিখিত দোষ সমুদাযস় দংশোখন না, 


৯১৮৪ 


করিয়া কোন কার্যেই ছ্যবহার করা 


উচিত নছে। 

যে পরিমাণ পারদ শোধন করিতে 
হয়, তাহার ষোড়শাংশ পরিমিত ইষ্টকচুর্ণ 
ও হরিদ্রাচুর্ণ উহ্থাতে নিক্ষেপ করিবে 
এবং কিঞ্চিৎ ত্বতকুমারীর রস ও গোঁড়া 
লেৰুর রম সংযুক্ত করিয়! উত্তমরূপ মর্দন 
করিবে । এইরূপ সাতবার মর্দন করিয়া 
কাজি দ্বার প্রক্ষালন কবিবে। উল্লি- 
খিত প্রক্রিয়। দ্বারা পারদের নাগ অর্থাৎ 
সীসক মিশ্রণদোষ অপনারিত হয়। দোঁষ 
অপনয়নার্থ ঘষে যে চুর্ণের দিত পারদ 
মর্দীন করিতে হয়, এ সমুদায় চূর্ণ অর্থাৎ 
প্রত্যেক চূর্ণের পরিমাণ পাবদের 
যোড়শাংশ। মর্দনকালে সকল চূর্ণের 
সহিতই কিঞ্চিৎ স্বতকুমারীর রস মিশ্রিত 
করিতে হয়। রাখাল শসা ও ধল আক- 
ডার মূলের চুর্ণের সহিত মর্দনে বঙ্গদোষ, 
সৌদালমুলচূর্ণ দ্বারা মলদোষ, চিতামূল- 
চূর্ণ দ্বারা বহিদোষ, কৃষ্ধুন্তুর দ্বারা 
চাঞ্চল্যদোষ, ত্রিফলা ছারা বিষদোষ, 
ত্রিকটু দ্বারা গিরিদোষ ও গোক্ষুর দ্বারা 
অসহ্াগিদোষ অপসারিত হয়। প্রতি- 
দিন ৭ বার মর্দন করিবে, এইরূপ ৮ দিন 
মর্দন করিয়া নবম দিবসে ছাঁকিয়া উ্ণ 
কাজিতে প্রক্ষালন করিয়া লইবে। 
ইষ্টকাদি চূর্ণ দ্বার নাগাদি অষ্টদোষ ও 
স্বতকুমারীর রস দ্বার! সপ্তকঞ্চুক দূরীকৃত 
হয় । 

অন্ততঃ পাঁরদের প্রধান দোষ নিবা- 
রণের জন্ত নিয়লিখিত উপায় অবলম্বন 
অবশ্থ কর্তব্য। ঘিনি "ষ্হার অন্যথা 
অর্থাৎ দোষসংশোধন না করিয়া পারদ 
ব্যবহার করেন, তিনি একরূপ রোগির 
প্ররুত শক্ত । মোষর হিতাহিতের দিকে 





চিকিৎসাতত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


সাহার লক্ষ্য নাই, স্থার্থসিদ্দিই তাহার 
মুখ্য উদ্দেশ্ত । কিন্তু এ সকল মূর্খ চিকিৎ- 
সকের জানা উচিত যে, রোগীর উপকার 
না হইলে ভবিষ্যতে অবশ্তই তাহার 
স্বার্থনিদ্ধির ধ্যাঘাত ঘটিতে পারে । 

দ্বতফুমারীর ছারা মলদোষ, ত্রিফলা 
দ্বার! অগ্মিদোষ ও চিতার দ্বারা বিষদোঁষ 
অপনীত হয়, অতঞব অন্ততঃ এ নমু- 
দায় চুর্ণের প্রত্যেক দ্বাব। ৭ বার পারদকে 
মর্দন করিয়া প্রধান দোষ অপনয়ন কর! 
উচিত; সংক্ষেপত: দ্বতকুমারী, চিতামুল, 
রক্তসর্ধপ, বৃহতী ও ত্রিফলা ইহাদের 
প্রত্যেকের কাথের সহিত ৩ দিন মর্দন 
করিলে পারদ সর্ধদোষ বিনিন্মুক্ত হুয়। 
কেবল রস্থনের রসের সহিত মর্দনেও 
পারদ নির্দোষ হয় । 

মুঙ্ছন | 

যে প্রক্রিয়া দ্বার পারদের নিশ্চয় 
ব্যাধিথাতিনী শক্তি উৎপন্ন হয়, ভাহার 
নাম মৃচ্ছনা। ত্রিকটু, ত্রিফলা, ঘন্ধ্যা- 
কর্কোটকী, বৃহতী ও কণ্টকারী ইহাদের 
কাথ এবং চিতা, মেষলোম, হরিদ্রা, 
ধবক্ষার, দ্বতকুমারীররস, আকন্দপত্র- 
রস ও ধুস্তুরপত্ররস ইহাদের প্রত্যেকের 
সহিত ৭ বার মর্দন করিলে, পারদের 
কঞ্চুক সমূহ দূরীভূত হয়| ইছার নাম 
মুচ্ছনা। মুঙ্ছিত রসবা পায়দ বলিলে 
এইরূপ পারদ বুঝিতে হইবে! অত: 
পর পর্পটিতে যেব্ধপ পারদ ব্যবহৃত হয় 
তাহা লিখিত হইতেছে । 
9. পর্পটী ক্রিয়ার প্রথষে উল্লিখিত 
নিয়মে পারদের মলদোষ, বহ্িদোষ ও | 
বিষদোষ নিবারণ করিতে হয় | দ্বিতীস্ব 


আয়ুর্বেদ । 





১৮৫ 





অর্থাৎ স্বতকুমারীরস, ত্রিফলা চূর্ণ ও 
চিত পাতার রসে ইহা মর্দন করা হইয়! 
থাকে । অতঃপর ঘথাক্রমে জয়ন্তীপত্র, 
এরওপত্র, আর্ক ও কাকমাচী পত্ররসে 
ক্রমাগত মর্দন করিতে হয়। একটী রস 
মর্দন করিতে করিতে শুষ্ক হইয়ী গেলে 
অপর রসের সহিত মর্দন করিতে হ্য। 
এইক্প পারদই পর্পটী ক্রিয়্ায় ব্যবহার্য । 
যে গন্ধক শুকপুচ্ছের ম্তায় কান্থিবিশিষ্ট, 
নবনীতের ন্যায় দাপ্তিশালী, চিকণ, 
কঠিণ ও স্নিগ্ধ, তাহাই শ্রেষ্ঠ ও পপটা 
ক্রিয়ায় ব্যবহাধ্য 1 প্রথমতঃ গন্ধক খও 
ধণ্ড করিয়া তওুলাঁকাঁর করিধ! ভূঙ্গরাজ 
বসে ৭বার ভাবনা ধিয়। এবং রৌদ্রে শুক 
করিয়া ধুলিবৎ চু করিতে হয়। পরে এ 
গন্ধক লৌহ পাত্রে স্থাপন করিয়া নিরমে 
কুল কাণ্ঠাগ্রিতে গলাইর। ভূঙ্গরাজের বসে 
নিক্ষেপ করিতে হয়। কঠিনাডত এ 
গন্ধক চূর্ণ করিয়! উক্তব্প পারদের 
সহিত মর্দন করিরা কজ্জলা এবং পর্পটা 
ক্রিয়ার বাবহাঁর করিবে । 


০৮ পালা পল পিল 


জনপদোদ্ধংসনীয়াধ্যায় | 


অথাভো জনপদোন্ধংসনীঘং বিমানং ব্যাখ্যা 
স্তাম ইতি স্মাহু ভগবানাতেয়ঃ | 


ভগ্রবান্‌ আত্রেয় মহধি কহিলেন, 
আমরা অতঃপর জনপনদোধ্বংননীয় অধ্যায় 
বর্ণনা করিৰ। 


জনপদ্মমওলে পাঞ্চালক্ষেত্রে দ্বিজাতিবর।ধু্‌ 
ঘিতে কাম্পিল্যরাঞ্ধান্যাং ভগবান পুনর্ধ্বন্থ 
রাজ্রেয়োহভ্রেবাসিগণপরিনৃতিঃ পশ্চিমে ধর্ম মস 
গলাতীরে বনবিছ্ধারমন্নবিচরন শিষ্যসাগ্রধেশ 
্ব্রবীৎ। 


____ শগপাপ্পপ্পাপীটী নাশ শিসশাশীা শশী শি 


জল, বায়ু, দেশ ও কাল প্রভৃতি 
দূষিত হইয়া যে, একদা মন্তুষ্য সমুদায়কে 
পীড়িত বা কাঁলভবনে প্রেরিত করে, 
উহার বিস্তারিত বিবরণ এই অধ্যায়ে 
বর্ণিত হইয়াছে । আজ কাল এইরূপ 
ছুর্র্িপাক প্র।যই সংঘটিত হইয়া থাকে । 
সেই জন্য আজ আমরা এই অধ্যায়টী 
পাঠক বঙ্গকে জাঁনাইতে প্রবুক্ত হই- 
যাছি। বর্তমান কাল সুলভ ম্যালেরিয়। 
ও কলেরা ইহারই অন্তভূতি। 

ব্রাহ্মণমগ্ুলী বিরাঁজিত পাঁঞ্চাল 
বাজধানী কাম্পিল্য নগরে শিষ্যগণ 
পরিবৃত অভ্রিনন্দন ভগবান্‌ পুনর্বস্থ 
গ্রীগ্ম কালের শেষভাগে একদিন গঙ্গা 
তীরস্থ বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে 
প্রিয়শিষ্য অগ্রনিবেশকে.কহিনেন। 


দৃষ্ঠ:ন্ত ভি থলু সৌম্য! নক্ষর গ্রহ চন্দ্র কুর্ধযা 
এ লনানাং দিশাঞ্চ প্রকৃতীভূতা খতুবৈকা 
বি) ভাব আচিরধদিতে। ভূবপি চ ন যথ।বন্ত্রস 
বাঁধা বিপ।ক প্রভাবমোষধানা প্রতি বিধাস্ততি। 
তছিয়ে|গাচ্চতস্কপ্রায়তা নিষত11 তল্মাৎ প্রাক 
উদ্ধংসাৎ প্রাক চ ভূমধিরসীভাবছুদ্ধব সৌম্য! 
উৈধজানি! যাবস্নেপহত বসবীধ্যবিপাকপ্রভা 
বানি। বয়ং চৈষাং রসবীধ্য বিপাক প্রভাবান্‌ 
উপষেক্ষ্যামহে। 


হে বৎস অগ্রনিবেশ! কালক্রমে নক্ষত্র, 
গ্রহ, চন্ত্র, সুর্যা, বাধু, অগ্নি ও দিক্‌ 
সকলের স্বাভাখিক খতু পরিবর্তনজাত 
বৈকারিক ভাব দৃষ্ট হইতেছে । অতএব 
অধিপণস্থেই ভূমির গুণের ব্যতিক্রম ঘটিবে, 
স্থৃতরাং উষধি সকলের যথোচিত, রস, 
বীর্য, বিপ্লাক ও প্রভাব উৎপন্ন 
হইবে না এই কারণে দেশমধ্যে পীড়ার 
অতিশয় প্রাছর্ভাৰব হইয়া জনপদ সকল 
বিধ্রস্ত প্রায় হইয়া ধাইবে ! এই ভয়াবহ 


(২৬) 





৯৮৬ 


দুর্ঘটনার নাম মর ংসন। এই 
জনপদোদ্ধ্বংসনের পৃর্ব্বে এবং ভূমির 
বিকৃত রসোৎপত্তির পুর্ব্বে উদ্ভিজ্জ সমু- 
দায় উদ্ধৃত করিয়া রাখা উচিত, কারণ 
শ্রী উদ্ধংসনে ভূমির বৈরস্তোৎপত্তি 
নিবন্ধন উদ্ভিজ্জেরও রসাদি বিরত হইয়! 
যাইবে এবং উহারা রোগ নিবাঁরণাদি 
কার্যে সম্পূ্ভাবে অন্গপযোগী হ্ইয়া 
পড়িবে, সুতরাং পুর্পোদ্বৃত ওঁষধ সমস্তের 
রস বীধ্যাঁদি আমাদের দেহরক্ষার সম্পূর্ণ 
উপযোগী হইবে, আমরা উদ্ধংনন সময়ে 
প্র সমুদায় উদ্ভিজ্জের উপযোগ করিয়া 
জনপদোদ্ধংস্কর বিকার হইতে কখঞ্চিত 
অব্যাহত থাকিতে পারিব। 

এবং বাদিনং ভগবন্বমাব্রেষমশ্্রিবেশ উবাচ । 
উদ্ধৃচানি খলু ভগবন্‌। ভৈখজ্যানি সমাগ্‌ বিহি 
তানি চ সম্যগ্বিচাবচাবিতানি। আঁপতু খলু 
জনপদে দ্ধ“সনমেকেন ব্যাধিন। যুগপদসমন- 
প্রকুতগাহার দেহ বল সাজ্্য স্ব ব্যসাং মনুষ্যণাং 
কম্মাদ ভবতাতি। 

অত:পর অগ্নিবেশি আচার্ষ্যকে 

জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! প্রত্যেক 
মনুষ্যের প্রকৃতি, আহার, দেহ, বল, 
সাত্ম্য, সত্ব ও বয়ল ভিন্ন ভিন্ন কিন্ত 
জন্পদোদ্ধ'সকালে কিনিমিত্ত সকলেই 
একবপ পীড়ায় আক্রান্ত হয়। 

তমুবাচ ভগবানাপ্রেযঃ। এব মনামান্ি)- 
নামেভিরপ্যগ্রিবেশপ্রকু হযাদিভি ভাবৈ মর্ুষা।ণাং 
যেইনে। ভাবা) সামান্তা গুদ্বৈগুণ্যাৎ সমান- 
কাঁলাঃ সমানলিঙ্গাশ্চ ব্যাধয়েহভি নির্বর্তমান। 
জনপদমুঝংনয়ন্তি। তে তু খান্বমে ভাবাঃ 


সামান্তা জনপদেষু ভবস্তি। তদ্‌ যথা, বায়ু- 


রুদকং দেশঃ কাল ইতি । 

মহর্ষি অগ্রিবেশ উত্তর করিলেন, 
বৎস! যদিও মনুষ্য নকল ভিন্ন ভিন্ন 
স্বভাবসম্পন্ন, তথাপি কতকপ্চলি ভাঁৰ 








চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ । 





সকলের পক্ষেই সাধারণ ও অপরিহার্ষ্য । 
এ সাধারণ ভাবের বৈগুণ্যহেতু সকলেই 
যুগপৎ একরূপ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত 
হয় এবং নিয়ত লোক ক্ষয় হওয়াতে 
জনপদ লোক শুন্ত হইয়া পড়ে, এইজন্ত 
ইহাকে জনপদোদ্ধংস বলা যায়। বায়ু, 
উদ্ক, দেশ ও কাল এই চারিটা সাধা- 
রণ ভাব সকলেরই ভোগা এবং অপরি- 
হা্্য। এই চারিটী প্রকৃতি বিপর্যয় 
দ্বারা সকলে সমানরূপে আক্রাস্ত ও 
সমান বিপদাপন্ন হয়। জনপদাস্তর 
আশ্রয় না করিলে বিপদের আক্রমণ 
হইতে কোন মতেই নিস্তার পাঁওয়। 
যায় না। 


তত্র বাতমেবং বিধমনাঁবোগাকরং বিদ্যাৎ 
তদ্‌ যথা -ফতু বিষমমতি স্তিমিতমতিচলমতি 
পকবমিশী হমতাঞ্চমতিরান্নমন্যভিষান্বিন মতি- 
ভৈবারাবমতিপ্রতিহভপবস্পণগতিমতিকুণ্ডলিন- 
মনাকজ্বগন্ধবস্প দিকতাপাংশুধুমোপহতমিতি। 


জনপদোদ্ধংসকালে বায়ুর প্ররুতি 
ভিন্নৰপ হইয়া উঠে, যথাখতুবিষম 
অথাৎ বেখতুতে বায়ুর যেরূপ প্রকৃতি 
হওয়া প্রকৃতিসিদ্ধ, তাহা না হইয়া 
বিপরীত হয়। বাধু অতিশয় স্থির, অতি 
বেগশালা, অতি কর্কশ, অতি শীতল, 
অতি উষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতি অভিষ্যন্দী, 
অতি ভীষণ রবকারী, ভিন্ন ভিন্ন দ্রিগভি- 
মুখ প্রবাহ সকলের পরস্পর প্রতীঘাতে 
কুগ্ডলাকীরে ভ্রমণকারী, অশ্রিয় গন্ধ- 
যুক্ত এবং বাম্প বালুকা, নী ও ধুম দ্বার! 
উপহত হয়। 
উদ্কস্ত খলু অত্যর্থ বিকৃত গন্ধবর্ণ রসম্পর্শবৎ 


ক্লেদবছল মপক্রীপ্তজলচর্বিহঙ্গমুপক্ষীণ জলাশয়- 
মণ্রীতিকরমপগ ভগুণং বিদযাৎ। 





আয়ুর্বেদ | 


১৮৭ 





জল এইরূপ স্বভাঁব সম্পন্ন হইয়া জন- 
পদবানীদিগের পীড়াঙ্গনক হয় যথা 
অতিশয় বিকৃত গন্ধ, বর্ণ, রস এবং স্পর্শ- 
যুক্ত, অতিশয় কেদবিশিষ্ট, মৎস্ত, কচ্ছপ 
ও কুস্তীর এবং হংস সারসাদিপক্ষিগণ 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। জলশিয় শুক্ক 
হইয়া যাইতে থাকে, জলপানে তৃপ্পি 
জন্মে না, জলের শৈতা ও মাধুর্য প্রভৃতি 
গুণের হাস হইয়া যায়। এবংবিধ জল 
জনপদোদ্ধংসের প্রধান কার্ণ। 


দেশং পুনঃ প্রকৃতিবিরতি বর্ণ গন্ধ রস স্পর্শ 
কেদবহলমুপচ্যঠুং সরীস্থপ ব্য।ল মশক এলভ 
মক্ষিক! মৃমিকে।লৃক শ্বুশনিক শকনি জন্বকাদি- 
ভিন্তণোলুপোপবনবস্তঃং প্রতানাদিবগুলং অপূর্ব 
বদপতিতং শুর্নষ্টশগ্তং ধূ্পবনং প্রধাত পত 
বিগণমুত্তুষ্টগগণমদ্‌নান্ত বাখিত বিবিধ্মুগ পক্ষি 
সঙ্ঘ মুংকই্ট নষ্ট ধশ্শ সত্য লজ্জাচাব গুণ জন 
পদং শশ্বংক্ষুভিতোদীর্ণনলিলাশযং প্রতচোক্ক। 
পাতনিরধধাততূ মকম্পং অতিভয়ারাবপং রূক্ষ 
তাআরুণ সিতাভ্রজ।ল সংবৃতার্ক চক্দ্রতাবকম- 
তীক্ষং সম্তমোদ্বেগমিব সত্রাসরুদিতমিব সতমস্ক 
মিব গুহ্যকাচ(রতামব[জরন্দিতশব্ববহলঞ্চাহিভং 
বিদ্যাৎ। 


জনপদোদ্ধংসন সময়ে দেশের স্বভাব 
এইরূপ হয়, যথা-- প্রকৃত বর্ণ, গন্ধ, রস 
ও স্পর্শবিবঞ্জিত, ক্লেদবহুল, সরীম্বপ, 
ব্যাল, মশক, পতঙ্গ, মক্ষিকা, মৃষিক, 
পেচক, শ্বাশাঁনচারী পক্ষী ও শ্বগাঁলাদি 
দ্বারা পরিব্যাপ্ত, উলু প্রতি তৃণ পরি- 
পূর্ণ ও নানাবিধ কুৎসিত বন্য লতা দ্বারা 
পরিব্যাপ্ত হয়। এই বিকৃত ভাবাপন্ন 
দেশে শম্ত ও বুক্ষ সমস্ত শুফ ও নষ্ট হইয়া 
যায়, নিয়ত ধূঅবর্ণ বায়ু প্রবাহিত হইতে 
খাকে, পেচকাদি নিশাচর পক্ষী ও 
কুক্কুরগণ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে থাকে, 
মৃগগণ উন্ভ্রান্ত ও ব্যথিত হইয়া ইতস্তত: 





পু সস 
৮” শশা শী শা 


ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, মনুষ্যগণ ধর্ম, 
সত্য ব্যবহীর, লঙ্জী ও সদাচার পরি- 
ভর্ট হয়, নিরন্তর উক্কাপাঁত ও ভূমি- 
কম্প হয় এবং চন্দ্র, স্ুর্যা ও নক্ষত্রাদি 
জোতিগ্গগণ তা, কৃষ্ণ বা অন্তবিধ 
বিকৃত বর্ণবিশিষ্ট হয়। 

কালস্ত খলু যখন্ব,দ্ঙ্গদ্‌বপরীতলিঙ্গমতি 
লিঙ্গং হীনগিঙ্গ ধা হতং ব্যবস্তেহ। 

এই সময়ে কালের অবস্থা এইবূপ 
হয় যথা-যে খতুতে কালের যেরূপ 
স্বভাব স্বতঃশিদ্ধ তাহার বিপরীত, 
অতিরিক্ত বা হীনলক্ষণাক্রান্ত শীত্ত 
শ্ীষ্মাদি ধর্ম উৎপন্ন হয়। জনপদোদ্ধংস- 
কালে উলিথিতরূপ ও এবংবিশ অন্তান্ত 
রূপ ছুলক্ষণ সমদয় দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতগণ 
এই চারি প্রকার জল, বারু, দেশ 
এবং কালকে জনপর্দোদ্ধংসের কারণ 
বণিয়াছেন এবং ইহার অন্তথ।ভূত 
লক্ষণ সমুদয়কে জনপদের মঙ্গলজনক 
ব্দিয়াছেন । 

দেশ, কাল, বাধু ও জল উল্লিখিত 
রূপ বৈপগুণ্য প্রাপ্ত হইলে বিধিপূর্ববক 
রসায়ন বধ গেবন, পুর্বোদ্ধুত ওষধ 
সেখন, পথ্য পেবা, অপথ্য ত্যাগ ও 
অন্তঃকরণ হইতে সর্ধতোভাবে ভয় 
দূ কর একান্ত কর্তব্য) এ সময়ে 
সহ্য বাক্য, ধন্মীপরায়ণ, জীবগণে দয়া- 
পরবশ, দান, বলি, দেবাচ্চন, সদাঁচাবা- 
নুষ্ঠান, শান্তি অবলম্বন এবং আত্ম- 
চেষ্টা সর্ধথা হিতজনক। এই স্ময়ে 
প্র ভয়ঙ্কর দেশ পরিত্যাগ করিরা বিশ্ব- 
শুন্য, কল্যাণপ্রদ জনপদান্তর আশ্রয় 
করিলে অন্পূ্ণ নিব্বিক্স হইতে পার 
যায়! ব্রন্ষচধ্যা অবলম্বন, ব্রম্চারী- 
দিগের শুশ্রাবা, ধর্ম শান্ত আলোচন! 
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ও ধার্ষিকদিগের সঙ্গ দ্বার! গ্র ভয়ঙ্কর 
মারীভয় হইতে পরিজ্রাণ পাওয়া যাঁয়। 
যাহাঁদের মৃত্যু অনিরত, এই সমুদয় 
উপায় দ্বারা তাহাদেরই জীবন রক্ষা 
হয়। মৃত্যুর প্রকৃত সময় উপস্থিত হইলে 
কোন মতেই রক্ষা পাওয়া যায় নাঁ। 
ইত্েৰং বাদিনং ভগবন্তমান্য়ে মশ্সিবেশ 
উবাচ। কিন, খলু ভগবন্‌। নিষফত কাল 
প্রমাণমাধুঃ সব্বং নবেতি? ভগবান উব[চ 
ইহাগ্রিবেশ । ভূতানামাধূযুক্তিমপেক্ষতে। 
ভগবাঁন্‌ আনে কর্তক এই কথা 
উক্ত হইলে অগ্নিবেশ কহিলেন, হে 
ভগবন্। জা।ণের আরুর কাল ও পরি 
মাণ কি কোন একটী সীমাবদ্ধ? কৃপা 
করিয়া আমার উপদেশ প্রদান করুন। 
মহর্ষি কহিলেন, বৎস! দৈব এবং 
পুরুষকারে আঘুন বলাবল অবস্থিত । 
আধুর নিদ্দিষ্ট সীমা বা পরিমাণ নাহ। 


দৈবে পুকষকাবে চ স্থিতং হাক্তাবলাবল্ম্‌। 

নৈব মাআসকৃতং বিদ্যাৎ ক্র যৎ পে'বনদেহিকম্‌ ॥ 
ম্মত: পুরুষকারস্ত ক্রিয়তে বদিহ|।পবমূ। 

বলাবল বিশেষোহস্তি তযোবপিচ কম্মণোঃ 6 
দৃষ্টং হি ত্রিখিখং কর্ন হীনং মধ্যমমুত্তমম্‌। 
তয়োকদারয়ে। যুক্তি দীর্ঘস্য স্বস্থথস্ত চ ॥ 
নিয়তস্ত।যুযো হেতু বিপবী হন্ত 'চতবা। 

মধ্যম মধ্যমস্তেঞ্ছ। কাবণং শৃণু চাপবম্‌ ॥ 

দৈবং পুরুষকারেণ ছুর্বলং হপহ্ন্যতে। 

দৈবেন চেতরঙ কন্মা বশি্টেনোপহ্ন্ততে ॥ 

দৃষ্ট1 যদেকে মন্যত্তে নিয়তং মানমা যুষঃ। 

কর্ম কিঞ্চিৎ কচিৎ কালে বিপাঁকে নিষ তং মহত। 
কিঞ্চিন কালনিয়তং প্রত্যয়ে: প্রতিবোধ্যতে ॥ 


দৈব ও পুরুষকার এতছ্ভরই আত্ম- 
কৃত কর্ম । পূর্বদেহে কত আত্মকর্ম্ের 
নাম দৈব এবং বর্তমান দেহকৃত আয্ম- 
কর্মের নাম পুরুষকার | দৈব এবং পুরুষ- 
কার উভয়েই শক্তির হাঁস বৃদ্ধি দেখিতে 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ। 
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পাওয়া যায়। দৈব যদি ছুর্ধল ও পুরুষ- 
কার যদি গ্রাবল হয়, তবে পুরুষকার দ্বার! 
দৈব উপ্হত হইয়া থাকে । রাজধি বিশ্বা- 
মিত্র পরুবকা।র দ্বারা দৈবশক্তিকে অতি- 
ক্রম করিগ্গাছিলেন। এইরূপ প্রবলতর 
দৈব দ্বারা দুর্বল পুরুষকাঁর পবাভূত হইয়! 
থাঁকে। অনেকস্থলে বনু চেষ্ট1! করিয়াও 
কোন রোগীকে রক্ষা করিতে পারা 
যায় না। আর চিকিৎসা করিতে করিতে 
অন্তি কঠিন পীড়ারও শান্তি হয়, ইহা! 
দেখিয়া অনেকে বিবেচনা করেন, আয়ুর 
এপ কোন নিদিষ্ট সীমা আছে, যাহার 
পূর্ধে কখনই মৃত্যু হইতে পারে না এবং 
যাহা শেষ হইলে' এক মুহুর্তও মনুষ্য 
ভীবিত গাঁকিতে পারে না। আবার 
কঠিন গীড়া আরোগ্য হইতে দেখিয়া 
অক্ুনকে মনে করেন, আঘরুঃ সন্বেও 
হোক মবরিতে পারে । ফলতঃ চিকিৎসাই 
জীবনের কারণ ও তাহার অভাবই 
মৃত্যুর কারণ। এই ছুই প্রকার সিদ্ধা- 
স্তেই দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার 
প্রকৃত মীমাংস। প্রবল পুরুষকার দ্বার! 
দর্ঘল দৈব দ্বারা ছুর্বল পুকষকার পরাভূত 
হইনা থাকে । সেই জন্তই স্থৃচিকিৎস! 
দ্বারা কেই কেহ রক্ষা পায় না, আবার 
বিনা টিকিৎসায়ও কঠিন পীড়া হইতে 
কেহ কেহ পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। 
ধাঁহারা পুকষকারের.শক্তি কিছুমাত্র 
স্বীকার করেন না, কেবল দৈবশক্তিকেই 
বলবতী মনে করেন, তাহাদের মতও 
সমীচীন নছে। কারণ যদি দৈবশক্তিই 
একান্ত বলবতী হইত অর্থাৎ আয়ুর 
নির্দিষ্ট সীমা কেহই অতিক্রম করিতে 
পারে না ইহাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত 
হইত, তবে লোকে আয়ুক্ষামী হইয়া মন্ত্র 
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ওষধি, মণি রত্ব ধারণ, মঙ্গলকর্্ম, বলি, 
উপহার, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, 
স্বস্তযয়ন, প্রণাম ও যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অন্ু- 
টান করিত না। গ্রচণ্ড গো, হস্তী, 
উষ্ট, অশ্ব ও মহিষ প্রভৃতিকেও ভয়ঙ্কর 
বাত্যাকে পরিহার করিবার কোন 
আবশ্তকতা থাকিত না। প্রপাত, পর্বত, 
দুর্গম কান্তার ও বিষম জলপ্রবাহ 
সমস্তকে পরিহার করিতে হইত ন1। 
প্রমত্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, চপল, মোহাক্রান্ত ও 
লোভী ব্যক্তিদিগকে, শক্রগণকে, প্রবুদ্ধ 
অগ্নিকে ও বিষধর সর্পাদিকে ভয় করিতে 
হইত নাঁ। স্বভাবতঃ প্রাণীদিগের মনে 
অকাল মৃত্বার ভয় উপস্থিত হইত না। 
মহর্ষিগণের রসায়ন প্রয়োগ বর্ণন বিফল 
হইত। ইন্দ্রকে ত্রাসঘুক্ত হইয়া শত্রু 
বধার্থ বজ নিক্ষেপ করিতে হইত না। 
ব্যাধিত দেব খধিগণের ব্যাধিশান্তির 
নিমিত্ত অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ওঁষধ সংগ্রহ 
কষ্ট স্বীকার করিতে হইত না । পরমর্ষি- 
গণ তপন্তা দ্বারা প্রচুর আয়ুঃ লাভ 
করিতে পারিতেন ন।। এইবূপ শত সহ 
যুক্তি আছে, যাহা দ্বারা আযুর নিদিষ্ট 
সীমা স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। আর 
জগতে ঈদৃশ লোক নাই, বিনি আয়ুর 
নির্দিষ্ট সীম। স্বীকার করিয়া সকল সময়ে 
ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক থাকিতে পারেন । 
কোন প্রাণ সংশয়কর বিপদের উপক্রমে 
অবশ্ত তাহাকেও ব্যাকুল হইয়া প্রতি- 
কারার্থ উপায়ান্বেষণে উদ্যত হইতে হইবে 
এবং নিজের বা! প্রিয়তম ব্যক্তির কঠিন 
গীড়া উপস্থিত হইলে অবশ্তঠই তাহাকে 
চিকিৎসকের শরণাগত 'হুইভে,হইবে ' 
যদ্দি কাহারও এরূপ দৃঢ় বিশ্বা থাকিত 
যে নিয়মিতকাল ব্যতীত কখনই বিপদ 
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উপস্থিত হয় না তবে তাহারা উপস্থিত 
বিপদে প্রতিকারার্থ যত্রবান্‌ হইতেন না। 
সামান্ততঃ স্থির করিতে হইবে ও আমাদের 
(আত্রেরাঁদি ) খধষির মত যে হিতোঁপচার 
মূলক জীবন ও তদ্দিপরীত মৃত্যু । 
অতঃপর অগ্রিবেশ জিজ্ঞাপা করি- 
লেন, ভগবন্‌! কাল মৃত্যু ও অকাল 
মৃত্যুর বিষয় যদি কৃপা করিয়। উপদেশ 
দেন, তাহা হইলে সমস্ত সংশয় দুর হয়। 
মহর্ধি কহিলেন বৎস! যেমন শকট 
(গাড়ি) সমাযুক্ত অক্ষ (ধুর) প্রকৃত 
অক্ষগুণযুক্ত ও আবশ্তকীয় অপর স্মুদয় 
গুণযুক্ত ও নিয়মিতরূপে বহমান হইব! 
ক্রমশঃ উপযুক্তর্ূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়! 
যথাকালে অবসান প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ 
দেহোপগত আঘুঃ প্রকৃতরূপে উপচর্ষ্য- 
মাণ হইয়া ক্রমশঃ যথা প্রমাণ ক্ষয় প্রাপ্ত 
হইয়। থাকাঁলে পর্যবসিত হয়। এই 
রূপ মৃতকে কালমৃত্যু বলা যায়। 
আবার ত্র অক্ষই অধিক ভারসহন, 
বিষম পথ গমন, অপথ গমন, অক্ষচক্র- 
ভঙ্গ, বাহ বাহক দোষ, অনিম্মোচন, 
বিপূর্যা'স ও উপাঙ্গ রাহিত্যাদি কারণে 
অসময়েই অবসান প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ 
আয়ুত ও অযথা বল সহকারে ক্রিয়া 
করণ, অতিবিরুদ্ধ ভোজন, বিষম ভাবে 
শরীর গ্যাস, অতি মৈথুন, অসৎসঙ্গ, 
উপস্থিত বেগ রো”, ধারণীয় বেগের 
(কাম ক্রোধাদির ) অসংযম, মারাজ্মক 
জীবের আক্রমণ, অগ্ন্যভিভব, অভিথঘাতি 
ও আহার পরিত্যাগ প্রভৃতি কারণে 
কালমৃতার সীমার পৃর্সেই অবসান 
প্রাপ্ত হয়। এই মৃত্যুর নাম অকাল 
মৃত্যু। উপযুক্ত সময়ে সাবধান হইলে 
অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া 





১৩১৩ 


যাইতে পারে, কাল মৃত্যু অনিবার্ধা। 
যে ব্যক্তি যেরূপ দেহ প্রকৃতি লইয়া 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়, তাহার সেই 
দেহ যতদিন পর্য্যন্ত সংসারের শ্বাভা- 
বিক স্ুথ দুঃখ ভোগ করিবার যোগা 
থাকে, তাবৎকাল তাহার পরমাষু। 
অতএব শ্রত্যেক জীবের পরমাধুর 
ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট সময় আঁছে। জীব- 
দেহ সংসার সাগরে নিরন্তর প্রবমাঁন 
থাকিয়া ক্রমশঃ শিথিল, ক্লিন্ন ও বিশীর্ণ 
হুইয়া যথা সময়ে লয় প্রাপ্ত হয়। যে 
দেহ যতদিন পর্য্যন্ত সংসারতরঙ্গ সহ্য 
করিবার উপযুক্ত, তাহ! ততদিন পর্য্যস্ত 
ভ্রামিত ও স্পন্দিত থাকিয়া পরিশেষে 
বিলীন হইয়া যাঁয়। পরন্ধ বিপদ্‌ 
বাত্যা উখি্ত হইলে এর নিদ্দিষ্ট সময় 
উপস্থিত হইবার পূর্বেই ছিন্ন ভিন্ন ও 
মগ্ন হইয়া যায়। দেহ বা অপর কোন 
উৎপত্তিমান্‌ পদার্থকে চিরকাল অবিকৃত 
ও অবস্থিত রাখার উপায় জগতে নাই | 





ভৈষজ্য-বিজ্ঞান | 


১। হরিতকীচুর্ণ গুড়ের সহিত 
প্রতিদিবস সেবন করিলে অর্শোবোগ 
আরোগ্য হয়। 

২। ঘোষাফলের চূর্ণ গুড়ের জলে 
পাক করিয়! বর্তি করিবে। এ বন্তি 
গুহাদেশে প্রদান করিলে শুষফ অর্শঃ 
প্রশমিত হয়। ঘোষালতাঁর মূল পেষণ 
করিয়! বলিতে প্রদান করিলে বক্তার্শের 
শাস্তি হয়। ঘোষাফলের চূর্ণ বলিতে 
ঘর্ষণ কৰিলে অথবা কিঞ্চিৎ হবিভ্রীচুর্ণ 
সিজের আটা মাথিয়! প্রদান করিলে 
উহ্থা! পতিত হুইয়া যায় । 





চিকিৎসাতন্ত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


৩। গুড় (পুরাতন), তিল, শোধিত 
ভেলা ও হরিতকী প্রত্যেক বিবেচন! 
মতে ২ হইতে ৪ রতি, মিশ্রিত করিয়া 
সেবন করিলে অর্শঃ, শ্বাস, কাস, গ্লীহা, 
পাও ও জর প্রশমিত হয়। অশোরোগে 
যোয়ান ও বিটলবণ সংযুক্ত তত্র একান্ত 
হিতজনক। 

৪1 গীদাফুলের অদ্ধতোল। পাতা 
বাটিয়া ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিলে 
অশের রক্তত্রাব নিবারণ হয়। 

৫। বিন্বপত্রের রস অর্ধ তোলা ও 
মরিচ চূর্ণ /০ আনা মিশ্রিত করিয়া 
সেবন করিলে একদোষজ ত্রিদোষজ ও 
দ্বিদোষজ শোথ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অর্শঃ ও 
কামলার শাস্তি হয়। কুলথকলাযর় ও 
শুঠ গোমূত্রে পিদ্ধ করিয়া এ গোমূত্রে 
বাঁটিয়। অল্প উষ্ণ অবশ্পায় প্রলেপ দিলে 
কফজনিত শোথের শাস্তি হয়। 

পুরাতন মাণকচুর খোল! ছাড়াইয়। 
থণ্ড খণ্ড ও বৌদ্রে শুষ্ক করিয়া উত্তম- 
রূপ চুণু করিবে। ওঁ চুর্ণের অদ্ধ বা এক 
তোলা, ড্ুপ্ধের সহিত পাক করিয়! সেবন 
করিলে উদরাময়, জর, গ্লীহা ও সর্বাঙগ 
বা একাক্ষাশ্রিত শোথ প্রশমিত হয়। 

৬। কচি দুর্বার রন ১ তোলা ও 
চিনি 1%* আন! মিশ্রিত করিয়া পান 
করিলে রক্তাতিসার আরোগ্য হয়। 
হরিদ্রা পাতার রস ১ তোলা ও চুণের জল 
১ তোল মিশ্রিত করিয়! সেবনে রক্তাতি- 
সার নিবৃত্ত হয়। ডালিমের কচি পাতা 
॥০ তোলা, তেঁতুলের কচিপাতা ॥০ তোল! 
কাঁলজামের কচিপাতা। ॥* তোল, দাড়ি- 
মের কুঁড়ি একটা ও জীরে ভাজা ।* আন! 
একজ বাটিয়! অর্ধপোয়। জলে মিশ্রিত 


করিয়া সেবন করিলে আমরক্তাতিসার | 


প্রশমিত হয়। 
ছটাক একটু সৈদ্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া 
সেবন করিলে রক্তামাশয় নিবৃত্ত হয় । 
একটা পাতিলেবুর তিতরে খোল 
করিয়া ৭ রতি আফিঙ পুরিয়া গোময় 
তারা! লেপন ও শুষ্ক করিবে, অনস্তর 


আমজআদার রস এক 


এমীরূল্ডে “মান” । 





১৫৯১ 


বিলঘটের অগ্সিতে পোড়াইয়াঁ উপরের 
দগ্ধ গোময় ফেলিয়া দিবে এবং খলে 
পেষণ করিয়া ১৪ টী বটা করিবে, | 
ইহার অদ্ধ বাঁ একটী বটা ছাগছুপ্ধ বা 
জলসহ সেবনে রক্তামাশয় নিশ্চয় | 
প্রশমিত হয়। ূ 


চা ০০ মো 


এযারল ডে “মান” । 


দেই “নিভুই নব" বাধার প্রি 
লীলা “মানে” অতি উজ্ভঞলরূপে বিকশিত 
হইয়াছে “মান” একখানি আধাম্মিক- 
তায় উত্তেজিত প্রবাহ পূর্ণ সঙ্গীতনাট্য। 
মানের গানে জদয়ে আঘাত লাগে 
প্রাণের ভিতরের ভিতর দিয়া কি একটা 
পবিত্র প্রেমশ্োত বহিয়! যায়, মানের 
গান “কাণের ভিতর দিয়” মর্মে 
প্রবেশ করিলে সতাই প্রাণে এক 
উন্মাদিনী শক্তি উৎসারিত করিয়া দেয়। 
মানের অভিনয়ে আমরা প্রাচীন মহা- 
জনদিগের তানলয় সঙ্গত, পীযূষ পুরিত 
কাকলী কুজিত ভ্রমর গুঞ্জন বৎ অপূর্ব 
সঙ্গীত শুনিতে পাই । 

মান সংকলন করিয়াছেন বাবু 
বৈকুগ্ঠ নাথ বসা? তিনি নিজে সম 
লোচক ও সমজদার লোক ) বৈকুগ্ঠ বাঁবু 
ইহার জন্ত যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন 
তাহাতে “মানের” মান রক্ষা হইয়াছে । 
তিনি প্রাচীনের স্বৃতিকে প্রাণের ভিতর 
আনাইয়া দিয়াছেন। আমাদের ভাষার 
আদিকবি ধিদ্যাপতি চস্তীদাসকে সীধা- 
রণের দৃষ্টির সন্ুখে আনাইয়াছেন, নাট্য 
মঞ্চে প্রেমের স্রোত বহাইয়াছেন। 


এপ্স পল... বা 


সংকলন কাজে বৈতুন্ঠ বাঁধুকে 
একটু পরিশ্রম ও বিবেচন] শক্তি দেখা- 
ইতে হইয়াছে। শত বৎসর পুর্বে 
বিদ্বাপতি চও্ীদাসকে বাঙলার আবাল 
বুদ্ধ বনিতা জানিত কিন্তু শত বৎসর 
পরে আমরা সেই অমর কবিদিগের 
পীযূষ পুরিত প্রেমভাবৌচ্ছাসিত সঙ্গীত 
রাশি যাহার কথায় কথায় ছত্রে ছত্রে 
শবে শবে স্তরে স্তরে প্রেম পোঁরা 
তাহ! ভুলিয়া যাইতেছি। মানের মহা- 
জন পদাবলীই মেরুদণ্ড স্বরূপে গৃহীত 
বৈকুগ্ঠ বাবু মধ্যে মধ্যে উপযুক্ত 
সংঘোজন করিয়া দিয়া তাহাকে অতি 
স্থন্দর মুর্ভিতে সাধারণের সমক্ষে 
ধরিয়াছেন। 

অভিনয়ের আগা গোড়াই সঙ্গীত, 
সেই বিদ্যাপতি, চণ্ভীদাস, জ্ঞানদাস, 
গোবিন্দ দাসের পদাবলী যাহা বাঙগলায় 
ঘরে ঘরে কৃষ্ণ প্রেম উচ্ছসিত করিয়া 
গিয়াছে। ৃ 
শ্রীকৃষ্ণ প্লাধিকা, বৃন্দা ও ললিতার ॥ 
অভিনয় বেশ হইয়াছে । মঙ্গীত গুলি | 
যেরূপ ভাবপূর্ণ, গীত হইয়াছেও সেইন্বপ 
সুন্দর সুরে! পুর্বরাগ হইতে আরম্ত 


ঢু ১০১৭ 


করিয়া শেষ নাঁপিতাণী বিদেশিনী বৈপ্ভ 
ও যোগী বেশের অভিনয্ব বেশ মধুরত্বে 
পুর্ণ হইয়াছিল। বাধিকাঁর সঙ্গীতগুলি 
সর্বাপেক্ষা মনোরম ললিতা ও বৃন্দ 
বিশেষ স্ুপঙ্গত ভাবে অভিনয় করিয়। 
| ক্মামাদ্দের মনে সন্তোষোতৎ্পাদন করিয়া, 
ছিল। কোন নাট্যশালায় অনেকদিন 
বৈষ্ণবভক্তগণ রুষ্ণলীলার সহিত গীতি- 
নাট্যের অভিনয় ভগবলীলার স্থন্দর ও 
যথার্থ ভাবম্‌য় অভিনয় দেখিতে লাপাইয় 
বড়ই মনঃক্ষু্ হইন্ আছেন, আজ 
তাহাদের দে খেদ মিটিল, এমারলডের 
“মান” সেই ভক্তি শ্রানুসারে সেই 
জীবাম্মা পরমাত্মার মিলন, সেই হলাদিণী 
শক্তির সঙ্গীত, পরমপুরুষের অবিচ্ছিন্নত; 
সেই প্রকৃতির সহিত পুরুষের নিত্য সম্পর্ক 
তত্বের অপৃর্ধর্হস্তোছেদ্‌ কারিণা গাথায় 
মান মালা গাথা কাব্যামোদীগণের 
দেখিবার ও শুনিবাৰ জিনাস। 

তার পর অপেরার প্রধান অলঙ্কার 
তিনটি, দৃশ্তপটাদি, নাজ সঙ্জাদি, ও 
নৃত্য গীতাদি। এসকল বিষয়েই “মান, 
সর্ধোত্কষ্ঠ। 


. চিকিৎসাতন্ত্র-বিজ্ঞান এবং মমীরণ | 


প্রাীন কবিদিগকে বাহার! পুনর্জী- 
বিত দেখিতে চান প্রকৃতি পুরুষের গুহ- 
রহশ্তমম়,। প্রেম লীলার--আধ্যাত্ি- 
কতার মধ্যে ডুবিয়া ধাহারাঁ একটু 
পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিতে চান 
তাখার। একবার মানের অভিনয় দেখিয়। 
আন্গুশ। 


সরস 


কবিকললতা । 


ইহ! একখানি প্রাচীন অলঙ্কার শান্তর ।" 
ইহাতে একাক্ষর, দ্যক্ষর প্রভৃতি সাধারণ 
শের পধ্যাপ, ছন্দঃপ্রকরণ, অন্ুপ্রা, 
উদ্দিষ্টবর্ণন, প্রকীর্ণাংশ, একাদি সংখ্যা 
বাচক শবের পর্যায়, বটি ও যৌগিক 
মিশ্র শব, রাজদর্শন, গঙ্গান্তবাদি, অদ্ভুত, 
চিত্রকাব্য, সাদৃশ্ত, রূপকাদি অলঙ্কার, 
সমস্তাঁপুক্ণণ ও সমন্তা প্রভৃতি কয়টী বিষয় 
বিশদরূপে বর্ণিত আছে । ইহার সাহায্যে 
অল্নায়াধে কবিতা প্রস্তত ও সমস্তপুরণ 
করিতে পারা যায়। 


মূল্য .. ১২ এক টাকা। 


৪র্ঘ সহখ্যা। 





কৃফার কলম্বম্‌। 


মহামতি ইমান পাকবাঁর মনো- 
ছঃখে বলিঙ্বাছিলেন, “পৃথিবীর লোক 
আর কত কাল অরুতজ্ঞ ও অনুদার 
থাকিবে? কলম্বস কত কষ্টে নুতন 
জগৎ আবিফাঁর করিলেন, আর দেখ 
নাম জাহির হইয়া গেল এক চোরের ! 
ছে মহাকাল! তুমি কি ইহার বিচার 
করিবে না?” দেই চোরের নাম আমে- 
রিগো ভেচ্পুটী! এই আমেরিগে! 
ভেচ্পুচীর না হইতে নুন জগৎ 
“আমেরিক1”--এই আখা প্রাপ্ত হই- 
কাছে । মভাঁকাল ইমাবসনের 
হৃদয়ের প্রার্থনা শুনিয়াছেন। 
এবার মেই চোর ধর! পছিয়াছে। সেই 
চোরের নাম যাহাতে আর ভ রণ 
করিতে না হয়, নব জগতের শধিবাসিগণ 
তাহার জন্ত ঘোর আন্দোলন করিভেছ্ছেন। 
জগতের মানচিত্র হইতে আমেরিকা 
নাম বিলুপ্ত হইয়া যাহাতে কলদ্দিয়া 
এই নাম প্রচলিত হয়, সিকাঞ্গো। মহা 
প্রদর্শিনীতে তাহার গস্তাব হইয়াছে । 


তাঁই 





সেই. 


৮১০৮ »_শ শ শস্াশীপাশিশশি তি শত 





নব জগতের আঁবিদ্ষর্তী এই কলন্বম 
১৪৩৭ খুঃ অবে (কাহারও মতে ৯৪৩৩৬ ) 
ইটাঁলীর অন্তঃপাতী জেনোয়া নগরে 
জন্ম াহণ করেন। ইহার পিতার নাম 
ডোমিনিকো কলম্বস । পশম পরি- 
ফ্াঁৰ করা ইহার ব্যবসায় ছিল। এই 
বাবসাষের ছ্বাবা তিনি যত্কিঞ্িৎ অর্থ 
উপাজ্জন করিতেন, তদ্বারা অতি কষ্টে 
পরিবারের দিনপাত হইত। লক্ষ্মীর 
গসন্প দুর্টি লা থাকিলেও, কলম্বসের 
বংশ অতি প্রাচীন ও সন্ত্রাম্ত বলিয়া 
জনসমাঁজে আদূত ছিল । বাঁরথলোময় 
ও ভিগে। নামে কলম্বসের দুই সহোদর 
ও এক সহোদরা ছিলেন । তারও 
উত্তরকালে সহায় জন্ত কলম্বসের 
মহৎ কাধ্যের অনুনরণ করিয়াছিলেন । 
জেনোয়া নিবাসী জনৈক শিল্পী কলঙ্- 
সের সহোদরার পাণিগ্রহণ করেন। 
পিতা ডোমিনিকো বাল্যকালে পুত্রের 
অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত 
হইয়া অধ্য়নার্থ কলম্বমকে পাভিয়ণ 
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পিসী টাটকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। এই বিশ্ব- 
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. বর্গকে রক্ষা 


বিদ্যালয়ে কলম্বন কয়েক বংসর মন- 
যোগের সহিত ক্ষেত্রতত্ত, ভূগোল, খগোল 
ও যার অন্থুণীলন্‌ কবেন। 

তুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কলম্বস 
বিশ্ববিদাশলয় পরিত্যাগ করেন । জীবন- 
গ্রাম হইতে আপনাকে এবং পরিবার- 
কবিবার জন্য কোঁন 
জাহাজে সশমান্ত মালা কাজে নিযুক্ত 
হন। কলম্বস বিশ্বাবিদ্যালয় পবিত্যাগ 
করিলেন বটে, কিন্ত তাঁহাব পাঠীন্ত বাগ 
কিঞ্ম্মাত্র ত্রাস হইল না। সগধ ও 
স্যোগ পাীলই তিনি ডাগোল ও 
নৌ-বিদা! মনোঁষোৌগেব সহিত অন্ত শ্রীলন 
করিতেন। অটল অধাবসাষবলে কল- 
স্বস অল্পদিনের মধ্যে নেই অণবযানের 
অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। ইহা 
কয়েক বৎসর পবে অর্থাৎ ১৪৭০ খঃ 
অন্দে কলম্বন পর্তগ্রালের রাজধানী 
লিদবন নগরে কোন কার্য্যোপলক্ষে 
গমন করেন ও ডোনাফীলিপাড়ি পলে- 
স্্রীলোনাম়ী এক গুণবতী রমণীর পাঁণি- 
গ্রহণ করেন। ফিলিপার পিতা একজন 
ইটালীবাসী নাবিক । পর্ত,গাঁলেব যুব- 
রাজ হেনরীর অধীনে ইনি নাবিকেল 
কাধ্য করিতেন। নৃতন দেশ ও দ্বীপ 
আবিক্ষারের জন্য ইনি অনেক বাব 
জলফুটুরা করেন এবং তক্ঞন্ত অনেক 
জ্ঞাতব্য বিষয় ও মানচিত্র সংগ্রহ করেন। 
কলছ্ধস স্বীয় সহধর্ষিণীর নিকট এই সকল 
প্রাপ্ত হইলেন । 

তথ্যতীত কলঙ্ক পর্তগালবালী 
নাবিকগণের নিকট অনেক জ্ঞাতব্য 
বিষয় সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
পর্ত,শীজগণ ইতিপূর্ষে আফ্রিকার 


চিটিৎসাতত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ ্‌ 





অন্তর্গত গিনি প্রদেশে বাণিজ্যার্থ গতায়াত 
করিতেন। এই সকল নাঁবিকের মুখে 
কলম্বস শুনিলেন, অর্থটলান্টিক মহা 
সাগরের অন্তর্গত মেতিরা, কেনেরী ও 
কেপভার্ব দ্বীপ ব্যতীত ইহার পশ্চিমে 
আর কোন দ্বীপ বা দেশ নাই। আরও 
শুনিলেন যে, আফ্রিকার দক্ষিণস্থ 
উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ ব্যতিত 
ভারতবর্ষে আগমনের আর 'কোন স্ুগষ 
পন্থা নাই | ততকালে অধিকাংশ যুরোৌপ- 
বাদীর ধারণা ছিল, আট্লাণ্টিক 
পাঁবাবারেব পরপারে কোন দেশ নাই) 
কেবল অসীম জলরাশি অনন্ত বিস্তৃত | 
হইয়া, অনস্তদেবের অনন্তত্বের সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে । আবার কেহ কেহ 
একপ অনুমান করিতেন যে, $মাট* 
লারন্টকের পরপারে যদি কেন দ্বীপ 
বা দেশ থাকে, তবে তাহা জাপান, 
ভাবতবর্ষ এবং এসিয়। মহাদেশের 
অগ্ঠান্ত বিভাগ । কেবল একমীত্র কল- 
স্বসের মনে ধারন! হইয়াছিল ঘে, আট- 
লাঁপ্টকের পরপারেও কোন না কৌন 
দীপ বা দেশ আছেই আছে । অনেকে 
টলেনী ও আরবীয় ভোৌগলিকগণের 
পৃথিবীবৰ গরোণত্ব বিষরক মত অগ্রাহা 
কনিষাছিপেন কিন্তু কলম্বদন টলেমীর 
উক্ত মতান্ুনারেই ভূমগ্ডলের এক খানি 
মানচিত্র অঙ্কিত করিলেন । তাহাতে 
দেখিলেন, ভূমণ্ডলকে ছুইটী গৌলকার্দে 
বিভক্ত করিলে এতাবৎকাল আবিষ্কৃত 
সমস্ত শ্থলভাগই পৃকব্বদিকস্থ গোৌল- 
কার্ধের অন্তনিবিষ্ট হয়, পশ্চিম দিকস্থ 
গোলকার্ছে আদৌ স্থল ভাগ থাকে নাই) 
ইহা! তিনি অতি অসার ও অযৌক্তিক 
ব্লিরাই ভাঁবিলেন। পরস্ত, এই বিভ্ঃগে 


 কৃষটফার কলম্বস্‌। 


 পুর্ধধ গোলকার্দের আবিষ্কৃত স্বলভাগের 
প্রকৃতি বিশিষ্ট এক বিশাল মহাঁদেশ 
বর্তমান আছে বলিয়! তাহার মনে কেমন 
একটী বিশ্বাস জন্মিল। 

পশ্চিম গোলকস্থ নুতন মহাঁদেশের 
অস্তিত্ব বিষয়ে কলম্বসের সিদ্ধান্ত পরি- 
শেষে সত্যে পরিণত হইল । কিন্ত তিনি 
যে অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই নূতন 
মহাদেশ আসিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহ! 
সত্য হয় নাই। এই ভ্রাপ্ত মতের বশব্ন্তী 
হইয়। কলম্বস প্রথম আবিষ্কত সাঁগরীয় 
দ্বীপব্যহকে প্পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্ন” 
? আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন । 

কলম্বসের নৃতন মহাদেশের অস্তিত্ব 
বিষয়ে বিশ্বাস দৃঢ় হইবার আর কয়েকটি 
কারণ ছিল। লিসব্ন নগব হইতে 
একবার তিনি পর্ভ,গীজ বণিকদিগের 
সহিত আজোর দ্বীপে গমন করেন। 
এই দ্বীপে অবস্থানকালে এক দিন কলম্বস 
দেখিলেন, আজোর দ্বীপের সৈকত 
ভূমিতে এমন অনেক নুতন নূতন বুক্ষ- 
শাখা, লতা গ্রভৃতি আটলা্টিকের 
পুর্ববাভিমুখীন শোতে ভাপিবা আসি- 
যাছে যে, সেই সকল বুক্ষশাখা ও 
লতা গর দ্বীপে জন্মায় না। তদ্যতীত 
আজোর দ্বীপের বেগাভূমিতে ছুইটা 
মৃত নরদেহ আবদ্ধ এক খাঁন ক্ষুত্র 
নৌকা ভাসিয়া আসিতে তিনি দেখিয়া- 
ছিলেন। উক্ত নরদেহের আকৃতির 
সহিত সেই দ্বীপের অধিবাসী অথব! 
প্রাচীন মহাদেশের কোন লোকের 
আকৃতির সৌসাদৃশ্ত নাই। ইহাতে 
কলঘ্বন সিদ্ধান্ত করিলেন যে, লেই 
নূতন মহাদেশে তাত্রবর্ণ কোন ধর্ধর 
জাতির বাস আছে । 
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কলম্বস নূতন জগৎ আবিষ্াার করি- 
বার জন্য কৃতসন্কপ্প হইলেন। কিন্ত 
কৃতসঙ্কল্প হইলে কি হইবে, কলম্বসের 
এমন অর্থব্ল নই, যন্দ্রবা। এই বৃহৎ 
বাপার কাধ্যে পবিণভ করিতে সমর্থ 
হন। কলম্বস হতাশ হইলেন না। তিনি 
আপনার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানা 
প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি 
বুঝিলেন, কোঁন রাঁজশক্তির সহায়ত! 
পাইলে অনায়াসে এই মহত্কার্ধা সংসী- 


। ধিত হইতে পারে। কলম্বসের জন্মভূমি-_ 


ইটাপা ভতকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য 
রাজ্যে বিভক্তছিল। কলম্বন পধ্যায়ক্রমে 
প্রভোক রাঁঙার শরণাপন্ন হইলেন, কিন্তু 
সকলেহ তাহার প্রার্থনা বাতুলের প্রলাপ 
বলিয়! ফুৎকারে উড়াইয়। দিলেন । 
স্বপেণা কোন রাজশক্ভি তাহার পৃষ্ঠ- 
পেোষকতা করিলেন না দেখিয়া অগত্য। 
পর্তগাঁলের অবীশ্বর অদ্বিতীয় জনের 
নিকট স্বাভিলাষ প্রকাশ করিলেন । 
প্ড,গলের কাঁজ। এই ইতালী নবিকেক 
প্রাথনায় কর্পাত করিলেন বটে, কিন্তু 
কুসংস্গাবাপন্ন ও কুটালমতি সভাসদ্গণের 
কুমন্বণার হাত এড়াইতে সমর্থ হইলেন 
না। সভাস্দ্গণেব মধ্যে অনেকেই, | 
কলম্বসকে উন্মাদ বলিয়া ঘোষণা করিভে 
লাগিলেন, কেহ কেহ কলম্বসের বিকৃত 
মস্তিষ্কের চিকিৎসার্থ রাজাকে অঙ্ছরোধ 
করিতে লাগিলেন। কলম্গস ধর্মশাস্ত্ের 
অবমাননা করিতেছে_-মনে করিয় 
অনেক কুপমণ্ুক ধর্মযাজক এই ইভালীয্ন 
নাবিকেব্‌ প্রতি যথেষ্ট উৎপীড়ন আর্ত 
করিলেন । সেন্টপল্‌ প্রমুখ যিশুর দ্বাদশ- 
শিষ্য সমগ্র ত্রদ্মাণ্ডে খুষ্টীয় সুসমীচার 


প্রচার করিয়াছেন, আটলান্টিকের পর-. 


৯০৬ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ ্ 





পারে যদি কোন দেশ থাকে, বাইবেল 
গ্রন্থে অবন্তই তাহার উল্লেখ থাকিত। 
যখন তাহা নাই, তখন কলম্বসের 
প্রস্তীব_ বিকৃত মন্তিষ্কের খেয়াল বাতীত 
আর কি হইতে পারে? অথবা কলম্বস 
বাইবেলের এই মহাসত্যের মন্তকে পদা- 
ঘাঁত করিয়া নাস্তিকবাদ এচাবে উদ্যত 
হইয়াছে; কলবসের কঠোর শাস্তি 
বাঞ্চনীয়-€ই বলিয়া রাজাকে উতৎ্- 
সমাহিত করিতে লাগিল। কলম্বসের 
[প্রস্তাব যতই দেশ মধ্যে রাষ্ট্র হইতে 
লাগিল, অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোক সকল 
দূলে দলে কলঙ্গসকে দেখিবার জন্য সম- 
বেত হইতে আর্ত করিল । তাহাদিগের 
বিশ্বাস_ আটলাণ্টিকের পুর্ব বেলাভূমি 
হইতে কিয়দ্দুর অতিক্রম করিলে সমগ্র 
জলরাশি এক ছ্র্দান্ত দৈত্যের অধিকৃত । 
স্বাধিকার অক্ষুপ্ণ রাঁখিবার জন্ত সাগর- 
বক্ষে অসংখ্য দানব প্রহরী নিয়োজিত । 
তাহাদের নিঃশ্বাসে মধ্যে মধ্য প্রবল 
ঝটিকা সমুখাপিত হইয়া অনধিকার 
প্রবিষ্ট অর্ণবযান সকলকে আটলান্টিকের 
অতলম্পর্শ ভীষণ আবর্তে নিমজ্জিত 
করিয়া দেয়। এই জন্য কোন নাবিক 
সেই ভয়াবহ দৈত্যের অধিকাঁবের সীমা- 
মার্গ উল্লজ্ঘন করিতে সাহসী হয় ন। 
ইহাদিগের বিশ্বীস-__-এই নিবীড় নীলাবু 
বক্ষে নীলাকাশে ছায়া পথের স্তায় এক 
দিগন্ত প্রসপারী জলপথ অবস্থিত । এইটি 
সেই দানবের দীমামার্ণ | স্থুনিপুন নাবিক 
ব্যতীত কেহই এই সীমামার্গ নির্দেশ 
করিতে সমর্থ হয় না। যখন কোন 
জলযান সন্নিহিত হয়, তখন এক দানব 
প্রহরী সেই সীমামার্গে দণ্ডায়মান হইয়া! 
বলিতে থাকে, “1085 নিত 81১816 00০৪ 


2০ 800 00 70)61--থবর দার, এ 
পর্যযস্ত, আর অগ্রসর হইও না” " 

এইরূপ ভয্বসস্থুল আবর্তময় পশ্চিম 
পয়োধির পরপারে এক অনাবিষ্কৃত মহা- 
দেশ আবিষ্ষার করিবার জন্য এক ইতা- 
লীয় নাবিক রাজার নিকট সাহাযা- 
প্রার্থী; না জানি সেই নাবিক কেমন 
মহাবীর, এই ভাবিয়া জনপণবর্গ কল- 
শ্বসকে দেখিবার জন্ত উতস্থক হইয়। 
সমবেত হইতে লাগিল। যে সকল 
যুক্তিবলে কলম্ষপ সেই অনাবিষ্কৃত 
মহাদেশের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়া- 
ছিলেন, রাজাপগ সভাসদ্গণের মধ্যে 
কফ্সেকজন তাই লইয়া তুমুল বাক্‌- 
বিতও1 করিতে লাগিলেন । অবশেষে 
আটলার5কের পরপারে দেশ থাকা 
অসম্ভব নহে, ইহাই সাব্যস্থ হইল। এই 
কয়েক বাক্তি গোপনে গোপনে এক 
খানি অণব্যান স্থসঙ্জিত করিয়া কয়েক 
জন নাবিককে সেই দেশ আবিষ্ষারার্থ 
প্রেরণ কবিলেন। এই অর্ণবযান আজোর 
দ্বীপ অতিক্রম করিয়। আরও পশ্চিমে 
আসিয়া উপনীত হইলে প্রবল কুজ্কাটিকায় 
চারিপিক সমাচ্ছন্ন হওয়ায় নাবিক আর 
অগ্রসব হইতে সাহসী ন। হইয়া অগত্য। 
সেই স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিতে 
বাঁধ্য হইল । এই অর্ণব্যানের অধ্যক্ষের 
কথায় পর্তগালের অধীশ্বর দ্বিতীয় 
জনের যাহা কিছু উৎসাহ ও অধ্যবসায় 
ছিল, তাহাও লোপ পাইল। তৎসঙ্গে 
কলম্বসের সকল আশা ভরসা লঙ্ব 
প্রাপ্ত হইল। 

এই ঘটনার কয়েক দিবস পূর্বে 
কলম্বসের সহধর্মিণী ফিলিপা। পরলোক 
গমন করেন। লিসবন নগরে অবস্থান 





কালে কলম্বন কিছু খণ করিয়াছিলেন । 
উত্তমর্ণগণ কলম্বসের সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি 
নীলামে বিক্রম করিয়া লইবার জন্ত 
আটক করিল। তিনি যে সকল মান- 
চিত্র অস্কিত এবং সামুত্রিক যন্ত্র সকল 
গ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাও উত্তমর্ণগণের 
হস্তগত হইল । কলম্বস কঠোর কারা- 
বাস হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার 
অভিপ্রায়ে সপ্তবর্ষ বয়স্ক পুল্র ডিগোকে 
সঙ্গে লইয়া ছদ্মবেশে নিশীথকালে 
লিসবন নগর পরিত্যাগ পর্বক কপর্দক- 
শূন্য হস্তে স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করি- 
লেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও পথশ্রাস্তিতে মুতবৎ 
হইয়া পালসবন্দরের সমীপবর্তী এক 
ধন্মশালায় তিনি আতিথ্য স্বীকার করি- 
লেন। এই ধর্মমশালায় কয়েক জন 
সন্ন্যাসী বাস করিতেন। জুয়ান পীরেজ্‌ 
নামে জনৈক উদাসীন ইহাদিগের ধর্ম 
গুরু এবং রক্ষক । এই সদাশয় অতিথি- 
পরায়ণ পীরেজ কলম্বস এবং তাহার 
পুত্রকে অতিশয় যত্ব করিয়াছিলেন । 
পিতা-পুভ্রের ক্ষুৎপিপাসা দূর করিবার 
জন্য অন্নপানীয় ও ক্লান্তি অপনোদন জন্ত 
শয্যা প্রস্তত হইল । সন্ন্যাসীদল আগ্রহের 
সহিত ইহীাদিগের সেবায় নিয়োজিত 
হইলেন। শ্রীস্তিদূর হইলে কথা প্রসঙ্গে 
এই ইতালীয্ব নাবিকের উচ্চাভিলাষ 
বিজ্ঞাপিত হইল। উদাসীন পিরেজ 
প্রীতি বিস্ফীরিত নেত্রে কলম্বসের হৃদ- 
ঘের উচ্চভাঁব এবং অতীত জীবনী- 
কাহিনী শ্রবণ করিতে লাগিলেন । 
কলম্বসের মনোভাব অবগত হইয়] 
উদাসীন, পিরেজ উৎসাহিত হইয়া 
তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিলেন, কলম্বসের 
এই মহৎ কার্ধ্যে তিনি যথাসাধ্য সহায়তা 


্ কলম্বস্‌। 


॥ 


৯৯৭ 


করিতে বদ্ধপরিকর হইবেন। এই 
উদ্ামীন জুয়ান পীরেজ্‌ স্পেনের রাজ্জী 
ইজাবেলের দীক্ষা-গুরু এবং পুরোহিত । 
কলম্বসের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া 
ইজাবেলের বর্তমান পুরোহিত ফার্ণা 
ন্দোদি তালাবীরাকে এক খানি পত্র 
লিখিলেন। কলম্বসকেও তাহার নিকট 
প্রেরণ করিলেন। ম্পেনের রাজ। 
তৎ্কাঁলে সন্্ীক কর্ডোভা নগরে অবস্থান 


করিতেছিলেন। কলম্বস যারপর নাই 
উৎসাহিত হইয়া কর্ডোভা অভিমুখে 
যাত্রা! করিলেন। পুজ্র ডিগে মহাত! 


পীরেজের আশ্রয়ে রহিল । এই সমক়ে 
স্পেনের সহিত মুরদিগের সমর সংঘটিত 
হয়। ফািনাও ও ইজাবেল, এই দুদ্ধর্ষ 
মুরদিগকে সেস্তান হইতে বিতাড়িত 
করিবার জন্ত, কার্থেজ নগরে অপেক্ষা 
করিতেছিলেন। তাঁলাবীরাকে পীরে- 
জের পত্র প্রদত্ত হইল। তিনি পত্র পাঠ 
করিলেন, কিন্ত নিংস্ব কলম্বসের হীনবেশ 
দেখিয়া তাহার সহিত আলাপ করিলেন 
না। বরং কলম্বসের এই “চাট্গেঁয়েভাব" 
দেখিয়া বিদ্রপ করিতে লাগিলেন । 
কলম্বসের জন্ঠ রাজা ও রাণীকে অনুরোধ 
কর! দূরে থাকুক, এ সংবাদ তাহাদিগের 
কর্ণগোচরও করিলেন না । সুতরীং কল- 
স্বসের অরণ্যে রোদন সার হইল। 
দেখিতে দেখিতে ১৪৮৬ খুঃ অবেের বসস্তু 
কাল অবসান হইল। বসন্ত সমাগমে 
কলম্বসের হৃদয় কাননে যে" আশার | 
কুস্থম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাহ নিদা- 
ঘের প্রথর তপন-তাপে ক্লান হইতে 
লাগিল। এই সময় হইতে ছুই বৎসর 
কাল কলম্বন কিন্ধপ কষ্টে কালাতিপাত 
করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে চক্ষের 
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জলে বক্ষ ভাসিয়া যাঁয়। দগ্ধ উদরের 
দায়ে কলশ্বসকে দ্বারে দ্বারে ভিন্ষণ 
করিতে হইয়াছিল। আমাদের দেশে 
ভিক্ষী' যেমন অনাঁয়াসলন্ধ, স্পেনদেশে 
কিন্ত সেরূপ নহে। গৃহাগত ভিক্ষা- 
ঘঁকে বিমুখ করা_ভারতবাসী মহাঁ- 
পাপ বলিয়া মনে করে, কিন্ক স্পেন 
প্রমুখ পাশ্চাত্যদেশে ভিক্ষা দেওয়াকে 
মহাপাপ জ্ঞান করে। এভিহাসিক 
পণ্ডিত ওভিজ বলেন, কলম্বস ভিক্ষার্থে 
যে ষে দ্বারে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই 
সেই স্থান হইতেই বিভাড়িত হইয়া- 
ছিলেন। সে স্কলদেশে ভদ্কালে থে 
সকল ধর্মযাজক মহাত্া যীশুর প্রেমমন্ত্ 
প্রচার করিতেছিলেন, তাহারা পর্য্যস্ত 
। কলম্বসকে আশ্রয় দেন নাই, অন্ত পরে 
' কাঁকথা! একদিন কলম্বস ক্ষুৎপিপাসায় 
কাতর হইয়া, মহা পিরেজের স্থপা- 
রিশ পত্র লইরা, অতি হীনবেশে এক 
ধর্দ্যাজকের গৃহে ভিক্ষার্থ হইয়া! উপ- 
নীত হন। ধন্মযাজক পত্রপাঠ করিয়া 
বলিলেন-_-“এই অজ্ঞাত নাম! পিরেজকে 
আমি চিনি না, এখাঁনে কিছু হইবে না 
বাপু, অন্তত্র দেখ ।” কাজে কাঁজেই 
কলম্বস আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তথা 
' হইতে চলিয়া আসিলেন। 

এই রূপে কিছুকাল অতীত হইল। 
; অবশেষে কলম্বন মানচিত্র অঙ্কন এবং 
খোঁদকের কার্য করিরা যতকিঞ্চিৎ 
' অর্থ উপাঞ্জন করিতেন ও তদ্দারা কোন 
; রকমে অতি কষ্টে গ্রাসাচ্ছা্দন চালাইতে 
লাগিলেন । এই সময়ে কলম্বস কর্ডোভা 
নগরে, ডোনা নারী এক রমণীর পাণি- 
গ্রহধ করেন। এই গুণব্তী রমণীর 
।খ্বেছে, ফলম্বসের মনোবেদনা কথষ্চিৎ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 
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উপশমিত হইতে লাগিল। কিছুকাল 
পরে, কলম্বসের এই পত্বীর গঞ্ডে |. 
ফার্ণাণ্ডো নামে এক পুল জন্ম গ্রহণ 
করে। কার্যযগতিকে উলেডে! নগরের 
প্রধান ধর্মযাজক মেখ্ো জা র (8100 0028) 
সহিত কলম্বসের আলাপ হয় । এই ধর্ম 
যাজক মেঝ্ডোজ, একদিন কলম্বসকে 
সঙ্গে লইয়া রাঁজসভায় গমন করেন 
এবং রাজা ও রাণীর সহিত আলাপ 
করিয়া দেন। এই সমষে কলম্বস 
বলিয়াছিলেন--্এক্ষণে আমি আর 
অনার নহি; আমি এক্ষণে বিশ্বশিল্পীর 
হাস্তের ক্রিয়াঁণাল যন্্ ; তিনি ইহার দ্বারা 
একটী মহৎ কার্ধ্য সংসাধিত করিবেন, 
এই জন্য ইহা নির্বাচিত হইয়াছে ।” 
ফাডিনাণ্ড, কলম্বসের প্রস্তাবে সমধিক 
উৎসাহিত না হইলেও, ইজাঁবেল। উৎ- 
সাহিত! হইয়াছিলেন। কলম্বসের দ্বারা 
মহান পরমেশ্বর যে এক মহৎ কাধ্য 
সম্পন্ন করাইবেন, স্পেনের অধীশ্বরী 
ইজাবেলা! তাহার কতক উপলদ্ধি করিয়া- 
ছিলেন। ইজাঁবেল! এই ইতালীয় নাঁবি- 
কের যথেষ্ট সমাদর ও সংবদ্ধন। করি- 
লেন এবং কলম্বসের প্রস্তাব সংসাঁধিত 
হইতে পাঁরে কিনা, তাহ! বিবেচনা করিয়া 
দেখিবেন_-এই কথা বলিষা রাণী তাহাকে 
আশ্বান দ্িলেন। পণ্তিত মগ্ডলীকে 
আহ্বান করিয়া, রাণী ইজাবেলা এক 
মন্ত্রণাসভা সংগঠন করিলেন। কলম্ব- 
সের প্রস্তাব আলোচন। করিবার ভার 
এই সভায় অর্পিত হইল । অধিকাংশ 
সভ্যের মতে স্থির হইল, এবপ কার্যে 
রাণীর হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। কারণ, 
তাহা হইলে ধর্মশাস্ত্রের মন্তকে পদাঘাঁত 
করা হয়। পৃথিবী যদি গোলাকার 
















' কৃষ্টফার কলছস | 


হয়, তবে কবাম্ধসের মতে পশ্চিম 
গোশপকাদ্ধে দেশ থাক অসম্ভব নহে? 
কিন্ত ধর্মশান্ত্রেরে মতে পৃথিবী যখন 
গোলাকার নয়, তথন কলম্বসের কান্স- 
নিক মতের বশবর্তী হইয়া কার্য করা 
বাতুলতা মাত্র। অতএব এরূপ অন 
জনক কার্ষ্যে রাণী ইজাবেলার হস্তাক্ষেপ 
করা কখনই উচিত নয়। ডিগো ডি 
ডীজ মষক জনৈক সভাসদ কলম্বসের 
মতের পোষকতা করিয়াছিলেন । সুতরাং 
এই বিষয়ে কোন প্রকার স্থির মীমাংস! 
না হওয়ায় কলম্বসের প্রস্তাব স্থগিত 
রৃহিল। কলধধস আবার আশা ও 
নিরাশার মধ্যে পড়িরা হাবুডুবু খাইতে 
ল্লাগিলেন। যাহ! হউক, কলম্বস রাণী 
ইজাবেলার সহৃদয়তার স্থণাতল ছাবা 
লাভে বঞ্চিত হইলেন না। বাণাবু 
আদেশে কলম্বসের বাসস্থান নিদিষ্ট 
হইল। বাঁজাঁ ও রাণী দরবার উপলক্ষে 
যে যে স্থানে বখন অবস্থান করিতেন, 
কলম্বসকেও সেই সেই স্থানে সঙ্গে 
করিয়া লইয়। যাইতেন। এইবপে বৎ- 
সরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল । 
এদিকে প্রধূমিত মুরীয় সংগ্রামের শেষ 
শিখা অন্তহিত হইল । ১৪৯২ খুষ্টাব্ধের 
প্রথম দিনে মহ সমারোহে ফাডিনাঞ্ 
ও ইজাবেল, সদলবলে গ্রাণেডা নগরে 
সমাগত হইলেন । রাজ্য মধ্যে পূণ শান্তির 
অটল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। পুন 
ব্বার কলম্বসের প্রস্তাব লইয়! রাজসভায় 
আলোচনা ও বাকৃবিতণ্ডা চলিতে 
লাগিল । সভাসদ্গণ সকলেই কলম্বসের 
বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। কাজে 
কাজেই রাজা ফাডিন্তাওড কলম্বসের 
প্রার্থন! অগ্রাহ্থ করিতে বাধ্য হইলেন। 
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ভীসীইলেন বটে-কিস্ত তাহার পশ্চাতে ধে 
এক প্রবল নারীশক্তি কার্য করিতেছেঃ 
রাজ! তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ | 
হইলেন না। বাঁণা ইজাবেলার আগ্রহা- | 
তিশয় সন্দ্শন করির! ফা্ডিন্াণ্ড অগত্যা 
কয়েকখানি অর্ণবযান শবজগৎ আবিষ্কা- 
রের জন্ঠ প্রেরণ করিবেন--এই বলিয়া 
কলম্বপনকে আশ্বস্ত করিলেন। কলম্বস 
কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন বটে কিন্তু যতই 
দিন যাইতে লাগিল, তিনিও তত ক্ষুব্ধ 
হইতে লাগিলেন। কলম্বসের আশা 
কবে ফলবতী হইবে, তাহা বিধাতাই 
জানেন। দেখিতে দেখিতে বহুদিন | 
অতীত হুইযা গেল, প্লাজা! ফাড়িন্ঠাণ্ড | 
আর কোন কথা উল্লেখ করিলেন না। 
কলস ক্ষুব্ধ অন্তঃকবূণে বাজবাটী, পবি- 
ত্যাগ করিলেন এবং পুনর্বার পালস 
বন্দরে উদাপীন পিরেজের আতিথ্য 
স্বীকার করসিলেন। এবার মহাত্সা 
পিরেজ স্বরং স্বীয় শিষ্য রাজ্জী ইজাবেলার 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; ফল ফলিল। 
রাজ্ঞী ইজাবেলা স্বর়ং এই মহৎ কার্ষ্যে 
উদ্যোগিনী হইবেন বলিয়া স্বীকৃত! 
হইলেন। 

কিন্ত এবার এক.নব অস্তরাঁয় সমুপ- 
স্থিত হইল। কলম্বন বলিলেন, যে নব- 
জগৎ আবিষার করিতে যাইতেছি, তাহা 
স্পেন রাজ্যতুক্ত হইবে বটে, কিন্ত আমি 
তথায় স্পেনের রাজপ্রতিনিধিরূপে কাধ্য 
করিব। এবং সেই রাজ্য হইতে যাছা 
কিছু রাজস্ব লব্ধ হইবে, আমি তাহার | 
কিয়দংশ গ্রহণ করিব। প্রথমতঃ ফার্ডি” 
ন্াঁগ্ডের বাজদরবার কলশ্বসের এই 
প্রস্তাবে সন্মত হন নাই। আবশেষে | 


স্ডটি 
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| জলাঞ্জলি দিয়া ফ্রান্সের অভিমুখে গমন 
করিলেন। ইতিপূর্বেতাহার ভ্রাত। বাঁর- 
খলোময় ফ্রান্সের রাজধানী পারীনগরে 
অবস্থান করিয়াছিলেন । কলম্বস ফ্রান্সের 
বাজশক্তির শরণাপন্ন হইবার জন্ত ফ্রান্স 
অভিমুখে প্রস্থান করিলেন দেখিয়া রাজ্জী 
ইজাবেলা এক খানি পত্র লিখিয়া কলখ্ব- 
সের নিকট এক জন দূত পাঠাইলেন। 
দূত সেই পত্র খানি পথিমধ্যে কলম্বসের 
হস্তে প্রদান করিল। কলম্বস পত্র পাঠ 
করিয়! আবার ইজাবেলার নিকট প্রত্যা- 
গমন করিলেন। ১৪৯২ খুঃ অঞ্গের ১৭ই 
এপ্রেল এই নগরে ফার্ডিন্তাশু, ইজাবেলা 
ও কলম্বসের মধ্যে একখানি সন্মতি পত্র 
(/১£7567)60৮) লিখিত ও স্বাক্ষরিত 
হয়। তাহাতে এই কয়েকটি কথাৰ 
উল্লেখ ছিল ;)--কলম্বস আটলাণ্টিক 
মহাসাগরের অন্তনিবিষ্ট সমস্ত অর্ণব- 
যানের অধ্যক্ষের কাজে বরিত হইবেন । 
কাঁসটাইল নগরের সর্বোচ্চ পোতা- 
ধ্ক্ষের সমস্ত অধিকার, উপাধি ও 
সন্মান পাত করিবেন। আবিষ্কৃত 
দেশ সমূহের শাসনকর্তা হইবেন। 
নবাবিদ্ধত দেশে ষে সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্য, 
ণ্মাণিক্য প্রবালাদ্দি এবং অপরাপর 
পণ্য দ্রব্য যাহা কিছু প্রাপ্ত হইবেন, 
কলম্বস তাহার এক দশমাংশ গ্রহণ 
করিবেন। স্পেনে যে যে বিভাগের 
অধিবাসিবর্গ সেই নবাবিস্কৃত দেশসমূহে 
বাঁণিজ্যার্থ গভায়াত করিবে, তাহাদি- 
গের জন্ত সেই সেই বিভাগে কলম্বম 
বিচারক নিয়োজিত করিতে পারিবেন । 
এইবার এবং অন্ত অন্ত বারে সমুদ্র 
£ যাত্তার জন্ত যাহ। কিছু ব্যয় হইবে, 


চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্কান এবং সমীরণ । 


কলঘ্ধন বরাজশক্তির সহায়তার আশ! 


কলম্বন তাহার ছুই আন! রকম প্রদান 
করিবেন। পালন বন্দরে তিন খানি 
অর্ণবযান সুসজ্জিত হইল। কিন্তু 
এবারেও অপর একটী অন্তরায় দেখা 
দিল। কেহই কলম্বসের সঙ্গে যাইতে 
স্বীকৃত নহে। পালস বন্দরে স্ুপ্রসিদ্ধ 
পিনজন পরিবারের বাস। মার্টান 
আলঞ্জো পিনজন, এবং ভিন্সেণ্ট ইয়া- 
নেজ পিনজন নামে ছুই সহোদর, কলম্ব- 
সের সহযাত্রী হইতে স্বীকৃত হইলেন। 
কলম্বস স্বয়ং সাণ্টা মেরিয়া ৫9870% 
1170) নামক পোতের অপ্যক্ষতা 
গ্রহণ করিলেন এবং পিণ্টা (7800 ) ও 
হীনা নামক অর্ণবযানের ভার, আলঙঞ্জে 
(41979) এবং ইয়ানিজ পিনজনের 
(৪092 7১1020) উপর অর্পিত হইল। 
অনেক গোলধোগের পর, অপরাপর . 
লোকও সংগৃহীত হইল। তিনখানি 
অর্ণবযানে সর্ধসমেত ১২* জন লোক 
প্রেরিত হইয়াছিল। 

১৪৯২ খুঃ অবের ৩য়া আগষ্ট, 
পালস বন্দরে, কলম্বন এবং তদন্যাত্রী 
দলের বিদায়ের দিন। পালস বন্দর 
লোকে লোকারণা হইয়া! গেল। সকলে ' 
অশ্রপূর্ণ লোচনে পোতের দ্রিকে চাহিয়া 
রহিল। দেখিতে দেখিতে অর্ণবধান 
দৃষ্টি পথের বহির্ভত হইয়া গেল। সকলে | 
ক্ষুপ্ন মনে আত্মীয়বর্গের নিকট চির বিদাস় 
লইয়া! গৃহে প্রত্যাগত হইল। এদিকে, 
নাবিক দল, জীবনের আশা জলাঞলি : 
দিয়া স্ব স্ব জন্মভূমির নিকট-_তাহাদিগকে ' 
আটলান্টিকের ভীষণ আবর্তে নিমজ্জিত 
হইয়া প্রাণ বিসর্জন করিতে হুইবে 
স্থির করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিল ।” 
স্পষ্ট শ্বরেই কহিল “বিকৃত-মন্তিফ : 





॥ জনৈক ইতালীয় নাবিকেপ্ কল্পনার 
| বশবর্তী হইয়া, এবং শ্বীয় দুরাকাজ্ঞা 
চরিতার্থের জগ্ট, রাজ্জী ইজাবেল এত- 


কৃষ্টফার কলম্বস্‌। 


গুলি মহীপ্রাণীর নিধন সীধনে উদ্যোনী। 
হইয়াছেন ; আমরা দুর্বল প্রজা, ছূর্ব- 
লের উপর বলের এই যে অত্যাচার, 


| ইহার কি কোন প্রতীকাঁর হইবে না! 


হে ভগবান্! তুমি দি যথার্থ স্াক্স- 
বান্‌ ও দয়ালু হও, তবে ইহা'র বিচাঁর 
করিও। আমরা অগ্ স্ত্রী-পুত্র, পিতা 
মাতা, আত্মীক্ শ্বজন-সকলকে পরি- 


| 
ত্যাগ করিয়া জন্মভূমির নিকট চিববিদা য় 


গ্রহণ করিলাম । 

দেখিতে দেখিতে অর্ণবযধন, কেনেরী 
দ্বীপ অতিক্রম করিল । এতক্ষণ নাবিক- 
দ্বল কথঞ্চিৎ নৈর্ধ্য ধারণে সমর্থ হইয়াছিল, 
কিন্তু যখন €টনেরীফ শৃঙ্গ তাহাদিগের 
নয়ন পথে পতিত হুইল, তখন তাহারা 
একে বাঁরে অধীর হইয়! পড়িল। তাঁহা- 
দিগের বিশ্বাস_-এই 'টেনেরীফের পশ্চিমে 
আর স্থল ভাগ নাই। মৃত্তিকা দর্শন 
আর তাহাদিগের ভাগ্যে ঘটিবে না। 


ক্রমশঃ অর্ণব্যাঁন পশ্চিম আটলাণ্টিকের | সকলে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। 


৩৯ 





বিশাল বক্ষে ভাসিতে লাগিল। চারি 
দিকে দিগন্তগ্রপার জলরাশি ব্যতীত, 
আর কিছুই নয়ন পথে পতিত হয় না: 
আট্লা্টিকের উত্তীল তরঙ্গে জাহাজ 
একবার উঠিতে একবার পড়িতে লাঁগিল। 
অর্ণবধানের আন্দোলনে নাবিকদলের | 
মধ্যে, প্রথম প্রথম বিবমিষা অতিশক্ 
প্রবল হইয়া! পড়িল। কলন্বম্‌ পুর্বে 
জাঁনিতেন নাঁবিকদলের মধ্যে নান! 
প্রকার সামুদ্রিক রোগ দেখা দিৰে। 
সেই জন্ত নান! প্রকার ওুঁষধ সঙ্গে লইয়া- 


ছিলেন। ওববের দ্বারা তাহাদিগের 
বমনেচ্ছা দন হইল । যত দিন যাইতে 
ল/গিল, ততই সামুদ্রিক আব-হাওয়া 


ভাহাঁনিগের দহা হইয়া গেল। নব-জগৎ 
তাহাদিগের নয়ন পথে পতিত না হওয়া 
পর্যন্ত কলম্বন্‌ বিষম সঙ্কটে কাঁলযাঁপন 
করিঘাছিলেন। নিরতিশত্ন ভীত নাবিক- 
দল পুণ্বাভিমুখে জাহাজের গতি ফিরাই- 
বার জন্ত কলম্বস্কে অনুরোধ কাঁরতে | 
লাগিল। কিন্ধু যখন দেখিল,_কলম্বস্‌ 
গত বি্াহতে স্বীকৃত হইলেন না, তখন ; 


ক্রমশ: 


(২৬) 





০০০০১ ১ 


২০ ৭ 








সি 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


অভাগিনীর আত্মকথা | 


১ম খণ্ড ৬৬৪ পৃষ্ঠার পর । 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ | 
সন্নাসী-দেনা | 


সন্ন্যাসী-সেনা কি, পুর্বে তাহ! 
কখনও শুনি নাই। দিদির সঙ্গে অনেক 
কথা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি এ সম্বন্ধে 
কোন কথাই বলেন নাই। সেই জন্য 
মনে করিলাম যে, হয়ত তিনি তাহ 
জানেন না; কিন্তু আহারাদির পর 
তিনি বলিলেন, “আজ আব একটা নৃতন 
দৃম্ত দেখিতে পাইবে, সন্নাসী-সেনা 
কখনও দেখ নাই; আজি তাহ! 
দেখিবে।” 

আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না) 
সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম “দিদি! 
সন্গ্যাসী-সেনা কি ?” 

দিবি । “মায়ের এক সহম্ তক্ত 
আছেন, তাহারাই সন্যাসী |” 

“তাহারা কি করেন ?” 

“দেশে দেশে মায়ের মহিম! প্রচার 
করিয়। বেড়ীন 1” 

“তাহাদিগকে সেনা বলা হয় কেন ?” 

“মায়ের চরণে তাহারা সর্ধন্ব উৎসর্গ 
করিয়াছেন ; এই জন্ত তাহারা সন্ন্যাসী । 
মায়ের জন্য তীহারা জীবন পধ্যস্ত বিস- 
জন দিতে প্রস্তুত, এই জন্যই তাহারা 
সৈম্ত |” 

“তাহাদের কি রকম পৌঁষাক ?” 

“গেরুয়! বসন 1৮ 

“সৈন্য হইলে অস্ত্র আবপ্তক, তাহা- 
দের কিরূপ অস্ত্র ?” 

ত্তিশুল 1” 


ৃ 


সপ সপ 





“রূপার না লোহা ?” 

গলোহার।” 

“তবে আমি রূপার ত্রিশূল পাইলাম 
কেন ?” 

“উপযুক্ত হইলে সোঁণার ত্রিশুল 
পাইবে” বলিষা নিজের সোণার ত্রিশূল 
বাহির করিলেন, বলিলেন, “এই দেখ 
আমার সোণার ত্রিশুল; তুমিও এই 
সোণাব ত্রিশুল পাইতে চেষ্টা কর।” 

“বাবার কিসের প্রিশুল ?” 

“সোণার ত্রিশূল ও সোণার চক্র ।৮ 

শুনিয়া একটু আনন্দ হইল, ভাবি- 
লাম “বাবা এই অল্প সময়ের মধ্যে এত 
উপযুক্ত হইয়াছেন %” প্রকান্তটে বলি- 
লান “এই ত্রিশুল কিসের জন্য ?” 

“স্থষ্টি, স্থিতি ও সংহারের জন্ঠ।৮ 

“কিছুই বুবিতে পারিলাম না। 
স্ষ্টি, স্থিতি ও সংহার ত ঈশ্বরের 
কাজ?” 

“ঠা । ঈশ্বর অনন্ত বিশ্বরহ্মাণ্ডের 
স্থষ্টি, পালন ও সংহার করেন; আমর 
ক্ষুত্র মানব, আমাদের ক্ষুদ্র সমাজের 
মধ্যে যতটুকু পারি, ঈশ্বরের কাজের 
অনুকরণ করি ।” 

“তবু বুবিতে পারিলাম না। খুলিয়! 
বল।” 

“সন্ন্যাপধর্্মে নৃতন ব্যক্তিকে দীক্ষিত 
করা-স্ষ্টি, তাহা রক্ষা_স্থিতি এবং 
সন্ত্যাপীদিগের শত্র-নিপাতই--সংহার 1৮ 





অভাগিনীর আত্মকথা । 





যত শুনিতে লাগিলাম, ততই সন্দেহ 
বাড়িতে লাগিল, কিস্তু এখন সকল 
কথা জানিয়া লইতে হইবে ;৭সেইজন্য 
জিজ্ঞাসা করিলাম; "আমাদের আধার 
শক্র কে ?” 

“শক্র আছে । এজগতে সাধুলৌোকেরই 
অনেক শত্র, সতকাঁগ্যে বহু বিদ্বা। শক্র 
আছে, পরে জানিতে পারিবে ।” 

“দিদি! আবার সেই কথা, আমাকে 
আর অন্ধকারে রাখি ওনা 1” 

“একদিনে সকল কথা বলিলে ভয় 
পাইবে, সেইজন্ত বলিতেছি ক্রমে 
জানিতে পারিবে ।” 

“দিদি, তুমি বলিলে, মায়ের এক 
হাজার ভক্ত আছেন, ভীহারাই সন্গ্যাসী; 
এত লোক কোথায় থাকে ?” 

“এই আশ্রমের ভিতর 7 ইহাতে দশ 
হাজার সন্নাঁপীর সমাবেশ হয় ।” 

শুনিয়া চমকিত- হইলাম, ভাবিলাম 
“এত সন্যাসীংকিসের জন্য ?” 

দিদি আমার মনোঁভাঁৰ বুঝিতে 
পারিয়া বলিলেন “দশ সহশ্স সন্্যাসী 
নহিলে আমাদের কাঁ্য্যপিদ্ধি হইবে না।” 

“কি কার্য ?” 

“মায়ের কার্য 1৮ 

“কি তাহা ?” 

দ্ব্রত-উদ্যাঁপন ।” 

“কি ব্রত ?% 

“অন্ত ব্রত ।৮ 

“অনস্ত ত্রতের সহিত মায়ের কি 
সংঅব ?” 

“মা ছাড়া বাবা হইতে পারেন ন|। 
যিনি পিতা তিনি আবার পুন্ররূপে 
মাতার গর্ভে প্রবেশ করিয়া থাকেন। 


শশী শশী শী শিশ শিপ শশী শা সপিসি 


পাপী শশাশীশীশীশীশীশীশ্ী্গীশাতী শী ্ীশ্ীশাশী শি িাাীশীাঁী লীঁ্াশীিকিশাীী শিঁিশিশিশীঁ শশী শী শি শশী ঁঁুাাাাাাাাাাাাশীীশাীঁশীশী7া7ী 
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এইজন্য, রমণী জননী) এইজন্য আদ্যা- 
শক্তি মহামায়া আদি পুরুষ মহাদেবকে পা 
গর্ভে ধারণ করিয়! পরে তাহাকে পতিত্বে ক 
বনণ করিয়াছিলেন। আমি তোমাকে 
পুর্ণ্নে বলিয়াছি যে, পুরুষ নিশ্চেষ্ট 3 
গ্রকৃতিই- চেষ্টা, শক্তি-টৈতন্ত | শক্তি- 
রূপা জননীর কাছে শক্তি লইয়া অনস্ত 
দেবের ব্রত উদ্যাপন করিতে হইবে 1” 

এই সকল কথায় ক্রমে অপরাহ্ন 
হইয়া আসিন। দিদি বলিলেন “আর 
বিলম্ব করিলে চলিবে ন1) সন্্যাসীসেনা' 
ক্রমে ক্রম জড় হইতেছে; চল আমর! 
দেখিতে যাই।” 

দিদির সঙ্গে চলিলাম। তিনি নিজের 
সোণার্‌ ত্রিশূল লইলেন, আমার ত্রিশুল 
আমার সঙ্গে রহিল। এবার আমর! 
অষ্টালিকাঁর পশ্চাঁদ্িকে যাইলাম। সেই 
দিকে একটা প্রকাণ্ড ময়দান। সেই 
ময়দানে সন্ানী-সেনা জড় হুইতে- 
ছিল। অট্রালিকার ছুই তিন রশি দূরে 
অর একটা অট্রালিকা;--সেটা কিন্ত 
বাড়ীর মত নহে। খুব লম্বা, কিন্ত 
অদ্বচন্ত্রাকাঁর, দোতলার বেশী উচু নহে। 
ছাদে উঠিবার তিনটা সিঁড়ি, সকলগুলিই 
বাটার পশ্চাত্দিকে; সকল পিঁড়িরই দরজা 
চাবি বন্ধ। দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
জানিলাম যে, সেটা সন্যাসী-দিগের 
বারিক। প্রধান সেনানী ভিন্ন আর 
কেহই সেই ছাদে উঠিতে পারে না। 

আমরা বারিকের কাছে আসিলে 
বাবা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন 
দিদি সিঁড়ির চাবি তাহার হাতে দিয়া 
বলিলেন “আমি এখন চলিলাম, একটু 
পরে দেখিতে পাইবে ।” বলিয়া ভ্রুত- 
পদে চলিয়] গ্রেলেন। তাহার মুখপানে 
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, চাহিয়া দোখলাম, তাহা স্থির ও গন্ভীর। 
বাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম “দিদি কোথ। 
- গেলেন ?” 

বাবা বলিলেন উনিই সমস্ত সেনাঁর 
নায়িক? 1৮ 

"আমি বুঝিতে পার্িলাঁম না, নায়িকা 
কি?” 

“্উহাঁরই হস্তে সমস্ত সেনা পরি- 
চাঁলনের ভার ৮ 

আমি বিস্মিত হইলাম, “সে কি! 
স্ত্রীলোক এত বড় সেনা দলের কর্তা 
কি করে দিদি চালান ?” 

“দেখিতে পাহবে, ছাদে উঠিলেই 
সমস্ত দেখিবে 1৮ 

“বাবা ! দিদি তবে সাঁমীন্যা নহেন 1” 

“না! উনি সাক্ষাৎ ভগবতী শক্তি- 
রূপিণী। উহীর তুলা! আর ভুইটী রূমণী 
পাইলে আমরা! ত্রিভুবন মাঁতাইয়া তুলি ।” 
বলিয়া বাবা অসম্পুণ দৃষ্টিতে জামার 
মুখের দিকে ঢাহিলেন । 

সে দৃষ্টির ভাব আমি বুঝিতে পারি- 
লাম। মনে গৌরব ও হানতা মিশিরা 
একটা অপুর্দ ভাবের সঞ্চার হইল। 
গৌরব এই জন্য যে, দিদ্দি অত বড় লোক্‌ 
হইয়াও যখন অ+মাকে এত ত্র করিতে 
ছেন এবং আমি যখন প্রথম হইতেই 
রূপার ত্রিশুল পাইয়াছি তখন চেষ্টা 
করিলে শীঘ্র হয়ত দিদির মত হইতে 
পাঁরিব। হীনতা এই জন্য যে, দিদি ও 
আমি--আকাঁশ পাতাল তফাঁৎ। অত 
উদ্যম, অত উৎসাহ, অত একাগ্রতা কি 
আমার জীবনে কখনও হইবে? এইরূপ 
ভাবিতে ভাবিতে বাধার সঙ্গে সঙ্গে 
ছাদে গিয়া উঠিলাম। এত দিনের পর 
অনস্ত আকাশ একবাব্ নয়ন ভরিয়া 






চিকিৎসাতত্ব-বিজ্বান এবং সমীরণ । 


দেখিয়া লইলাম । এত দিন যেন পিঞরে 
আবদ্ধ ছিলাম । দিদির অনুগ্রহে সময়ে 
সময়ে ঘরের বাহিরে আসিতাম বটে, 
কিন্তু বাঁটীর উপরে, চারিদিকে কি দৃস্ত 
আছে, তাহা তখন দেখিতে পাঁইনাই ? 
সর্বদাই মনে হইত, যেন আমরা কুয়ার 
বেউ। আজ বিভ্তৃত ছাদের উপর উঠিয়! 
প্রাণ ভরিয়া! একবার চারিদিক দেখিয়া 
লইলাম। ছাদে উঠিৰার পূর্বে মনে 
হইয়াছিল যে, বাড়ীটী অর্ধচন্ত্রের মত, 
কিন্তু ছাদে উঠিয়া দেখিলাম সমস্ত 
বারিকটী যেন একটা প্রকাণ্ড অষ্টদর্গ 
পদ্ম। বাড়ীর চারিদিকে নবনিবিড় 
মহাবন। অসংখ্য বাঘভালুকের আবাস? 
স্থুতরাং সে বনের মধ্যে হঠাৎ কেহই 
প্রবেশ করিতে সাহস করে না; করিলে 
প্রথমে ব্যান্ব পরে সন্বাসীদিগের হাতে 
পড়ে ।  সন্গ্যাসীরা তাহাকে ধরিয় 
আনিয়। গ্রেপ্তার করিয়া রাখে এবং 
ক্রমে ক্রমে তাহাকে সন্ন্যাসী করিবার 
চেষ্টা করে। 

অষ্টদলের মাঝখানে বীজকো যের 
মত গোল অনেকটা খেল জায়গা । 
সেটাও সামান্য প্রশস্ত নয়! দশ হাঁজার। 
সৈম্ত তাহার মধ্যে কোথায় গড়িয়া 
রহিয়াছে । সৈন্ভদিগের দিকে দৃষ্টি 
পড়িবা মাত্র বাবা নিজের ত্রিশুল ও 
চক্র উদ্যত করিয়৷ “ব্যোম্‌ কাঁলী” বলিয়! 
উচ্চৈঃস্বরে চীঙ্কার করিয়। উঠ্িলেন। 
গোধূলির প্রাকৃকালীন সুর্যের অনুগ্র 
কিরণে সৌঁণার চক্র ও ত্রিশৃূল ধক ধক 
করিয়া জলিয়। উঠিল। তাহার গম্ভীর 
কণ্ঠস্বর থামিতে না থাঁমিতে নীচে দশ 
হাজার সন্যাপীর সেইরূপ গ্রচও্ডস্বরে 
“ব্যোম্‌ কালী” রব প্রতিধ্বনিত হইল। | 


অভাগিনীর আত্মকথা | 


প্রতিধ্বনি ব'রিকের আট হাজার গৃহ 


কাপাইঃ নিবিড় মহাঁবনে নিমগ্র হইল । 

বাবা বলিলেন “মা! এ দেখ 
সন্যাসী-সেনা, মাথায় জটাভাঁর, গলে 
রুদ্রাক্ষ-মালা, সর্বাঙগে ভন্ম, পরিধানে 
ব্যাপ্বচর্্ম ; হাতে ভীম ভ্রিশূল।' ত্রিশু- 
লের তিনটা তীক্ষ ফলকের নীচেই নীল 
ধ্বজা ; দেখ? দেখ, নীল ধ্বজার উপর 
ত্রিশলের ফলকগুলি সূর্যকিরণে ঝকৃ 
ঝকৃ করিতেছে, যেন নিবিড় নীল মেঘের 
উপর কোঁটা কোটা বিছাৎ খেলা 
করিতেছে ।” 

বাবার কথা শেষ হইতে না হইতে 
বিকট তুর্য্য ধ্বনি শুনিতে পাইলাম) 
অমনি সন্ম্যাসীগণ “ব্যেমি কাল)” বলিয়! 
লাফাইয়া! উঠিল। তাঁহাদের হাতের 
ত্রিশুলগুলির শিখা ঘেন গগন স্পর্শ 
করিল। কে সেই তৃষ্যধবনি করিল, 
ঘেমন দেখিতে ঘাইব, অমনি এক অপূর্ব 
রমণী-মুর্তি অশ্বীরোহণে সেই রঙ্গস্থলে 
উপস্থিত সৃইল। তাহার চুল আলু- 
লায়িত, মাথার সম্মুখে মুকুটের স্তায় 
সোণার কি একটা পর! ছিল; গলা, 
বাহু ও প্রকোষ্ঠে রুদ্রাক্ষ্, পদ্মবীজ ও 
তুলসী মালা; সর্বাঙ্গে ভন্ম, পরিধানে 
রক্তাম্বর। তাহার প্রকাণ্ড অশ্বটা 
তাহাকে পৃষ্ঠে করিয়া ঈষৎ নত্রমুখে 
যেন ধীরে ধীরে নাচিতেছিল। তাহার 
পৃষ্ঠে প্রকাণ্ড তুণ, বাম স্কন্ধে প্রকাণ্ড 
ধন্ন এবং বাম হস্তে ভীম ত্রিশূল; দক্ষিণ 
হস্তে তরি । তাঁহার ভীম গন্তীর মুখমণ্ড- 
লের জন্মুথে সুর্যের তেজ ধেন মলিন 
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হইয়! পড়িল; তিনি রঙ্গস্থলে উপস্থিত 


হইবা মাত্র সন্নাসীরা ত্রিশূল ও মস্তক 


নমিত করিয়। আবার তখনই উদ্যত 


করিল আবার তখনই তৃুর্ধ্যধ্বনি হইল? | 


অমনি চারিদিক হইতে রণবাদ্য বাজিতে 
লাগিল। সেই বাজনার তালে তালে 
তাহার ঘোঁড়াটা নাচিতে লাগিল। 
একি দেবী ত্বর্খী দেবসেনার সম্মুখে 
আসিযা উপস্থিত হইলেন) ভক্তিভরে 
হৃদয় আপ্লুত হইল, সেই ছাদ হইতে, 
প্রণাম করিলাম, বলিলাম “দিদি! 
তোমারই জন্ম সার্থক, রমণী যে শক্তি- 
বূপিণী, আজ আণ্দ তাহা প্রত্যক্ষ 
করিলাম |” বলিতে বলিতে ছুটী চক্ষু 
জলে আঁক্ষন্ন হইল; আমি ভক্তি ও 
আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলাম। 


বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সন্যাসী-সেনা ॥ 


ন[চিতে নাগিল, নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া 
ফিরির়!, কথন চক্রাকারে, কথনও নদী 
আোতের শ্টায়, তর তর বেগে নাচিতে 
নাচিতে ছুটিল; এই পশ্চাঁৎ, এই ষন্মুথ 
এই পারব; কখন শুইয়া, কখন বসিয়া, 
কখন হাঁটু গাড়িয়া। কতবার কত- 
রকম দেখিলাম, মনে নাই। 


দেখিতে | 


দেখিতে হঠাৎ নিমেষ মধ সমস্ত সৈহা | 


কোথায় অদৃস্ত হইল; আর কিছুই 
দেখিতে পাইলাম না, সেই বিস্তৃত 
রঙ্গতূমি খালি পড়িয়া, রহিল। মাথা 
ঘুরিয়া গেল; মনের মধ্যে ঝড়ের মত 
কত চিন্তা মুহ্মুহি আধাত করিতে 
লাগিল। বিস্ময়ে কৌতুহলে স্তম্ভিত 
হইয়া রহিলাম । 


সক 


বট শশী 
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ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
শিক্ষা । 


সেদ্দিন সেই সন্গ্যাসি সেনা দেখিয়া 
- মনের মধ্যে কি যে একটা গভীর ভাবের 
উদ্দয় হইল, তাহা প্রকাশ করিতে পারি 
না। শুন্ত মনে কত কি ভাবিলাম3 
তন্মধ্যে প্রধান চিত্ত এই যে, এসব 
কিসের জন্য ? এই ঘরবাঁড়ী, সৈম্ত সামস্ত 
এত আঁড়ম্বর, আয়োজনের উদ্দেশ্ত কি? 
উহার। কি করিবে? ফলকথ1 এই 
| চিস্তাই উঠিতে লাগিন! খাখার সঙ্গে 
আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম ) সন্ধা) হই- 
যাছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আসিলাম, 
কেন না! আমারই সন্ধ্যা আহ্বিক করিতে 
হইবে । আসিয়া দেখিলাম দিদি সন্ধ্যার 
জন্ প্রস্তত হইতেছেন। মনের আবেগে 
তাহার চরণ ধুলি না লইয়া থাকিতে 
পারিলাম না। তাহাতে দিদি সন্তষ্ট কি 
অসন্তষ্ট হইলেন, তাহা বলিতে পারি না) 
কিন্ত একটু যেন সম্কৃচিত হইয়া বলিলেন 
ভগিনি ! আনি সামান্ত। স্ত্রীলোক ; আমি 
তোমার প্রণম্যা নহি; যিনি জগতের 
বন্দনীয়, সেই ভগবতী আগ্ভাশক্তিরই 
পুজা করিবে ।” 
আমি বলিলাম, "তুমি আমার গুরু, 
দিদি ও রক্ষাকত্রী; তোমার পদধুলি 
লইব না কাঁহীর লইব ? অধিরাঁজ বলিয়া- 
ছেন, কৃতজ্ঞ হইবে; কৃতজ্ঞতা না 
থাকিলে মাঁছষ পশুর সমান।” দিদি 
আর কিছুই বলিলেন না; সন্ধ্যায় নিমগ্ন 
হইলেন। আমিও তাহার দেখা দেখি 
সন্ধায় বসিলাম ; কিন্তু তাহার একা 


গ্রতা দেখিয়া আমি অবাক হইয়] 


রহিলাম। সেই দ্িনকার একটা" ঘটনার 
উল্লেখ করিতেছি ; তাহাতেই বুঝিতে 
পারিবে । আমি সন্ধ্যায় বসিলে ঘরের 
মধ্যে একটা কিরকম ফৌঁস ফোঁস শব্দ 
হইল; আমি চমকিয়া দেখিলাম একটা 
প্রকাণ্ড গোখুরা সাপ চক্র তুলিয়া 
আলোর সন্মুথে ছুলিতেছে ; আমি ভয়ে 
চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সাপটা 
তাহার পরেই একটু পাঁশ পানে গেল 
এবং দিদির আসনে উঠিয়া ধীরে ধীরে 
তাহার পৃষ্ঠদেশে উঠিল; দিদির সাড়া 
শব্দ নাই--তিনি নিষ্পন্দ। সাপট! 
ক্রমে তাহার কাধে চড়িল, দেখিতে 
দেখিতে কাল চুলের মধ্যে মিশিয়৷ 
গেল; আমার চীৎকার শুনিয়া একটা 
দাসী চুটিয়া আসিল; আমি সভয়ে 
দিদির মাথায় সাপ ঈঙ্গিতে দেখাইয়া 
দিলাম। দাসী একটু হাসিয়! চলিয়! 
গেল। কিন্তু সে দিন আমার আর 
সন্ধ্যাহিক হইল না। সাপট। দিদির 
মাথার উপর ফণা তুলিয়া একবার শৃন্তে 
মাথা দোলাইল; তাহার পর ষেন 
দুঃখিত হইয়া ন্রমুখে নামিয়া চলিয়া 
গেল এবং দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া 
পড়িল। 

আমি ভাঁবিলাম, দিদি তবে সীমান্ত! 
নহেন। হায়, আগে আমি তাহাকে 
চিনিতে পারি নাই; যে.দিন তাহাঁচক 
প্রথম দেখিলাম সেই দিনের সেই তৃবন- 
মোহিনী রূপ মাধুরি দেখিয়া আমার 
মনে কত সন্দেহ হইয়াছিল; তাহার 


অভাগিনীর আত্মকথা! [ 


পর সেই সকল তাঁবনাঁর বিষয় আন্দো- 


লন করিয়া মনে মনে আপনাকে ধিক্কার 
দিলাম। হায়! যদি সেই প্রথম দিন 
হুইতে দিদিকে চিনিতে পাঁরিতাম, তাহ! 
হইলে আমার আর এত দুর্দশা হইত ন|। 
কিন্ত কি করিয়াই বা চিনিব? সকল 
বিষয়েরই এক একটা উপযুক্ত কাল 
আছে, অধিকার আছে । আমার তখন 
সেই অধিকার জন্মে নাই, সেই কাঁলও 
উপস্থিত হয় নাই, শত চেষ্টা করিলেও 
শত লোকে চিনাইয়। দ্রিলেও তাহাকে 
চিনিতে পারিতাম না। 

লাপট। চলিয়! গেলে অনেকক্ষণ পরে 
দিদির সন্ধযাহিক শেষ হইল; তিনি 
আমার মুখের দিকে চাহিয়া! বলিলেন, 
“তোমার মুখটা এরূপ দেখিতেছি কেন ? 
যেন কি একটা ভয়ে বিহ্বল বহিয়াছ। 
কেন ? কি হইয়াছে ?” 

আমি বলিলাম দিদি । সাধে 
তোমার পায়ের ধুলা নিতে ইচ্ছা হয়? 
তুমি কি কিছুই জানিতে পার নাই ?” 

“কৈ? কিছুই তজানি না! কেন 
কি হইয়াছে ?” 

“ও বাবা! একটা প্রকাণ্ড সাঁপ 
তোমার গায়ে মাথায় উঠিল, তাহা তুমি 
কিছুই ঝুবিতে পাঁরিলে ন1 ?” 

দিদি হানিয়া বলিলেন ওঠা দংশন 
করিলেও জানিতে পারিতাম কিন! 
সন্দেহ। ভগিনি! মায়ের কাঁজ করিতে 
গেলে কত বিষধরের মুখের ভিতর 
হাত দিতে হইবে 1” 

, আমি বিস্মিত হইয়া চুপ করিয়া 
রহিলাম। সন্ধ্যাহিকের পর ছুই চারি 
ফল আহার করিলাম। দিদিসে রাত্রে 
কিছুই খাইতে চাহিলেন না; রাতে 
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শ্রাক্সই ভিনি কিছু খান না, সেই দিনাস্তে 


অপরাহ্থে একবার হ্বিষা, তাহাতেই 
অঙ্গের লাবণ্য কত! জল খাবার পর 
দুইজনে একত্রে শয়ন করিলাম । এখন 
আর আমাদের সেই দ্বপ্ধফেননিভ শয্যা 
নাই; আমরা সেই দোতাঁল1 ঘরে থাকি 
না; নীচে মাটীব ঘবে শয়ন করি । ছুই- 
জনে দুইখানি কম্ধল পাতিয়। বিনা বালি- 
সেই শুইয়া থাকি । প্রথম প্রথম আমার 
একটু কষ্ট হইয়াছিল, কিন্ত দিদির 
অগ্লান বদন ও গভীর নিদ্রা দেখি! 
আমার সে কষ্টটুকু ক্রমে দূর হইল। 
উভয়ে শয়ন করিলে আমি দিদিকে বলি- 
লাম দিদি! তোমার জোড়া তআর 
জগতে দেখিতে পাইনা । তোমাকে 
আদল ধবল স্থকোমল পাঁলঙ্কে শয়ন 
করিতে দেখিয়াছি, কোন বিকার দেখি 
নাই, এখন এই কঠোর কম্বলে দারুণ 
গ্রীষ্মের সময় বিনা বালিসে স্থখে ঘুমা- 
ইতে দেখিয়াছি, এমন সোণার অভ্যাস 
ত কখনও কোথাও দেখি নাই 1৮ 

দিদি বলিলেন “ভগিনি ! অভ্যাস 
মানুষের আয়ভ্ত ) মুনিরা যে অনাহারে) 
শত শত বৎসর থাকেন তাহাও অভ্যাস । 
একাগ্রত। না থাকিলে অভ্যাস হয় না। 
একাগ্রতা, থাকিলে মানুষ দেবতা হইতে 
পারে। একাগ্রতার বলে রাজ! বিশ্বা- 
মিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, দেবতার্িগকে 
অবহেল! করিয়া নূতন জগৎ স্থষ্টি করিতে 
পারিয়াছিলেন ; একাগ্রতা ছিল বলিয়। 
শ্রীরাম হরধন্থু ভাঙ্গিয়া ছিলেন, অজ্জুন 
লক্ষ ভেদ করিয়াছিলেন । একাগ্রতা বলে 
মানুষ পাঁষাঁণ ভেদ করিতে পারে, বিভ্য- 
তের স্তায়, মেঘের কোলেও নৃত্য করিতে 
পারে। সেই জন্ত আগে একাগ্রতা, 


২০৮ 

ভাহার পর সাঁধনা। একাগ্রতা না 
থাকিলে সাধন! হয় ন। একা গ্রতাই 
প্রধান ও প্রথম শিক্ষা । যদি মায়ের 


| সন্তান হইবে, তুমি আগে চিত্ত স্থির 
| করিতে শিখ; নতুবা সব পণ্ড হইবে 1” 
র চিত্তস্থির করিবার অনেক উপায় 

বাবা ও দিদ্দি আমাকে বলিয়াছিলেন ) 
চিত্তস্থির করিতে নব পারিলে সন্র্যাসী 
ষেনায় স্থান পাইবে না, তাহাঁও এককপ 
] স্পষ্টরূপে ঈঙ্গিত দিয়াছিলেন। দীক্ষা 
দ্রিন হইতে আমি সেই সকল উপায় 
| শিক্ষ। করিতে লাগিলাম ; প্রথম প্রথম 
'বেশ মনংসংযোগ হইল । তাহারা যাহ্‌। 
কিছু শিখাইলেন, আগ্রহের সহিত 
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শিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দিদির ক্ষম- 

তার কথা কি বলিব! তিনি মুর্তিমত্তী 
সিদ্ধি। তিনি যখন গম্ভীরভাঁবে সীতার 
কর্্মযোগ ব্যাখ্যা করিতেন, তখন 
তাহণকে সাক্ষাৎ কমলা বলিয়! জ্ঞান 
হইত। আমি শৈশব হইতে কিছুই 
লেখা পড়া শিখি নাই, তথাপি দিদির 
গীতা ব্যাখ্যা যেন প্রত্যক্ষ দেখিতাম। 
ভগবানের এক একটী কথ! তিনি তন্ন 
তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিতেন, সহজ 
দৃষ্টান্ত ও উপায় দ্বার! ব্যাখ্যা করিতেন ) 
এই সকল কাজ এত সরল ও বিশদ যে, 
একজন চাধাঁও অনায়াসে বুঝিতে | 
পারিত। 





চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


সাধনা । 


দিদি বলিলেন অগ্রে দীক্ষা, তাঁহার 
পর শিক্ষা; শিক্ষার পর সাধনা । সাধনা 
না হইলে সিদ্ধি হয় না। তিনি প্রতাহ 
ঞপ্রাঁতঃ ও সঙ্ধ্যঠকালে আমাকে যোগের 
অঙ্গ ও প্রকরণ শিখাইতেন ; দিবাভাঁগে 
গীতার নহিত মিলাইয়া সেই গুলি বুঝা- 
ইয়া দিতেন। এইরূপে সাধনা হইতে 
 লাঁগিল। দেখিতে দেখিতে চার বৎসর 
অতীত হইয়া গেল। আমার বোধ 
হইল যেন আমি জগতের আর এক 
প্রান্তে আসিয়া বলিয়াছি ; সেখানে 
সকলেই যোগী) সেথাঁনে শোক তাপ 
( নাই, জালা যন্ত্রণা নাই ; বৈধব্য নাই, 
| বন্ধুবিয়োগ নাই 1 যেন সকলেই চিন্প- 
| সুখে বিরাজ করিতেছে । সকলেই 

মায়ের, সেবায় নিযুক্ত, সকলেই অনস্ত 


মহাদেবের পুজাঁয় নীরত এক দিন 
দিদি বলিলেন ভগ্িনি! তুমি অনন্ত 
মহাদেবের তে দীক্ষিত হইয়ছি। এক 
দিনে এক বৎসরে এ ব্রত উদ্যাপন 
হয় না। যিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক অনস্ত 
ব্হ্গাাণ্ডের অধীশ্বর;১ লোকে ধাহাকে 
চতুদ্দশ ভূবনের স্থষ্টিকর্তী বলিয়া জানে ) 
চতুর্দশ কোটি যুগেও তাহার মহিম! 
জানিতে পারা ষাঁয় না) কিন্তু মানু- 
ষের পরমায়ু নিতান্ত কম। সেই অল্প 
সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে পরকালের 
কাঁজ করিতে হইবে ; এই জন্য শাস্ত্র 
কর্তীরা ন্যুনকল্পে চতুদ্দিশ বৎসর নিয়ম 
করিয়াছেন। তোমাকে এই চতুর্দশ 
বৎসর মধ্যেই ব্রত উদ্যাপন করিতে 


হইবে ।” 





আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “দিদি ! 
চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া ব্রত করিতে হয় 
কেন ? দশ বৎসর কি বার বৎসর ব্রত 
উদযাপনে কি হয় না? 

দিদি বলিলেন, ইহার বিশেষ কারণ 
আছে ;- চৌোদ্দটা বিষয় লইয়া! আমা- 


দিগকে জগতে আসিতে হইয়াছে । । 


সেই চৌদ্দটা__ইন্দ্রিয়। শ্রোত্র, ত্বক, 
চক্ষু, জিহ্বা, ভ্রাণ ও বাঁক এবং পাণি, 
পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই দশটা ইন্দ্রিয় 
আবার দেখ মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, 
এই চারিটী অন্তরিক্রির। কেহ কেহ 


অভাগিনীর আত্মকথা । 





বলেন অন্তঃকরণই একমাত্র অন্তারান্দয় ) ; 


কিন্তু সাধকদিগের সুবিধার নিমিত্ত 
ইহার ব্যক্তি ভেদে উক্ত চাবি প্রকার 
ভিন্নত সাধিত হইয়াছে । পঞ্চ মহাভূত 
ও পঞ্চতন্মাত্রা উক্ত দশ ইন্দ্রিয় হইতে 
স্বতন্ত্র নহে । ভগিনি ! মন, বুদ্ধি, অহ- 
স্কার ও চিত্ত এবং পৃর্বোক্ত দশটা ইন্দ্রির 
লইয়া সর্ধ সমেত চতুদ্দশ ইন্দ্রিয় হই 
তেছে। এই চতুদ্ধশ হত্দ্রিয় হইতেই 
সংসার। জীব ঘতক্ষণ এই চতুদ্দশ ইন্ড্ি- 
য়ের বশীভূত থাকিবে, তত দিন তাহার 
সংসার বন্ধন যাইবে না; তত দিন 
তাহাকে মায়ের অপীন হইয়া থাকিতে 
হইবে ; তত দিন সে অনন্তদেবের নিকট 
যাইতে পারিবে,না। স্থতরাং এই চতু- 
দশ ইন্ড্রিয় জয় করাই প্রধান কর্তব্য । 
ইহাই অনন্ত ব্রত; এক এক বৎসরে 
এক একটী ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইবে, 
এই জন্য অনস্ত ব্রত চতুর্দশ বর্ষ সাধ্য ।” 
যে দিন পরতে দীক্ষিত হই) সেই 
দিন দিদি অনন্ত ব্রতের এ স্থন্দর ব্যাখ্যা 
করিয়াছিলেন ; তাহার পর মাঝে মাঝে 
প্রায়ই এই কথা বলিতেন। এই দ্দিন 





২০৯ 


তিনি বলিলেন “ভগিনি! দ্বাদশ বৎসর 
অতীত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি যোগমার্গে ' 
কতদূর অগ্রসর হইলে, তোমার ব্রত 
কতদূর শেষ হইল, কয়টা ইন্দ্রিয় তুমি জয় | 
করিলে, তাহার পরীক্ষা হইবে । বাঁর বৎ- 
সরে অন্ততঃ বাঁরটা ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছ ) 
এরূপ আশা করা অন্তায় নহে। অধিরাঁজ 
স্বয়ং তোমাকে পরীক্ষা করিবেন। পরীক্ষা 
দিতে ভর থাইও না। তুমি জানিও যে, এই 
জগতই পরীক্ষা স্থল। আমাদিগকে শৈশব 
হতে চিরদিনই প্রতিমুহূর্তে পরীক্ষা দিতে 
হইতেছে যিনি পরীক্ষক, তিনি সর্বব- 
ত্রই সব্বণী সকলের কাছে বাঁলয়াছন ) 
অন্তঃকরণের গুঢ় অংশ চিরিয়া সকলই 
পরীন্মা করিতেছেন, তাহার কাছে কিছুই 
গোপন করিতে পারা যার না। যাহাহউক 
তোমার পরীক্ষা হইবে । আমরা কিছু- 
দিনের জন্য স্থানান্তরে গমন করিতেছি ।” 

দিদি স্থানান্তরে গমন করিতেছেন 
শুনিয়া আমি একটু বিশ্মিত ও ভীত 
হইলাম ) বলিলাম “সেকি, দিদি ! আমি 
একাকা থাকিব ?” 
“দি । এজগতে একাকী কেহই 
নহে। পুরুধ প্রকৃতি সকলেরই দেহে 
একত্রে বা করিতেছেন। তোমার 
এজ্ভান এখনও হইল না কেন ?” 

দিদির মুছ্ু ভত্সনায় আমি অপ্রস্তত 
হইলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম তোমরা 
কে কে? 

“তোমার পিতা ও আমি 1” 
কেশব ! তোমাকে পুর্বে বলিয়াছি যে, 

দীক্ষার দিন অ[রাজ স্বয়ং বলিয়াছিলেন, 
ভয় ত্যাগ করিতে হইবে। পর বৎসরে 
আমি সকল ভক়্ ত্যাগ করিয়াছিলাষ ; 
এমন কি আমাকে যদি বাথের মুখে | 


মি 


(২৭) 


০ 
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যাইতে বলিত,. আমি তাহাতে ভয় পাই- 
তাম না; কিন্তু দিদি ও বাবা আমার 
ছুইটা প্রধান সহায় । জামানত দরকার 
হইলেই যখন তখন তাহাদিগেরই নিকট 
যাইভতাম ; তাহারা আমাকে ছাড়িয়া 
কিছুদিনের জন্ত যাঁইতেছেন, একথা 
শুনিয়া আমার মন খারাপ হইল । আমি 
একটু বিষঞ্ক ও চিন্তিত হইলাম । 

দিদি আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয় 
বলিলেন ণআঁমীদের জন্ত তুমি কিছুমাত্র 
চিন্তিত হইও না। এখনও তোমার ব্রতের্‌ 
ছুই বতসর বাকি রহিয়াছে, সেই জন্য 
তৃমি মমতা বিসর্জন করিতে পার নাই । 
এখনও তোমার অহঙ্কার রহিয়াছে । এই 
'অহঙ্কারই চতুর্দশ ইন্দ্রিয়ের মুলাধার। 
ইহাঁকে ধ্বংস করিতে না পারিলে কেহই 
সিদ্ধ হইতে পারে না। অহঙ্কার আছে 
বলিয়া তুমি আমাদের জঙন্ত ভাবিতেছ। 
তাহার কারণ আমাদের কাছে তোমার 
প্রয়োজন সাধন হয়। আমরা গেলে হয়ত 
তোমার সেই প্রয়েজন দিদ্ধ হইবে না, 
সেই ভাবনায় তুমি দুঃখিত হইতেছ এবং 
আমাদিগকে রাখিতে চেষ্টা করিতেছ। 
আমরা এতদিন তোমাকে শিক্ষ। দিবার 
নিমিত্ত তোমার প্রয়োজন সাধক হইয়া- 
ছিলাম, কিন্তু এখন যখন দেখিতেছি যে, 
দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়াছে, তখন 
ভুমি স্বাধীন হইতে পারিবে । মানুষ যত 
শ্বাধীন হইবে, ততই নিরহঙ্কার ও নির্মল 
হইতে পারিবে | স্বাধীন না হইলে মুক্তি 
পাইতে পারে নাঁ। তুমি অনেক দূর 
অগ্রসর হইয়াঁছ ; জার যাহ! কিছু বাঁকি 
আ.ছে,গুকু বিন! তুমি নিজে তাহ শিবিতে 
ংপণজিবে। আমার শিক্ষা হইন্বা গিকাছে ; 


চিকিৎসাতত্ব-ধিজ্কান এবং লমীরণ | 


এখন যাহা বাকি আছে, ছুই বৎসরে তুমি 
একাকী তাহা সম্পন্ন করিতে পারিবে ।” 
আমি আরও অগপ্রস্তত হইলাম ; 
ওসম্বন্ধে আর কিছুই না বলিয়া কেবল 
তাহার! কোথায় যাঁইতেছেন তাহাই 
জিজ্ঞাসা করিলাম। ৰ 
দিদি বলিলেন, “আমর! তীর্থপর্ধ্য- 
টনে যাইতেছি।” “দিদি! তুমিত 
বলিয়াছিলে যে, সিদ্ধ হইলে তীর্ঘপর্ধ্য- 
টন আবশ্তক হয় না; তোমরা সিদ্ধ 
হইয়াছ তবে কেন তীর্থে যাইতেছ ।” 

“আমাদের সাধনা শেষ হইয়াছে 
বটে, কিন্তু এখনও সিদ্ধিলাভ করিতে 
পাবি নাই ; যে দিন মায়ের কাজ সম্পন্ধ 
করিতে পাবিব, সেই দিন সিদ্ধ হইব। 

“কতদিনে তাহা হইবে ?” 

“তাহা বলিতে পাবি না। তোমার 
ব্রত উদ্বাপন হইলে আমাদের অনেকটা 
আশা হয ।” 

“তোমরা তীর্থে যাইতেছ কেন ?” 

আমাদের সন্াসীগণ ভারতের নান 
তীর্থে ভমণ করিতেছেন, অনেকে দুর 
পর্বত কন্দরে ও গহন কাননে বহিষ্কা- 
ছেন, তাহাদিগের সকলকে একত্রিত 
করিতে হইবে । ই জন্য সকলের তীর্থ 
ভ্রমণ করা আবশ্তক 1৮ 

“তোমরা কতর্দিনে ফিরিবে ?” 

“তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই; 
তবে তোমার ব্রত দ্যাপনের সময় 
আমরা নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকিব 1৮ 

আমার মন আম্বীসে একটু দৃঢ় 
হুইল; ভাবিলাম ছুই বৎসরের মধ্যে 
কি সাধনা শেষ করিতে পাব্িব না? 

ভ্রেধস ১০ 


সপপ্াপরািসপাতপরটপপস 





সেকালের বতলোক। 


৯৯ 





সেকালের বড়লোক । 


(১) মহারাজ নবকুষ্ঞ। 


বাঙ্গালার অমর কবি, স্বর্গীয় বঙ্কিম 
চন্ত্র এক সময়ে বলিয়াছিলেন--বাঙ্গা- 
লীর ইতিহাস ত নাঈ-ই। কিন্তু বাঙ্গালা- 
দেশের ও বাঙ্গালীর এক খানি খাঁটি 
ইতিহাস হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। সিংহ 
হস্ত চিত্রিত মনুষা মুক্তির মত অনেক 
ঘটন! বিবৃত ও অগ্রার্কত হইয়া এত 
তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে-যে তাহাতে 
বাঙ্গালীর খাঁটি ইতিহাঁস জন্মাইতে পাঁরে 
না। বাঙ্গাল! দেশের ইতিহাস পিখিতে 
হইলে বাঙ্গালী জাতিকে কেন্দ্রগত 
করিতে হইবে--বাঙ্গলার আদি, মধ্য ও 
বর্তমান কালের বাঙ্গালীর চিত, বিস্বতির 
ধূমময় আবরণী হইতে সম্পূর্ণরূপে উন্ুক্ত 
করিতে হইবে । ইহাতে বিস্তর স্বাধীন 
চিন্তা, পরিশ্রম, অন্ুসন্ধিৎস প্রবৃত্তির 
প্ুযেধজন । খুঁজিষ। পাতিষ্।,। বিচ 
করিয়া, ভাবিষ়। চিন্তিয়া, প্রকৃত ঘটনা 
সন্ধানোদ্দেশে জীবনপাত করিলে তবে 
হয়ত বহুকাল ব্যাপী পরিশ্রমের পর 
সিদ্ধিলাভ হইতে পাঁরে।” 

সেই জন্যই বঙ্গদর্শনে খাটি বাঞ্গালাঁর 
ইতিহাষের জঙ্সপ্রদণান জন্য একটু চেষ্টা 
কর! হুইয়াছিল। পতারতকলঙ্ক” ও 
“বাঙ্গালির বাহুবল” নামক ছুইটি প্রাবন্ধ 
স্বয়ং বন্ধিম চন্দ্রের পবিত্র লেখনী প্রস্থৃত। 
তার পর "বাঙ্গালীর উৎপন্ডি”ও অনেক 
দ্রিন চলে। বঙ্গদর্শনের চেষ্টা জানি ন 
কোর অভিশাপে ব্যর্থ হইঞ্া যাঁয়। তার 
প্র পুনরায় এক চেষ্টা হপ্ব নবজীবনের 
অবমলে। অক্ষয় বাবু বঙ্গদর্শনের লোক, 


তাহার কাগজে কাজেই এই উদ্দেপ্তে-- | 
ছুই একটা প্রবন্ধ গ্রচারিত হইয়া আবার 
কাগজের অস্তিত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে 
সেই চেষ্টা থামিয়! যাঁয়। * 

বাঙ্গালী ইতিহাস লেখে_-ইংরাজের 
লিখিত বিবরণ হইতে । ইংরাজ কিন্তু 
ফরাণীর লিখিত ইংলগু ইতিহাসের অন্- 
করণ করে না। জাতীয় ভাঁব জাতীয় 
প্রকৃতি ও মর্যাদা রক্ষার জন্য অন্ুবাদ, 
অন্থকরণ অপেক্ষা স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন 
গবেষণা সম্যক ফলপ্রদ। ইংরাজের 
কথা প্রব সত্য মানিয়া আমরা চলিয়। 
আসিতেছি-_-তাহার1 যাহা! বলিয়া গিয়া 
ছেন__তাঁহাই আমর! বিশ্বস্ত চিত্তে অন্ু- 
বাঁদবপ মহ যন্ত্রের মধ্যে পিশিয়া শুক 
খিচুড়ী পাকাইতেছি কাজেই ইতিহাসও 
মেইব্ধপ ঈড়$ইনেছে + 4 


* “জগৎ শেঠদিগের ইতিহাস”, “কাশিম- 
বাজারের রাজবংশের ইতিহাস”, দিল্লীর ভগ্রী- 
বস্থায় “রাজা রতন রায়ের ইতিহাস” এই উদ্দেস্তে 
লিখিত হয়! অন্ততঃ আমাদের ত এইরূপ 
ধারণা । নববিভাকর ও সাঁধারলীতেও--সেই 
সময়ে “বীবভূম। বদ্ধমান ও কলিকাতার ঠাকুর 
বংশ” প্রবন্ধ বাহিরহইয়াছিল।  সঃসং 

+ সখের বিষয় আজকাল এই প্রকার | 
লেখকের সংখা! অনেক অল্প হইয়। ফ্াড়াই- | 
যাছে। ইতিহাস বিষয়ে লেখকও কম এবং 
তাহাদের অনেক প্রবন্ধ আজকাল পরিশ্রমের | 
ফল। কিস্ত যোগা পান্ছে উৎসাহ দানের আভখবে 
অনেক প্রতিভাশালী লেখককে ভঙ় ফনিধ | 
হইতে হইতেছে। সনীরঞ স্্পদ্ । : 


২১২ 

অপক-জিনিস গলাধঃকরণ করিলেই 
তাহাতে উদগীরণ সন্তাঁবনা খুব। আমর! 
যাহা কিছু গলাধঃকরণ করিতেছি তাহার 
সবই কাঁচা মাল। পরিণাঁমও সেইরূপ 
ঈাঁড়াইতেছে। 

অনেকে এরতিহাসিক প্রবন্ধের জন্য 
পরিশ্রম করেন কিন্তু তাহাদের পরি- 
শ্রমের সার্থকতা হয না_ছ্ুইটা কারণে । 
এক তীহাদের লিখিবার প্রশাঁলী-- 
লোঁকের সহিষ্ণুণভাব উপর অন্যাষ পীড়ন 
করে। ঘটনা শ্রেণীবদ্ধ করণ (£17070৩- 
17001) ০? ০৮৭) ও সমস্ত জটিল বিষয 
আলোড়ন ও বিশ্লেষণ প্রণালী (47৮1788 
20. ৭১7১1113০13) ভভদুব সাধাঁগণের 
বোঁধগম্য হয় না বলিয়া তীহাঁবা এঁতি- 
হাঁসিক প্রবন্ধ ছাড়িয়া যাঁয়। দিতীয় ত৫-- 
বাঙ্গাল! সাহিত্য বিষধযক পত্রিকাদ্দি আজ 
কাল অনর্থক গন্ষে ও অদসাব মস্তি 
কওুষনে__মনোহর উপন্ঠাসে প্রায় অদ্ধে- 
কের উপর স্থান অধিকার করিয়া পাঁঠ- 
কের রুচি পরিবর্তন কবিয়া দিয়াছে । 
ধাহারা নিতান্ত 16914, গোছের প্রবন্ধ 
পড়িতে চাঁন_তীাহারাই একটু আধটু 
ধতিহাসিক প্রবন্ধের পাতা উল্টাইয়! 
থাকেন। 

যাই হক যে কর্মমফলেই হউক-_ 
ঘে অভিশাপবশেই হউক--বা যাহাদের 
দৌষেই হউক, বাকঙ্গালায় যে দিন দিন 
ইতিহাস চর্চা কমিয়া যাইতেছে, সে 
আলোচনা আমরা আপাততঃ স্থগিত 
রাখিয়া স্বতন্্ব প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ 
করিব। 

বাঙ্গালার ইতিহাসের উপকরণ দুই 
প্রকারের হইতে পারে। এক খাঁটি 
বাঙ্গালীর কার্যকলাপের স্শৃঙ্খলাক্ধপে 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ । 


পপি শীকীশীিশিশীশি শী পা্পীশপাপাাপাশপক পপ লা শিপ াশচিশপাি পাশ 


ূ শ্রেণীবদ্ধ বিবরণ ও অপর পক্ষে বাঙ্গালা 


দেশ অনেক দিন হইতে পরাধীন বলিয়! 
জেতৃশ্রেণীর প্রধান প্রধান লোকদিগের 
গীবন-বুন্তান্ত। বাঙ্গালী অবন্ত [31010] 
বা ৮/2০11০0র হ্যায় কোঁন মহাযুদ্ধ 
ব্যাপারে যশস্বী হন নাই । কিন্তুতাহাদের 
তত্কালীন জীবন রাজনৈতিক সংঘর্ষণে 
যতট্রকু আলোডিত হইয়াছিল, তাহার 
উপদুক্ত বিবরণই বাক্লার ইতিহাসের 
প্রধান উপকরণ । মুসলমান বা ইংরাঁজ 
জেতাগণ বেশী চতুর লোক; তাহার! 
ইতিহাস লিখিতে গিয়া নিজেদের বিবরণ 
বেশী করিয়া লিখিধাছেন কিন্তু যাহাদের 
দেশের ইতিহাস লিখিষাছেন-ধাহাদের 
লইয়া কার্য্য করিয়াছেন তাহাদের নামো- 
লেখ পধ্যন্ত করেন নাই বা তাহাদের 
অসন্তোষকর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিষ। সরিয়া 
গিযাছেন। 

ইংরাঁজাধিকত বাঙ্গালার ইতিহাসের 
প্রথম পবিচ্ছেদে ঘে সকল বাঙ্গালী বাঙ্গা- 
লার শর্ষ স্তানীয় ছিলেন- তাহাদের 
লইয়।ই আমরা আপাততঃ কার্য আরস্ত 
করিব । তংপুর্রের বিষয় ঘোরতর 
তমপাচ্ছন্ন। তাহা আলোকে পরিচ্ষট 
করিতে গেলে বিশেষ পরিশ্রম ও অন্ু- 
সন্ধিৎসা বুঙিব প্রয়োজন। কিন্তু তাহাঁও 
আবার সময় ও স্সরযোগ সাপেক্ষ । 

ইংরাজী আমলের প্রথমে ষে সকল 
বাঙ্গালী বাঙ্গলার মধ্যে রাজনৈতিক 
কার্যে লিপ্ত থাকিয়া প্রধানত্ব লাভ 
করিয়াছিলেন_-তাঁহার মধ্যে মহারাজ 
নন্দকুমারই সর্বশ্রেষ্ঠ । কিন্তু হায়! নন্দ- 
কুমারের প্রকৃত ইতিবৃত্ত অনেক বাঙ্গালী 
পাঠক আজও জানেন ন। মেকলে 
প্রভৃতির কুৎ্সাজনক, অস্থরা-পরিপুর্ণ 


সেকালের বড়লোক । 


কথায় আজও নন্দকুমারের প্রতি তাহা- 
দের ঘোরতর বিতৃষ্ণী । ইংরাজ রাজ- 
ত্বের প্রথম আমলে-ধযে সকল পদস্থ 
ইংরাজ--এমন কি গবর্ণর সাহেবের 
পর্য্যস্ত যে সমস্ত লোকধর্াচার বিরুদ্ধ-_ 
নীতিবিগর্হিত কার্ধ্য করিয়া গিয়াছেন-- 
তাহাতে ইতিহাসে তাহাদের নাম কল- 
স্কের ঘোর কৃষ্ণ _-অক্ষরে চিরমুদ্রিত হইয়া 
রহিয়াছে । যদিও ইংরাজ নিজে কলম 
ধরিয়া তাঁহাদের কথ! লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছেন তথাপি তাহাদের পাপের ও ঢুম্মের 
গুরুত্ব এতদূর অধিক যে, সমস্ত বাঁদ সাঁদ্‌ 
দিয়া এখনও যাহ! দাঁড়াইয়াছে তাহাতে 
যথেষ্ট প্রমাণ পরিক্ষট ভাবে বর্তমান । 
এই সব লেখকই আবার নন্দকুমারকে__ 
“জালিয়াত” “মিথ্যাবাদী” ইতাদি আখ্যা 
গ্রদান করিয়। নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। নন্দ- 
কুমারের ইতিবৃত্ত স্থানান্তরে প্রকাশিত 
হইয়াছে * স্ৃতরাং তাহার কথ] ছাঁড়িষা 
দিয়া আমরা মহারাজ নবকুঞ্চের আমল 
হইতে আরম্ভ করিব। ইচ্ছাঁত সম্পূর্ণই 
রহিল--যে, রাজ! সেতাব রায়, রাজা 
বাঁজবল্লভ, নবদ্বীপ1ধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র, রাঁজা 


* এতিহাসিক প্রবন্ধ লেখক বাবু হরি- 
সাধন মুখোপ।ধ্যায় ভারতী পত্তিকাষ এক 
বৎসর ধরিয়া নন্দকুমাবের ইতিবৃত্ত লিখিয়ছেন্‌। 
গুবন্ধ সম্পূর্ণ মৌলিক ও তাহাতে সেই নবীন 
লেখকের অনুসপ্ষিৎসাবৃত্তি, গবেষণা ও তীক্ষ- 
দর্শিতার পরিচয় পাঁওয়! বায়। বঙ্গদর্শনে 
প্রত্বতত্বজ্ঞ পণ্ডিত হর প্রসাদ শান্ত্রী এম, এ, 
মহোদয় নন্দকুমার সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
লিখিয়াছিলেন। হরিসাধল বাবুর প্রবন্ধ সম্পূর্ণ 
বিশদ ও এসম্বদ্বে সম্পুর্ণ জ্ঞতব্য বিষয়ে 
পরিপূর্ণ। আমরা আমাদের পাঠক বর্গকে সেই 
প্রবন্ধ পড়িতে অনুরোধ করি । 

সমীরণ সম্পাদক । 





সি 
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মহেন্দ্র সিংহ, রাজ! রায় দুর্লভ, উমিচাদ 
বাবু গোবিন্দরাম মিত্র প্রভৃতি তৎকালীন 
বাঙ্গালার ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্রগণের 
পরিস্ফুট চিত্র পাঠকবর্গকে ক্রমে ক্রমে 
দেখাইব। 

মহারাজ নবকৃষ্$_-অন্ধকুপ-হত্য1- 
প্রসিদ্ধ তৎকালীন কলিকাত' ছুর্গাধ্যক্ষ 
ড্রেক সাহেবের সমকাালবর্তী। যখন 
সেরাজ উদ্দৌল! বাঙ্গলার নবাব, তখন 
নবকৃষ্ণ মুন্সী বাঙ্গলার এতিহাসিক কাধ্য 
ক্ষেত্রে ক্রমশঃ অগ্রস্ব হহতেছেন । যখন 
ক্লাইব পলাশী জয় (?) করেন তখন নব" 
রুষ্ণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক কার্য্যে 
যোগ দিয়াছেন । যখন মীরজাফর বাঙ্গা- 
লার সিংহাসনে, তথন নবকৃষ্ণ দেশের 
মণ্যে একজন বড় লোক। নবকৃষ্ণের 
জীবনীতে ইতিহাদের কথা ছাড়! মানব 
জীবনের বিচিত্রম্ন ঘটনাবলী পূর্ণ শিক্ষার 
কথা অনেক আছে। তাহারই জন্য 
বর্তমান প্রবন্ধে অবতাঁরণা। তবে 
পাঠকগণকে একটী কথা বলিয়া রাখি-- 
আমরা এই প্রবন্ধে “গ্রত্বতত্বের” একটা 
মহ! আম্মালন করিতে চাহি ন1। 

নবকৃ্চ- দেব বংশোদ্তভব মৌলিক 
কায়স্থ। চিত্রপুরে ইহাদের পূর্বপুরুষ 
গণের আদি নিবাস । শ্ীহরি দেব হইতে 
ইছাদের বংশ পরিচয় পাওয়া যায়। 
শ্রীহরি মুরশীদাবাদ জেলায় “কান- 
সোনা” নামক স্থানে বাস করিতেন । 
শ্রীহরিদেব হইতে নবকৃষ্ণ বিংশ পুরুষ 
নিয়ে। গীতাশ্বর দেব শ্রীহরি হইতে 
ছয় পুরুষ নিয়ে । ইনি প্ধান্ত পীতাশ্বর” 
বলিয়া তৎকালীন বাঙ্গালীর মধ্যে পরি- 
চিত ছিলেন। পীতাশ্বর মোগল সর- 
কারে কোন গৌরবান্গিত কার্যে নিযুক্ত 





ই 


ছিলেন। এই কার্ধের জন্তই তিনি 
প্থা! বাহাঁছুর” উপাধি প্রাপ্ত হন। * 
তাহার পুত্রগণের নাম পাওয়া যায় ন! 
কিন্তু চারিটী পৌত্রের নাম পাঁওয়া যায়। 
এই চারি জন (শিবদাল, নিতানন্দ, 
চতুভূজি ও শ্রীনাঁথ ) ষথাক্রমে মালাই, 
সৌদাপুর, তাল গ্রাম ও ধুলীপাড়া পর- 
গণায় শ্ব্ব বাসস্থান পরিবর্তন করেন। 
ইহাদের সকলেরই “রায়” উপাধি ছিল। 
বিচ্যাধর-নিত্যানন্দ হইতে নবম পুরুষ- 
ইনি--সর্ধ প্রথমে নাজরায় পরে মুড়া- 
গাছা পরগণার “নাটাদা” গ্রামে উঠিয়! 
আন । তাহাকে পৌর দেবীঘাজ এই 
পরগণার “কানন গুঁই" ছিলেন। দেবী- 
দাস এই চাকরির জন্য “মজুমদার” 
আখ্য। প্রাপ্ত হন। 

দেবীদাদের ছয় পুত্র । ইহার মধ্যে 
পর্চম পুত্র রাঁজেশ্বর বাবু কামারপুলে 
ও ষষ্ঠ পুত্র কুক্সিণীকান্ত পঞ্চগ্রামে বস- 
বাস করেন। এই সময়ে মহাঁবৎ জঙ্গ 
বাঙলার নবাব। বূক্সিণীকান্ত তীাহারি 
জ্ষ্ঠ ভ্রাতা সহস্রাক্ষের সহিত নবাব 
সরকারে উপস্থিত হইয়া কর্ম প্রার্থন। 
করেন। নবাব সহআক্ষকে পিতৃপদে 
ও জ্ক্সিণীকাস্তকে “ব্যবহার্ডী” উপাধি 


* প্ধান্ত পীতান্বয” আখ্য। হইবার কারণ 


(এই গীতান্বর দেই লময়ে এফজন বর্ধিষু লোক 
ছিল্েন। তিনি গ্েশের মত্ত প্রধান প্রধান 
 ছ্টক ও কুলীনপ্দিশবকে একত্রিত করিয়া “এক 
জাই” কঙ্গিযাছিলেন। এরূপ জনপ্রবাদ আছে 
ষে, ঘটক ও কুলীনদের যাতায়াতের পথে একটা 
নদী পড়াতে__গমনাগ্ন সৌকাধার্থে পীতান্বর 
তাহার কির়দংশ ধান দিয়া বোবাই করিক। 
স্বেন। ইহ! হইতেই 'তিণি “ধা্য নিই 
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চিকিৎসাতিব্ত্-বিজ্ঞান এবং সম্মীরণ | 





দিয়া মুছাঁগাছা পরগণার নাবালক জমী- 
দার কেশবরাম রায় চৌধুরীর বিষয়ের 
তত্বাবধারকের পদ দেন। 

রুক্সিণীকান্তের মৃত্যুর পর তাহার 
জোন্ঠ পুত্র রামেশ্বর নবাব কর্তৃক 
পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হন। রামেশ্বর বড় 
বিচক্ষণ লোক ছিলেন । তাহার তত্বাব- 
ধারণে মুড়ীগাছা পরগণার আয় বাড়িয়া 
উঠে। নবাঁবকে সেই বেশি আয় 
দেখাইলে তিনি সরকারী রাজস্বের পরি- 
মান বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই ঘটনায় 
কেশবরামের সহিত তাহার মনোমালিন্ 
ঘটে। ঘেই মনোমালিন্য এন দুব 
বাড়িয়া উঠে যে, কেশবরাম সাবালক 
হইয়াই রামেশ্বরকে নিজ ৰাটাতে কাঁরা- 
বদ্ধ করিয়া রাখেন । 

পিতার এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া 
রামেশ্বরের গূত্র রামচরণ নবাবকে সমস্ত 
ঘটনা বলিবার জন্য মুরশীদাবাদ যাত্র 
করেন । তখন অরাঁজকের কাল। 
যাঁর লাঠী আছে তাহারই বল। সকল 
কথা নবাবের কাঁণে না উঠিলে দেশে 
তখন অত্যাচার অবিচারের প্রতিয়োধ 
হইত নাঁ। যাই হউক, মুবশীদাঁবাদ 
পৌছিয়া বিশেষ কৌশলাবন্বনে রাঁমচরণ 
নবাঁবকে বুঝাইয়া' দিলেন যে, যদিও 
কেশবরাম এখন সাবালক হইয়াছেন-_ 
তথাপি তাহার হাতে জমীদারী পড়িলে 
তিনি আরও ৫০০*০২ টাঁকা বাৎসরিক 
আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন । 

আয় বুদ্ধির সঙ্গে নবাবের রাজস্বের 
খুব নিকট সন্বন্ধ। ভাবিয়া চিন্তিয়া নবাব 
রামচরণকে মুড়াগাছার “আওদাদার” ব! 
কমিশনার করিয়া! পাঠাইলেন। রামচব্রণ | 
মুড়াগাছায় ফিরিলেন। এখন তিনি 


কপাল পলা শট 


। সেকালের ধড়লোক। 


নবাবের কর্মচারী--কাঁজেই কেশব রাম 


ভয় পাইলেন । রামচরণ সর্ব প্রথমেই 
পিতাকে বন্দীদশা! হইতে মুক্ত করিলেন । 

মুড়াগাছায় কিয়ৎকাঁল কার্য করিয়! 
রামচরণ রায়, কলিকাতায় উঠিয়া আসি- 
লেন। গোবিন্দপুরে * খানিক জমী 
কিনিয় তিনি রসতবাটী প্রস্তত করি- 
লেন। পরিবারধর্ঁকে কলিকাতায় 
রাখিয়া পুনরায় নবাব সরকারে চাকরীর 
প্রত্যাশায় গমন করেন । মুড়াগাছায় 
চাকরী করিবার তাহার প্রধান উদ্দোশ্ত-- 
পিতাকে উদ্ধার করা, তাহ? তিনি সম্পন্ন 
করিয়াছেন সুতরাং অন্তত্র কাধ্যের জন্ত 
নবাবের নিকট ইচ্ছ! প্রকাশ করিলে-_ 
নবাঁৰ তাহাকে হিজলী, তমলুক ও 
মহিষাদলের নিমক মহলের দেওয়ানী 
প্রদান করিলেন। নিমকের চাঁকরীতে, 
বিশেষতঃ নবাবী আমলে--রাঁমচরণ দেব 
যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি করিলেন। 

এই সময়ে আর একটী ঘটন! 
ঘটিল। তাহাতে রামচরণ আরও 
গৌরবান্বিত কর্দদে নিযুক্ত হইলেন। 
তিনি নবাব সরকারের চিহ্নিত লোক । 
আরকটের নবাবের ভ্রাত। মনিরুদ্দিন খা 
দ্াক্ষিণাত্য হইতে ভ্রাতাঁর ব্যবহারে 


* আজকাল যেখানে--ইংরাজের বিজয় 
সজ্ত স্বরূপ ফোর্ট উইলিয়াম-_বর্তমান, প্রাচীন 
কলিক(তার সেইস্থানকে গোবিন্দপুর বলিত। 
গেবিন্দপুরে, স্তনুটাতে (হাটখোলা অঞ্চল) 
সেই সময়ে লোক জনের বেশী বসবাঁস ছিল। 
তত্রাচ এই ছুইখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ভিন্ন-_-আঁর 
কিছুই বোধ হইত না। এখন যাহা প্রাসাদময়ী 
চৌরঙ্গি তথন--এইথানে বাঘ্‌ ভাকিত বাঘের 
ভয়ে চোর ডাক|তের ভয়ে লোকে বাটার 


বাহির হইত না। 


১৫ 


উৎপীড়িত হইয়া এই সময়ে মুরশীদাবাদে 


আশ্রয় গ্রহণ করেন। নবাব মহাবত 
জঙ্গ (আলিবদ্দি খা) মপিকুদ্দিন খাঁকে 
কটকের স্থবাদারি ও রামচরণকে তাহার 
দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া কটকে পাঠাই- 
লেন। কটকে তখন বগীর হাঙ্গামা" 
বড় বাছিয়াছে। সঙ্গে নবাবের লৈন্যদল 
চলিল। স্বাদারি বড় সহজ স্ুুবাদারি 
নহে, যুদ্ধ করিতে যাওয়া । বামচরণ , 
পথে যে কোন হাঙ্গামা ঘটিতে পারে ; 
এরূপ আদৌ ভাবেন নাই। তিনি? 
অল্পসংখ্যক সৈম্ত লইয়া স্থবাদারের সঙ্গে 
মেদিনীপুর অতিক্রম করিলেন । ৰ 

পথে মহা বিপত্তি ঘটিল। মেদিনী- ! 
পুর ছাঁড়াইয় কিয়দ্দুর অগ্রনর না হইতে 
হইতেই--পথিপাশ্বস্ব গভীর বনমধ্য 
হইতে 81৫ শত পিগুাঁরী সেনা তাহাদের 
উপর আসিয়া পড়িল। তাহাদের পৃষ্ঠ- 
পোষক সেনাদল পশ্চাতে । সঙ্গে সামান্ত ' 
কয়েক শত মাত্র । মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া 
স্থবাদার ও তাহার দেওয়ান সেই অল্প 
সংখ্যক সৈন্ত লইয়াও যুঝিতে লাগিলেন। 
নবাবের নামে কলঙ্ক ঘটিল না বটে কিন্তু 
সেই যুদ্ধে রামচরণ ও মনিরুদ্ধিন জীবন 
বিসর্জন করিলেন । 

রামচরণের তিন শিশু পুত্র বর্থধমান। 
তাহার বিধবা একে স্বামী শোকে 
মুহামানা, তাহাতে আবার তিন নাবালক । 
পুত্রের ভার তাহার উপর নগদ টাকা : 
কড়ি ও ধনরভ্বাদি যাহা কিছু সবই | 
তাহার হস্ত বহির্ভূত। খোজাওয়াজিদ্‌: 
সেই সময়ের একজন মহাঁধনী ও সন্তরান্ত ! 
ব্যক্তি। রাঁমচরণ যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে 
সমস্ত সম্পত্তি তাহার নিকট গচ্ছিত 
রাখিগ্না যাঁন। যখন মানুষের দুর্ভাগ্য 
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চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





ঘটিতে আরগ্ড হয় তখন আঁর কোন ূ ধাহা ছিল, বুঝিয়] গুঝিয়া চালাইয়া তাহা 


প্রকারেই ভাহার গতিবোধ করা! যায় 
না। ঘটনা ক্রমে খোজ! সাঁহেবও 
এই সময়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। 
» সমস্ত বিষয় সম্পর্তি আর উদ্ধার হইল 
না-_দওয়ান রামচরণের বিধবা তিনটা 
শিশু পুত্র ও.সামান্ত ব্ষয় সম্পত্তি লইয়। 
মহ! ফাঁপরে পড়িলেন। 

দেওয়ান পত্বী অতিশয় বুদ্ধিমতী 
ছিলেন। সেকালের মেয়েরা লেখ পড় 
জানিতেন ন1 বটে কিন্তু সেই আক্ষরিক 
মুর্খতা সত্বেও তাভাবা মে প্রকার 
বুদ্ধিমত্তা পরিচয় দিয়া গিয়াছেন আজ 
কাল অনেক শিক্ষিত পুরুষের মধ্যেও 
তাহার ক্ণামাঁত্র বিদ্যমান দেখিতে 
পাওয়। যায় না। 
চরণ যে বাটী তৈয়ারি করিয়াছিলেন 
তাহা নদীগর্ভজাত হইয়া গিয়াছে। 
আলয়হীনা বিধবা এই সময়ে নূতন গৃহ 
নির্মাণ করিয়া সামান্ত বিষয় সম্পন্ভি 


গোবিন্দ পুরে রাম- 





স্পা শীর্গাশী 


____ শ্শীশ শীশিশ শীশািিটিশীশীশি শশী 





চলিতেছে । 


হইতে তিনটা পুত্রের জীবিকা ও শিক্ষা 
কাধ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন । 
বিধবার তিন পুতের মধ্যে জ্যোষ্টের 
নাম ঘ্লামসুন্দর মধ্যম মাণিক্য চন্দ্র, 
কনিষ্ঠ নবকৃঞ্চ | সুখের, সৌভাগ্যের উচ্চ 
শিখর হইতে সকলেই দুঃখের মহাগর্তে 
পতিত হইয়াছেন। কটক মহাপ্রদে- 
শের দেওয়ানের পুত্র ও বিধবা বিধাতার 
চক্রে তখন সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত 
লালায়িত। ধাঁহার পূর্ধ পুরুষের! 
অগণ্য ধন দান পুদরিণী খনন, ব্রাহ্মণ 
রক্ষা করিয়া যশশ্বী হইয়া গিয়াছেন 
তাহার বংশধরেরা কিনা, আজ সামান্ত 
আশ্রয় অভাবে আকুলিত। কিস্তু সুখ 
দুঃখ প্রাকৃতিক নিয়মে শীত গ্রীষ্মের স্ায় 
এই নিয়ম বিশ্বাসেই বিধবা 
সন্ভতানগুলির মুখ চাহিয়া ভবিষাত 
আশায় বুক বাধিয়া দিন কাটাইতে 


লাগিলেন। 
ক্রমশ ১ 


*-োীশ্ি১০-্িিিিাট 


প্রাকৃতিক বিজ্ঞান । 





প্রাকৃতিক বিজ্ঞান । 


পূর্বপ্রকাঁশিতের পর। 


৬। তাঁড়িৎ চৌন্বক। 


বণ্ট। (পৃর্বান্বৃত্তি)। এই দকল পরী- 
 ক্ষাতে, যাহা আজকাল মনে করিলেই 
অনায়াসে করা যাইতে পারে এবং 
বাস্তবিক আর এক আকারে বাঁহা এখন 
হইয়াই থাকে, তড়িৎ, স্তন্তের মধ্ো 
নিয়ত উৎপন্ন ও প্রকাশিত হইয়া তাহা 
অবিরত এবং একক্ষণের মধ্যেই ঘেরেৰ 
সমুদয় তাবে এবং পরিচালক পদার্থে 
ব্যাপ্ত হুয়। ইহাকে সচরাচর তড়িতআ্বোত 
বলে) কিন্ত এই নামটা সংগত নহে, 
হঠাৎ মনে হব ধে, শিবাব মধ্যে যেমন 
রক্ত সঞ্চলন করে বা “দীপমরু২৮ (14৮ 
10€ 68৪) যেমন নলেব ভিতর দিয়া 
চলিয়া তাহার ঠোটে উঠিয়া জলিতে 
থাকে, তড়িৎক্নোতও বুঝি সেইবপ 
করিক্া এক স্থান হইতে আর এক স্তানে 
চলিয়া বায়। বাস্তবিক ভারবান্‌ পদ্বা- 
থের গতির সহিত ভারহীন পদার্থের 
( বা শক্তির ) গতির তুলনাই হয না। 
এখন স্তস্তের আকারের অনেক 
ভিন্নতা হইযাছে। এখন যে সকল 
আকার চলিত 'হইরাছে, তাহার মধ্যে 
এক প্রকার এই £-ইহাতে কেবল দশ 
থাক্‌ দন্ত এবং করল! আছে; এই উভয় 
উপকরণের প্রত্যেকটাই একটী একটা 
কাচপাত্রের মধ্যে বদ্ধ রহিয়াছে ; তন্মধ্যে 
দন্তাটী দশমভাঁগ গন্ধকদ্রাবক বিশিষ্ট 
জলে এবং কয়লাটী আজঞ্জোটিক দ্রাবকে 
ডোরান আছে। এই উভয় প্রকার 


০০৭৭ 


তরল পদার্থ একটী ব্যবধান দ্বাক্্ ফ্যেব- 
হিত আছে ; সে ব্যবধানটা আর কিছু 
নহে, কেখল বিবরাণুময় আধপোড়া 
মাটির পান, যাহার সুক্ম ছিদ্র দ্বার। 
উভন্ব তরল পদাথের পরম্পরের মধ্যে 
যোগও থাকে অথচ তাহারা মিশিতে 
পারে না। এক থাকের দস্তা তাহার 
পরেব থাকের করলার মহিত একখণ্ড 
তামার পাতের দ্বারা সংসক্ত থাকে; 
এমতে প্রথম থাকের কমলা এবং শেব 
থাকেব দস্তা দ্বাবা স্তন্তের ছুই কেন্দ্র 
প্রস্তত হর, যাহাতে বাহিরের ঘের 
আসিয়া শেষ হওয়া উচিত। 

স্তম্তক্রিয়ার স্থায়িত্বভাব উহার একটী 
পরম লক্ষণ। ইহা স্থন্দররূপে বুঝাইতে 
হইলে এ দণথ।ক্‌ স্তন্তের শ্রেভকে ঘ্দি 
প্লাটিন তারের ভিতব দিয়া চালান যায়, 
তাহ হইলে দেখা যাইবে যে, প্রথম এ 
তারগা একটু গবম হইল, ক্রমে তাহা 
কালো লাল, কাঁলো-লাল হইতে রক্তবর্ণ 
লাল, তাহ হইতে আবার লাল শ্বেতবর্ণ 
প্রাপ্ত হইধা দেই অবস্থাতেই অবস্থিতি 
করে। যদি উত্তাপ এত অধিক না হয় 
যে তার প্রজ্লিত এবং গলিত ন। হইতে 
পারে, তবে তারটাকে উপযুক্তরূপে লন্বা 
করিলেই এরূপ অবস্থ। সহজেই নিবারণ 
করা যাইতে পারে। 

নিয়তর কৌতুকাবহ পরীক্ষাও উহীর' 
স্থাক্সিত্বভাবকে সপ্রমাণ কৰিতেছে। এই 


(২৮) 
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বাট রহিয়াছে; তাহার উপর নীচে ধাতু 
দ্বারা মোড়ান। প্র ধাতুদ্বয়ের মধ্য দিয়া 
ছুইটা ধাতুর শলাঁকাতে দুইটা কয়লা 
কাঠি বান আছে এবং স্তম্তের ছুই 
কেন্দ্র ছুই ধাতুমর়ী শলাকার পিছনে 


গ্‌ 


য়) দু 
| ॥ 
॥ ॥ ] 





লাগাঁন আছে । যেই কাঁচের হাভল গ্গ” 
দ্বারা উপরকার কয়লা কাঁঠিকে নীচের 
কয়লার সঙ্গে ষ্পর্শ করানো যাষ, অমনি 
অকন্মাৎ উজ্জল আলোক জ্রলিয়া উঠে 
এবং যতক্ষণ স্তন্ত হইতে সোত আসিতে 
থাকে, ততক্ষ"ই এইবূপ জলে ) যখন 
কেহ ঘের খুলিষ। দেয় তখনই থামে, 
আবার ঘের বন্ধ করিলেই আলো পূর্বের 
হ্যায় জলিয়! উঠে । 
এইরূপ ৫০ বা ১০৭ থাঁক স্তন্ত দ্বার 
ক্ষণেকের মধ্যে বন গ্রাম (৫720) রৌপ্য 
স্বর্ণ বা প্লাটন গলান যায়; লৌহ এবং 
. ইম্পাত অগ্নিকুণ্ডের মব্যে যেমন দগ্ধ হয় 
এবং চতুর্দিকে স্ফুলিঙগ নিক্ষেপ করে। 
সেইরূপ ইহা দ্বারাও দগ্ধ হয় এই- 
রূপ পরীক্ষা করিতে গেলে নীচেকাঁর 


চিকিৎসাতর্ত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


ক্ষুদ্র যস্ত্রটাতে একটা অপরিচালক কাচের | কয়লাকে, যাহার উপরে ধাতুটা রাখিতে 


হয়, একটু প্রশস্ত করিতে হয় এবং 
তাহাতে একটু গর্ত করিয়া লইতে হয়। 
যেমন 





অয়বষ্টেড। অরবণ্টে সপ্রমাঁণ করিয়া 

ছেন যে স্তপ্তের মোত যদি তারের মধ্যে 
অথবা! সাধারণত: কোন পরিচালক 
পদার্থের মধ্যে প্রবেশে করে, তাহা হইলে 
উহ চৌন্বকেব উপর অন্যন্ত গুণপ্রকাশ 
কবে; এ পরিচালক বস্তব টন্বকের যতই 
নিকটবন্তী ভয়, তত অধিক বলে উহাকে 
আকর্ষণ করে বা বিকর্ষণ করে, অথব! 
উহাকে নির্দিষ্টৰপে ঢালন1! করে । 

এই আবিক্ষিয়ার সময়, বিজ্ঞানের 
এই অংশ, যাহার বিষয় আমরা বলিতেছি 
তাড়িত চৌম্বক নাম প্রীপূু হইয়াছিল, 
কেন না এই নাম দ্বারা তাড়িত ও 
চৌস্বক এতদুভয়ের পারস্পরিক ক্রিয়- 
স্বন্ধ নির্দেশিত হয়। 

আমর] এ পারস্পরিক ক্রিয়াকে 
ছুইটী পরীক্ষা দ্বারা সাধারণরূপে এক 
প্রকার বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 

এই একটা তাড়িতচুম্বক ধাতু (ঘ)) 
ইহ1 ঘোঁড়ার পায়ে যেরূপ ক্ষুর বসায়, 
সেইরূপ বক্রাকাঁর নীরেট লৌহচোড1 


'প্রীকৃতিক বিজ্ঞান । 











তাহার পরে প্রার এক মিলিমেটর মোটা 
এবং বহু সেপ্টিমেটর ল্বা! তামার তারকে, 
“গোটা"য় বেমন সুতা জড়ায় সেইরূপ 
সুল্সু রেশমের দ্বারা জড়াইরা, সেই 
রেশম-জড়ানো তারের দ্বারা, স্তার 
নলীতে যেরূপ স্থতা জড়ান যায়, নীরেট 
চোঙার প্রতি বাট সেইরূপ জড়াইতে 
হইবে । এইরূপ জড়ানো চেঙাঁকে 

তাড়িতচুন্বক ধাতুর লাটাই বলে। এই 
ছুই তারের শেষ সীমাদ্বয়ের (হওক্ষ) 
কাছে রেশম জড়ান নাই, খোলা রহি- 
যাছে; এ ছুই স্থান শ্তস্তের ছুই কেন্দ্রের 
সহিত যৌগ করিতে হইবে ।. যেই আ্রোত 


বহিতে থাকে, অমনি ক্ষুরাকাঁর লৌহটা. 


বলবান চুম্বক হইয়া! দাড়ায়; অমনি ইহা 
পিরেক, থগুলৌহ্‌ আকর্ষণ করিতে 


থাকে, তাহারাও সারার অপরাপরকে 


২১৯ | 





এইরূপ আকর্ষণ করিয়া ধরিয়া রাখে, 
তাহাবরাও আবার অপরকে ধরিয়া রাখে। 
এইদ্ূপে একটা শিকলির মতন প্রস্তত 
হয়, সেই শিকলির প্রথম কড়া! ষেন | 
তাড়িত চুম্বক ধাতুর ছুই কেন্দ্র কওখ | 
তে লাগিরা আছে। যেই মাত্র কেহ 
ঘের খুলিয়া বা ভার্গিয়া দেয়, অমনি 
আোত বন্ধ হয়) যেই জোত বন্ধ হয়, | 
সেই ক্ষণেই অমনি যেন সকল আকর্ষণী 

শক্তি আকাশে মিলাইয়া যায়, লৌহখণ্ড | 
সকল পৃথক পৃথক হইয়া নিক্নে পড়িয়া | 
যায়, ভারের আজ্ঞা ব্যতীত আর কাহারো | 
কথা এখন গ্রাহ্হ করে না। এইরূপে | 
তাড়িত চুপ্ধক ধাতু ঘের বন্ধন ব! খোলা 
অনুসারে আপনার শক্তি পায় বা হারায়, | 
এবং এইরূপে একবার প্রবল আকর্ষণ, 


আর একবার সম্যক উদাসীনত' পুনঃ 


৪২ 


পুনঃ অতি সত্বর বিধান করা যাইতে 
পারে, যাহা! পরের পরীক্ষাতে দেখিতে 
পাঁওয়া বাইবে। 

এইটা আর একটা তাড়িতচুম্বক ধাতুর 
যন্ত্র কিন্তু পূর্বের অপেক্ষা ছোট এবং 
বার্ডীবহে যেরূপ যন্ত্র ব্যবন্ধত হয়, ইহা ঠিক 


চিকিৎনাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


সেই প্রকার। কখ রূপ লাগবাটটা, 
যাহাকে এখানে তাড়িতচুস্বক ধাতুর 
পতর বল! যায়, ছটুকার মতন সচল ও 
ছুল্যমান ভাবে রহিয়াছে । পওর্পরূপ 
পাকদণ্ড বা ঘূর্ণিকা উহার গতির সীমা 
করিয়। দেয়। স্বাভাবিক অবস্থায় পতরের 





ূ স্থিতিস্থাপকতা উহাকে ঘুর্ণিকা' প তে 
॥ অথবা ভাল কথা, ফবপ ছট্কাতে 
 ঠেকাইরা রাখে ; এই ছটকাকে প কপ 
৷ ঘুর্ণিক। ঘৃবাইষা ইচ্ছামত অধিক বা কম 
| উঠান নামান যাইতে পারে, কিন্ক যখন 

তাড়িত চুম্বক ধাতু কখ পতবকে আক- 
। ধরণ করে, উহা! আপনার স্থান ছাঁডযা 
| অ!কর্ষণকারী কেন্দ্রদ্বয়েব প্রতি অবনত 
[| হয়। এখন, এই তাড়িতচুম্বক যন্ত্রকে 
| এমন প্রস্তুত করা গিয়াছে, যাহাতে 
1 উহার ঘের আপন! হইতেই বদ্ধ হয় এবং 
1 আপনা হইতেই খোলে ) অর্থাৎ, তাড়িত 
| চুম্বক যন্ত্রের তারের একটা শেষ সীম! 
1 পু” তে আসিয়াছে, আর একটা সীম! 
| জ পায়াতে লাগান আছে। এ সমস্ত 
1 কাগুটা ধাতু নির্মিত, স্বতরাং শ্রোতকে 
' আপনা হইতে পতরে পরিচালন করে ) 
1 আবার পতর ফ ছটকাকে ছুঁইয়া 


উসাঞঞগগজলাপাপিনপকটাগাজডানারারজিাগারিরাগিলন্ডাগাজাতদনগরনাগধাগতগারা্জাািনারাদনতিনালািরচাারা ডাগর গাাচগারপদরাল? 


২৮ পাস তি 


থাঁকাঁতে পতর হইতে তঁ শোত ফ ছট- 
কাতে যায় এবং ছটক হইতে এ আোত 
ধাতু নিশ্মিত ্ কাণ্ডে নীচে “কু? 
তাবে আইসে। এমতে, জু আর কুকে 
স্তম্ভের কেন্ত্রদ্বয়ের সঙ্গে যোগ করিলেই 
ঘেব জোড়া হইল এবং আত চলিল। 
কিন্ত যেই ক্ষণ পতবটা টঠ তাড়িত 
চুম্বকের দ্বাবা আকৃষ্ট হইল, অমনি 
পতরট। ফ ছটকা হইতে ছাড়িয়া! আসিল 
এবং ঘেরটা ভাঙ্গিয়া গেল; অমনি 
তাড়িত চুম্বক ধাতুর আকর্ষণী শক্তি নষ্ট 
হইল, পতরও তৎক্ষণাৎ আপনার স্কিতি- 
স্থাপকতা দ্বারা ছটাকাঁতে পুনরুখিত 
হইয়া ঘের বদ্ধ করিল ) তাহাতে আবার 
আকৃষ্ট হইল, আবার বিচ্ছেদ হইল, 
এইরূপ অনিদিষ্ট কাল পর্য্স্ত চলিতে 
লাগিল। অতএব পতর একটু অবকাশ 
পায় না, এমন একটু স্থান পায় না! 





শশা 





প্রাকৃতিক বিজ্ঞান | 


প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিনষ্ট আঁকর্ষণী 
শক্তির আয়তুগত হইয়া উহার গতি 
অতান্ত সত্বরতা প্রাপ্ত হয়; উহা দ্বারা 
যে শব্ধ উৎপন্ন হয় তাহার তীব্রতী কখন 
কথন প্রতিমুহূর্তে বহুসহত্র কম্পনের 
সমান হয়। 

যাহ! বলা গেল তাহা স্তম্তের, তড়িৎ 
স্রোতের এবং তাঁড়িৎ চৌনম্বকের প্রথম 
ভাব উদ্দীপন করিবার পক্ষে যথেষ্ট 
হইয়াছে । ইহা দ্বারা এখন ঈষৎ বুঝিতে 
পারিবে যে কেমন সহজে এই নৃতন 
আবিষ্কৃত শক্তিকে নান! প্রকার কার্যে 
লাগান গিয়াছে); বিশেষতঃ ইহা দ্বাবা 
কেমন সেই আশ্চর্য্য যন্ত্র লাভ হইয়াছে; 
যাহ! দ্বারা আমাদের চিন্তাজ্োত বার্তা- 
বহের তারে শত শত যোজন দুরে সঞ্চা- 
লিত হয়--এমনি দ্রুত পঞ্চালিত হয় যে 
কোন ঘরের ভিতর কতক পা দুরে 
কথ্থার শব্দ প্রচার হইতে যতটুকু বিলম্ব 
তাহাতেও ততটুকুই বিলম্ব হয়। 





৭। আনবিক ক্রিয়া । 


দ্রব্যের অণু বুঝাইয়্খ দেওয়া অত্যন্ত 
ছুরূহ। অণু ষদি মনের অধ্যাহার্য্য বিষয় 
হইত, তাহা হইলে যেমন চতুষ্কোণ, 
গোল অথব1 অন্য কোন ক্ষেব্রতত্বের 
আঁকারকে ব্যাধ্যা করা যায়, সেইরূপ 
ইহাকেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারিত। 
কিগ্ত অণু বাস্তব পদার্থ; উহাকে ব্যাখ্য। 
করিতে গেলে উহ! যে কি, তাহা! আগে 
জান! এবং তাহাই বল! আবশ্তক। কিন্ত 
এ বাস্তব পদার্থ টা এমনি ছোট যে, ন' 


আমরা তাহাকে ছু'ইতে পারি, না দ্বেখিতে 


যেখানে একটু বিশ্রীম করে। এইরূপ 


পপ "শা ৩ 
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পারি, না কোন ইন্ত্রিয় দ্বারা তাহাকে 
গ্রহণ করিতে পারি এমন বাস্তব পদার্থ, ; 
যাহাকে ধরিতে ছু'ইতে পাওয়া যায় না, 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় ন! বা! অন্য কোঁন 
ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায় না; যাহার 
আকার অজ্ঞাত, যাহাব পরিমাণ অজ্ঞাত, 
যাহার অস্তিত্বের প্রকার অজ্ঞাত, 
তাহাকে কিরূপে ব্যাখা করা যাইবে ? 
অতএব ক্ষেত্রতত্বের মতন করিয়! অণুর 
ব্যাখ্যা আমাদের পবিত্যাগ করিতে | 
হইবে, কেননা উহাতো। অধ্যাহার্য্য 
নভে) ইন্দ্রিষগোচর পদার্থের যেরূপ 
বাথা। করিতে হয় তাহাঁও পরিত্যাগ 
করিতে হইবে, যেহেতু উহাকে আমর! 
ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পারি না। তবে, 
যখন আমাদের কোন মনের ভাব 
ঠিকঠাক বাক্ত করিতে হইবে, আমর! 
কি অণু কথা একেবারেই ব্যবহার 
করিতে পারিব না-অণু কথাটাকে কি 
আমাদের ভাঁষা হইতে একেবারেই 
বৃহিষ্ধত করিয়! দিতে হইবে? তাহ! 
বিশ্বাসষোগা কথা নহে । পদার্থবিজ্ঞান 
অধ্যাহার্ধ্য বিজ্ঞানের সমান নহে--এই 
ছুই বিষয় এক পথে চলে না) আর 
বাস্তব পদার্থকে যে স্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ 
দেখিতে পারে, তাহাকে যে সম্পূর্ণূপে 
ধারণ করিতে পারে, আমাদের মনের 
এমনও শক্তি নাই; তাহা এমন এক 
স্থড়ঙঈগী দিয়! সহসা! পলাইয়া যায় যে, 
সে পথ আমরা দেখিতেও পাই না, 
তাহাতে প্রবেশ করিতেও পরি না) 
অতএব বিজ্ঞান দ্বারা কিছু সমস্তটা জান! 
যাঁয় না, কতকটা জানা যায় মাত্র । 

এখন ভবে আমরা অণুতে এবং | 
আগবিক ক্রিয়াতে ফিরিয়া যাই। যখন 


২২২, 





শপে শপ পি 


আমরা বালুকা রেণু বাঁ হীরক বা অন্ত 
কোন পদার্থকে একট “থলে, পিষিতে 
থাকি, তাহাদের অংশ নিরন্তর অধিকই 
হইতে থাকে । এইরূপ হইতে হইতে 
যদি আমর অবশেষে এমন অংশে আমি 
যাহারা সমান ভাবে থাকে, যাহারা 
অবিভাঁজ্য এবং অপরিবর্তনীয়, তাহা 
হইলে যে সকল পদার্থ হইতে আমরা 
এরূপ ফল পাইলাম, তাহাদের জন্বন্ধে 
অ'মরা বলিতে পারি যে, তাহাদের 
বিভাঁজ্যতার সীমা আছে ; যে, তাহাদের 
শেষ অণু দেখা! দিয়াছে ; সেই অণুদের 
এই আয়তন, এই আকার, তাহাদিগকে 
দেখিতে এইরূপ, তাহাদের গুণ এই, 
সেই গুণ হয়তো আৰার অণুবাশির 
অথবা সেই দ্ববোর গুণ হইতে ভিন্ন। 
কিন্তু কেহই এপ্রকার অণু দেখিতে পায় 
না। এমন কিছুই ইঞ্জিয়গোচর পদার্থ 
নাই যাহা বিভাঁজ্য নহে ; অথবা আমরা 
এমন কিছুই দেখিতে পাই না, যাহা 
বাশি বা সমষ্টি নহে, যাহা পৃথক পৃথক্‌ 
ংশের একত্রীকরণ নহে । কিন্ত 
তথাপি আমরা বুঝিতে পারি যে, যত 
শ্ক্ম অংশ আমাদের চক্ষুর গোচর হইতে 
পারে, তাহারে পরে এমন স্থস্থস্ম অংশ 
আছে যাহাঁকে ইন্দ্রিয় ধরিতে পারে না। 
তাহাদের খেঁসা্ধেসি অবস্থিতি ছারা, 
তাহাদের শ্রেণীপুর্বক সন্নিবেশ দ্বারা, 
তাহাদেরই যোগে চক্ষুর গোচর অংশ 
সকল প্রস্তত হয়। এ যে চক্ষুগোচর 
ংশের নির্দাণকারী আদিম অংশ সকল, 
উহ্ারাই বস্তর অণু। 
ইভা! যদি ঠিক হইল, তবে এখন 
অণুকে ছুই রকমে দেখা যাইতে পারে। 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


প্রথম, একট! অণুকে সম্পূর্ণ সবর্ণ বলিয়' 


মনে করা যাইতে পারে) সেষে স্থান- 
টুকু ব্যাপিয়া আছে, সেই স্থানের সকল 
অংশেতেই সে আপনার স্দৃশভাঁকে 
ব্যাাপিযা আছে। যথা, যদি অণু ঘন 
চত্ুভূ্জ হয়, আমরা সেই ঘনচক্রজকে 
সম্পূর্ণ নিবেট ও কঠিন মনে করিয়া 
লইতে পারি) তাহার মধ্যে কোন 
ফাঁক নাই, ফাটাফুটি নাই, তাহার 
ববাবরত্বের মধ্যে বিচ্ছেদ নাই বা এমন 
কোন দৈব ঘটন] নাই, যাহাতে করিয়! 
তাঁহার এক অংশকে অপরাঁংশ হইতে 
প্রভেদ কর! যাইতে পারে । এইরূপ 
অণুকে পরমাঁণু বলে- হয়তো ইহা 
বিভাজা, হয়তো বিভাজা নহে; হয়তো 
ইহ] বিকার, হয়তো বিকার্ধ্য নহে। 
দ্বিতীয়ত, আমরা অণুকে সদৃশ বা 
বিসদৃশ অংশের, একপ্রকার অথবা ভিন্ন 
প্রকার পরমাণুর সমষ্টি মনে করিতে 
পারি। এক্দূপ হইলে কিন্ত সমস্ত অণুটা 
আর একখম্সক ঝা অমানাজক (10১৮৯১০- 
097)০০9 ) হইল না) তাহ] যতটা স্থাঁন 
ব্যাপিয়া আছে, সেই স্থানের তাবৎ 
ংশে তাহা এক্ডরসমাঁন হইয়া থাকিতে 
পারিল না। তাহা একট! সংগত পদার্থ 
হইল, তাঁহার বরাবত্বের বিচ্ছেদ আছে 
এবং তাহার সন্নিবেশের একটা প্রণালী 
আঁছে--তাঁহা ভালই হউক আর মন্দই 
হউক, স্থায়ীই হউক ব! পরিবর্তনখীলই 
হউক। 
এই দ্বিতীয় প্রকারকেই আমরা 
অণুর প্রকৃতি বলিয়৷ গ্রহণ করিলাম, 
যেহেতু ঘটনারাশির সঙ্গে এই ভাবের 
বেশ্‌ মিল পাঁওয়! ষায়। ক্রমশঃ---. 


শম্পার 


ঢ 


রাসমালা। 


পপাা্পশীশীশাাপলিলা পাশা পপ) 





২৩ 


রানমালা। 


ঘোরতর যুদ্ধ । 


পঞ্চাসর ভূঁবরের হস্তে পতিত 
হইল)--কিন্ত বিজরী শোলাঙ্কি রাজ 
তখনও নগর সম্পূর্ণ অধিকার করিতে 
পাবিলেন না । দ্বারপাল ও সভাপাল- 
গণ প্রাণপণে ছুদ্ধর্ষ শক্রগণের প্রবেশ 
রোধ করিতে চেষ্ট। করিল, কিন্তু তাহা- 
দের কোন চেষ্টা সফল হইল না, অগণ্য 
শোলাক্ষি সৈষ্ঠের নিকট কতিপয় দৌর- 
যোধ নিপতিত হইল। তাহাদিগের 
মৃতদেহ প্দতলে দলিত করিয়া বিজরী 
ভূবর উন্মস্তভাবে প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। উতকট জয়নাদে রাঁজভবন 
প্রতিধবনিত করিয়া দলে দলে শক্রগণ 
অন্তঃপুরের অভিমুখে ধাবিত হইল) ভূবর 
সকলের পুরোভাগে পথ প্রদশন করিয়া 
চলিলেন ;- হঠাৎ তাহার গতি রুদ্ধ 
হইল); তিনি স্তপ্তিতভাবে দরণ্ডায়মীন 
হইলেন )১--আর পদমারও অগ্রসর 
হইতে পারিলেন না! তিনি দেখিলেন 
অগশ্য রমণী,-আ'নুলায়ি তকুন্তল1,- 
বিকট রাক্ষপীবেশিনী -করে অর্গলদণ্ড, 
যষ্টি, মুদগর ও নানাবিধ অস্ত্র ধারণ 
করিয়া অন্তঃপুর হইতে উন্মত্তার স্তায় 
দ্রুতবেগে বহির্গত হইতেছে । এই 
অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে শক্রগণ বিশ্মিত ও 
হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। রণোন্মাদিনী 
পুরস্ত্রীগণ শ্ব স্ব হস্তস্থ অস্ত্র উত্তোলন 
করিয়া শক্রুদিগকে আক্রমণ করিল এবং 
শত শত রণচণ্ডীর স্তায় অবিরল আঘাত 
করিতে লাগিল! স্ত্রীপুরুষে অপুর্ব 


ঘোর খুদ্ধ বাধিল; সে যুদ্ধে শোলাস্কি 
সৈম্তগণ পরাস্ত ও দলিত হইয়া! নগরের 
বহিদ্দেশে পলাদ্ন করিল। তখন 
সৌরবীরাঁক্গনাগণ শত শত মৃতদেহের 
ভিতর হইতে জয়শেখরের শোণিতাক্ত 
শবাদেহ সংগ্রহ করিয়া লইল এবং উৎকৃষ্ট 
চন্দনসারে বিশাল চিতা প্রস্তত করিয়া 
আপনাদিগের অধিপতির মৃতদেহ লইয়া 
জলন্ত অনলে প্রাণত্যাগ করিল । মহা" 
বাজ জরশেখরের অপর চািটী পতীও 
দাসী ও সহচরী সমভিব্যাহারে স্বামীর 
অনুগামিনী হইল। যখন সেই সাধু 
নরপতির শবদেহের সহিত শত শত 
সাধ্বীর সজীব দেহ প্রচণ্ড চিতানলে দ্ধ 
হইতে লাগিল,_যখন অনেক নাগরিক 
রাঁজভক্তির পরাকাষ্ঠা 'প্রদশন করিবার 
নিমিন্ত পরমানন্দে সেই জলন্ত চিভানল 
আলিঙ্গন করিল, তথন পঞ্চাসরে যে 
কি অপূর্ব দৃশ্ঠ প্রকাশিত হইল, তাহা 
বর্ন করা হুঃসাধ্য। বরূপ--যৌবন--- 
বীরত্ব--মহত্ব--স্বদেশানুরগ-__রাজভত্তি 
সকলই অনলে ভক্ত হইল। রাঁজ- 
তন্তির পবিত্র রসে অভিসিঞ্চিত হুইয়। 
ভাঁরতবাসী বাতীত জগতের আর কোন 
জাতি রাজার সহিত একচিতানলে তনু 
ত্যাগ করিয়াছে? সেই অদ্ভুত অস্তেষ্টি- 
সৎকার ও আত্মোতনর্গের সময়ে চারি- 
দিকে হাহাকার ধ্বনি শ্রত হইতে 


লাগিল। এই অপুর্ব অন্ত্ুত দৃস্তে 
ভুবরের পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইল,_ 









 উঠিল। 
| তিনি যোগদান না করিয়। 
পারিলেন না। 


২ 


পাঁপচিত্তে পবিজ্র প্রেমবারি উলিয়া 
সৌররাজের অস্ত্যেষ্টিনংকারে 
থাকিতে 
সেই দিবসের জন্য 


তিনি স্বয়ং এবং তাহার সমস্ত সৈনিক 


চা 


ও সেনানী সমরসজ্জা ত্যাগ করিয়া 
য্থাবিধানে জয়শেখরের ওঁদ্ধদেহিক ক্রিয়া 
সমাপন করিবার নিমিত্ত সৌরগণের 
সহকারী হইলেন। যে স্থলে সেই পবিত্র 
চিতা প্রস্তত হইয়াছিল, ভূবর তথায় 
একটা শিব মন্দির স্থাপন করিয়া দেব- 
বিগ্রহকে পগুর্জর নাথ” নামে অভিহিত 
করিলেন্‌ ! 

পঞ্চাস্রের অধলদতনে কচ্ছ ও 
সৌরাষ্ট্রের অধিপতিদ্ব বিজয়ী ভূথরের 
অধাঁনতা স্বীকার কবিলেন।। অনন্তব 
শোলাঙ্কি রাজ রণশ্রান্তি দূৰ করিয়। 
নবজিত রাজ্যের পরিদশনে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। গুজ্জঞরেব শোভা ও সৌন্দর্য্য 


_ দেখিয় তাহার আর তাহা পরিতাগ 


চে 


1 





ৃ ত্যাগ করিয়াছেন । 


করিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্ত ভাহাপর 
মন্ত্রিগণ যথন বলিল যে, শূরপাল ঘত দিন 
জীবিত থাকিবে, ততদ্বিন তিনি নিক্কণ্টকে 
তথায় থাকিতে পারিবেন না) তখন 
তৃবর রাজ্যরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা কবি 
আপনার প্রতিনিধি স্বরূপ তথায় এক- 
জন মন্ত্রীকে স্থাপন পূর্বক স্বীয় রাজ- 
ধানীতে প্রতিগত হইলেন। 

শূরপাল যে আশায় উৎসাহিত হইয় 
ভগিনীকে বনমধ্যে পরিত্যাগ পূর্বক 
ত্বরিত পদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তাহ 
সফল হইল না ;--তিনি ছুর্গ মধ্যে উপ- 
স্থিত হইতে না হইতেই জয়শেখর প্রাণ 
শূরপালের আপাঁদ- 

প্রচশ্ড তাড়িততেজে কাঁপিয়! 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং নমীরণ। 


উঠিল, শিরোরুহ সকল কণ্টকিত হইল, 


নয়ন দিয়া জলস্ত অন্লশিখা বাহির 
হইতে লাগিল! প্রথম মৃহ্র্ডেই তিনি 
রাজার অন্ুগমনার্থ সমর-ক্ষেত্রে জীবন 
উৎসর্গ করিতে সঙ্কল্প করিলেন; কিন্ত 
পরক্ষণেই চিস্তা করিতে লাগিলেন,--. 
“যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া যদি প্রাণত্যাগ 
করি, তাহা! হইলে ভূবর নিফণ্টকে 
রাজ্যভোগ করিবে; যাহা ঘটিবার 
ঘটিয়াছে ; এখন ভবিষ্যতের জন্য মন্ত্রণ! 
স্থির করা উচিত হইতেছে। বিধাতা 
যদ্দি আমাৰ ভগিনীকে একটা পুত্র সম্তান 
অপ্ণ করেন, তাহ] হইলে আমি নিশ্চয়ই 
গুজ্জব দিংহাসন প্ুনর্লাভ করিব) 
আমার সাহায্য ব্যতিরেকে সে গুরুতর 
ব্যাপার কিছুতেই সিদ্ধ হইবে ন11” 
তখনই তিনি ভগিনীব উদ্দেশে বহির্ণত 
হইলেন; কিন্তু দেই নির্দিষ্ট স্থলে 
শাহাকে দেখিতে না পাওয়াতে অথবা 
তাহার সন্মুথে অবনত মস্তকে উপস্থিত 
হইতে না! গাবাতে গির্ণাবের গিরিগহনে 
আশ্রয় গ্রহণ কখিয়। শুভকালের প্রতাক্ষায় 
অবন্থিতি করিতে লাগিলেন । 

এদিকে কপ সুন্দরী সেই বন মধ্যে 
ইতস্ততঃ ভ্রগণ করিতে করিতে কোন 
ভিলব্মণীর সম্মুখে উপস্থিত হয়েন। 
সেই শবর-পত্তী তাহাকে উচ্চকুলোস্ভবা 
স্থির করিয়া সবিনয়ে বলিল,_-“ভগিনি ! 
আমার সহিত তুমি এই বনে বাস করিবে 
আইন; এখানে ভাল ভাল ফল ফুল 
পাইবে এবং নিরাপদে বাস করিতে 
থাকিবে ।” প্লাজ্জী তাহার প্রস্তাবে সম্মতা 
হইয়! তৎসহ পর্থকুঈরে উপস্থিত হইলেন 
এবং তথায় সুখে ছুঃথে বাস করিতে 
লাগিলেন। অনস্তর গশুভদিনে শুভক্ষণে 
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রাসমালা | 


তাহার একটী সুলক্ষণ-সম্পন্ন পুত্র সন্তান 
ভূমিষ্ঠ হইল। “অত্যাচারীর উৎপীনড়ন 
হইতে গোব্রাঙ্গণ রক্ষা করিতে ,_-পাপীর 
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতে,_- 
অদ্ভুত বীরত্ব ও মহ্ত্ে পবিত্র সৌরকুল 
উজ্জবলিত করিতে পবিত্র বৈশাখের পঞ্চ- 
দশ দিবসে ক্ুর্যদেবের উদয়কালে 
গুর্জরের সূর্য্য পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হই- 
লেন। সেই দিন শ্ুনির্শথুল নীল নভো- 
স্থলে অরুণদেব জগৎ হাসাইয়া হ্রাসিতে 
হাসিতে উদ্দিত হইলেন, বিমল আকাশে 
শীতল সমীরণ বহিতে লাগিল, ধিমল 
নীজল মধুবু কলকল, বিমল আবে 
প্রবাহিত হইল; বিমলতেজা ব্রাঙ্মণগণের 
হোমকুণ্ড হইতে বিমল অনলশিখা উখিত 
হইতে লাগিল; বিমল আনন্দে উৎফুল্ল 
হইয়া বিশ্ববানী বুঝিতে পারিল--জগতে 
মহাবীর জন্ম গ্রহণ কঠিলেন |” 

দেখিতে দেখিতে ছয় বখসর অতীত 
হইল) বনবাদী সৌররাজকুমাঁর বনপুত্র 
ভিল বালকদিগের সহিত লালিত ভইরা 
শুরুপক্ষের শশিকলার ম্তায় ধিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন শিশু 
রাজকুমার তরুশাখালন্িত স্বীয় দোঁলা- 
মধ্যে বসিয়া আছে, এমন সময় ভানৈক 
জৈন সন্যাসী সেই পথ দিয়া ঘাঁইতে 
যাইতে তাহাকে দেখিতে পাইলেন 
বালকের অপূর্ব রূপলাবণ্য ও সুলক্ষণ 
দেখিয়। তাহার জ্ঞান হইল, যেন কোন 
দেবকুষার সেই দৌলামধ্যে বিরাঁজ 
করিতেছে । বিশ্মিত ও চমতক্ৃত হইয়। 
শ্বেতান্বর সেই শিশুর জননীকে তাহার 


পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং পরিশেষে 


রাজপত্বী জানিতে পারিয়া উপযুক্ত সন্মান- 
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আনয়ন করিলেন । যে নগরের ভাগ্য- 
চক্র একদ1! জয়শেখরের করে চালিত 
হইয়াছিল, আজি তাহার প্টমহিষী 
অনাথার ভ্তাঁয় পুত্র ক্রোড়ে করিয়া 
তাহার প্রকাণ্ত পথে পবব্রজে চলিয়া 
বেড়াইতেছেন, কেহ একবার চাহিয়াও 
দেখিল নাঁ। র্ূপস্ুন্দরী জানিতেন না 
যে, জরশেখর প্রাপভাগ করিয়াছেন) 
এক্ষণে যোগীর মুখে তাহা অবগত হহঙ্গা 
গভীর শোকে অভিছ্ুত হইলেন | ছ্ৈন 
সন্ন্যাপী তাঁহাকে বিস্তর সান্তন দিয়া 
তদীয় শিশু পুতকে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা 
কাকিনেন ৮ খুদহপুজ। বনযগ্য জন্মিযুঃ 
ছেন বিয়া বোগা তাহার 'বনরাজ? 
নান অপণ করিয়া সবত্রে লাঁলনপালন 
করিতে লাগিলেন । বনরাজের জন্ম- 
বৃন্থান্ত তাভাব মাতুলের গোচরিত হইল । 
নিবিড় পব্জধত প্রদেশে আশ্রবগ্রহণ করিয়। 
অবণি শবপাঁল একপিনের জন্য ও নিশ্চিন্ত 
থাকেন নই) আযোগক্রমে জবিধান্তসারে 
তিনি সেই নিহত প্রদেশ হইতে বহির্গত 
হইয়া ভূবরের গ্রাতিনিখিকে উত্পীড়ন 
করিতেন। এক্ষণে ভগিনী ও ভাগিনে- 
রকে তিনি সেই নিজ্জনস্থলে লইরা 
গেলেন এবং বনরাজকে নানাবিধ 
অস্ত্রশিক্ষী প্রদান করিতে লাগিলেন । 
বিরিঞ্চির বাঞ্চিত নগর পঞ্চাসর দুদ্ধির্ষ 
শক্রহপ্তে পতিত হইল,--কমলাঁর আবাস- 
নিলয় হাম্তময় সৌবাষ্ব বাষ্জিৎ ভূবন 
কর্তৃক বিধ্বপ্ত হইল। সৌররাজ জয়- 
শেখরের এই প্রচণ্ড শক্রু সন্বদ্ধে নানা 
ভষ্টগ্রন্থে নানা বিবরণ দেখিতে পাওয়] 
যায় ;১--কেহ্‌ ইহাকে দানব, কেহ ছুরস্ত 
শ্নে্ছ, কেহ বা অপর কোন হিন্দু নর- 


| সহকারে ত্তাহাদের উভয়কে রাজধানীতে | পতি বা প্রচ জলদস্থ্য বলিয়া বর্ণন 
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করিয়াছন। “বংশরাঁজ” বা “বনরাজ 
চরিত” নামক একখানি ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত 
আছে “সৌরাষ্ট্রের অধিপতি সৌররাজ 
যশোরাঁজের ছইটা রাজধানী ছিল,-দেব- 
বন্দর ও পত্তন সোমনাথ । তাহার মৃতার 
পর তরদীয় পুত্র বংশরাজ জন্মগ্রহণ করেন। 
সৌরনরপতিগণ জলদন্থা ছিলেন, 
বিশেষতঃ বঙ্গদেশের পণ্যপে।তসমুহ লুখন 
করাতে সাগর উদ্দেল হইয়া! উহার 
দেববন্দর নগর গ্রান করিল; দেই ভর- 
কর সঙ্কটে বংশরাজের জননী একমাব 
স্ুন্দূপা বাতীত আর সকলেই নিহত 
হইল। বরুণদেব স্বরং তাহ(কে পূর্ব 
হইতে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন 1” এই 
বুত্তান্তের উপর নিব কবিষা মহাক্স। 
টড সাহেব অনুমান করেন যে, সৌর- 
রাজের সেই ভীষণ শক্র হরত ভজলপথে 
আদিয়! অকম্মাৎি পঞ্চানর ( দেববন্দর ) 
নগর ধ্বংস কবিসাডিল।« টড সাহেবের 
অনুমান কত দুর সতামুলক, তাহা 
আমরা বলিতে পারি না; কিন্ত ভান 
তের তদানীন্তন বরাঁজনৈতিক চিত্র অন্ত- 
শীলন করিলে এক অদ্ভুত শোকাণহ্‌ 
দৃশ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তখন ভার- 
তের যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যার, 
সেই দিকেই লুগ্ঠন ও উতসাদন, বিপ্লব 
ও বিগ্রহ এবং রাজাযনাশ ও শোণিত- 
পাঁতের লোমহষণ দৃশ্ত নযনপথে পতিত 
হইয়া থাকে £--এক রাজোর ধবংস- 
রাশির উপর অপর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, 
এক রাজবংশের চিতাভন্মের উপর অপর 
রাজকুলের অত্যুখান, এক প্রকার 
শাসনবিধির পরিবর্তে অপর প্রকার 





* রাজস্থান ১ম খণ্ড ৫৫ পৃষ্ঠা । 


চিকিৎসাতন্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


শাসনবিধির প্রবর্তন )১- এই প্রকার | 
শোকাবহ বিপর্যয় ভারতের সর্ধত্র 

ঘটিত হইডেছিল | যেন সমগ্র ভারত- | 
ভূমি এক নূতন জীবনে উজ্জীবিত, যেন 
সমস্ত ভারতীয় রাজন্তসমাজ জীবনমরণের 
এক অভিনব সমস্তার মীমাংসায় প্রবৃত্ত ! 
এই সময়ে গিন্ধদেশ হইতে এক প্রচণ্ড 
শত্রু আপিরা আজমিরের অধিপতি 
চৌহানরাঁজ মাণিক পালকে সংহার 
করিল; বারবর বাগ্পা এই সময়ে যৌর্ষ্য 
মাননুপতির হন্ত ভ্ইতে চিতোরবাজ্য 
কাড়িষা লইলেন; প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ 
দীর্ঘক।ল শ্াশান পরিণত থাকিয়া তুমার 
নবপতিগণ করুক নবজীবনে উজ্জীবিত 
হইনা উঠিল; ধারা নগধীর অধিপতি 
প্রানাপ ভোজন্াজা উত্তর দেশ হইতে 
আশত প্রচণ্ড আক্রমকের হস্তে পব্বাজিত 
হইণ। এই সমবে চন্দাব্তী নগরে আশ্রয় 
গ্রঠণ কবেশ ও ওদিকে স্থদূর পঞ্চালিকা 
রাজার তদানান্তন রাজধানী শালথান- 
পুর হইতে বিতাড়িত হইয়া যাদব ভট্টিগণ 
শতদ্রপারে ভারতার মরুভূমিতে উপ- 
নিবিষ্ট হয়েন; শোলাঙ্কিগণ সুরধূনীর 
দৈকতভূমিস্থ সুতভদ্রা হইতে বিদূরিত 
হইয়। স্থদব মালপার উপকূলে কল্যাণ- 
নগরে মআপিয়া বাজ্যস্থাপন করেন; 
এমন কি বনুদূরস্থ গলকুণ্ডের পাষাণ 
প্রাকারের মধাভাগেও মেই ভীষণ আক্র- 
মকের বিকট ভ্রকুটি লক্ষিত হইয়াছিল 
ভারতের সেই সর্সংহারক ভীষণ শক্র | 
কে? কাহার অঙ্গেয় বানহুবলের প্রভাবে 
ভারতের সর্বত্র এই ভয়।বহ কালানল 
প্রজলিত হইয়াছিল ? 
যমদূতের ন্যায় ভারতের নগরে নগরে 
গ্রামে গ্রাযে বিচরণ করিয়। ভারতব্বসীর 


কে ভয়ঙ্কর 


কষি। 
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সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল? ভট্টগ্রন্থে 
সেই প্রচণ্ড অরাতি ণ্উত্তরদেশীয় এন্জ- 
জালিক” “গজলিবন্দের দানব” প্রভৃতি 
ঘ্বণ্য আধ্যায় অভিহিত হইয়াছে । তবে 
কি দেই উন্তরদেশীর দর্নবই পঞ্চানর 
নগর ধ্বংস এবং সৌররাজ জয়শেখরকে 
নিহত করিধাছিল? টড সাহেব বলেন যে 
ঠিক এই সময়ে ছুদ্ধর্ষ কান্তিগণ মূলতান 
হইতে কচ্ছ্মরু পার হইয়া সৌরাস্টে 
উপনিবি্ হয়) * তথায় ভাহাদিগের 
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প্রন্তাপ দিন দিন এত বাড়িয়া উঠে যে, 
প্রচীন সৌরাষ্ী নাম অবশেষে বিলুপ্ত 
হইয়া কান্তিবারাঁকে স্থান দান করে। 
কিন্থ সৌরকুলের সেই ভীষণ শক্র 
যে শোলাঙ্কিরাজ ভূবর ব্যতীত আর 
কেহই নহে, ইত্তিপুর্বে তাহা সবিষ্তারে 
প্রমাশিত হইযাছে ! এক্ষণে বনরাজের 
চরিত আলোচনায় পুনঃপ্রবৃস্ত হওয়া 
যাউক। 


ক্রমশ: 


চা ০ 


কৃষি। 


কৃষিবিদ্যা দেশের উন্নতির ভিন্তিমুল | 
সভাতা, শাঙ্স-জ্ঞান, শিল্প 'প্রন্ৃতি সমস্তই 
এই ক্ষিকে মধাবিন্দুকপে অবলম্বন 
করিয়া আছে। চাঁষারা পঁঞতগণের 
জ্ঞানদাঁতা, বিচ্ভাশিক্ষার কারণ, -একণা। 
শুনিতে বড় ভাল লাগে না, পৰ্বিহাস 
বলিয়া বিবেচন। হ্য় এই যা, নতুবা 
আমরা তাহাঁও বলিতে কুন্টিত নহি। 
পেটে ভাত থাকিলে সকল বিষরই ভাল 
লাগে এই সাধারন চলিত কথাটী অতি 
চমতকার ; একটু স্থির ভাবে চিন্তা কবি- 
লেই এটী ঘে বনুমূল্য কথা, তাহাতে 
আর সংশয় খাকে না। যতদিন দেশের 
লোক আহারের জন্য চিন্তিত না হয়, 
যতদিন অনায়াসে জীবনযাত্রা শির্বাহ 
করিতে পারে, ততদিনই দেশে শিল্প, 
বিজ্ঞান গ্রভৃতি পরিপাটী রূপে চলিয়া 
থাকে | ছুর্ডিক্ষপীড়িত দেশ সক- 
লের অবস্থা বিবেচনা! কষিলেই একথার 
বিশেষ প্রমান পাওয়া যাইবে । লোকে 


'আভারেব ভন্য ব্যস্ত-- কেবল উদরাপ্সি 
শান্তি করিতেই বাঁকুল হইলে কে অন্ত 
চেষ্টা কবিবে ? প্রাণ ধাবণ যখন সর্বাগ্রে 
প্রযোছন এব” আহারই যখন সেই প্রাঁণ- 
ধারণেব মুল, তখন কাঁজে কাঁজেই আহা- 
বীর সংগ্রহ সব্ধাগ্রে প্রয়োজন “অন্ন 
চিন্তা চমত্কার” । কবির কবিত্ব, বক্তার 
বন্তুতা, নটেব নাট, মন্ত্রীর মন্তবনা, বিজ্ঞান- 
বিদেব বিজ্ঞান, শিজির শিল্প--সকলই অন্ন- 
চিন্তার নিকট পরাভূত, অন্নচিস্থ! প্রবল 
গাঁকিলে কিছুই কবা যার না । কুতা- 
কিক তের দ্বারা হরকে নয়, নয়কে হয় 
করিতে পারেন, আমাদের এ প্রস্তাবের 
বিপক্ষে অনেক তর্ক উত্থাপন করিতে 
পারেন, আমব1 তীহাঁদের সকল প্রতি- 
বাদের উন্তর দিতে চাঁহিন।, একবার মাত্র 
ভাহাদিগকে অন্নচিন্তায় বিরত দেখিলেই 
সমস্ত গিটিরা যাইবে। ভিনি নিজের 
প্রতিবাদ নিজেই করিবেন, আমাদের 


আর সে জন্য ক্রেশ পাইতে হইবে না। 


২৮ 


পপ বরকল পাশ শপ পতি সি 


আমাদের দেশে ক্ষিই আহারীয় 
ধ্রেহের প্রধান উপায়। কোন কোন 
অসভ্য দেশের মাংসাশী অধিবাশীদিগের 
মধ্যে মৃগয়াই আহাবীয় সংগ্রহের উপায় 
বলিয়া পরিগণিত হয় বটে, কিন্তু আমা- 
দের দেশের সেরূপ অবস্থা নহে, উদ্ভিদই 
আমাদের দেনীয়গণের প্রাণ, শস্তই এক- 
মাত্র জীবনোপায়। দেণায় বাক্তিগপ 
যদি অনায়াসে এই জীবনোপাপ্ন শস্ত 
প্রাপ্ত হয়েন, অনায়াসে প্রণধারণ ও 
সংসার যাতা নিব্বাহ করিতে গাবেন, 
তাহা হইলে আর চিন্তা কি? অনায়াসে 
নানাবিধ দেশহিতজনক কাব্য লামা 
কৰিবার যথেষ্ট সম্য হইল, নিশ্চিন্ত হইন্া 
চিন্তাশীলগণ চিন্তা করিতে লাগিনেন। 
অন্নচিন্তাব যি মন্তিদ রান্ত ন। হইল 
তাহা হইলে তাহার আরও অনেক কার্য 
করিবার ক্ষমত! বৃহিল । 
ভারতের এখন নে অবশ্া, তাহাতে 
যদি বর্ষে বর্ষে ছুিক্ষ না হইত- দিনের 
মধ্যে অষ্ট প্রহরই কেবল পরিবার পোষণ 
জন্য ব্যাকুল না হইতে হইত, 
হইলে যেকত উন্নতি হইতে পারি, 
তাহা বল। যায় না। যণি দেশের সর্বা- 
প্রকার উন্নতির আশা করিতে হম, যদি 
ভারতের স্থুথ প্রাথনার হর, তাহা হইলে 
সর্বাগ্রে সে মকল উন্নতির সে সকল 
স্থথের অন্তরার অব্লচিন্তাকে দূর করিতে 
হইবে । সেই অন্নচিন্তা দূর করিবার 
একমাত্র উপার--কৃষি, এবং সেই কবির 
কর্তা কুবক। চাঁষার উন্নতিই আমা" 
দের দেশে পণ্ডিত শিলি ও জ্ঞানীদিগের 
উন্নতি ও তাহাদের অবনতিতেই আমা- 
দের সর্বনাশ । আমাদের দেশের চাষার 
শরীর ও মন যদি সুস্থ থাকে, বর্ষায় যি 


তাহ 
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চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং দমীরণ । 





বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে আমরা আর 
কিছুই চাহি না-তখন আমাদের উন্নতি 


অপ্রতিনিবাধ্য । আমাদের এখন যে 
কিছু শিল্পের প্রয়োজন, সে শিল্প আর 
কিছুই নহে, কেবল কৃষির উন্নতির জন্য 
শিল্প । আমরা যদি দেবমাতৃক স্থান 
সকলকে দৈবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিয়! 
নদীমাতৃক করিতে পারি, শিলের দ্বারা 
হাজ শুক! নিজের আয়ত্তে আনিতে 
পারি, তাহা হইলে সর্ধপ্রকার উন্নতির 
মূলও আয়ত্তে আনিতে পারিলাম। 
আমরা এখন দেশাল।ইয়ের কল চাহি 
না, সাবানের কগণ চাহি না, গক্ৃদ্রব্য 
প্রান্থনের উপায় চাহি না) সে সকল 
বিষয়ে চিন্তা করিয়া মস্তিফ ব্যয় করা 
কেবল বিড়ম্বনা! মাত । আমরা এখন 
কৃষিবিষয়ক যন্ত্র চাহি, শুষ্ক ক্ষেত্রে জল 
সেটণের কল চাহ, অন্তপযুক্ত ক্ষেত্রকে 
শন্তোত্পদনের উপধষোগী করিবার জন্য 
সার চাই, ক্ষেত্রে অপরিমিত জল অমিলে 
তাহা বাহির করিয়া দিয় শহ্ত বাচাইতে 
চাই। খিনি এই সকল উপায়ের কোন 
আশ সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন, তিনিই 
এই ভারতের ভাবী উন্নতির কারণ স্বরূপ 
চিনম্মরণায্স হইবেন। যিনি একটী আদর্শ 
ক্ষেত্র প্রশস্ত করিয় ক্লুধকদিগকে উদা- 
হরণ দেখাইবেন, ক্লষির উন্নতির নূতন 
উপায় দেখাইয়! দিবেন, তিনিই দেশের 
প্রকৃত উন্নতির কারণ হইয়া অক্ষয় যশ 
লাভ করিবেন। 

প্রচলিত কথায় আছে বাঁণিজ্যতেই 
লক্ষ্মীর বাঁদ এবং কৃষি কার্যে তাহার 
অদ্ধেক কিন্তু প্ররুতপক্ষে আমাদের 
বঙ্গদেশে কৃষি কার্যেই লক্ষ্মীর বাঁস। 
যে বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহাতে 





রাধা ও ললিত । 


হিন্দুজাতির অধিকার নাই। সে বাণিজ্য 
সুদিখানার বা মনিহারীর দে(কান নহে) 
যে দেশে আছি, সেইথানেই থাঁকিব-- 
ভিনদেশে যাইব না অথচ আমার বাণিজ্য 
চলিতেছে-_সে বাণিজ্য এবাণজ্য নহে» 
তাহাতে ইহাতে যথেষ্ট প্রভেৰ আছে। 
যখন প্রবাদটা প্রচলিত হইয়াছিল 
তথন ভারতবর্ষে এবূপ পথের স্থবিধ! 
ছিল না, একগ্রাম হইতে এক দ্রব্য অপর 
গ্রামে লইয়া যাওয়া অতীব ছুরূহ ছিল। 
এখন যেমন ইচ্ছা হইলেই দিল্লির দ্রব্য 
কলিকাতায়, কলিকাতার দ্রব্য দিলিতে 
আনকন ও প্রেরণ কব! যায় তখন তাহা 
হইত না স্থতরীং ব্যবসাবীরা কষ্টে স্থষ্টে 
কোন প্রকারে এক প্রদেশের দ্রব্য অন্ত 
প্রদেশে লইয়! যাইতে পারিলেই প্রচুব 
লাভ করিতে পারিত, দ্বিগুণ চতুপ্ত৭ 
করিতে পারিত। তখন এ প্রবাদ 





২২৯ 


শোভা পাইয়াছে, এখন আর ভারতে | 
ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশের মধ্যে বাণিজ্য করিয়। 
সে কথার সার্থকতা সম্পাদন করা যাঁয় 
না। হিন্দুস্থানের সীমা অতিক্রম করিয়া 
বিদেশ গমন কি সমুদ্ধাত্র! হিন্দুর পক্ষে 
এক প্রকার অসম্ভব--মে আশা এখন 
এক প্রকার ছুরাশা। স্ৃতরাং আমা- 
দের পক্ষে কৃষিই শ্রেষ্ঠ অর্থকর ; আমরা 
যেসকল উপায়ে অর্থোপার্জন করিতে 
পারি, কষিই তাহার মধ্যে সর্বশরেষ্ঠ। 
বঙ্গে দি কিছু রত্ব থাকে, সে রত্ব 
কৃষকের ক্ষেত্রে আছে-_-বঙ্গে যদি অতুল 
সম্পর্ভিলাভ হয়-তাঁহ! এই দেশের ভূমি 
হইতেই হইবে। যদি বঙ্গদেশকে ধন- 
শালী কবিতে হয, ঘি বঙ্গদেশকে উন্নত 
কবিতে হয়, ভূমিব উন্নতি কর-_পরি- 
শ্রম কখনই ব্যর্থ হইবেনা, কখনই সে 
চেষ্টা নিক্ষল হইবে না। ক্রমশঃ 





রাধা ও ললিতা । 
গীত | 


ল।--চির প্রেমাধীন তব হরি 
বাঞ্চা কল্পতক্ নাম, 


এ বঞ্চনা তবে কেন গো তোমার সনে? 


অথবা আমার যত সহচরীগণ, 


অপরাধী বুঝি সথি ও রাজীব পায়! 


তাই হেন বিড়ম্বন! 

করিলে সবার প্রেমাধিকে, 
ভকতবৎসলে ! 

কহ সত্য--কি! হ'তে কি হ'ল? 


রাধা ।--( অন্ত মনে )-- 
আহা! অনুরাগে লালসা বাড়িল 
মন প্রাণ তাহাতে মাতিল, 
অঙ্গে অঙ্গে মিশাইয়ে 
রৃতিরক্ষে হইন্ছ বিভোর,__ 
কিন্তু, হায়! 
ন! পুরিতে অনঙ্গ-বাঁসনা--- 
সে খিভঙ্গ করিল ছলন!ঃ 
তোরা আসি করা"লি চেতনা, 
হারান চৈতন্যপুর্ণ চিদানন্দষয়ে ; 
কে জানে কি মায়ার কৌতুকে ! 





০০ 


২৩৭ চিকিৎসাতন্ত্বিজ্ঞান এবং লমীরণ | 


ল।-_কি বলিলে, সখি, মায়াধারী হরি ধাড়াইয় রয়-_লাজে বদন লুকায় 
পরিহরি নিকুঞ্জ তোমার ( উন্মাদিনীর ন্যায় মেঘোদ্দেশে )-- 
অন্তর্ধ্যান আপন মায়ায়,নিকুপ্জ-বিহারী!। এস; নাথ এস, রাধা এখন (ও) 
অসম্ভব ! জীবিতা প্রাণে 
মায়াযোগে প্ীতিযোগে চরণে বিজ্রীতাজনে কি কারণে 
কে আটে তোমাবে ! ্‌ করিছ সরম? 


মুগ্ধ যাহে আপনি শ্রীহবি, চিন্থামণি ! তব চরণ দ্খানি--- 


তব মায়! জগতের বীজ |. আমি তোমা বই নাহি জানি, 
| শ্ 
যোগমায়ে, বোগমায়া তুমি, ৷. এ দাপীর হৃদয় জুড়ান ধন! 


অনন্ত রন্ষাণ্ড কোটা প্রাণমন সমপণ করি জীবন-রতন 
নিত্য বিমোহিত তব মাঁধা মন্জ্ঞালে; ও রাঙা চরণ পরে 

তবপাসে মায়ার চাতুরী। দিছি ধরে চিরতরে তোমারে প্রাণেশ 
হরি,হরি] বলিহাবী তোমার মাঝাঁয়-- আমার ও বুকভরা। প্রেম 


কৈ এলে না 
রাধা তব মরে দেখনা নিঠুর ! 
নাহি জাঁনি দয়াময়, 


"আগ্যাশক্তি অদ্বিতীয় নারী তুমি 
কিবা শক্তি ধরে সে পুরুষ, 
ভুলাতে তোমায়, মহামায়ে ? 


মহামায়া রাসবাসেশ্বরী কি দোষ করেছি তব পারে 
ভেবে দেখ__ | তাই নিরাশে অনাশে ফেলে 
পদে পদে প্রেমের ভিথারী-- | চলে যাঁও--দেখনা চাহিয়ে ! 
যে হরি তোমার পায়__ .... (ললিতার প্রতি ) 
গতি যার তোমার কৃপায়, | সথি, ধর প্রাণেশ্বরে, 
ছলিয়। তোমায় মনচোবে প্রেমডোরে বেধে আন ; 
কি উপায় মিলিবে তাহা ? এ সবে ধায়--পলাইছে দ্রুত, 

রা। € গগনে চলন্ত মেঘ দর্শনে )-- কেন হেন হ'ল, দেখা দিরে পুনঃ 
সখি, সখি ললিতা স্থন্দরি ! ূ পলাইল 
দেখ মরি মরি--ধরি রূপ মনোহর, ূ বিরহ ব্যথিতা বাঁধা কি দোষ করিল, | 
আসে শ্াম নটবর। ৰ কাদায়ে চলিল? 

| ল।--কৈ সই--কোথা সে নিঠুর? । ল।-_সখি, তুমি উন্মাদিনী হলে, 
রা।--বিমাঁনে পবনে করি ভর, আসিছে কোথা শ্বাম তব? 
মাধব! গগনে নেহারি- কৃষ্ণ পয়োধর, 

এতদিনে এ অধীনী জনে ভাব প্রাণেশ্বর- শ্তামনটবর-_ 
শ্মরণ্রে পড়েছে বুঝি 3 ধন্য তব প্রেম, প্রেমময়ী রাধে । 
দেখ সখি, বুঝি লাজ পেয়ে, গ্রুপাঁচকড়ি দে, 
না পারে আসিতে,--তাই স্তত্ভিত এম্‌ এ। 


হইয়ে শট 





। রাধা  ললি 


(গীত) 
বেহাগ--একতাল। । 


না জানি স্বজনি, 
কোথা হবি মোর, সা মনট বব--- 
জীবন, জীবননাথ গুণমনি ॥ 
কি কঠিন তার সে কঠিন হি, 
কাদাইল মোরে সাধে বা সাধি, 
তার তবে কাদি আমি নিরবধি 
সদ! আকুল পরাণী। 
আবার আমিব বলে চলে গেল, 
কেন সখি হায়, আর ন। আদিল, 
অভাগিনী বল কি দোষ করিল-- 
সে হেতু ত্যজিল) 
আশাবশে বসে আছি "লা এণনো।, 
নয়নেব শীর ঝারে অণক্ষণ 
আশ। ভেঙে গেল, সাধ না মিটিল, 
কেন কাদে মন, নাজানি। 
শ্রামঠাদ বিনে, (কব। কাজ প্রাণে, 
ত্যজিবৰ জীবন জলধি-জীখনে, 
নাহি সাধ মনে আর এ মিলনে-- 
যাতনা মিলনে) 
কোকিল কোকিল! 
করিছে আমারে 


দেখ অনিবাব, 
তীখ তিরস্কার 


গুঞ্জরি গুঞ্জরি, ভ্রমব ভ্রমরী 
কহে শুন কটু বানী । 

মুঞ্জ কুঞ্জ পু্জে নিশা সমীবণ 

দেখ সখি ধীরে, করে শিটরণ, 

পুরনিমা শশী নভঃপ্রান্তথে বসি 
করে পরিহাস; 

তার তরে ধেলো, আমি পাগলিনী, 

চমকিয়া উঠি শুনি মৃদুধ্বনি, 

নাহি এল নাথ, হইল প্রভাঁত 


পোহাল দেখ রজনী । 





র 


এ পশশ্াশীশীশাশীীশ্গীগীশ শিপন ক ৮ শা 


তা। ২০১ 





'্ুতি ও কামন1। 





আকাশ পাতাল ভাবি 
তাঁরসনে ভাবি তোরে। 
তোমার মোহিনী ছবি 
মানস মোহিত করে । 
ঢুজনায় সন্ধাবেলা 
আকাশে সুধাংশু দেখি, 
কত হাসি হাপিষাছি 
আকাশে মুধাংশ্ত দেখি 
গুপ্ুতটে সুপুজোঙন। 
প্রবাহিনী ধীরে চলে, 
লুপুনীল নভে নেচে 
নাবদ নেতেছে চলে, 
তম ঢাক! নাড়হতে 
ডাকিয়া নারব পাণী, 
কোগা শ্বর কোথা পাখী 
উভয়ে কিরান্ত মাখি, 
উভযে উভযে কত 
চ্ভি মাস্স্তাবা হয়ে 
কবিয়াছি আলাপন 
কগা সনে কথ দিয়ে ) 
কখন পাগল মনে, 
উভয়ে পাগল হয়ে 
তর্ক কি বিতর কত 
উভয়েতে গেছে বয়ে, 
টাদ সনে কত কথা 
কত,কথা মনে গাঁথা 
কত সুখ, কত শাস্তি 
কত যে প্রেমের গাথা) 
কত আশা মনে উঠে 
মলয়ে উঠিছে ঢেউ, 
তুর্ষি আমি বিনে বালা 
অপরে বুঝে না কেউ ) 





২৬২ 


কামনা যাতনা কত 
কামন! সুখের সেতু 
কামনা! সৌন্দর্য্যময় 
তু বা রোদন হেতু, 
কাঁমন! পলায়ে গেলে 
জীবন পলায়ে যাবে, 
স্থখ ছুঃখ ছুই থাক 
কামন! রাখিতে হবে, 





০ 


চিকিৎসাতত্্ব-বিজ্ঞান এবং দর্মীরণ | 


কামনা জলধী নীরে 

সারাকাল ডুবেরখ, 

সারাদিন সারানিশি 

ভাবিব মুরতি তব) 

এই জ্নাশ! আশামজ্ি 

আধার হৃদয় আঁলে। 

জ্থ ছুঃথ যত সহি 

মিশিতে কামনা ভাল। 

শ্রীপাচকড়ি দে, এম্‌ এ । 





আমার পশ্চিমে চাকরি । 


ছিতীয় পরিচ্ছেদ । 


বিড্রোহই হউক, আর সিপাহিরা_ 
ক্ষেপিয়াই উঠুক,আমাঁদের বরাত কিন্ত 
4 আমাদের সঙ্গে সঙ্গে । এত গোলমালে 
| €কোথায় একটু কাজ কমিয়া পড়িবে, 
॥ তাহা না হইয়া যে কাজ ছিল, তাহার 
দ্বিগুণ হইয়া পড়িল। আগে ১১টা হইতে 
৪টা পর্ষ্যস্ত খাঁটিলেই চলিত; কিন্তু 
সাহেব সপরিবারে পুর্বোভ্রিখিত বারাকে 
শ্থান্স্তবিত হওয়ার পবু, আমার কাজ 
]॥ আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল। রোজ রোজ 
॥ বাসা হইতে ফাঁওয়া আসা আনুবিধা 
॥ বুঝিয়া সাহেব আমায় তাহার বাঁরাকেরই 
একটা অংশ পরদ1 দিয়! ঘেরিয়া দিলেন; 
এখন হইতে আপিসেই আমা রবাঁসা হইল। 

বৈশাখ মাস কি জ্যৈষ্ঠটমাঁস হইবে, 
মপ্যাহু স্ময়-রৌদ্র যেন ঝাঁরা করি- 
তেছে, চোঁখের সন্মুখের জিনিস গুলা 
যেন রোদে ঠিকরিয়। পড়িতেছে । গাছের 
॥ পাতা খুলি স্থির ও নিস্তপ্ধ। ডাঁলের 
| মধ্যে পাখীগুলিও চোঁথ্‌ রুজিয়া! স্থির 


হইয়া বসিয়া আছে । আকাশে প্রদীপ্ন 
মার্তগু- তেন শুত্র তুলারাশিবৎ মেধখণ্ড 
মধ্যে আগুণের কণা ছড়াইতেছে। 
রাস্তাঁয চিৎ ই চাবিটা লোক, ভার- 
বাহা পশু বা! শকটের চক্রনির্ধোষ। আমি 
নির্জনে মাথা গু'জিয়া আপনার সেই 
পরদ1 ঘেরা শিদ্দি্ জায়গায় বসিয়া কাঁজ 
লইয়া সেই মহা মধ্যান্কের বিরাট নিস্তক্ধ- 
তাস ভুবিয়। বৃহিরাছি। 

এমন সময়ে সহসা বাহিরে একটা 
“ধর ধর” শব্দ উঠিল। জানালা হইতে 
মুখ বাঁড়াইয়! দেখিলাম, একটী হিন্দুস্থানী 
প্রাণপণে ছুটিতেছে আর তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ ১০।১২ জন সিপাহী । 


সিপাহী- | 
দের দৌড়াঁইতে দেখিয়া! ছুই চারিজন 


গোলন্দাঁজী গোঁরাণ্ড সেই সঙ্গে ছুটিতেছে। ' 


লোঁকটাঁকে ধরিতে বেশীক্ষণ লাগিল 


৯৬০০৮ ৮. 


না। যখন জনত।ট। বড় বাড়িয়। উঠিল, ূ 


তখন নীচে নামতে ইচ্ছা! হইল। বড় 


বড় সাহেবরা, ম্মে সাহেব্রা বারান্দায় | 


শশী পা 


[মার পশ্চিমে চাকরি । 


ইড়াইজা। শ্রটনা কি--কেহই স্থির 
করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু গোরা ও 
সিপাহীকে সেই অবস্থায়--সেই রৌদ্ে 
সেই প্রকার দৌড়াদৌড়ি করিতে দেখিয়া 
তাহারা! অবশ্ত বিম্মিত হইয়ঠছিলেন। 
আমার সাহেব চাঁপরাসী পাঠাইয়! 
দিলেন। সে শুনিরা আপিল যে, লোকটা 
₹৬নং দেশী পদাতিক দলের এক জন 
হাবিলদারের চাকর। ধস্তাধস্তির চোটে 
তাহার ক।পড়ের ভিতর এক থানা পত্র 
পাওয়া গিয়াছে | সেই পত্রে নং লাইট 
অশ্বারোহী দলের প্রধান সিপাহীকে 
বিদ্রোহ সস্বন্ধে উত্তেজিত করা হইয়াছে। 

যাহারা সেই অপরাধাকে ধরিল 
তাহার ইংরাজের বিশ্বস্ত সিপাহী । সেই 
জন্তই তাহাদের তেই ছাউনার গোল- 
ন্নজদের সঙ্গে পাহারা কান্ন্যে নিযুক্ত 
করা হইয়াছিল। এই লোকটার প্রতি 
সন্দেহ হওয়ায়, তাহার! তাহাকে পাড়া- 
পীড়ি করে। পীড়াপীড়িব চোটে সে 
দৌড়িয়! পলাইবার চেষ্টা করে। তাব 
পরু সিপাহীরা ও সিপাহাদের দৌড়া- 
ইতে দেখিয়া গোরারা গিয়া তাহাকে 
ধরিয়া ফেলিয়াছে। 

ছাউনীর এড্ছুটেপ্ট, সাহেব সেই 
বারাকেই ছিলেন। চাকরটাকে বন্দা 
করিয়? তাহার কাছে আনা হইল। তিনি 
সেই পত্রা্দি দেখিয়া লোকটাকে শক্ত 
পাহারাবন্দী করিয়া পত্র সমেত জেনা- 
রেল হুইলারের কাছে পাঠাইলেন। 

পত্রে লেখকের নাম নাই । লেখা 
পারসীতে, দ্বিতাষীর দারা তাহার অন্ু- 
বাদও সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ। লোকটাকে 
বেশী পীড়াগীড়ি ও ভগ্ন দেখানতে সে 


তাহান্ন প্রভুর নাম বলিয়া দিল। তাহার ; 
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প্রভূ “জানমহম্মদ” উত্ত পদাতিক দলের 
একজন হাবিলদার। জানমহম্মদ নং 
লাইট অশ্বারোহীদলের অধ্যক্ষকে “সাহেৰ, 
লোক” দ্দিগের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষ 
সতর্ক থাকিতে বলিয়াছেন । ছয় নম্বরের 
প্রথম সংখ্যক গোলন্দাজদল--বিলাতী 
গোরা। জান সাহেব লিখিয়াছিলেন-- 
“ভাই সকল সাবধান --ফিরিঙ্গি ষে 
তোনাদেবক অত কাছে গোলন্দাজ 
রাখিয়াছে, তাহা কেবল তোমাদের 
শ/সনেব জঙন্ত ।” 
জান মহম্মদের বিরূদ্ধে প্রমাণ থেষ্ট 
ছিল্‌। অন্ত সমর হইলে--হয় ত তাহার 
অন্ত প্রকার শান্তি হই । কিন্ত তখন 
বড় সঙ্কট'ণন্ন কাল। কাজেই প্রাণ 
দণ্ড তাহার অপ "ধের উপধুক্ত শাস্তি 
হহলে৪-__ তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়। 
হাজতে বাধা হ্হল। পর দিন যদিও 
তাঙাব ফাসির পিশ ণর্ধা হইয়াছিল কিন্তু 
পাছে নিগাহাক উন্ভেজিত হয়--এই 
ভ. তহা কাছে । পারণত হইল না। 
২২এমে আমল এই দিন মহারাজ্ঞী 
ভিক্টোপির।র জল দিন। কিন্তু এই 
দিনে নে সন্মান সক তোপধ্বনি হয়-_ 
তাহাঁও করা হইল না--পাছে সিপাহীর। 
কোন প্রকাবে রুষ্ট বাঃলেহ করে। 
এই শমবে আর এটা নুতন ঘটনা 
ঘটিপ। [টুপুর নানা সংহেব সর্ব প্রথম, 
কাধ্যক্ষে এ আসিয়া দেখা দিলেন । 
নবাবগঞ্জে ইংরাগের একটী খাজন! খান। | 
(15855) ) ছিল । নানা সাহেব স্বতঃ 
প্রবুত্ত হইয়। এহ থাজন। খান! রক্ষার ভার 
লইলেন। নানা সাহেবের উপর ইংরাজ 
কন্মচারীর্দেধধ যে বিশেষ বিশ্বাস ছিল, 
তাহা এই ঘটনা হইতেই বিশেষ প্রন্থাণ ' 
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পাওয়। যাঁয়। তিনি উচ্চপদস্থ কম্মচাঁরি- 
দিগের সম্মতিক্রমে ৫০০ বিশ্বস্ত অনুচর 
লইয়! সেই খাঁজন] খানায় ৮ সাড়ে আট 
লক্ষ টাকার রক্ষা! কার্যে নিযুক্ত হহলেন। 

নানা সাহেবকে আমরা পুর্েও দুই 
একবার দেখিয়াছি । তিনি খিঠুবেই 
থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে কানপুবে সহরের 
মধ্যে আসিয়াও দুই চারি মান কাটাই- 
তেন । একবার এক নাচের মজলিসে 
তাহার সেই বীধমুঙ্ঠি দেখিরাছিলাম। 
কানপুরের বিখ্যাত সগদাগব নাথুগাসের 


পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে যে মহা জাকজমক 


হয়, সে ক্ষেত্রেও নান! সাহেবকে দেখি- 
যাছি। তখন কে জানিত যে, সেই সৌম্য 
মু্তি নানা সাহেব হইতে ভবিষাতে অমন 
বীভৎন ও নুশংস ঘন! স্থচিত হইবে !! 
নান। সাহেবের বাহ্যিক চেহারা 
দেখিলে তিনি যে একজন তেজস্বী পুকষ 
তাহার প্রমাণ পাওয়া বায়। ঠাহার শবার 
অতি সুগঠিত, চক্ষুদ্বয় আকর্ণ খিশ্বৃতত 
গু্ক ও শ্মগ্রতে সেই উজ্জল শ্যাম মুখ- 
মগুল স্থশোভিত। বেশ ভূষার তাহার 
বিশেষ জাক জমক ছিলন।। সোজা স্গজি 
হিন্দৃস্থানি বড় “লোকের যেরূপ পৌঁধাক 
পরেন, তাহারও সেইরূপ । তবে গলায় 
মৃতির মালা, মন্তকে উষ্টীসাকতি মহা- 
রাষ্ট্রীয় পাগড়ি, কটিবন্ধে বাঘনথ ও কটি- 
তটে বিশাল তরবারি দেখিলে তাহাকে 
সহজ ভদ্র লোক না ভাবিয়া একজন 
বীর পুরুষ বলিয়াই প্রতীতি হইত । 
প্রভাত কুঙ্গুমের মনঃগ্রাণহারী সৌন্দর্য্য 
দেখিয়। কে কবে ভাবিয়াছে, তাহার মধ্যে 
কাপকীট অবস্থান করিতেছে? আঁমা- 
দের স্যায় সহজ বুদ্ধি লোক”ছরে থাক, 
কুষ্ট বৃদ্ধি উচ্চপদস্থ ইংরাজ কম্মচারিরা 


ৃ 
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চিকিৎসাতন্-বিজ্ঞান বং জরীরর 


পর্য্যন্ত তাহার চরিত্রের '্রকৃত গ্নহক্তো* 


দঘাটন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। 
নানা সাবের চিত্র ইংরাজি ইতিহাসে 

অতি কলঙ্কিত ভাবে চিত্রিত হুইয়াছে। 
যদি সিপাহীবিদ্রোহ না হইত, তাহা 
হইলে হয়ত তিনি নগন্ত হইয়াই পড়িয়! 
থাকিতেন। তাহার শিরার শিরায়, 
ধমশীতে ধমনীতে পবিত্র মহারাস্রীয় 
শোৌশিত গ্রাবাহিত ছিল কিন্তু তিনি 
জাপনে যে গহিত কার্য করিয়াছেন, 
তাহাতে তাহাকে পিশাচের উচ্চ আনন 
প্রদান করা হইয়াছে । আমি নানা ও 
উাহব সঙ্গীদের মমন্ধে যাহ জানি এক্ষণে 
তাখারই সম্বন্ধে ছুই চাবিটা কথা বলিব । 

নানা সাহেব- শেষ পেশওয়। বাজী- 
রাগয়ের পোব্যপুত্র। বাজীরাও অপুত্রক 
ছিলেন, জাধিতাবস্থারন নানাকে পোষ্য- 
পুব্নরূপে গ্রহণ করেন। বাজীরাওয়ের 
পুত্র সন্তান হয় নাই বটে, কিন্ত তাহার 
দুই কন্ত। বর্তমান ছিল। 

বাজারাও নানা সাহেবকে যে কেবল 
পোব্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ 
নহে। সদাশিও রাও বলিয়া আর এক 
মহাবা্বীর় ত্রাঙ্গণ পুত্রকেও তিনি পোষ্য- 
রূপে পালন করেন। বাজীরাওয়ের ছুই 
পুর্বেবা যথাক্রমে, ধুন্দুপন্ত নানা সাহেব 
ও সদাশিব রাও দাদ সাহেব বলিয়। 
কথিত হইতেন। 

দাদা সাহেব যৌবনের প্রারস্তেই 
ইহলোক ত্যাগ করেন। বাজীরাও 
তাহার স্থলে, নানার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাল! 
সাহেবকে পোব্যরূপে গ্রহণ 
দাদ সাহেব অপুত্রক ছিলেন, জুতরাং 
তিনি পোব্যপুত্র-বধূর জন্য নানার এক 
ভ্রাতম্পুত্র_রাও লাহেবকে তাহা 
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পোষ্যপুত্র করিয়া দেন। এই পোষ্য- 
পুর সম্পকে রাও সাহেব পেশোর। 
বাজীরাওয়ের পৌব্র ও নানা ও বালা 
সাহেবের ভ্রাত পুত্র হইলেন । 

বাজীরাওয়ের সহিত ইংরাজ ইষ্ট ই্ডিয়। 
কোম্পানীর অনেকগুলি সংঘর্ষন ঘটে। 
পরিশেষে সন্ধি দ্বার এই স্থির হয়, 
ইংরাজ কোম্পানী তাহাকে বাৎসরিক 
আট লক্ষ টাক। মাসহারা দিবেন! এই 
সময় হইতে তাহাব সমগ্র রাজ্য ই“রাজ 
শাসনাধীনে আইসে। বাজীবাও পুন! 


ছাড়িয়া! গঙ্গাতীরে বিঠুরে আসিয়া বাস : 


করিতে লাগিলেন। বিঠুর কানপুর্ 
হইতে ছয় ক্রোশ দুরে। বাজীরাও 
৩৫ বৎসর এই বিএুরে বান করিয়! 
(১৮৫১ খুঃ অন্দের ২৮ শে জানুয়ারি) 
নানা সাহেবকে তাহার এক মাত্র উত্তরা- 
বিকারী নিদ্ধারণ করিয়া বিঠরের ও 
অন্ঠান্ত স্বানে তাহার ষে সমস্ত ভূসম্পন্তি ও 
ধন রত্বাদি ছিল তাহার দাঁনপত্র করিয়। 
দিয়! পরলোক গমন করেন। 

বাজীরাওয়ের দৃত্য সংবাদ যন 
তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লঙ ডাশ- 
হৌসীর কর্ণে পৌছিল, তখন িশি 
সরকারী কাগজে প্রকাশ্ঠ খিজ্ঞাপন থাবা 
বাজীরাওয়ের আট লক্ষ টাক! মাসহারা 
বন্ধের কথ। সাধারণে বিজ্ঞাপিত করি; 
লেন। নানা সাহেব এহ ঘোবণ! পত্র 
দেখিয়। ম্ম্নাহত ও সম্পূণকপে বিচালত 
হইয়। উঠিলেন। তিশি উত্তপপশ্চিম প্রদে- 
শের তৎকালীন শাসনকত্তভার নিকট এ 
আট লক্ষ টাকার ভন্য দাবী করিয়া এক 
প্রার্থন। পত্র প্রেরণ করিলেন । তাহ 
উত্তর আদিল নানা সাহেব উক্ত আঁট 
লক্ষ উকি! পাইবেন না বটে কিন্ত তাহার 
নিজের সম্পত্তি স্বরূপে গবর্ণমেণ্ট ভীহাকে 
| কতকগুলি ভূদম্পত্তি প্রদান করিবেন। 


খআমার পশ্চিমে চাকরি । 


২৫ 


বলাবাহুল্য নান! এই প্রস্তাবে বিশেষ 


প্রফুলিত হইলেন না। কোথায় বাঁৎ 
সরিক আট লক্ষ টাকা ময় আর কোথায় 


সামান্ত ভূসম্পত্তি। তাহার মনের মধ্যে 1 


তথন ভীষণ অপ্রি জলিতে ছিল৷ তিনি 
১৮৫২ অন্ধে ডিসেম্বর মাসে বিলাতে 
কোট্‌ অব্‌ ডিরেক্টাপ দিগের নিকট এক 
দর্খাস্ত প্রেরণ করেন । একবৎসর 
পরে, এই দরথান্ডের উত্তর আসে যে, 
নানা সাহেব উক্ত আট লক্ষ টাক! 
পাইবেন না। 

আভজিমুল্লা খা নামক নানার এক 
বিশ্বস্ত কন্মচারী ছিলেন। এব্যক্তি 
ভবিষ্যতে নানার সহাযত। করিয়া ইতি- 
হাসে জলন্ত অক্ষবে চিত্রিত হহয়াছেন। 


নানা! এই আভিমুলাকে ১৮৫৫ খুঃ অন্দে : 


“লাতে তাহার উকীল স্বরূপে প্রেরণ 
করেন। কিছ আজিমুল্পাও অনেক চেষ্টা 
চরিত্রের পর ধিফল মনোরথ হহয়। হৃদয়ে 


প্রতিহিংসা পোষন করিয়া দেশে ফি'ররা . 


আণলেন। 
আভিমুল। প্রথমে অতি দরিদ্র ছিলেন । 
১৮৩৭--৩৮ অন্দে উত্তর পশ্চিমে এক 
দুভিক্ হয়। পেই ছুভিক্ষে আজিমুল্লা 
অন্নাভাবে পিতামাতা কর্তৃক পথে 
পপিতাক্ত হন। আভিমুল্লার মাতাঁকে 
একজন পাঁতরি সাহেব খোবাকীর লোভ 
দেপাহঘা আলোকে লহয়া যাইবার 
চেষ্ট। কবিষাছিলেন কিন্ত দরিদ্র! হইলেও 
তাহাৰ মনে মুনলমান ধরন্মারাগ বিশেষ 
রূপে ঞবল ছিল। সুতরাং আজিমুল্লার 
মাতাণ শ্রীষ্ঠান হওয়৷ হইল না। 
পেটল বলিয়া! এক সাহেবের এক 
স্কুন ছিল। পথ পরিত্যক্ত বালক অধজিম, 
সাহেবের সহারতায় সেই বিগ্ভালয়ে ভষ্তি 
হইয়। বিনা বেতনে পড়িভে লাগিল। 
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করিয়া বৃত্তি বরাদ্দ হইল। তাহাব 
বৃদ্ধা মাতা, এক সাহেবের বাটাতে 
আয়ার কাজ করিয়া দিন কাটাইতে 
লাগিলেন । দশ বংসব পরে আজিমুশ। 
কাঁনপুরের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে একজন 
শিক্ষক নিযৃক্ত তালন “ই বিদ্যালয় 
হইতেই ত্বাজিহ্গাব উন্নতিন শ্তত্রপাত 
হইল। বিগেডিঘাঁৰ স্কট নামক একজন 
উচ্চপদস্থ ইংবাজ এই সময়ে তাহাকে 
নিজের মুন্সী পে গ্রহণ করেন। পবে 
আজিম কার্যাদঙ্গশতাব ৩7 17770)019 
891) 010])থা সাহেবেব মুন্দী নিস্ক্ত 
হন। এই খানেই ভাঁভিদেব অধঃপতন 
আরম্ভ হইল । পদমর্সানান উপেক্ষা 
করিয়া তিনি উৎকোচ এহণ করিতে ও 
নানা প্রকারে অসৎ পাবহাদ করিতে 
আবন্ত কনিলেল) জিব ভ্টাহাকে 
কর্ম্চাত করিলেন। উহা পৰ আজিম 
নান। সাহেবেব সভিত সম্মিলিত হইলেন । 
নানা ও ভ জিনশব সর্মমশনের 
প্রথম ফদ- শেন শবিলাত গমন । 
তাঁহার পৰিণাম পক জানিতে পাবিষা 
ছেন। এখন অ।ভিম্লা দেশ ফিবিসা 
আসিয়া প্রতিহিত্সা জঙ্জবিত নানাৰ 
প্রধান মন্বনাদাতা ভইয়া উঠিবাছেন। 
ইইাদেব মিললেব পবিণাম কিকপ ভা 
নক ফলসপ্রসব করিয়াছিল, পাঠক, পরে 
| তাহার পরিচয় পাইবেন । 
ৃ আমর] যে সময়ে ন।নাকে দেখিয়া 
ছিলাম, তখন তাহার বয়স, ৩৫ হইতে 
৪০এর মধ্যে অমন জোয়ান চেহাবার 
| হিন্দুস্কানী খুব অল্পই আমাব চক্ষে 
পড়িয়াছে। তাঁহার গোলাকার মুখ- 
মণ্ডল, কুঞ্চিত গুন্ফ, স্থল ও বলিষ্ঠ দেহ 
| আজও আমার মনে পড়িতেছে। নানা 









চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং মমীরণ। 


এই সময়ে বিঠুরে গঙ্গাতীরে এক ক্ষুদ্র 
প্রাসাদে বাস করিতেন । 
এই স্থানকে তিনি, দেবালয় ইত্যাদি 
প্রতিষ্ঠ1 ছ্বাবা, একটা ক্ষুদ্র রাঁজপুরী 
করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহার অনুগত 
বভসংখ্যক মাঁরহাট্রা দেশ ছাড়িয়া আসিয়া 
তাঁহাব চারিদিকে বসবাঁস করিতেছিল। 
বিঠবের বাড়ীতে থাকিতেন বাল- 
বাঁও, বাঁশভাট. ত্াহাব ভ্রাতুষ্পুত্র রাও 
সাহেব, তাহাব প্রধান মন্ত্রী আজিমুল] ও 
বিশ্বস্ত সহচব-_ তাতিযা তোপী। ইহারা 
কযজনেই ভবিধাতে ষে মহানশংস, লোম- 
হর্ষক কাণ্ডেব অভিনয় করিয়াছিলেন, 
তাহা শে|ণিতাঞ্ষরে ভাবত ইতিহ'সের 
কযষেকটা পৃষ্ঠায় জলস্তরূপে লিখিত 
রহ্যাছে । 
নানাব মনে যাহাই থাকুক না কেন, 
মনে মনে তিনি যতদুব ইংরাঁজের প্রতি 
প্রতিহিত্সা পবায়ণ হউন না কেন, 
প্রকাশ্তে তিনি উচ্চপদস্থ ইংরাকত কর্ম 
চাবিদিগের সহিত বিশেষ আত্মীয়তা 
দেখাইযা চলিতেন। মাঝে মাঝে বড় 
বভ সাহেব ও মেমকে নিমন্ত্রণ করিয়! 
এড বড ভোজ দিতেন। নাচ গান, 
আমোদ প্রমোদের উত্তেজিত তরজ- 
স্টোতে দদয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে ধূমায়িত 
প্রতিহিত্মাঅগ্নি চাপিয়া রাখিতেন। 
সাহেবরা নানা সাহেবের ব্যবহারে 
তাহার মনের ভিতর যে প্রতিহিংস! 
জাগিতেছে তাহার কিছুই জানিতে 
পাবেন নাই । তাহারা সর্বঞ নানার | 
সহদয়তা, অমায়িকতা, সামাজিকতা ও 
ইংবাঁজ-প্রিয়তা গুণের শত মুখে প্রশংসা 
করিয়। গ্রফুলিত হইতেন। 
ঞ্রমশ$--. 





তে টা 
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রাজযক্ষ্মা চিকিৎসা | 


পূর্ব প্রকাশিতের পর। 


মধূতাপা বিড়ঙ্গাশ্ব জু লেহ ঘুৃতাভয়]; 
স্বস্তি যল্জ্ণ মতু-গ্রং সেব্যমানা হিতাশিন]। 
যঙ্মারিলৌহ--কর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, 
শিলাজতু, হরিতকী চুর্ণ ও লৌহ এই 
স্যমুায, ছৃত্ড ও য্ধু ফন্ত ক্নিয্ আব 
লেহ করিলে উতৎ্কট বঙ্গ নিবারিত হয় । 
নিম্নলিখিত যোগটা প্রয়োগ করিষ। বহু- 
স্থলে উত্কৃ ফল লাভ করা গিয়াছে । 
বিদ্ধবাসিযোগ--ত্রিকটু, শতমুলী, 
ব্রিফলা, বল! ও নাগবণলা, প্রতোক 
১ তোলা ও লৌহ্‌ ৯ তোলা এই সমুদাঁশ 
দ্রব্য একত্র স্থঙ্ষ চূর্ণ করিয়া লইবে। 
%০ আনা মাত্রায় ঘ্বত ও মধু সহ অবলেহ 
করিলে অথবা সেবন করিলে উরঃক্ষত, 
কণ্ঠক্ষত ও কগগত অপর রোগ, 
রাজযস্্লাঁ ও বাহুস্তপ্তার্দি পীড়া নিশ্চয় 
প্রশমিত হয় ও শরীর হষ্ট, পুষ্ট এবং 
বলিষ্ঠ হয়, কারণ লৌহ অতিশয় রক্ত 
পরিক্ষারক ও বলকারক। 


রাহ্বা তালীশ কপূর ভেকপর্ণা শিলাহ্বয়ৈত। 
ত্রিক ত্রয় সমাধুক্ত লোঁহে। ঘন্্রান্তকোম তঃ ॥ 
সর্ধ্োপদ্রব সংযুক্ত মপি ন্পদোবিবর্জিতম্‌। 
হস্তি কাসং স্বরাথাতং ক্ষয়কাঁসং ক্ষতক্ষফূম্‌ ॥ 
| বল বর্ণাগ্রিপুষ্ঠীনা* সাধলো দোষনাশনঃ। 


যক্াস্তক লৌহ্‌-_বাসস1, তাঁলীশপত্র, 
কর্পুর, থুলকুড়ি, শিলাজতু, ত্রিফল৷ 
(হবিতকী আমলকী ও বহেড়।) ও জিম 





ূ 


(বিভঙ্গ,মুত্তা ও চিতামূল,) প্রত্যেক সম- 
ভাগ, সর্বমমান লেহ অর্থাৎ অন্ত সকল 
দ্রব্য মিলাইলে যত হয়, তত পরিমাণ লোহ, 
একত্র জল দ্বারা মর্দন করিয়। ২ বূতি 
গুযণণ। বউ, কবিকে প্রীন্ডে ৯টি, মধু 
দিয়া মাড়িয়া বাঁসকপত্র বস বা অপর 
কোন উপধুক্ত অনুপানের সহিত সেবন 
করিলে কাস, স্বরভঙ্গ, ক্ষয়কাস ও ক্ষত- 
শ্ীণ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় এবং বল বর্ণ 
পুষ্টি ও পাঁচক অগ্নির বুদ্ধি হয়। ইহা! 
যক্ষা রোগের স্ুপ্রসিদ্ধ মহৌষধ । 


ত্রিকটু ত্রিফলৈলাভি াতিফল লবঙ্গকৈ:। 
ন্ব্ভাগ[ন্থিতং লীহং সমং সিন্দুরসন্িভম্‌ ॥ 
ছাগী ছুপ্ধেন সংপিষা বল্লমস্ত প্রযোজয়েৎ। 
মধুন। ক্ষয়রোগাংশ্চ হস্ত্যয়ং ক্ষয়কেশরী॥ 


ক্ষয়কেশরী--৩ঠ, পিপুল, মরিচ, | 
হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, এেলাইচ, | 
জায়ফল ও লবঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা! ! 
লৌহ ৯ তোলা, একত্র ছাগছুদ্ধে পেষণ 
করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। 
অনুপান কণ্টকারীর কাথ ও মধু কিন্বা 
কেবল মধু । ইহ! সেবনে ক্ষয়রোৌগ 
নিবারণ হয় । 
কর্ষং শুদ্ধ রঙেজ্রন্ত ক্বরসেন জয়ার্য়োঃ | 
শিলায়াং থয়েস্তাবস্‌ যাবৎ পিগুং ঘনং ভবে ॥ 
জলকর্ণাককমাচী রলখত্যাং ভাবধেৎ পুনত। 
সৌগন্ধিক পলঃ দগ্ধ হয়সেন সুভান্ষিতম্‌ 


২৩৮ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান পরব লমীরণ | 





চুর্ণিতং রস সংযুক্ত মজাক্ষীর গলদ্বয়ে। 
খল্লিতং ঘনপিওস্ত গুড়ীই হ্ষিম্নকলায়বৎ ॥ 
কৃত্বাদৌ শিবমভ্াচ্চা দ্বিজাতীন্‌ পরিতোষা চ। 
জীর্ণানে। ভক্ষয়েদেকাং ক্ষীবম।ংসবসারনঃ ॥ 
সর্বরূপং ক্ষয়ং কালং বক্তপিত্তমবে৮কম্‌। 
অপি বৈদ্যশতৈগ্ঘযক্ত মন্নপিত্তং নিষচ্ছাত॥ 
রসেন্তর গুড়িকা--ইষ্টক চুণাদি দ্বারা 
-শোধিত ও মদ্দিত রন (পারদ) ২ তোলা 
জয়ন্তী ও আদাব রসে মদ্দন করিষা 
পিগবৎ গোলাক্কৃতি কবিবে, পরে উহ! 
জলকর্ণা ও কাকমাচীব রসে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
তাবনা দিবে। পশ্চাৎ ভূঙ্গরাজেব রসে 
ভাবিত নবনীতাখ্য গন্ধক চু ৮ তোলা, 
এ পারদের মহিত মাড়ির়া করঙ্জলা 
করিবে, অনন্তর ছাগছদ্ধ ১৬ তোনা এ 
কঙ্জলীর সহিত মদ্দন করিষা সিদ্ধ 
মটরের ন্যায় গুড়িকা করিবে। অন্পান 
মধু ও ছাগছুগ্ধ কিন্বা বাসক পত্ররস। 
এই মহৌধধ সেবন করিলে, ক্ষণ, 
কাস, রক্তপিত্ব, অরুচি ও অন্নপিত্ত 
রোগ নষ্ট হয়। 
মুক্তা! শঙ্খ প্রবালানি বঙ্গকেব সমা"শকম্‌। 
£ নিন্ব কাথেন সংসদ ততে। গজপুটে পচেৎ ॥ 
সর্বতুল) তুগাক্ষীরী দ্রদং তৎকল1ংশিকম্‌। 
এতৎ সর্ববং বিছুপ্যাথ পিপ্ললী মধু সণ্যুতম্‌ ॥ 
রক্তিছয়ংপ্্রদাতব্যং বৃচ্ছৃবেগ প্রশান্তয়ে । 
ক্ষয়ং হুত্তি তথ! কাসং যক্ত্াণং শ্বাস মেবচ & 
খ্বরতেদং জ্বরং মেহান্‌ দোষত্রঘ সমুখ্িতান্‌। 
এ স্বগাঙ্ক চু মেতদ্ধি কাসরোগ কুলান্তকৃৎ॥ 


মৃগাঙ্ক চুর্ণ_সুক্তা, শঙ্খ, প্রবাল ও 
| বঙ্গ প্রত্যেক স্মভাঁগে লইয়া নিমের 
ক্কাথে মর্দন করিয়া গজ পুটে পাক 

করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে সর্বতুল্য 
দংগলোচন এরং বংশলোচনের যোড়শাংশ 
শোহিত হিরু মিশিত করিয়া উত্তমন্ধপ 


| ছর্দ করিতে) “এই চূর্ণ হইতে ৪ কৃতি 


মাত্রায় পিপুল চুর্ণ ও মধু সহ সেবন 
করিলে কষ্ট সাধ্য ক্ষয়, কাস, যক্ষা, শ্বাস, 
স্বরভেদ, জ্বর ও মেহরোগ আঁশু নিবা- 
'রত হয়। ইহা কাস রোগের অব্যর্থ 
মহৌষধ । 
রসভন্মনেয়ো ভাগা ভাগৈকং হেমভন্মকম্‌। 
মৃত তাঅন্ত ভগৈকং শিলা ত।লক গন্ধকম্‌ ॥ 
প্রতিভাগন্ধয়ং তত্রপোকীকৃত্য নিধাপয়েৎ। 
ববাটী: পুবযেত্তেন চাজাক্ষীবেণ টঙ্গনম্‌। 
পিষ্ট তেন মুখ” কদ্ধ। মুদূভাতেন নিবোধয়েৎ। 
শুক্ষ গজপুটে পাচ্যং চুণযে শ্বাঙ্গশীতলম্‌ 
রসে! বাজনৃশাক্কোহযং চডুগ্ত গং ক্ষযাপহম্‌। 
দশ পিপ্ললিকৈ, ক্ষোর্রেমাবচৈকোন বিংশতিঃ | 
সস্বুতৈদাপয়েদবান পিত্ৃগ্লেম্মোদ্ভবে ক্ষয়ে । 
বাজ মৃগাঙ্করদ-পাঙ্দ ৩ তোল, 
স্বর্ণ ১ তোলা, তাত ১ তোলা, মনঃশিল! 
২ তোলা, হরিতাল ২ তোল৷। ও গন্ধক 
২ তোলা এই সমুদায় একত্র মদ্দন 
করিষা। বড় বড় কডির মধ্যে পুরিবে, 
পরে ছাগছুদ্ধে সোহাগ! পেষণ করিয়] 
তদ্দ!রা & কড়ি সকলের মুখ রুদ্ধ কত্িয়! 
মৃদ্ভাণ্ডে স্থাপিত ও মুখে মুর্তিক দ্বারা | 
লেপ ধিবে, লেপ শুষ্ক হইলে গজপুটে | 
পাক কবিবে ও শাতল হইলে ওঁষধ চূর্ণ 
কবিষ। লইবে। মাতা ২ হইতে ৪ বৃতি 
পর্য্যস্ত। অনুপণান ত্বৃত ও মধু । পিপুল 
চু মধু কিন্বা মবিচ চূর্ণ মধুব সহিতও 
সেবন করা যাইতে পারে। ইহাতে | 
সর্ধপ্রকার ক্ষয় রোগ নিবারিত হয়। 
রসং বজ্রং হেম তারং নাগং লৌহঞ্চ তাত্রকম্‌। 
তুল্যাং শং মাবিতং যোজ্যং মুস্তা মাক্ষিক বিজ্রমস্॥ | 
শঙ্খঞ্চ তুল্য তুল্য।ংশং সপ্তাহ চার্ডরক দ্রবৈত। 
মর্দয়িত্ব। বিচুণ্যাথ তেন পুধ্যা বরাটিকাঃ | 
টঙ্গনং রবিদুদ্ধেন পিষ্ট মুখক্চ বন্ধয়েৎ। 
মৃদৃভাগে তং নিরদ্ধ্যাথ সম্যগ্‌ গজপুটে পচে ॥ 
আঁদায় চুর্ণয়েৎ সর্ধবং নিগুত্যাঃ সপ্ত ভাবদাঃ। 


আর্দ্রকন্ত রসৈঃ সপ্ত চিত্রকন্তৈকধিংশতিঃ । 


ভ্রবৈর্তাব্যং ততঃ শোহ্যং দে়ং গুপ্কাচতুষ্টয়ম্‌। 
যঙ্ৰ] রোগ্ুং নিহস্তয।শু সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ ॥ 
যোজয়েৎ পিপ্ললীক্ষে,দ্রৈঃ সঘুতৈ মরিচৈ স্তথা। 
মহারোগাঞ্চকে কাসে জ্বরে শ্বানেহতিমারকে & 
পো্টপী রত্ৃগর্ভোহয়ং যোগবাহেন যোজয়েৎ। 
বাতব্যাধ্যশ্বারী কুষ্ঠ সেহেদর ভগন্দরাঃ ॥ 
অশাংসি গ্রহণীত্যষ্টো মহারে(গাঃ প্রকার্থিতাঃ। 


রত্বগর্ভপোন্রলিরস-_রসসিন্দুর, হীরক, 
স্বর্ণ রৌপ্য, সীসক, পৌহ, তাজ, 
মুক্তা; ত্ব্ণ মাক্ষিক, প্রবাল ও শঙ্খ ভক্ম, 
এই সমুদায় সমভাগে লইয়া আদার রসে 
৭ দ্বিন মাড়িয়া ও চুর্ণ করিয়া কড়ির 
ভিতর পুরিবে এবং কিঞ্িত সোহাগা 
আকন্দের আটায় পেষণ করিয়া তন্থারা 
কড়ির মুখ রুদ্ধ করিয়া এবং মুত্তিকার 
ভাগ্ডে রাখিয়া ও ভাণ্ড আবুত ও লিপু 
করিয়া যখাধিধি গজপুটে পাক করিবে । 
শীতল হইলে ওঁষধ উদ্ধৃত করিয়া চুর্ণ 
করিবে এবং নিশিন্টার রসে ৭ বার ও 
চিতার রসে ২১-বার ভাবন। দিয়] শু 
করিয়া লইবে। ২ রতি হইতে ৪ রতি 
পর্যন্ত ইহার মাত্রা। পিপুল চূর্ণ মধু 
অথবা ঘ্বৃত ও মরিচ চুর্ণের সহিত সেব্য। 
এই পরম কল্যাণকর মহৌষধ সেবন 
করিলে কৃচ্ছনাধ্য যক্ষা, অষ্টবিধ মহা- 
রোগ ও জরার্দি আরোগ্য হয়। এই 
তেজস্কর ওষধ সেবনে শরীর সবল ও 
ইক্জিয় দৌর্বল্যাঁদি দূরীভূত হয়) 

বাতব্যাধি, অশ্মরী, কুষ্ট, মেহ, উদর 
রোগ, ভগন্দর, অর্শঃ ও গ্রহণী এই আটটা 
রোগকে মহারোগ বলে। 


কাঞ্চনং রসসিন্দূরং মৌক্তিকং লৌহ মত্রকম্‌। 
বিক্রমং যুত বৈক্রাস্তং তাং তাত বলকম্‌ ॥ 

কন্তুরিকা লবঙ্গ জাতীকোবৈলবালুকম্‌। 
প্রত্যেকং মিন্দুমাত্রঞ্চ সর্ধ্বং মর্দ্যং গ্রত্তঃ॥ 


কী: 
৮ 


২৩৯ 


কম্ঠানীরেণ সংমদ্দাং কেশরণজ রঙেন চ। 
অজাক্ষীরেপ সংভাব্যং প্রত্যেকং দিবস ত্রয়ম্‌ ॥ 
চতুগুঞ্জা প্রমাণেন বটিকাং কাবয়েদ ভিষকৃ। 
নানারোগ প্রশমনং সর্বেবে!পদ্রব সংযুতম্ ॥ 
ক্ষয়ং হস্তি তথা কাসং যশ্দ্র[ণং শ্বামেব চ। 
প্রমেহান্‌ বিংশতিকঞেব দোষত্্য় সমুখিতান্। 
সব্ব।ন্‌ ধোগান্‌ নিহন্যয।শ ভ।স্কর স্তিমিরং ঘথ]। 

স্বর্ণ, রসসিন্দুর, মুক্তা, লৌহ, অত্র, 
প্রনাল, বৈক্রান্ত, রোপ্য, তাত. রঙ্গ, 
মৃগনাভি, লব, জয়িত্রী ও এলবালুক এই 
সমুদয় সমভাঁগে একত্র মাড়িয়। দ্বৃত- 
কুমারীর রসে, কেশুরিয়ার রসে ও ছাগ- 
দ্ুপ্ধে ৩ বর করিয়া ভাবন! দিয়া ৪ রতি 
প্রমাণ বটা করিবে । দোষান্ুসারে অন্ু- 
পান ব্যবস্থা কবিবে। ইহ! মেবন করিলে 
শ্বাস, কাস ও ধক্ষা গ্রহৃতি বিবিধ রোগ 
প্রশনিত হয় । 

মহাচন্দনাদি তৈল--মুচ্ছিত তিল- 
তৈল ১৬ সের । ক্কাথার্থ রক্তচন্দন, শাল 
পানি, চাকুলে, কণ্টকারী, বুহতী, 
গোক্ষুর, মুগানী ভূমিকুক্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, 
মাষাণী, আমলা, শিরীষছাল, পস্স কাষ্ঠ, 
বেণার মূল, সরল কাষ্ঠ, নাগেশ্বর, গন্ধ 
ভাছুলে, মূর্ামূল, প্রিয়ঙ্কু' নীলোৎপল, 
বালা, বেড়েলা; গোরক্ষ চাকুলে, মৃণাল 
ও পদ্মমূল মিলিত ৫* পল, শ্বেত বেড়েল! 
৫০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ১৬ 
সের । ছাগ হুগ্ধ, শতমূলীর রস, লাক্ষার 
জল বা কাথ, কাজি ও দধির মাত | 
প্রত্যেক ১৬ সের। হরিণ, ছাগ ও | 
শশক প্রতোকের মাংল ৮&সের ও পরতো £ 
কের পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ১৬ | 
সের। পৃথক পৃথকৃ কাথের সহিত পথক্‌ ॥ 
পৃথক পাক করিবে। কন্ধার্থ শ্বেত 
চন্দন, অগুরু, কাকল1, নববী, শৈলজ, 





নাগেশ্বর, 'তেজপত্র, গুড়ত্বক, শশাল, £ 


পাপী পপািলাপপকসিসসীিসপ পন চু 


কাঠ 


৬ 


হরিদ্রা, দার, হবিজদ্রা, শ্তামলতা, অনস্ত- 
মূল; রূক্তোৎপল, তগরপাদুকা, কুড়, 
ত্রিফলা, পরুষ ফল, মুর্ববামূল, গেঁটেলা, 
নালুক1, দেবদারু, সরল কান্ট, পন্পকাষ্ট, 
বেণার মূল, ধাইফুল, বেলশুঠ, বরসোত, 
মুতা, শিলারস, বচ, মাঞ্জিষ্টা, লোধ, 
মৌরী, জীবস্তী, পিয়্ত্, শটী, এলাইচ, 
কুষ্কুম, থাটাশী, পদ্মকেশর, রান্না, 
জয়িত্রী, শু'ঠ ও ধনে প্রতোক ৪ তোলা । 
মাঞজিষ্ঠা, চোরকাচকী, দেবদারু, সরল- 
কান্ঠ, ব্যাত্্বী, বচ, গুবাকবুক্ষের ছাল, 
গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, গন্ধতণ, শটা, হবি- 
তকী, বছেড়া, আমলা, মুতা, এটা 
মাংসী, দনাঃ চম্পক পুষ্প, প্রিগ্ু, গুড- 
ত্বকৃ, গেঁটেলা, বালা, কুড়, মকবক পুষ্প, 
পিড়িংশাক, গন্ধবির্জী, বুন্ট্রবখোটা,নথা, 
নালুকা, শুলফাঁ, এলাইচ, পণ, শিলাতক, 
শ্বেতচন্দন, জাতাপুষ্প, খাত।শা, কপিল), 
অগুরু, লতাকন্তূয়া, কুরম, মৃগনাও ও 
কপ্পুর যথারাতি এই সমস্ত দ্রব্য দ্বাথা 
গন্ধপাক শেষ করিবে। গন্ধদ্রব্যেপ 
মধ্যে কুষ্কম, মুগনাভি ও কপুর এহ 
কয়েকটা দ্রব্য তৈল নামাইয় ছাকিয়া 
শেষে মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হয়। 
এই তৈল মর্দনে অত্যুগ্র রাজবক্ষা, ক্ষয়, 
রক্তপিত্ত ও শ্বাস প্রভৃতি নানাবিধ বাত- 
পিত্ত প্রকোপ জনিত পীড়। প্রশমিত 
হুয়। ইহা অতিশয় বৃষ্য ও কান্তি পুষ্টি- 
জনক । ইহার স্ুধাময় ফল অনেকম্থলে 
লাঁভ করা গিয়াছে । 

অন্রহরারিষ্- বিশল্যকরণীর স্বরস ও 
স্বতসত্রীবনী সুরা প্রত্যেক ১ পল 
(৮ তোল!) পরিমাণে গ্রহণ করিয়া 
একত্র ভাগ মধ্যে রাখিয়া মৃত্তিকা দ্বারা 
সুখ ক্কদ্ধ করিয়া! বাখিবে। এক সপ্তাহ 


“চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান বং সমীরণ । 


পরে স্থুল বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। 
শীতল জলের সহিত আবশ্তকমত প্রতি 
প্রহরে সেবন করিবে । বিবেচনা করিয়? 
৫ হইতে ২০ বিন্দু পর্যন্ত মাত্রা স্থির 
করিবে। ইহা সেবনে উরঃক্ষত, রত্ত- 
পিত্ত, ক্ষয়কাস, রুক্তাতিসার, রাজযক্ষ্া, 
অর্শঃ ও রক্ত প্রদরাদি প্রশমিত হয়। 
দ্রাক্ষারিষ্-_দ্রাক্ষা ৬০ সের, পাকার্থ 
জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। এই 
কাথে ২৫ সের গুড় গুলিন্না তাহাতে 
গুভত্বকৃ্‌, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, 
প্রিয়ন্তু, মবিচ, পিঁপুল ও বিডভঙ্গ প্রত্যেক 
চরণ ৮ তোল! পরিমাণে নিক্ষেপ ও 
ভালোডন করিয়া ঘ্বৃতভাণ্ডে একমাস 
৮*বৃৎ মুখ বন্ধ কলিবা রাখিবে এবং পরে 
উত্স" ৰা লহবে। দ্রাক্ষারিষ্ট পানে 
উপ্ক্ষত, ক্ষববোগ, কাস, শ্বাস ও গল- 
[বাণা সস্স শিবাকিন ও মল শুদ্ধি হইয়া 
নণণ ও কান্থি পরিবদ্ধিত 


০1তে রী বল, 
হয় ৮৭1১ হহতে ২ ভোল। পর্ষ্স্ত। 


হণ 


পপ 


গর্ভোৎপন্তি ব্রম£ | 


অতুলা গোস্ত রঃ ক্ষযাস্তে 

বহে বিস্বষ্টংামথুনীকৃতস্ত | 

কিং গ্ঠ[চ্চতুস্পৎ প্রভবঞ্চ বড়ভো! 

যতআ্রাধু গর্ভ হমুপৈতি পুংসঃ & 

শুক্র তদস্ত প্রবদান্ত ধাবাঃ 

যন্ধীয়তে গর্ভ সদুদ্ভবায়। 

বাধৃগ্রি ভূম্যব্‌গ পাদবস্তং 

ঘড় ভে) রসেভ্যঃ প্রভবশ্চ তশ্তয ॥ 

মহর্ষি অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন 

ভগবন্‌! রজঃ ক্ষয় অর্থাৎ রত্বুঃ প্রবৃত্তির 
তিন দিবস পরে ষোড়শ দিবসের মধ্যে 


আয়ুর্বেদ | 
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অতুল্য গোত্র মৈথুনাঁসক্ত পুরুষের চু 
ভূতাত্মক ও ষড়রস সমুদ্ভব ষে পদার্থ 
স্ত্রীতে গর্ভরূপে পরিণত হয় উহা! কি ? 
অগ্নিবেশের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগ- 
বান পুনর্বস্ বলিলেন, যে পদার্থ স্ত্রীতে 
সমাহিত হইয়া গর্ভ উত্পাদন করে, 
পঞ্ডিভগণ উহাকে শুক্র বলির! থাঁকেন। 
্র শুক্রে বাঁধু, অগ্নি, ভূমি ও জল এই 
চারিটী মহাভতের অংশ বিদ্যমান থাকে 
এবং উহ্থা মধুরাদি যড় রস হইতে উৎপন্ন । 

অগ্নিবেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন 
ভগবন্‌! কিরূপে সুখে অর্থাৎ নিরুপ- 
দ্ুৰে গূর্ভেব উতৎপন্ছে এ গর্ভ প্বিব্দ্ধিত্ত 
হয় ও কোন কোন অবন্ধা কাই বা 
কি জন্য বিলম্বে গঠধাপণ করে এবং 
কি জন্যই বা কোন কোন গর্ভের উৎপত্তি 
হইয়াও বিনাশ হয়। ভগবান্‌ পুনর্বান্থ 
উত্তর করিলেন, বৎস ! যে গভের শুক্র 
শেণিত আম্মা, আশর অর্থাৎ হ্ধণোতি- 
পত্তি স্থান (জরায্‌ ক্ষেত্র) এবং কাল এই 
সমুদার দোষ বঞ্জিত হয়, গভিণীর আহার 
বিহার বিষয়ে যদি কোন দোষ না থাকে, 
তবে সেই অদুষ্ট শুক্র শোৌণিত সম্ভৃত গর্ভ 
সর্ধতোভাবে সর্বায়ব সম্পন্ন হইয়! যথা 
কালে স্থথে গ্রন্থত হয। আর সপ্রজা 
অর্থাৎ অবন্ধা স্ত্রী ও যোনি বা জরায়ুর 
দোষ, মানসিক বিবিধ অশান্তি বা ক্রেশ, 
শুক্র বা শোণিত ছুষ্টি, আহার বিহারাদির 
অত্যাচার, অকাল যোগ কিম্বা ব্যাধি 
প্রভৃতি দ্বারা দৈহিক হূর্ধলত। প্রভৃতি 
কারণে কাল খিলন্বে গর্ভ ধারণ করে। 
গর্ভআাবের বিষয় ষাহা জিজ্ঞাদা করিলে, 
উহার মধ্যে একটা রহস্ত আছে, শ্রবণ 
কর। ক্ক্ষান্ন পানাদি দ্বারা গর্ভাশয়স্থ 
বায়ু প্রকুপিত হইয়া কোন কোন স্ত্রীর 


খতু শোণিত নিরোধ করে ও নিঃশ্যত 
হইতে দেয় না, এবং অবিকল গর্ভের 
লক্ষণ প্রকাশ করে। অজ্ঞ ব্যক্তি সকল 
উহাকে প্রকৃত গর্ভ বলিয়া মনে করে, 
কিন্তকিছু দিন পরে এ শোণিত সঞ্চিত 
হওয়াতে যখন অধিক হয়, তখন রক্ত- 
শব হইতে থাকে কিম্বা অধিক সঞ্চিত 
না হইলেও অগ্নি বা সুর্যতাপ, অধিক 
শ্রম, ক্রোধ, শোক, কোন পীড়া, অথবা 
উঞ্ণ অন্নপান ঘ্াবা যখন পন্দিক্ষত হইতে 
থাকে, তথর্ন উহ! দেখিয়া অনভিজ্ঞ 
ব্যক্ত সকল নে করে যে, ইহ ভৌতিক 
ব্্পার। অর্থ পিশাচ আদি কর্তৃক 
গভ অপজত হইনাছে। বাস্তবিক ওরপ 
কল্পনা অলীক, যদি পিশাচাদি কর্তৃক 
কপ গর্ভ হরণ যুক্তিসঙ্গত হইত, তবে 
পিশাচের। গর্ত ভ্যাগ করিয়া জননীর ওজঃ 
কেন অহরণ করে না? যেহেতু ওজো- 
ধাতুব অপহরণই রাত্রিচরদিগের শ্বতঃ 
সিদ্ধ ধর্ম । ফলতঃ এইরূপ ব্যাপারকে 
ভৌতিক মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে । 
অগ্নিবেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন 
ভগবন্‌। কি জন্ত কন্তা, কি জন্য পুত্র, 
কি জন্য বমঞ্জ, কিজন্য যমজের একটা 
পুত্র ও অপরটী কন্যা, কি জন্ত এককালে 
বহু সন্তান, কি জন্য বিলম্বে প্রসব এবং 
কি জন্যই বাঁ ধমজ সন্তান দুইটার মধ্যে 
একটা হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ ও অপর ক্ষীণাঙ্গ হয়? 
আত্রের কহিলেন যদি বীজ অর্থাৎ 
মিলিত শুক্র শোণিতে রক্তের ভাগ 
অর্থক হয়, তবে কন্তা এবং শুক্রের ভাগ 
অধিক হুইলে পুত্র জন্মে। বাঘ কুপিত 
হইয়া বীজকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিলে ; 
যমজ সন্ভান হয়, এ দ্বিধা বিভক্ত বীজের 
কোন ভাগে ঘদি রক্তের ভাগ অধিক . 


€ ৩১) 
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হয়, তবে সেই ভাগে কন্তা ও অপর যে 
ভাগে শুক্রের ভাগ অধিক থাকে সেই 
ভাগে পত্র জন্মো। আব দ্বিধা বিভন্ত 
বীজের দ্ুই ভাগেই ঘি রক্ত বা শুক্রেল 
ভাগ অধিক হয়, তবে দুইটাই কন্তা বা 
পু জন্মে । অতি প্রবুদ্ধ বাঘু যখন এ 
বীজকে বহুধা বিভক্ত করে, তখন গভিণা 
বহু সন্তান প্রসব করিয়া থাকে । গকু- 
পিত বায় কর্তক যদি বীজ নিষম(শে 
বিভক্ত হয়, অর্থাৎ এক অংশে অধিক ও 
অপর অংশে বীজ অল্প হয় তবে প্রস্ছত 
সম্ত।ন দ্ধয়ের মধো একটা পরিপুঈীঙ্গ ও 
অপরটা ক্ষাণাঙ্গ হয়। আব গভি | যদি 
যথোপযুক্ত আহার প্রীপু না হয় এব 
কোন ধাতুৰ ক্ষ বা অপিক আব হয়, তবে 
গর্ভ শুষ্ক হব, পুষ্টিলাভ করিতে পারে না 
সুতরাং নিিষ্ট সমর অতিক্রম করিয়াও 
কোন কোন গভিণী প্রসব কবিয়া 
থাকে । 
অতঃপর নপুংসকাদির জন্ম কারণ 
বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কব। উল্লিখি 5 
বীজে যদি শুক্র ও শোটিতের ভাগ সমান 
হয়, তবে স্ত্রাচিহ্ন বা পুরুষ চিহ্র বিশিষ্ট 
সন্তান জন্মে। বাধু কুপিত ভইয়া গভস্থ 
প্রাণার শুক্রাশয় নষ্ট করিলে প্র প্রাণা 
পবনেক্দ্িয় হয়। বাধু কর্তৃক গর্ভস্থ 
প্রাণার শুক্রাশয়দ্বার বিঘটিত হইলে 
স্কারবাহী উৎপন্ন হয়। যদি পিতা 
মাতা হীন-বীজ বা অল্প বীজ-বিশিষ্ট, 
দুর্বল ও অহর্ষ অর্থাৎ মৈথুনে অল্প হর্ষ- 
বিশিষ্ট হয়, তবে সেই পুত্র বা কন্া 
নরষণ্ড 'বা নারীষণ্ড হয়। মাতার 
মৈথুন কার্ষোে অনিচ্ছা ও পিতার বীজের 
দৌর্বাল্য হেতু বজ্র সন্তান সম্ভৃত হয়। 
পিতা মাতা ইর্বযাতিভূত বা মৈথুনে 


ূ 





2 রি ০ 
সপ পাপা পলাশিশশশীাাীশীশিপীিশীটাটি 


১১১১১১১১১১১ ১১১১১১১১১১১ 


“ চিকিৎসাতন্ত্র-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


অন্দহর্ষ থাকিলে সন্তান ইর্য্যা পরতন্ 
হয়। যে পক্ষের কোষ ছয় বাঁযু ও 
অগ্মি দোষে নষ্ট হইয়। যায়, তাহাকে 
বাতিক ধণ্ড বলে। 

শুর শে।ণিতজীব সংযোগে ভূ খলু কুক্ষিগতে 
গর্ভ সংজ্ঞ! ভবতি । 

শুক্র, শোণিত ও জীব কুক্ষিগত হইয়া 
সংঘুক্ত হইলে তাহাকেই গর্ভ বলা 
যাম। ফলতঃ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল 
এবং ভূমি এই সমুদায়ের বিরু্তিই 
গভ। এই গর্ডই চেতনার অধিষ্ঠান। 
এইট চেতনা গ্ডেব বষ্ঠ ধাতু বলিয়া উক্ত 
হইয়াছে । বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া 
মাবনে পদাপণ করিলে স্ীদিগের 
অনেক ভাঁবেব পত্রিবর্তন ঘটিয়া থাকে । 
যৌণনে শ্বাদিগেৰ স্তনদ্বয় পীনোন্নত, 
যোনি বি দ্ধিত ও বস্তিদেশ লোম সমূহ 
দার। অমন্তাত পরিব্ণাপ্ত হয । জরাষু 
কো হইতে তন্থ (পাতল।, গাঢ় নহে) 
ও শ্বক্ষ বন্ত নিঃহ্ৃত হয়, এ রক্তকে 
আর্তন বা প্প বলে, চলিত কথায় 
উহ্াঁকে স্বীম্মও বল। হইয়া থাঁকে। 
&তি মাসে একবার করিয়া এ রক্তআব 
হয়। এ রক্ত ধদি শশরক্ত সদৃশ বা 
লাঙ্ষ] জল দদূশ হয়, বস্ত্রাদিতে লাগিলে 
দাগ নাপড়ে, তবে উহা নিদ্দোষ বলিয়া 
স্থির করিবে । এ রজঃ প্রবৃত্তি 8৫ দিন 
স্থারী হয়। এই সমুদায় নিরম্বে ব্যতি- 
ক্রম দেখিলে রজোঢট্টি স্থির করিতে 
হইবে। রোগ শোক বর্জিত পরিপুষ্টার্গী 
স্ত্রীদিগের প্রয় দ্বাদশ বৎসর বয়ক্রম 
হইতে এই বজঃ প্রবৃত্তি হইতে থাকে এৰং 
পঞ্চাশ বৎসরের পর নিবৃদ্তি হইয়া যায়। 
শরীর সুস্থ না থাকিলে পঞ্চাশ বৎসরের 
মধ্যেও রজোনিরুন্তি হইতে দেখা যায়। 
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রজঃ প্রবৃত্তির প্রথম দিবস হইতে যোড়শ 


দিবস পর্ধ্স্ত সময়কে খতুকাল বল৷ 
যাঁয়। এই কালই গর্ভ গ্রহণের উপযুক্ত 
কাল। স্ত্রীদিগের প্রক্কাতি ভেদে খতু- 
কালের ও অন্যথা হয়, অর্থাৎ কোন 
কোন স্ত্রীর যোড়শ দিবস পর্যন্ত গর্ভ 
গ্রহণ শক্তি থাকে না। স্ুধ্য অস্তগত 
হইলে পদ্মিনী যেরূপ মুদ্রিত হয়, সইরূপ 
খতুকাল অতীত হইলেও নারীপিগের 
জরায়ু সন্কচিত হইয়া যার, গর্ভ গ্রহণে 
এঁ সময়ে আর শক্তি থাকে না। 
কালে স্ত্রীগণ অপেক্ষাকৃত মন্তোগাভি- 
লাষিদী হুইয়। থাকে, এ সময়ই পপ্ররূৃত 
রতি-কাল। অরুক্ষেত্রে বীজ বপনের 
স্তায় অন্য সময়ের শূঙ্গার নিরর্থক । 
পুরুষাভিলাষিণী কামাতুপ্লা ব্যাপ্রি- 


পাত” 


হীন] জ্ীর সহিত সঞ্তাত হর্ধ, বাখিহীন র 


রতিজ্ঞ পুরুষের খতুকালে যে সংগর্গ 
সংঘটিত হয়, উহাঁতেই অপত্যোত্পাদন 
ইচ্ছা ফলবতী হইয়া থাকে। সমাক্‌ 
কষ্ট জলপিন্ত উপখ্ন্ত গুণ সম্পন্ন ক্ষেত্রে 
যথাসময়ে নিহোঁষ বীর্জ বপন করিলে 
যেমন তাহ] হইতে নিশ্চয়ই অন্থুর 
উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অদোষ যোঁনিতে 
ধ সময়ে অদোষ শুক্র আহিত হইলে 
গর্ভোৎপন্তি অবশ্যই হইয্স] থাঁকে। 
রতিক্রিয়া দ্বারা পুরুষের বীধ্য স্থলিত 
হইয়া অতি..বেগে প্রথমতঃ নারীর 
জরায়ুতে প্রবেশ করে, অনস্তর ' তথ্য 


[এ 


্স্ শন্বর্পা | ১ উিকইীাত কি বরন 





২৪৩ 


হইতে ডিশ্বাশয়ে গমন করিয়া রূপাক্তরিত 


হয়। পরে ডিস্ব ও শুক্র একীভূত হইয়! 
জরাগুতে উপস্থিত ও একটী আখবরণী 


দ্বারা আবুত হইয়া নিরন্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত. |" 


জীব প্রথমতঃ নারীর 
জরায়ুতে শ্রেক্সার হ্যাঁ বিন্দু বিন্দু হইয়া 
অবস্থিতি করে। এই সময়ে ইহার 
কোন বিগ্রহ ব্যক্ত থাকে না। দ্বিতীয় 
মাসে গর্ভ অপেক্ষাকৃত গাড় হয় এবং 
পিপু, পেশী বা অর্ধাদের আকার ধারণ 
করে। ঘদি এ গাঢ় পদার্থ পিগু হয়, 
তবে পুরুষ, পেণা হইলে কন্যা ও" অর্ধু্দ 
হইলে নপুংসক উৎপন্ন হয়। তৃতীন্ব 
মাসে সনস্ত ইন্দিব ও সমস্ত অঙ্গাবয়ব 


হইতে থাকে। 


এককালে উৎপন্ন হয়। এই অঙ্গাবন্ধবের 
মধো কতকগুলি মাতৃজ ও কতকগুলি 
পিহৃজ। 

গঙের অঙ্গীবয়ব সদুদর মাতা প্রভৃতি 
হউতে উৎপন্ন হইলেও পঞ্চ মহাঁতৃতের 
বিকার মা, কারণ জীবদেহ পঞ্চ ভূতা- 


আক। ক্রমশঃ কোন মহাভূত হইতে | 
নি ০ 


(কি উৎপন্ন হইতেছে, বিবৃত করিব । 


শব্দ, শ্রোত, লঘৃতী, সথক্ষতা ও ছিদ্র এই : 


সমুদয় আকাশ হইতে উৎপন্ন হম্ব। 
স্গশ, স্পর্শেন্দির রুক্ষতা, শ্বাস প্রশ্বাস 
ক্রিয়া, ধাতুব্যহন এবং শারীরিক চেষ্টা 
বাঘু হইতে উৎপন্ন । ব্ূপ, দর্শনে, 
প্রকাঁশ, পরিপাক ও উষ্ণতা! এই-সধুদ্রায় 


অগ্থি হইতে উৎপক্না রস্য রসেক্জিয়, | 


লি 


বর 
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শৈতা, মৃছতা, স্নেহ ও ক্লেদ জল হইতে ; ত্যাগ কর! অবশ্ত কর্তব্য । এই সময়ে 
উৎপন্ন । গন্ধ, প্রানেক্ডরিয়, গুরুত্ব, হ্্র্য্য গর্ভের অনিষ্টজনক কার্ধ্যাি দ্বারা গর্ভের 
এবং মুর্ভি এই জমুদায় পৃথিবী হইতে | বিনাশ বা বিকৃতি ঘটিয়া থাকে । 


| .উৎপন্ন। জগতে যে সমুদয় ভাব আছে চতুর্থ মাসে গর্ভ অত্যন্ত স্থির! প্রাপ্ত 
পুরুষের ও সেই মেই ভাব অবিকল ! ই, এই সময়ে গর্ভিণীর শরীরও এইজন্ত 


অত 
দেখিতে পাওয়া ষায়। পণ্ডিতের জগৎ ০০ ৬ থাকে । পঞ্চম মাসে 
অপেক্ষাকৃত গর্ভের মাংস ও শোণিতের 
ও পুরুষের ভাবকে একই বূপ বলিয়] 


াঁ রাহা বুদ্ধি হয় সেই জন্ত গর্ভিণী পঞ্চম মাসে 
577 অত্যন্ত কশ হইয়া যাইতে থাকে । 
আরও কতকগুলি অঙ্গ ও কতকগুলি 


ষ্ঠ মাসে গর্ভস্থভ্রণের অন্তান্য মাসাপেক্ষা 
তিতা এককালে উৎপন্ন হয়। এতগিন্ন ' বল ও বর্ণের বৃদ্ধি হয় ও তজ্্ত গর্ভিনীর 
কালাস্তরে আরও কতকশুলি ভাঁব 


বল ও বর্ণের হাদ হয়। সপ্তম মাসে 

উৎপন্ন হইয়া থাকে । দন্ত, স্তনোন্নতি, : গর্ভের সমস্ত ভাবেরই বৃদ্ধি হয় ও সেই 
অধোলোম, শ্মশ্র ও কক্ষ লোম কাল সময়ে গর্ভিণীকে সমস্ত আকারে ক্লান্ত 
বিশেষে উৎপন্ন হইয়া থাকে । বুদ্ধি, দেখা যায়। অষ্টম মাসে গর্ভ ও মাতা 
রূপ, বাকৃশক্তি, শুক্র ও গমন ধাঁবনাদি রস বাহিনী শিরাসমূহ দ্বারা পরস্পরের 
ভাবের উৎপত্তিও ক্রমশঃ হইযা থাঁকে। ওজঃ গ্রহণ করে। এই সময় গর্ভিণীকে 
গর্ভের ইন্দ্রিয় সমস্ত উৎপন্ন হইলে মুভমুহু গ্লানিযুক্ত ও মুহুমুন্থ হৃষ্ট পুষ্ট 
শিশুর অন্তঃকরণে বেদনা অনুভব কবি- দেখা যায়। ওজঃ ধাতুর অনবস্থিতত্ব 
' বার শক্তি সঞ্চার হয়। প্র সমন হইতে বশত: এই সময়ে বিপদ ঘটিবার বিশেষ 
সম্ভাবনা । কুশল মহান্মাগণ এই অষ্টম 
মসকে গর্ভের অহিভকর বলিয়া নির্দেশ 
করেন। অষ্টম মাস অতীত হইয় 
নবম মাসের গ্রথম দিন হইতে দশম 
মাস পর্য্যন্ত গর্ভ প্রসবের মুখ্য কাঁল। 
ইহার অন্যথা হইলে বিকৃতি বলিয়! 


গর্ভ স্পন্দিত হইতে থাঁকে। লোকে 
সচরাচর গর্ভ যন্ত্রণা বলিয়া থাকেন, 
, বাস্তবিক প্র যন্ত্রণার স্যার ভর়ঙ্করী যন্ণা 
আর আছে কিন! সন্দেহ । এই সময়ে 
” ঠার্ভ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ভগবানের 


সব করিতে থাকে। গর্ভস্থ শিশুর হৃদয় স্থির করিবে। কুক্ষিই গর্ভের উৎপত্তি 
মাতজ "8 মাতার হৃদয়ের সহিত শিশুর স্থান। সহজ প্রতীতির জন্য একটা ভিত্র 
জয় সম্যক্‌ সম্বন্ধ সেইজপ্ত বৃদ্ধগণ গর্ভকে প্রদর্শন কর! গেল। এই চিত্রে ভ্রুণ 
দৈহৃদয্য বলিরী থাকেন। এই সময়ে | গর্ভে কিরূপে অবস্থিতি করে, তাহাই 
ঈর্ডিণীর গর্ভপ্রতিকৃল আহার বিহারাদি | প্রদর্শিত হইল। 


চি 





' আয়ুব্বেদ | 





এই চিত্রের খ খ খ জবাঁধ গহ্বব। 


কলা। কগ, কগ, অস্থাধিনী জরাযু বেষ্টিকা কলা। 


জরায়ু বেষ্টিক। ডিম্ব কল!। 
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কত, কত, কত, কত, অস্থাধিনী ত্রণাববক 


কচ, কচ, অস্থায়িনী 


 স্পশীকাপশ্পলি পালিশ 


ধাত্বাদির শোধন ও মারণ | 


পার্বত্য প্রদেশই ধাতু সমুদায়ের 
আকর স্থান | বিশুদ্ধ ধাতু সেবিত 
হুইলে বলী, পলিত, খালিতা, দৌর্ধল্য, 
কাশ্য ও জরাদি বিবিধ পীড়া উপশমিত 
হয়। অপেক্ষাকৃত পার্বত্য দেশীয় জল 
বায়ু উৎকৃষ্ট, কারণ ধাতুকণা সংস্পর্শে 
& সমস্ত স্বানের জল অতি বিশুদ্ধ ও 
উপকারী হয় এবং পঁ কারণেই পার্বত্য 
অসত্য জাতিদিগকে নীরোগ ও বলবান্‌ 
দেখা যায়। স্বর্ণ রৌপ্য, তাম্র, রঙ্গ, 








দস্তা, সীস ও লৌহ এই সাতটা যৃল 
ধাতু। আব দ্বর্ণমার্ষিক, তারমাক্ষিক,, 
তুথ, কান্ত, পিত্তল, সিন্দুর ও শিলাজতু 
ইহারা যথাক্রমে পৃর্কোল্লিখিত সাতটার 
উপধাতু অর্থাৎ স্বর্ণের স্বর্ণমাক্ষিক, 
রৌপ্যের তার মাক্ষিক, তারের তু্খ, 
রঙ্গের কাত, দস্তার পত্র, জীসের 
সিন্দুর ও লৌহের উপধাতু শিলাজতু ৷. 
ষে ধাতুর যে গুণ, তাঙ্ার উপধাতুরও 
মেই গুণ, পার্থক্য এই যে উপধাতুর 
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গুণ অপেক্ষাকৃত অল্ন। এই সমুদায় 
দ্বারা আমাদের দেহ ধৃত (রক্ষিত) হয় 
বলিয়া ইহাদের নাঁম ধাতু । 
ধাতু সমুদায়ের মধ্যে স্বর্ণ ই শ্রেষ্ঠ। 
স্বর্ণ কনক, হিরণা, হম, হাটক, 
তপনীয়, গাঙ্গের, কলধোৌত, কাঞ্চন, 
, চামীকর, শাতকুস্ত, কার্তস্বর, জান্ুনদ, 
জাতরূপ ও মহাঁরজত এই সমুদায় স্বর্ণের 
' পর্যায় বা নামান্তর । যে স্বর্ণ দগ্ধ 
করিলে রক্তবর্ণণ ছেদন করিলে শ্বেত 
বর্ণ, রৌপ্য ও তাত্র সংমিশ্রণ বর্জিত, 
স্নিগ্ধ, কোমল, গুরু ও যাহার কষ কুস্ধু- 
মের ন্ভায় গাঢ় রক্তবর্ণ, তাহাই উতৎকঈ। 
শেত বণ, কঠিন, অচিকূণ, বিবর্ণ, মলযুক্ত, 
স্তরবিশিষ্ট, দাহ ও ছেদে শ্বেত বর্ণ, লঘুঃ 
যাহার কষ শ্বেতবর্ণ ও যাহ! আহত হইয়] 
চূর্ণ হইয়া ধায়, তানৃশ স্বর্ণ অব্যবহার্য্য। 
শোধিত স্বর্ণ সেবনে যেরূপ বছ রোগের 
প্রতিকার ও শারীরিক উৎকর্ষ সাধিত 
হয়, সেইরূপ অশোধিত ও অজারিত 
স্বর্ণ সেবনে বহু রোগের উৎপত্তি ও 
শারীরিক অবনতি সংঘটিত হয। 
স্বর্ণ জারণ করিবার পুর্বে শোধন 

করিয়া লওয়া বিশেষ আবশ্তক। জ্বর্ণকে 
প্রথমতঃ পিটিয়! পাঁতল। পাত প্রস্তত 
করিতে হয়, অনস্তর অগ্রিতে পে।ড়াইয়। 
যথাক্রমে তিনবাঁর করিয়া তিলতৈল 
তক্র, কাজি, গোমৃত্র ও কুলথ কলায়ের 
কাথে নিক্ষেপ করিলে স্বর্ণ বিশুদ্ধ হয়। 
তিলটতৈল ও কাথাদি প্রত্যেক বারই 
ভিন্ন ভিন্ন হওয়া! উচিত অর্থাৎ প্রত্যেক 
: বাঁর পোভুছিয়। ভিন্ন ভিন্ন তৈলেও ভিন্ন 
ভিন্্ তক্রাদিতে নিক্ষেপ করিবে । এই 
নিয়মে বৌপ্য্থি ধাতুর ও শোঁধন 
! হইয়া! থাকে । 





চিকিৎসাঁতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


উল্লিথিত রূপ স্বর্ণপত্র কাচি দ্বার! 
কাটিয়া যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিবে। 
পরে এ স্বর্ণেব সমপরিমাণ বিশুদ্ধ পারদ 
ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে 
থলে মর্দন ও পিগাকৃতি করিবে । এই 
পি একখানি কটোরার গন্ধক চূর্ণ 
রাখিয়া তাহার উপর স্থাপন করিবে ও 
পিণ্ডের উপরিভাগে গন্ধক চূর্ণ প্রক্ষেপ 
দিবে। পিণ্ডের পরিমাণ যত হইবে, 
এ পরিমিত গন্ধক, তুল্যাংশ করিয়া 
অদ্ধাংশ নিয়ে ও অদ্ধীংশ উপরিভাগে 
প্রদান করিতে হয়। পরে আর এক- 
থানি কটোর' দ্বারা উহাকে আচ্ছাদিত 
করিবে এবং কটোর। দ্বয়ের মুখসন্ষি 
উত্তম মৃত্তিকা লেপন করিয়া কদ্ধ করিবে। 
অনন্তর সাম'ন্ত গর্ভের মধ্যে ৩ খানি 
বিল ঘুঁটে দ্বারা পুট প্রদান করিবে। 
শীতল হইলে উদ্ধৃত করিষা পুনরায় পার- 
দের সহিত মর্দন কবিবে এবং পূর্ববৎ 
গন্ধক চরণ দির। কটোরায় রাখির1 পুট 
পিবে। ১৪ বার এইরূপ পুট প্রদান 
করিলে স্বর্ণ নিরুখ ভম্ম হয়। ক্রিয়া 
কুশল বাক্তিগণ ৭1৮ পুটেও স্বর্ণকে স্থন্দর 
ভম্ম করিয়া থাকেন। উল্লিখিত রূপ 
মারিত স্বণই সর্ধত্র ব্যবহাধ্য । মারিত 
স্বর্ণ কষায়, তিক্ত, মধুর, গুরু, লেখন, 
হৃদ্য, রসায়ন, বলকাঁরক, চক্ষৃষ্য, কান্তি 
প্র, বিষদ্প ও পবিত্র । এইযাব্রিত স্বর্ণ 
সেবনে আয়ুঃ, মেধা, প্রভা, বুদ্ধি ও 
রতিশক্তি বৃদ্ধি, বয়ঃ, স্থৈর্যয, বাক্শুদ্ধি 
ও দেহের পুষ্টি হয় এবং ক্ষয়, উন্মাদ ও 
উপদ্বংশ জনিত বিবিধ পীড়া গ্রতিকৃত 
হয়। ইহার মাত্র। ১ রতি। 





' আঘুর্ষ্বেদ | 


রোপ্য। 


রৌপা, রজত, চন্দ্রকান্তি ও সিত- 
প্রভ ইত্যাদি রৌপ্যের পর্যযায়। থে 
রৌপ্য গুরু, চিক্ধণ, কোমল, শুন্রবর্ণ, 
আথাতসহ, অপর ধাতুর মিশ্রণ বিহীন, 
স্বচ্ছ এবং দাঁহ ও ছেদে বিকৃত হয় না, 
তাহাই উত্রুষ্ট ও ব্যবহার্য্য। কৃতিম, 
কঠিন, বক্ষ, রক্তবর্ণ, পীতদলঘুক্ত ও 
লঘু এবং যাহা দাহ, ছেদ ও আঘাতে নষ্ট 
হয়, তাহা নিকৃষ্ট ও অব্যবহীর্ধ্য । অবি- 
শোধিত ও অমারিত রৌপ্য সেবনে শাুঃ- 
শুক্র ও বলনাশ এবং বিবিধ ঝোগেত 
উৎপত্তি হয় অতএব শোধিত ৪ জারিত 
রৌপ্য ব্যবহার করাই বিধেয় | 

স্বর্ণের যেকপ কক্ষ পাঁত প্রস্তৃত করিয়। 
অগ্সিতে দদ্ধ ও তৈলাদিতে নিক্ষেপ 
কবিয়া শোধন করিতে হয়, রৌপোর ও 
তদ্দপ। 

শোধিত ও থণ্ড খণ্ড কৃত বৌপ্য 
সমান পরিমাণ পারদের মহিত মদ্দন 
করিয়! পিগাকৃতি করিবে, পরে রৌপোর 
সমান হবিতাঁল ও গন্ধন্চ এক কবি! 
লেবুব রূসে মর্দন করিবে । স্বর্ণ মারণ বিধি 
অনুসারে মর্দিত হরিতাল ও গন্ধ দ্বাা 
উক্ভত পিগ ব্যাপ্ত ও কটোরিকায় স্থাপন 
করিয়া! অপর কটোরিক1 ( কটরা) দ্বারা 
আবুত করিয়া সন্ধিস্থল মুভিকা দ্বারা 
লেপন করিবে। অনন্তর অল্প ঘুটের 
অগ্নিতে পুট দিবে। অধিক উত্তাপ 
পাইলেই গণিয়া যায়, স্ৃতরাঁং অল্প ঘুটে 
দ্বারা পুট গ্রদ্দানই বিধেয়। ২৩ বার 
পুট দ্রিলেই রোপা ভম্ম হুইয়া যাঁয়। 
অপর উপায়েও রৌপ্য ভম্ম করা ষায়। 
২ ভাগ গন্ধক ও এক ভাগ পারদ একত্র 
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মর্দন করিয়া কজ্জলী করিবে । গরে 
2 কঙ্জলী জঙ্বীরাদ্ি বসে দ্রব করিয়! 
উহা দ্বারা কজ্জলীর সমান পরিমাণ - 
রোপ্যপত্র প্রলিপ্ত করিয়া তীব্র অশ্রিতে 
বালুকা যন্ত্রে অথবা গজপুটে পাক 
করিবে। অপেক্ষাকৃত এই প্রণালীই 
সহক। মারিত বৌপ্য শীতল, কষায়, 
মধুর, সারক, ব্বঃস্থাপক, অিদ্ধ, লেহন, 
বাষু নাশক, পিন্তপ্রণমক ও প্রমেহ 
প্রতি বিবিধ রোগ নাশক । মারিত 
রৌপ্যের মাত্রা ১ রৃতি। 





ভৈষজ্য বিদ্বান | 


কফজনিত শোথে-পিপুল, সরিষার 
পুরাতন খইল, সজিণাঁর ছাল ও তিসি 
লে উন্তমরূপ বাঁটিয়া ঈষদুষ্চ প্রলেপ 
দিলে অতি সত্ব ককফজনিত শোথ 
আরোগ্য হৃয়। 

কুলথ কলা ও শুঠ গোমুত্রে সিদ্ধ 
করিয়া এর গোমুদ্ের কিয়দংশ দ্বারা উহ! 
স্বন্দর রূপে শিলায় পেষণ করিয়া উষ্ণ 
উষ্ত প্রলেপ দিলে কফজনিত শোথ 
৪৫ দিনে আবোগ্য হর। অনেক স্থলে 
ইহা! পরীক্ষা কর! হইয়াছে । 

বহেড়ার বীজ জলে ঘপিয়া প্রলেপ 
দিলে সমস্ত প্রকারের শোথই আরোগ্য 
হইয়া থাকে । 

পাথরের কয়লা! জলে ঘসিয়। প্রলেপ 
দিলে অতি সত্বর শোঁথ আরোগ্য হইতে 
দেখা বায়। 

বর্ন (কুচ্কী)--স্জিনার আ্মাঠ। কিন্বা 
যজ্ঞ ডুমুরের আঠা যদি ব্রপ্নের উপক্রমে 
অর্থাৎ যে সময়ে বেদন। হয় ও ফুলিয়। 
উঠে, সেই সময়ে দেওয়া, যায়, তবে 
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উদ্থী আর বড় হয়.না ও পাকে না, 
বসিয়া যায়। 

মধু ও চুণ মিশ্রিত করিয়া উষ্ক 
অবস্থায় প্রলেপ দিলে অত্যাশ্চধ্য রূপে 
বেদনা নিবুত্তি ও বাগী বসিয়া যাইতে 
দেখা যায। মধু ও চুণ মিশ্রিত করিলে 
উহা! উষ্ণ হইয়া উঠে, এ অবস্থায়ই 
প্রলেপ দিতে হয়। 

অনেক স্ময় দেখা যায়, বাঁগী ও ব্রণ 
প্রন্গতির উপক্রমে কষ্টিক প্রভৃতি দ্রব্য 
দ্বারা এ শোথযুক্ত স্থান দদ্ধ করিয়! 
দেওয়া হয, কিন্তু যেগুলি নিশ্চয়ই 
পাঁকিবে, সেই সমুদ্রীয শ্লে বড়ই কষ্ট 
পাইতে হয়, কারণ কষ্টিকাদি দ্বাব! 
পোড়াইয়া দিলে ব্রণ সুন্দৰ বপে পাকিতে 
পারে না, অথচ মধ্ো ক্রমশঃ ক্ষত হইয়া 
ষাঁয়। এরূপ ঘটনা অনেক দেখ! 
গিয়াছে । আমাঁবা যে সমুদাঁৰ প্রলেপের 
বিষয় উল্লেখ করিলাম, উহাতে এরূপ 
ক্লেশের সম্ভাবনা নাই। 

কোন কোন সময় সামান্য স্ফোটক 
তৈল বা অপর কোন দূষিত পদার্থ দ্বারা 
প্রবল হইয়া উঠে এবং অসহা যন্্রণ! 
উপস্থিত হয়। এরূপ যন্ত্রণাদায়ক বরণে 
তেলাঁকুচার পাতা অল্প সৈন্ধবের সহিত 
বাটিয়। প্রলেপ দিলে অতি শীঘ্ব যন্ত্রণার 
লাঘব হইয়া থাকে । এই প্রলেপ ক্রমা- 
গত প্রদান করিলে ইহ! দ্বারাই ব্রণ 
ফাটিয়া! যায়। "আমরা অনেক স্থণে 
ইহার এই উপকারিতা দেখিয়াছি। ব্রণ 
ফাটিয়া গেলে তখন পুরাতন দ্বৃত সহ- 
যোগে তিসি (মসিন! ) বাটিয়া ও উষ্ণ 
করিয়া পুলটিশ্‌ দিলে শীঘ্বই ক্ষত আরোগ্য 
হইয়া] যাঁয়। 


ব্যবস্থা লংগ্রহ। 


১৯। রোগী পুরুষ বয়ঃক্রম ২৪২৫ 
বৎসর । ীড়ার অবস্থা সর্বদাই জবর- 
ভাব, শরীর গ্লানিষুক্ত, বৈকালে জরের 
বৃদ্ধি হয়। পূর্বে কুইনাইন ও অপর 
ডাক্তারি ওষধ দ্বারা জর বন্দ করা 
হয়। কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, জ্বর 
কালীন অন্ন পিপাসা (জলপাঁন ন 
করিলেও বিশেষ কষ্ট হয় না), চক্ষুঃ 
জালা ও মাথাধরা ইত্যাদ্দি। ক্ষুধা আদ 
হয় না। 

বাবস্থিভ উষ্ধ গ্রধতে চন্দনাদি লৌহ 
১টা মধুদিয় মাঁড়িয়া পাঁচন সহ, বৈকালে 
বজ্রক্ষার ২ রতি মোরীভিজার জলসহ 
ও সন্ধ্যার সর্ধেশ্বর রস ৯টা মধুদিয়] 
মাঁড়িয়া উচ্ছেপাতার রস সহ সেব্য। 

পাচন-ক্ষেতপাপড়া, গুলঞ্চ, ধনে, 
পলতা, আতই৮, চিরাতা, কটটকী ও 
জাঙ্গিহরিতকী প্রত্যেক ।* আনা সমষ্টিতে 


২ তোলা? জল ৩২ তোলা শেষ 
৮ তোল । 
২। রোগিণীর বয়স ৩০1৩২ বৎ্সর। 


৩৪ মাস যাবৎ জ্বর । পুর্বে অবশ্যই 
কুইনাইন সেবন কর! হইয়াছিল! 
বর্তমান অবস্থা প্রাতঃকালে জর আইসে, 
১০1১১টা পত্্যন্ত প্রবল থাকে । অব- 
শিষ্ট সময়েও শরীর সুস্থ বলিয়া বোধ 
হয় না, শরীর কৃশ! হইয়াছে, ২৩বার 
অন্ন অন্ন তরল ভেদ হয়। মাথা ভার 
এবং কোমর প্রভৃতিতে বেদনা । যকৃ- 
তেব সাঁমান্যি ছুষ্টি থাকিলেও পারে 
কিন্তু ঘ্রীহার বৃদ্ধি নাই। বাহো যাই- 
বার পুর্ষে পেট অতান্ত বেদনা! করে 
ইত্যাদি । 





দ্যবস্থিত উঁধধ--প্রাঁতে বিষম জরাস্তক 
লৌহু (পটপন্ক ) ২ বৃতি যাত্রার শোবিত 
হিঙ্কু চূর্ণ ২ রতি, পিঁপুল চূর্ণ ২ রতি ও 
সৈন্ধব লবণ ২ রতি সহ সেব্য। 
বৈকাঁলে-এরামবাঁণ ১টা মরিচের শুঁড়া 
/* আনা ও বিন্বপত্র রস ১ তোঁল! সহ 
ও সন্ধ্যায়_মহা জরাদ্ুশ ৯টা গৌড়া- 
লেবুর বীচির শাঁস সহ সেব্য। 

৩। বালিকা--বয়স ৫৬ বৎসর । 
গীড়ার গচনা প্রায় ১ মাস বাঁবৎ হুই- 
যাছে। অন্ন জর, বৈকালে জ্বরের 
ধামাস্ত বৃদ্ধি বলিয়া বোধ হয়] বাহে 
যাঁহ! হয়, উহা! পাতলা, পরিমাণে নিতান্ত 
অল্প নহে। পায়ের পাতা ও গিট ফুলি- 
জ্লাছে ক্রিমির লক্ষণ অনেক দেখিতে 
পাওয়া যায়। ক্ষুধার অবস্থা, খাইতে 
দিলে খায়, না দিলেও বিশেষ কষ্ট বোঁধ 
করে ন1। 

বাৰস্থিত উষধ--প্রথম দিন প্রাতে 
কীটারী রন অর্ধ বটা বিড়ঙ্গ চর্ণ /* 
আনা ও আনারসেল পাঁতাত্র রস সহ 
সেবন করিয়! পর দিন প্রত্যুষে বেড়ীর 
তৈল ১ তোঁলা সেবন কবিবে। ৩1৪৫ 
বার বাহে হওয়ার পর শরীর বিশোঁধিত 
হইলে পরদিন হইতে পাতে কীটারি রস 
অদ্ধবটা বিড়ঙ্গ চূর্ণ ৩ রতি ও আনারসের 
পাতার রস ২ তোল! সহ সেব্য। 

বৈকাঁলে রামবাঁণ রস্‌ অর্ধবটী মব্রি- 
চের গুড়া ৩ রতি ও বিন্ব পত্র রদ 
১ তোলা সহ ও সন্ধ্যায় সর্কেশ্বর অর্াবটী 
তুলসী পাতার রস সহ সেব্য। বিল্বপত্র, 
ওঠ, পুনর্নবা, গুলঞ্চ ও বাসের শিকড় 
প্রত্যেক 1৮%৫ আনা ৩২ তোল! জলে সিদ্ধ 
করিয়া! ৮ তোলা শেষ থাকিতে নামাইয়া 
বেলা ৯ টায় ও ৪ টায় (অদ্ধেক সেবনে 


সম পন 
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২৪৯ 
কষ্ট হইলে ৩ তোলা করিয়া দ্দিবে,) 
সেবন করিবে । যতদিন জবর ও পাঞ্ের 
শোথ না যায়, ততদিন সা, বাপি বা 
ক্ষুধা অনুসারে ২১ থানি জুজীর রুটা পথ্য 
করিবে। ॥* তোলা পুরাতন মাঁণ চূর্ণ ও. 
পুরাতন তুলচুর্ণ ১ তোলা ২১ তোলা জল 
শিশ্রিত হুগ্ধে (১০।৭ তোলা ছুগ্ধ ও ১০]০ 
তোল! জল) সিদ্ধ করিয়া অণও্ড প্রস্তত 
করিবে কিঞ্চিৎ মিছরির সহিত ২।১ বার 
সেবন করিলে এইরূপ পীড়াঁয় বিশেষ 
উপকার হয়। ইহার নাম মাঁণমণ্ড ! 
মাঁণমণ্ড সেবনে শেখি, উদরাঁময়, পীহা, 
ও জবরাঁদি শাপ্ত উপশম প্রাপ্ত হয়। ইহা 
যেন্ূপ ৰলকর পথ্য, তদ্রপ ওষধের 
ন্তাঁয় উপকারী । 

শোথ নিতৃতির গ্য-ধাঁন কাট- 
খোলাম্ ভাঁজিযা দগ্ধ করিয়। চূর্ণ করিবে 
পরে, সিঝের (মনসা) পাতা আগুণে 
ঝলসাইয়! রন করিবে ও এই রসে এ 
চু ঘন করিয়! গুলিয়া ঈষৎ উষ্ণ উষ্ণ 
প্রলেপ দিবে । দিবসে অন্তত ২ বার 
প্রলেপ দেওয়া উচিত। 

৪। একটা বালকের বয়স ৮ বৎসর 
প্রথমতঃ আমাশয় হয়,পেটে অতাস্ত বেদন! 
থাকে। ওধধ-হিঙ্গাষ্টক চূর্ণ দেওয়া 
হয়, বেদনা অপেক্ষাকৃত কম হয় বটে 
কিন্ত বাহোর সহিত রক্ত পড়িতে থাকে । 
দিন রাতিতে প্রায় ৮১* বার এইব্ধপ 
হয়, পেটের বেদনা ও অল্প অল্প আছে। 

ব্যবস্কিত ওষধ--প্রাতে বুহত্নৃপবল্লভ 
অর্ধবটা কাঁল জামের পাতার বস ও ছাঁগ 
দুগ্ধ /" ছটাক সহ, বেল! ৫৬, টায় নৃহ্ড - 
গঙ্গাধর চূর্ণ ১ রতি আয়াপানার পাতার রস ] 
/* তোলা সহ। পথ্য-_কাচকলা ছাড়াইয়া : 
না ই উহার সহিত খুলকুড়্ির পাতা! " 
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১ মুঠা দিয়া মাগুর মাছের ঝোল ও বালি 

একত্র মিশ্রিত করিয়া! সেব্ন করিবে। 
রক্ত নিবুন্তি ও বাঁহ্ে কমি গেলে এবং 
ক্ষুধার বিলক্ষণ উত্তরের হইঈনপ অন চা- 
লে অন্ন ও উপ্তবপ মাখুন মাছের 
ঝেতণ সেবশ করিনি । গোদক্ষের পরি, 
বর্ডে সাপ সেবন নিশেষ। অলগাবার 
২,১ খানি বেলের মোঁরবনা। এই সময় 
টাটকা ঘোল জীরা ভাজার গুড়া সহ 
সেবনে পাকস্থলী শীতল হইয়া শরীর 
বিলক্ষণ সুস্থ করে। 

৫1 পুরুষ, বয়ঃক্রম ১১১২ বন্সর | 
সান্সিপাতিক জব, জরের প্রীরষ্েই 
কণ্মূলে শোথ হইয়াছে, চক্ষুঃ অত্যন্ত 
রঞ্তবর্ণ, সর্বদাই ইতস্তত? মস্তক চালনা] 
করিতেছে, ডাকিলে অন্ন উত্তর পাওয়া 
যার এবং মধ্য মব্যে প্রলাপও "আছে 
পরাতে মহালক্ষাবিলাস এক-ভতীয়াংশ 
ও অদ্ধীরতি মকরপ্বজ মধুপিবা মাড়িয়া 
আদা ও পানের রস সহ. বেলা ৯।১০টার 
সৌভাগ্য বা অদ্ধধানি মধুদিরা মাড়িয়া 
দশমূলের এক ছটাঁক ক্লাথ পহ সেবা। 
বেলা ৩ টায় অবশিষ্ট অর্ধথানি সৌভাগা 
বটা যধু ও অবশিষ্ট এক ছটাক দশ্মূলের 
ককাথ সহ। রাত্রি ৭৮ টার থে সময় 
পীড়া বুদ্ধি হর, সেই সময় বুহৎ চন্দোদয় 
মকরধ্বজ এক-ভ্তীম্নাংশ আদা পানের 
রস সহ সেবন করিবে । গেরিমাঁটী, 
সৈন্ধব, ওঠ, বচ ও কট্ফল কাজিতে 
উত্তমরূপ পেষণ করিয়া! অল্প উষ্ণ অব- 
স্থায় কর্ণমূলে দিবসে ২৩ বার করিরা 
প্রলেপ দিবে। মস্তক মুগডন করিয়া 
আদা ও পান বাটিয় ব্রহ্গরন্কে, পুরু 
করিয়া বসাইয় দিবে । এইরূপ ক্রিয়া 
স্বারা ক্রমশঃ দোষের লাঘব হইয়া 


শশী শি শা শি টািশীশীকি িশিাািািটািিাা শিীশ্ীীটশিাাশিাটি 


উস 
চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞীন এবং লমীরণ | 


আসিলে জরের জন্য মহালক্মীবিলাস 
প্রভৃতি বধের পরিবর্তে নব্জরাধি- 
কাবোক্ত স্বচ্ছন্দটিতরব ১টী তুলসী পত্র 
রস ও মধু সহ মেবন করিবে ।পথ্য সাপ 
কিন্বা বার্ণি। জরেব অতিশয় বুদ্ধির 
সঃ ৮ই এক দিণস মুগ ২ তোলা ও 
মকর ২ ভোলা একত্র ২৪ খও আদ্রক 
9৩1১ কোনা রন্থুন সহ উন্তমরূপ সিদ্ধ 
করিয়! ছাকিণা কিঞ্চিৎ সৈম্ধব লবণ 
সংযোগে পান করিতে দিবে । ইহাতে 
বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। 
২০।২১ দিনে দাতের গোড়ায় ক্ষত ও 
বেদনা উপস্থিত হওয়ায় জামছাঁল, আঁম- 
সাল, বকুলছ্াল, জিউল ছাল ও কাল 
খয়ের একর ভিজাইয়! রাখিয়া সেই 
জলে কল কবিতে দিবে। 

রোগিণা স্ত্রী, বয়ঃক্রম ১৫১৬৩ বৎসর 
জর ও পেটে বেদনা, সমর সময় পেটে 
গুলের ভ্যা অনুভব হর । বেদনার 
সময় চক্ষঃ রক্তবর্ণ হয়, ঘন্্ম 'ও পিপাসা 
অতান্ হয় । ৫৬ মাস যাবৎ রজঃ 
প্রবুন্তি হয় না। হাত পা ওচক্ষুতে জাল! 
আছে। প্রাতে গুড়চাদি লৌহ ১টা 
মধু ও নি্ললিখিত পাচন সহ । পাঁচন__ 
ক্ষেতপাপড়া, ধনে, গুলঞ্চ, জাঙ্গিহরি- 
তক্কী, আমলকী, বভেড়া, চিরাঁতা ও 
কটুকী প্রত্যেক ।০ আনা, জল ৩২ তোলা 
শেব ৮ তোলা । মধাহ্কে চিত্রকাদি 
গুড়িক1 ১টা শীতল জল সহ ও সন্ধ্যায় 
রজঃপ্রবর্তিনী বটা ১টা জল সহ। গুড়- 
ট্যাদদি তৈল অল্প অল্প তলপেটে ও হাত 
পায় মালিশ করিবে । পথ্য দিবসে 
মাগুর মাছের ঝোল পাতিলেবুর কুশি 
ও বল্গা ছুগ্ধ প্রভৃতি । রাত্রিতে খই ছুধ 
কিন্বা হৃপ্ধসাগ্ড। 








অশ্বগন্ধা--বরাহকশশী, বরদাঁ, বলদ, 
কুষ্ঠগন্ধিনী ও অশ্ববাঁচক সমস্ত শব্দ 


ইহার পর্যায় । অশ্বগন্কী বলকাঁবক, 
রসায়ন, তিক্ত, কথায়, উঞ্ণ ও অতিশয 
শুক্রজনক | ইহাঁব দ্বাবা বাধু, শ্রেম্মা, 
শ্বিত্র (ধবলরোগ ), শোথ, ক্ষযরোগ, 
আমবাত, ব্রণ, কাস ও নাসারোগ নষ্ট 
হয়। ইহার মূল অভাবে সমস্ত অংশই 
গ্রহণীয়। মাত্রা %০ আনা । অশ্বগন্ধার 
মহীয়সী শক্তি বোধ হয কাহারও অবি- 
দিত নাই। আঁমাদেব অশ্বগন্ধ রসারন 
সেবনে সহ সহমত রোগা আবোগ্য- 
লাভ করিতেছেন কিন্তু এই কল্যাণ প্রদ 
ওষধি সর্বত্র পাঁওয়া যায় না এবং অনে- 
কেই ইহা বিদ্িত নহেন, কেবল নামই 
শুনিয়াছেন। সেজন্য আমরা আজ 
অশ্বগন্ধার একটা প্রতিকৃতি প্রদান 
করিলাম। 
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কোঁকিলাক্ষ। বাঙ্গাল! কুলেখাড়া 
ও হিন্দি তালম|থনা । 
কোকিলাক্ষ, কাকেক্ষু, ইক্ষুর, 


ক্ষুরক, ক্ষুর, ভিক্ষু, কাঁগেক্ষ, ইক্ষুগন্ধা ও 
ইক্ষবালিকী এই কয়েকটী কুলেখাড়ার 
পধ্যান | কুলেখাড়া তল, বলকারক, 
সা অমর, পিউজনক ও তিক্ত। ইহ! 
দ্বাবা আমশোগ, অশ্াবী, তৃষণ।, অরুচি 
ও বাতরক্ঞরোৌগ নিবারিত হয । নীরক্তা- 
বস্থার ইহার শাক আহারার্থ ব্যবহৃত 
হয। ইহার বীছগ অথবা সমস্ত অংশ 
গ্রহণীয়। মাত্রা ॥০ তোলা । যখন 
শরীরে বুক্তাপ্লতা উপস্থিত ছয়, ম্লীহা 
বন্ধিত হয় ও অল্প অল্প জর হইতে থাকে, 
তখন কুলেখাডার বম অন্ুপানে বুহুৎ 
সর্ধজরহর লৌহ, প্রীহাধিকারৌঁন্ত মহা- 
মৃত্রুপ্জয় কিন্বা শ্লীহাখিকাঁরোক্ত অপর 
কোন ওধধ ব্যবহারে বিশেষ উপকার 
প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। কুলেখাঁড়া বিনা যত্তেই 
জন্মিয়া থাকে । পাঠক বর্গের অব- 
গতির জন্ত একটা কুলেখাড়ার প্রতিকৃতি 


। গ্রাদ্দত্ত হইল । 


সস আআ পা 


সল্প টি 
গ4 পা ঈ- পা টিক পি উঃ কারপ্র বিল »৪০ 





স্মরণার্থে। 


এই সংখ্যায় আমরা আমাদের অন্ু- 
গ্রাহক ও পাঁঠকগণকে শোক সন্তপ্ত 
চিত্তে একটা দুঃখময় সংবাদ দিতেছি। 
সমীরণের এক জন প্রধান লেখক বাবু 
ক্ষেত্রমোহন স্নে গুপ্ত অকালে ইহ- 
লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন । রোগে 
ভূগিয়া নয় তাহা হইলে বুঝিতাম, 
জীবের সাধারণ ধর্ে। ন্বান কৰিতে 
গিয়া জানৃবী গর্ভে পদস্মলিত হইয়া প্রথব 
শোত মুখে তাহার জীবন জোত মিশিকা 
গিয়াছে । 
ক্ষেত্রমোহন--সৎস্ব ভাঁববিশিষ্ঠ বিনয়ী, 
সদালাপী ও স্থলেখক। তিনি অতি 
অন্নপিনই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন 
কিন্ত তাহাতে যেরূপ ফুটিরা উঠিতে- 
ছিলেন, তাহাতে কালে তিনি শ্রেষ্ট 
লেখক হইয়া শ্ীন! মাতইভাষার অঙ্গে 
অনেক নূতন অলঙ্কার সাজাইতে পাপি- 
তেন। কবির --(01)1]9 13 ৮159 ঠ11)07 
০702) এই বাকোোর সার্থকতা হইতে না 
হইতেই কাল আসিয়া অকালে তাহার 
অস্তিত্ব লোপ করিল। 
বাঙ্গালা দেশে উপন্তাস জগত আঁজও 
স্বপ্ন বিরল জুলেখকে পরিপুর্ণ। বঙ্কিম 
চন্দ্রের মৃত্যুর পর আর ফেঁহু সে শৃশ্ত 
আসন পুর্ণ করিতে পারেন নাই। 
রমেশ্চন্ত্র, রবীক্রনাথ, শ্বর্ণকুমারী প্রভৃতি 
লেখনীকে ক্রমশঃ বিশ্রাম দিতেছেন 
বাঙ্গালা সাহিত্যে এ ভিন্ন আর ধার! 
কৃতী লেখক আছেন তাহারাও নান! 


কারণে নকল লেখায় ভীতগ্রস্থ হুইয়! 
পড়িয়াছেন। 

আমাদের দেশে--উপন্তাস লেখকের 
অবস্থা একেত এই--তাহাঁর উপর 
আবার 130911510 লেখকের সংখ্যা 
আরও কম। 7০9118610 হইয়া হয়ত 
পাশ্চাত্য জগতে, অনেক লেখক, ধশের 
শ্রেষ্ঠ শিখরে উপস্থিত হইয়াছেন। 
ক্ষেত্রনাথ এক জন 1১০81150০ শ্রেণীর 
উপন্াসকার। তাহার ফুল ফুটিতে 
ফুটতে কাল কীট তাহাকে কোরকে 
বিনাশ করিয়াছে । হায়! যদি তাহা 
ফুটিবার অবসর পাইত- ষে ভবিষ্যৎ 
প্রতিভার স্বল্প তীক্ষ জ্যোতি সাহিত্য 
ক্ষেত্রের এক কোণে ক্ষীণ তীব্রভাবে 
মধুর ছটা বিস্তার করিয়াছিল তাহ যদি 
পূর্ণ 
পাহইত- তাহ! 


দের ক্ষেতমোহনের 
হইত না। 


গল্প, দাঁদামহাশয়ের স্বর্গলাঁভ, প্রাইভেট 
টিউটর _ ছুংস্বগ, নকা-জব্ির জুত! 


সপ 


প্রভাব প্রকাশ করিবার সময ॥ 
হইলে হয়ত--সাহিত্য- ] 
যেবীর সহিত এরূপ ভাঁবে-_আমা- | 
পরিচয় দিতে | 


সমীরণে প্রকাঁশিত, একটী বাজে | 


ক্ষেত্রমোহনের শেষ লেখনী প্রেস্ত | 
অতি সুন্দর ক্ষু্র প্রবন্ধ নিটয়। | 
বর্ণনার ছটা, কথার বীধুনি, ভাবের | 
গাথুনী, ভাবের ওজস্থিতা, কল্পনার তেজ- | 
স্বিত-কেমন ধীর নত্র ভাবে তাহার | 


প্রতি ছজ্রে ছত্রে বিরাজমান । আমাদের 


সমালোচনা । 


সমীরণে বাহির হইয়াছিল বলিয়া নয়_- 


অনেক মাসিকপত্র পাঠকের নিকট ইহা 
স্থখাতি শুনিয়াছ। তার পর তাহার 
ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্াস গৌরী; হায়! 
হতভাগ্য “গৌরী” না ফুটিতে পিতৃহীন। 
হইয়! পড়িল। 

ক্ষেত্রনাথ একজন ম্ুলেখক ছিলেন 
বলিয়া! যে আমর! কেবল ছুঃখ করিতেছি 





২৫৩- 
তাহা নহে। অমায়িকতা, সহ্ৃদয়তা--- 
সেই অকাল মুত যুবকের চরিত্রে, ফুটন্ত 
ভাবে বর্তমান ছিল। ক্ষেত্রনাথ এর 
পরে অনেক লেখক জন্মিতে পারেন 
কিন্ত সেই অর্ধমুকুলিত অন্দুট বাঁস 
কোরক প্রতিভা স্ফুটিত হইলে যাহা 
দাড়াইত তাহা আর আমর| দেখিতে 
পাইলাম না। 





০ 


সমালোচনা । 





সাধন সপ্তকম্‌। জয়দেব কৃত দশাঁব- 
তার স্তোত্র, কুলশেখর কৃত কুমুদ মালা, 
শঙ্করাচার্যা কত মোহমুদগর, সাধনপঞ্চক, 
যতি পঞ্চক, অপরাধ তর্জন স্তোত্র ও 
ভগবদগীতার বিশ্বরূপ স্তোস্্র অন্থবাদে 
পুস্তক খানি গঠিত। গ্রন্থে এই সকল 
প্রবন্ধের মূলও প্রদত্ত হইয়াছে । আজ 
কাল হিন্দুধর্ঘ্বের পুনরভ্রাদয়ের দিনে 
এরূপ গ্রন্থের আবশ্তকত। বুঝাইতে হইবে 
না। হিন্দুমহিল1, পূজ! করেন, মন্ত্রোচ্চা- 
রণ করেন, অনেক সময় তাঁহার অর্থ 
বোঁধ হয় না, শুধু বুঝিয়া লয়েন জদয়ের 
পূর্ণপ্রীতি, খষি কৃত স্তোত্রে নিশ্চয়ই 
অনন্তের দ্বাত্ধে পাঠান হইল। কিন্ত 
এই স্তোত্র মালার ভিতরেই কি অমৃতের 
উৎস প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা জানিবার 
সুবিধা হয় না। কেহ বুঝাইয়া দিলেও 
তাহাতে মূলের উচ্ছ্বাস মাধুরী প্রায়ই 
বিলুপ্ত হয়। মহাঁকাব্য বাঁ মহাঁকবির 
নামানুবাদ অনেক সময় মৌলিক রচন। 
অপেক্ষা দুরূহ । শুধু বাঙ্গলাত্র স্ত্রীলো- 
কেরই যে  কেরই, বে শুধু, এ ভাগ্য বিশ্ব তাহা. শিবকোঃ। মহাদেব ও ১২, বিলিব তাহা! 


নহে, অনেক পুরুষের অদৃষ্টেও বিধাতা 
ইহা অপেক্ষা অধিক স্বপ্রসন্ন নহেন। 
এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সে অভাব অনেকটা 
দুর হইয়াছে। অনুবাদ মধুর, এত | 
স্থললিত, এত কবিত্ব পুর্ণ, ষে স্থানে স্থানে 
আমাদের সন্দেহ হইয়ছিল, মূল ভাল না 
অনুবাদ ভাল। শঙ্করাচা্যের অপরাধ 
ভঞ্জন স্তবের একাংশ এত দাঁশশনিকতা 
পূর্ণ, অন্ততঃ টাকাকার তাহাতে এত 
দাশনিক জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন ষে 
সাঁধাবণের বিশ্বাস, সে অংশ এক- 
রূপ অবোধা। আমরা সৃাঙ্গবাঁদ সেই 
শ্লোকটা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে 
পারিলাম না। 

স্থিত্বাস্থানে সরোজে প্রণবসয় 

মরুংকুস্তে ুক্ষ্রমার্গে, 

শান্তেহববত্তিপ্রলীনেপ্রকটিত 

গহনেজ্োভিরূপেপরাখ্যে 

লিঙ্গং তু বঙ্গবাঁচ্যং সকলমভিমতং 

নৈব দৃষ্টং কদা চিৎ, 

ক্ষস্তব্যোষেহপরাধধ শিবশিব- 

শিবজোঃ। ৯8১৭ ১২ 





৫৪ 


পদ্মানন যোগাঁসনে, উপবেশি একমনে, 
* পদ্মানল মত মুখ করিয়া ব্যাদান) 
পবিত্র ওক্কার পুর্ণ, সর্ধশ্বান ক্রিষা শূন্য, 
কুস্তক যোগের প্রভু করিয়া সাধথন,-- 
আপনার মাঝে প্রভৃ,হেন না হেরিনু কু, 
শান্ত, সর্ধ ইন্ড্রিয়ের বিদ্রোহ, ভীঁবএ ) 
ঘুচেছে ভিতর বার, মুছে গেছে চরাচর। 
আলোর সাগর শুয়ে--আনন্দ গর্জন !-- 
আপনার মাঝে প্রভু, হেন নাহেরিনু কভু, 
অন্ধকার আলো হয জ্যোতিব পরশে; 
চৈতন্য নাগর পরে, বিরাট, গম্ভীর, ধীরে, 
তোমার পরাখ্য জ্যোতি বিতত বিকাশে 1 
হেন দীপ্ত প্রাণে প্রভু হনে হেরিছু কত 
পূর্ণব্ন্মরূপী লিঙ্গ সমুদিত তব) 
আমার অশেষ দোষ, ক্ষমা কর আশুতোষ, 
জয় শন্তে। --এহাদেব ! দেব শিব শিব শিব 


স্কৃতি ছন্দের যে বাঙ্গালায় এত 
অন্ুর্ধপ ছান্দিক অনুবাদ হইতে পারে, 
তাহ গ্রন্থকার কৃত সান্গুবাদ মোহ মুখগর 
পাঠের পূর্বে আমাদের ধারণা ছিল না। 
এই পুস্তকের ছুই একটা প্রবন্ধ পূর্বে 
২১ জন খ্যাতনামা অধ্যাপক কর্তৃক 
অন্ুবাদিত হইয়াছিল। আমরা তাহার 
নিন্দা করিতেছি না, কিন্তু এ অন্ুুখাদ 
স্বতন্ত্র ধরণের । ইহাতে ব্যাখ্যার মৌলি- 
কত্ব, আছে, কবিত্ব আছে, মূলের জীবনী 
আছে, যাহা অনুবাদে প্রায়ই বিলুপ্ত 


* অন্তর ত্তস্তবৃত্তি; কুস্তকঃ। তশ্মিন জল 
মিব কুস্তে নিশ্চলতয়া গ্রাণঃ অধ্স্থাপ্যন্তে ইতি 
কুস্তকঃ। ভোজবৃতি। 

বাহাত্যন্তর স্তস্তবৃত্তির্দেশকোল সংখ্যাভিঃ 
পরিদৃষ্টে! দীর্ঘ সুক্ষ পাতগ্জল যোগন্ুত্র। সাঁধং। ৫০ 
বক্তে নোৎপল নালেন বায়ুং কৃত্বানিরাঅয়ম্‌। 
এবং বাযুগ্র হীতব্যঃ হুত্তকস্তেতি লক্ষণম্‌ ॥ 

অম্ৃতবিনুপং | ১২। 








চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞীন এবং লমীরণ । 





হইয়! যায়। আমরা উদাহরণ স্বরূপ 
২।১টা স্থল না দেখাইয়। থাকিতে পারি- 
লাম ন1। 


বহবি বপুষি বিশদে বমনং জলদাভম্‌। 
হলহতি ভীতি মিলিত যমুনাভম্‌ ॥ 
কেশব ধৃত-হলধবকূপ জয় জগদীশ হবে ॥ 


বিধুমুখে সীধুগন্ধ, রোহিনী-চুম্বনম্পন্দ, 
গও্ঘুগে তাম্বুলেব রাগে; 

মন্দ গন্ধবহ তালে, কুন্তলে কুস্তরম দোলে 
নীলবাস ঢাকিছে পবাগে ! 

ললাটে স্বেদেব বিন্দু,শিশিরিত আধ ইন্দ, 
হেথা হোথা জড়িত অলক; 

চলিতে চবণ উলে, মদির নয়ন ঢুলে। 
আঁধ মাধ মুচেছে তিলক ! 

শ্রীঞরঙ্গ পরশ বায়, বসন্ত ছড়ায়ে যায়, 
দেহ ঘিরি লাবণ্য উলে ; 

ঝাঁকে ঝাঁকে অলিকুল,মুখ দেখে ভাবে ভূল 
শশী বুঝি লুকাল কমলে ! 

বরবপু হলধারী, ব্রজকুলে অবতরি, 
ন্নানবাঞ্চা করিয়া মানসে ; 

যমুনারে কাছে ভীক,নদীকাছে আসে নাক, 
আন তাবে হলের কবষে। 

যমুনা ভযেতে নীলা, বুন্দারণো উতরিলা, 
স্্রীশ্বুলভ সরমেতে মরে) 

কালিন্দী সন্বাস-ভব,মিলে সে নীলিমা তব, 

নীরদাঁভ বসন ভারে! 
জয় !__ জগদীশ হরে। 


বাদ্ধ্যক্চেক্ট্রিয়।ন।ং বিগতগত- 
মতেরাধিদৈবাদিতাপৈঃ) 
পাপৈরোগৈধিযৌগৈর- 
সদৃশবপুষং প্রৌটহীনঞ্চ দীনং। 
মিথ্য।মোহাভিল।ধৈত্রমতি- 
মমমনোধূর্জটেধ্যান শৃহ্যম্, 
ক্ষস্তব্যোমেইপরাধঃ শিবশিব 
শিবভোঃঞীমহাদে বশস্তে! ॥ ৬ 





সমালোচনা । 


শাসস্পাাাপাাপপসপী পাকশী পিতা শা 


| কত উষাময়ী আশা,ডেকে নেছে অমানিশী, 
প্রাণের প্রান্তরে কত অশনির ঘটা) 
প্রতি ভূল ভেউেগেছে, প্রতিপদে ফুটে গেছে, 
অনভিজ্ঞ জীবনের রুক্ততষ কাট! ! 
হৃদয়ে ছ'চট লাঁগে.“আজন্ম” শিহরি জাগে, 
মহাক্রাসে কক্ষপাশে খঁকে পড়ে প্রাণ; 
বাসনার বালি ঘর, গড়ি-_ভাঙে নিপান্তর, 
ভূমিকম্প আছে- যেথা আগে ছিপ প্রাণ! 
বুদ্ধকাঁল আপিয়াছে, মৃহ্যু আজ পড়েদেছে, 
শুভ্র অধিকার চিহ্ন কুন্থল মাঝার 
আঙ্গ আয়ু সন্ধ্যাকালে, পাপতাপ শোকে জলে 
ইন্দ্রিয়ের ব্যাধ' বংশী উঠিছে আবার । 


রোগে শোকে পাঁপে প্রভু!শীঃযৌবন গেছেতবু 


মিছে অতিলাষে মন চিন্তাশন্ত তব; 
আমার অশেষ দোষ, ক্ষমা কর আশুতোষ, 
দেব শন্তো ! মহাদেব ! দেব শিব শিব ! ৬ 

বাঙ্গালা ভারতে অন্নদামঙগল স্থানে 
স্তনে এইরূপ সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ 
বলিলে কোন দোঁষ হয় না। অনুবাদ 
বিষয়ে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ অন্নদামঙ্গল অপেক্ষ 
কোন অংশে নন নহে। ইংরাজ আপ- 
নার ধর্মের অনুবাদ অকাতরে বিতরণ 
করে, হিন্দুধর্মের পক্ষাশ্রয়ীদের এই গ্রন্থ 
অন্ততঃ স্কুল পাঠশালার ছাত্র বা ছাত্রী, 
বর্গে, বা আপনার পবিবাবস্থ মহিলা 
বর্গের ভিতর প্রচলন বা বিতরণ করিলে, 
মহা পুণ্য সঞ্চিত হইবে ভূল নাই। 

জীবস্ত নক্সা । জি, সি, বস্থু এগ 
কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত গল্াংশ পাঠ 
করিলে লেখকের অভিরূুচির পরিচয় 
পাওয়া যায় লেখকের পরিমার্জিত বুদ্ধির 
প্রশংসা করিতে হয়, গল্প কয়টা ক্ষুদ্র 
হইলেও পাঠে তৃপ্তি হয়। লেখক এবতে 
নূতন দিক্ষিত, ভবিষ্যতে চেষ্টা থাকিলে 
সাধারণকে মোহিত করিতে পারিবেন । 


৫৫ 


পপা্এ২০৮ 


পাশাপাশি 





' জামাই বরণ প্রহ্সন | বেল থিয়ে- 


টরে অভিনীত হইয়াছিল হাস্তরসে 
লেখকের ক্ষমতা আছে লেখক নিজে ন! 
হাসিয়। অপরকে হাপাইতে পারেন । 

রঘুনাথ দাসের জাবন চরিত। চৈতন্ত 
চবিতের কয়েকটা উত্কুষ্ট সংস্করণ প্রকা- 
শিত হইবার পর আঞ্জ কাল বাঙ্গলা 
ভাষায় বৈষ্ন সাহিতোর একটা খরশ্োত 
বহিষাছে । এই গ্রন্থখানি তাহারই একটা 
ক্ষুদ্র তরঙ্গ । চৈতন্য ভক্ত রঘুনাথ দাসের 
সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষব, অতি স্ন্দর- 
ভাবে সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 
আমবা গ্রন্থখানি পড়িয়। প্রীতিলাভ 
করিয়াছি । মুদাক্কণের দোষে যে 
কয়েকটা সামান্য ব্রটি আছে তাহা অতি 
সহজেই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। আশা 
করি গ্রন্থকার ভবিষাৎ সংস্করণে তাহ! 
পরিক্ষার করিন। দিবেন । 





রয়াল বেঙ্গলে “যমের ভুল । 


বড়দিনের বাজারে কলিকাতার 
থিয়েটার সমূহে নানাবিধ রং সং প্রহসন 
ইংরাজী বৎসরের বিদায়ী আমোদরূপে 
বাহির হুইগাঁছে। “্যমের ভূল” রয়াল 
বলিতে পারা যায় না, প্রথমটা পঞ্চরংএ 
আরন্ত হইয়। ধর্মের মধুরে শেষ হইয়াঁছে। 

আজকালকার প্রহসন গুলিতে 


উপকার কি অন্ুপকাঁর হইতেছে তাহা : 


বিচাব করা, বড় কঠিন। ব্যঙ্গবিদ্রপের 
কশাধাত সমাজের পৃষ্ঠে পড়িলে তাহার 
দাগ কতদিন থাঁকে তাহা আমরা ঠিক 
বলিতে পারি না। কিন্তু বঙ্গ প্রহসন পঞ্চ- 
রঙ্গে লোকের শিক্ষার 


পন প% শরীরী উন 






সঙ্গে সঙ্গে একটু 


স্ব 
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আমোদলাভ হয়। পঞ্চরঙ্গ গ্রহসনেক্স 
অধিকাংশই শেষ হয়ত পঞ্চরাজ্যে না 
হয় ত'কোন অদ্ভুত দৃশ্তে । ঘমের ভুলের 
কিন্তু এসম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে। 

বঙ্গ রঙ্গতূমির সুঘোগ্য অধ্যক্ষ বেছারি 
বাবু এই প্রহসনের রচয়িত1। রয়াল 
বেঙ্গলের চির অমর প্রভাস মিলন 
তাহার লেখনী প্রস্থুত। সেই লেখনীর 
ভক্তির প্রাধান্তের কতক ছায়! বমের 
ভুলের শেষাঙ্কে পড়িয়াছে। 

গ্রাম্য পঞ্চায়েতের দোষ দেখাঁনই 
এই প্রহসনের মুখ উদ্দোষ্ত । পঞ্চায়েত 
পল্লীগ্রামে এখন কিন বিষমন় ফল 
উৎপাদন করিয়! তাঁহার চির উপভোগ্য 
শান্তি ও সরলত! নষ্ট করিতেছে তাহাই 
এই প্রহসনে বিশেষজ্ূপে দেখান হই- 
য়াছে। চৈতন্য মণ্ডল বাস্তবিকই ভয়া- 
নক প্রভৃতির লোক। বমালবে গিয়! 
সে যে কাণ্ডটা করিয়াছিল তাহাতে 
মানুষের শয়তানী বুদ্ধির নিকট দেবতা- 
দেরও যে মাঝে মাঝে নাকাল হইতে 
হয় ইহাই দেখান হইয়াছে । 

“ঘমের ভুলের” আরম্ত শ্রেষে কিন্ 
শেষ ভক্তিতে। পর পর বিরুদ্ধ রূমে 
এই প্রহসনের অবতারণা ও উপসংহার 
হইয়াছে । যে হরিনাম গান করিয়া 
বেঙ্গল দিন দিন পবিজ্র হইতেছে প্রহ- 
সনের শেষভাগে সেই হরিনামের মাহাত্ম 
মাধুরী সন্নিবেশিত কর! হইয়াছে। 


চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্জঞান এবং দমীরণ | 





অভিনয় সম্বন্ধে ক্পয়াল বেঙ্গলের 
পূর্বধশ সম্পূর্ণজূপে অক্ষুপ্র রহিয়াছে । 
গ্রাম বাজার ও যমপুরীর দৃষ্ত অতি মনো- 
রম। ঘমের তুলে, অনেক দেখিবার 
শিখিবার জিনিস আছে। নাট্যামোদী- 
গণ যাহারা এখনও ইহা দেখেন নাই 
একব!]র দেখিয়া! আদিবেন | 





মরকতে “আবুহোসেন” | 


নাট্যকার গিবিশচন্ত্রের কৌশলময়ী 
লেখনী প্রস্তত “আবুহোসেন” মরকতে 
অভিনীত হইতেছে । ঘাঙ্গালা ভাঁষায় 
এর।প ধরণের (00770 1)1078, অতি কম্‌ 
নাই বলিলেই হুয়। ইনার আগাগোড়া 
উপভোগের জিনিস! চক্ষু ও কর্ণ 
উভয়ের পরিতৃপ্তি জন্ত “আবুর” '্ৃষ্টরি। 
গ্রাধান অংশ “আবু” সাজিয়াছিলেন 
আমাদের নটগ্রবর মুস্তকী সাছেব 
মিনার্ভায় ধাহার জঙ্ক “আবুর” যশ বাড়িয়া , 
ছিল মরকতে তিনিই আবুর অংশ অতি 
স্ন্দরকূপে অভিনয় করিয়াছিলেন । মর- 
কতে রোশেনার সঙ্গীত সুধারা আর 
আবুর অদ্ভুত অভিনয় আমরা যথেষ্ট 
পরিতুপ্ির নহিত উপভোগ করিয়া! আসি- 
য়াছি' ধীাহারা মিনার্ভার আবুহোসেন 
দেখিয়াছেন তাহাদের আমরা একবার 
মরকতে গিয়া এ বিষয়ে অভিনয় 
দেখিতে বলি। 
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২য় থণ্ড। ] ১৩০১ সাল-_-মাঘ। 





৫ম সংখ্যা । 


| 








শ্রীমৎ রধুনাথ দাস গোস্বামীর জীবন চরিত। 
(প্রতিবাদ আলোচনা |) 


ীযুক্ত বাবু অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় 
প্রণীত বন্বনাথ চবিতেব সমালোচনা 
করিতে অনেক দিন হইতে ইচ্ছা ছিল। 
নানা কাঁবণে এতদিন হইয়া উঠে নাই 
ব্লিয়্াই, আঁজ তাহার অবতাবণা। 
অঘোর বাবুৰ কাছে যে আশা আমরা 
করিতে পারি, রঘুচরিত পাঠে তাহাতে 
নিরাশ হইয়াছি। তিনি অন্ুসন্ধিতযু 
বটে, কিন্ত বক্ষযমান গ্রন্থে তাহার পত্রিচয় 
পাওয়া গেল না। ফল কথা-_-পুস্তক 
খানি ত্রয় গ্রমাদ পরিশৃস্ত হয় নাই। 
চৈতন্থ চরিতামৃত ও ভক্তমালা অব- 
লম্বনেই তিনি রঘুচবিত লিখিয়াছেন। 

রঘুনাথের জীবনকাল প্রধানতঃ ছুই 
ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
১ম-_নীলাচল বাস পর্য্স্ত পূর্ব জীবন, 
২য়__বৃন্দাবনবাস--দেহত্যাগ পধ্যস্ত শেষ 
জীবন। আলোচ্য পুস্তিকায় গোস্বামীর 
পূর্ব জীবন বর্ণিত হইয়াছে, শেষ জীবনের 


ৃ 


কোন কাহিণী এ পুস্তকে বিবৃত হয় 
নাই। পুস্তকেব আখানভাগ (রথু- 
নাথের জীবনী ) এইবপ। 
সপ্ধগ্রামেব “কর সংগ্রাহক” * 
হিবণাদাস ও গোবর্ধন দাস। কনিষ্ঠ 
গোবদ্ধন দাসেব একমাত্র পুত্রই রঘ্বুনাঁথ 
দাস বঘৃনাথের হৃদয় ধর্ম গ্রবপ-_ 
বাল্যাবধিই তিনি বিষয়ে বিরক্ত । বাল্য- 
কাঁলে বঘুনাথ যখন পুরোহিত বলরাম 
আচার্যেব গৃহে অধ্যয়ন করিতেন, তখন 
প্ববন কুলোস্তৰ পরম ভাঁগবত হরিপধাসের 
মুখে হরিনাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া” 
তাঁহার “ধর্মে মতি” হয়। 
হরিদাসকে অনেকেই যবন কুলোস্তব 
মনে করেন, কিন্ত হরিদাসের জন্ম সম্বন্ধে 


*. এ প্রস্তাবে কোটেশনের ভিতর ধাহা 
আছে, পমালোচ্য পুস্তক হইতে তাহ! উদ্ভৃত 
করা গেল। লেখর। 
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ংশয় আছে। কোন কোন বৈষ্ণব 
গ্রন্থে বর্ণিত ষে, হরিদাসের পিতা ত্রাঙ্গণ 
ছিলেন। কাহার নাম সুমতি শব্মী, 
হয়িদাসের মাতার নাম গৌবীদেবী। 
হরিদাঁসের বযস যখন ছষ মাস, তখন 
তাহার পিতৃবিয়োগ হয়; পতি শোকে 
উন্মাঁদিনী প্রায় পতিপবায়ণা গৌরীদে বী 
স্বামীব জলন্ত চিভাধ প্রবেশ কবেন। 
আত্মী কেহ ছিল না; নিবাশ্রয় শিশুকে 
এক মুসলমান প্রতিবাদী লইযা গিষা 
পুত্র নির্রিশেষে গ্রতিপালন কবেন, এই- 
রূপে ব্রাহ্মণ সন্তান যবনত্ব প্রাপ্ত হন। 
বস্ততঃ হরিদাস বাঁক্ষণেব ওউবসজাত 
সন্তান । তাহার পিতৃদন্ত “ছবিদাস” 
নামই ইহার প্রমাণ । যাহা হউক, ষখন এ 
বিষষে মতটদ্বত জ'ছে, তখন স্পষ্টাক্ষবে 
“্যবন সন্তান” বণা যুক্তিযুক্ত পি? 

১৪৩১ শকে “চৈতন্য সন্নাস গাহণ 
করিয়া শান্তিপুব আগমন কৰিলে” বহু 
নাথ ততসভ সন্বিলিত হন। বাটা 
আসিলে রধুনাযেব মশ আব ?গহে তিষ্ঠে 
না) শ্ুতরাং তিনি বাব বার পলাষন 
করেন। রঘুনাথের পিতা “অবশেষে 
উপায়ান্তর না দেখগা রঘুনাথকে বাধিযা। 
রাখিলেন এবং পাঁচজন পাইক”কে 
প্রহরায় নিযুক্ত করিলেন । আর “রঘু- 
নাথের প্রেম ভক্তির উচ্ছাসকে বাধু 
রোগের লক্ষণ মনে কবিয় আম্মীয়গণকে 
চিক্ৎসক ডাকিতে পরাম দিলেন | 
রঘুনাথ এই অবস্থায় অনন্োপায় হইয। 
মতি কষ্টে বন্দীভাবে কাল যাপন 
করিতে লাগিলেন 1 

শ্ীগৌরাঙ্গ সর্যাসের অব্যবহিত 
পদে যখন শাস্তিপুর আমেন, সমস্ত 
ভক্তগণ তন বিহ্বল ; সে সময় ববুনাথ 





চিকিৎলাতত্ত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


২ পক্পাশ 


শাস্তিপুর আগমন করেন নাই। তবে 


নীল।চল হইতে যখন গৌরাঙ্গ শাস্তি- 
পুব আসেন, রঘুনাথ তখন শাস্তিপুর 
আপসিষ! তৎসহ সন্মিলিত হন। আর 
এই মিলনের পুর্বে রঘুনাথ, মহা প্রভুর 
সহিত সন্মিলনেচ্ছায় বাড়ী হইতে পলা- 
ইতে চেষ্টা কবেন ; সেই অমগ্ধ গোবদ্ধন 
দাস পুরের জন্ত প্রহরী নিযুক্ত করিয়া 
ছিলেন, শাস্তিপুরাগমনের পরে নহে, 
পূর্বে । কিন্তু বুনাথের পিতা যে পুত্রের 
পেমোন্সাদকে “বাযুবোঁগ” মনে কবিয়া- 
ছিলেন ও চিকিৎসক ডাকিতে পরামর্শ 
কবা হইরাছিপ, তাহা কোথাও শুনি 
নাই, অঘোর বাবু শুনাহইলেন। 
ভক্তমালায় লিখিত আছে বটে-[শেষে 
রঙ ন। হস্ত বাঁখিল বান্ধিযা] কিন্ত 
চরিভামুতে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ 
নাই। চবিতাষুতের কথাই অধিক 
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“মাশয, তেন না কুষ্ণদাস কবিরাজ 
রঘুনাথেব সহ বুন্দাবনে একত্র বাস | 


করিতেন ও তাঁহাব সকল কথ জানি- 


তেন, অধোব বাবুও বোধ হয় একথা; 


অস্বাকার করিবেন না। 
ভইয়া একদা রঘুনাথের জননী বলিয়া- 
ছিলেন-_-[ পুত্র বাতুল হৈল রাখহ্‌ 
বাক্ষিরা] এ বাতুল শব্দ বিবক্তি প্রকাশক 
মাত্র। কেননা ইহার উত্তবে গোবর্ধন 
দাস ন্সীকে বলিয়াছিলেন। 

[ ইন্দ্রসম প্রশর্যযভোগ স্ত্রী অপ্সরা সম। 
ইহাতে বান্ধিতে যার নারিলেক মন্‌ ॥ 
দড়ির বান্ধনে তারে রাখিবে কেমতে। 
জন্মদাঁতা পিত। নারে প্রারন্ধ খণ্ডাইত্ে ॥ 
চৈতন্ত চন্ত্রের কপা হইয়া ইহারে। 


তবে বিরক্ত | 


চৈতন্য প্র হুর বাতুল কে রাখিতে পারে।] | 
চৈ চঃ 


শ্রীমৎ রঘুনীথ দাস গোস্বামীর জীবন চরিত | 





রঘুনাথের জন্মদাতার ইহাই প্রক্কত 
উত্তর। রঘুর পিতা! রঘুকে বান্ধিতে 
সম্মত হন নাই, র্বঘুর “বাযুরোগ”ও 
মনে করিতেন না। 
ট শ্রীগৌরাঙ্গের সহ রঘুর মিলন-গ্রন্থ- 
 কাঁর চরিতামূতে যেমন ছুইস্থলে পাইর়া- 
ছেন, তেমনই গদ্য করিয়া! লইয়াছেন ) 
গুছাইয়া-মিলাইয়া দেখেন নাই। 
তাহা হইলে মহাপ্রভুর সহিত ছুইবার 
মিলনের কথা লিখিতেন না। নীলাচল 
গমনের পুর্বে মহা ভূর সহিত রঘুনাথের 
এককঝাক মাজঅ মিলন হ্য়। 
প্রঘুনাথ গৃহে আসিয়া গৌরের উপ- 
দেশান্ুরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন; 
বাহ বৈরাগ্য ও বাতুলতা পরিত্যাগ করিয়া 
অনাশক্ত চিন্তে বিষয়কার্য্যে মনোনিবেশ 
করিলেন। তাহ দেখিয়া পিতা মাতা 
অতিশয় সন্তুষ্ট হইরা সমুদয় বিষয় সম্পত্তি 
তাহার তত্বাবধানে অর্পণ করিলেন । 
পুত্রের ঈদুশ ব্যবহারে পিতা মনে করি- 
লেন, বদুনাথের ধর্্ীনুরাগ হাম হইক।ছে) 
আর তাহাকে প্রহরী বেষ্টিত করিয়া 
রাখিবার প্রয়োজন নাই। রঘুণাথ এখন 
রক্ষকদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইলেন ।” 
এই কথা নিতান্ত অন্মাণিক। 
প্রহ্রীদের হাত হইতে রঘুনাথ মুক্ত 
হইয়ছিলেন, একথা আমরা কোঁখাও 
পাই নাই) কবিরাজও বলেন নাই, ভক্ত- 
মালায়ও লিখে নাই। আর রঘু বাহ্‌ 
বৈরাগ্য তাগ করিয়াছিলেন বটে কিন্ত 
ইচ্ছা করিলেই কি “বাতুলতা” ত্যাগ 
করা যায়? তাহা হইলে উন্মাদ গ্রস্ত 
লোক আর থাকিত না। 
চৈতন্য চ'্রতামৃতে আছে---একদা 
বাত্রিযোগে প্রহরীরা নিদ্রিত হইলে 
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রঘুনাঁথ পলাইয়া যাঁন। রজনী প্রভাতে 
সেবক ও রক্ষকগণ রঘুনাথকে দেখিতে 
না পাইয়া ভীত হইল । 

এখানে জিঙ্গাস্তা দে, নিস্প্রয়েশজন 
বোধে ঘে প্রহবীদিগকে পুর্বে বিদায় 
দেওয়! হইয়াছিল, এখন তাহার কোথা 
হইতে সমুদিত হইল? গ্রন্থকারের বলা 
উচিত ছিল। 

এইরূপে বদূুনাথ গৃহত্যাগ করিয়া 
শ্রীক্ষেত্রে মহা প্রভুর নিকট গমন করেন। 
একদা বুনাঁথ স্বরূপের দ্বারা মহা প্রভৃকে' 
জিজ্ঞামা করেন বে, তাহার “জীবনের 
উদ্দেগ্ত কি?” স্বরং জিজ্ঞাসা না করার 
কারণ-_-কেনল “অনাখাবুণ বিনর” নহে, 
মধ্যাদা রক্ষাও বটে। অতি অন্প 
সংখাক ভক্তই সাক্ষাৎ ভাঁবে মহাপ্রভূর 
সহিত কথা কহিতে পাবিতেন। যাহা? 
হউক, মহাপ্রভূ রঘুনাথকে বৈরাগ্য 
ধর্ঘেব উপদেশ দান করিলেন । 

রঘুনাথ ষোল বৎসর শ্রক্ষেত্রে ছিলেন, 

তত্পরে বুন্দাবন আগমন করেন। বুন্দী- 
বনে তিনি দাঁনচগ্তি, মুক্তাচরিত ও 


স্তবমালা নামে তিনখানি সংস্কৃত গ্রন্থ ও 1 


কএকটী বাঙ্গালা পদ রচনা! করেন। 

অধোর বাবু লিখিয়াছেন--“রখুনাথ 
চৈতন্তস্তব-কল্পবৃক্ষ, মনঃশিক্ষা ও গুণ- 
লেশ শেখর ইতাঁদি কএকখাঁনি সংস্কৃত 
গ্রন্থ রটনা করিমীছিলেন ।% 

অঘোর বাবুর কথিত মনঃশিক্ষা ও 
স্তবকল্পবৃক্ষ স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে, পুর্ববোক্ত 
স্তবমালায় (জ্তবমালার নামান্তর সুধা 
বলী। শ্রীরূপ গোস্বামী স্তবমীলা নামে 
আর এক থানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন), 
দান গোস্বামীর গ্রন্থ তখন স্তবাবলী 
নামে আখ্যাত হয়) ২৯টা »পৃথক পৃথক্‌ 
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বিষয় বর্ণিত আছে; মনঃশিক্ষা ও স্তব- 
কল্পবৃক্ষ--স্তবমালীরই অন্তর্মিবিষ্ট দুইটা 
পৃথক বিষয় বিশেষ । 

“গুণ লেশ শেখর” রঘুনাথ প্রণীত, 
তাহা এই প্রথম শুনা গেল। শ্রীনিবাস 
শিষ্য কর্ণপুর কবিরাজ (কবিকর্ণপূর 
নহেন) কৃত একখানি পুস্তকের লাম 
“গুণলেশ শেখর” জানি । 

অঘোর বাবুর আর একটা ভ্রস-- 
কষ্$দান কবিরাজকে তিনি রখুনাথের 
প্মস্ত্রশিষ্য” বলেন । 

[যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্তের 
দাস]--ইত্যাদি স্থলে চরিতামৃত গ্রন্থ 
কার স্বয়ংই শ্বীকার করিয়াছেন যে, 
নিত্যানন্দ প্রভূ তাহার গুরু । প্রসিদ্ধ 
টাকাকাঁর 1বশ্বনাথ চক্রবন্তিও একথ। 
্বীকার করিয়াছেন । যথা £-- 

[যদাপীত্যাদিন। চ গুরুপদেনাক্জ নিতাীনন্দ- 
প্রভুরেবেতি ব্যঞ্রিতং। ইত্যাদি।] 

কবিরাজ চরিতামৃতের প্রতি অধ্যায়ের 
শেষে শ্রীরূপ ও রঘুনাথের” নামোচ্চার্ণ 
করায় রঘুনাথকে কেন মন্ত্রদাতা বুঝাঁ- 
ইনে? তাহা হইলে, শ্রীব্ূপের নাম কেন? 
তিনি ত মন্ত্রদীতা নহেন ! বস্তত £-- 

[ শ্রীরপদনাতন ভট্ট রঘূনাথ। 

প্রজীব গোপালভট দাস রঘুনাথ ॥] 

. প্রতি অধ্যায় চরিতামূৃতের শেষে 
শ্রীবূপ ও রঘুনাথের নাম উচ্চারণ করিয়া 
[ গ্রস্থকার এই ছয় শিক্ষা-গুককেই স্মরণ 
করিয়াছেন। 'আদিতে শ্রীরূপ ও অস্তে 
বখুনাথের নাম থাকার অন্তরে অবশিষ্ট 


চিকিৎসাতন্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


চারিজন থাকিলেন,- ইহাই বৈষ্ণব 
ব্যাখা? । এ ব্যাখ্যা সঙ্গত কি না, বিচার 
ভার পাঠকবর্গের হাতে । 

যাহ! হউক, এইরূপে দীর্থকালের পর 
রঘুনাথ দেহত্যাগ করেন। অঘোর 
বাবুর মতে রঘুনাথ ১৫৪ শকে দেহ- 
ত্যাপ করেন । “স্জন তোষণী” পত্িকায় 
কোন প্রাচীণ বৈষ্ণব ভক্তের লিখিত 
একটী নোটে দাস গোস্বামীর অপ্রকট- 
কাল ১৫০৪ শক বলিয়া লিখিত ও 
প্রকাশিত হুইয়াছিল। তাহা নির্ভর 
যোগ্য নহে; ভক্তিরত্বাকর এবং কর্ণানন্ন 
প্রভৃতি গ্রন্থাক্থনারে তাহার বহুকাল পরে 
তিনি দেহত্যাগ করেন। বৈষ্ণব দিগ্দশিনীর 
কথা বৈষ্বগণ প্রামাণ্য বলিয়া! বিশ্বাস 
করেন, সে মতে ১৫১৪ শকে চতুর্ণবতি 
বর্কালে তিনি দেহত্যাগ করেন । 

তবে অঘোর বাবু রঘুনাথের জন্মকাল 
নিরপণ সম্বন্ধে যাহ! অনুমান করিয়াছেন, 
তাহা প্রশংসার । তিনি বলেন ১৪১৯ 
শকে রঘুনাথের জন্ম, কিন্তু আমাদের 
মতে তাহার জল্মকাল ১৪২ শক। 

অধোর বাবু স্বলেখক, তাহার লেখার 
ভিতর ছিদ্র থাক! অন্তচিত্ত মনে করি। 
তাহার পুস্তক অনেকে পাঠ করিবে, 
অতএব অন্ুরোধ-দ্বিতীয় সংস্করণে এ 
ভ্রম গুলি রঘুচরিতে যেন দেখিতে না 
পাঁই। তিনি ভ্রমগুলি শোধন করিয়া 
লইবেন উদ্দেশ্তেই এ প্রস্তাবটী লিখিত 


হইল। 
প্ীঅচ্যুত চরণ চৌধুরী । 


অভাশগিনীর আত্মকথা । 
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অভাগিনীর আতুকথ|। 
পঞ্চরশ পরিচ্ছেদ । 


পরীক্ষা 


দির্দী ও বাবা চলিয়া গেলেন ; আঁমি 
তখন দিদীর কাজ করিতে লাগিলাম । 
আশ্রমের প্রায় সমস্ত কাজই দিদী 
করিতেন । আমাকে তত করিতে 
হইত না, অধিকাংশ কাজ অধিরাজ 
নিজে করিতেন; কেবল ছুই চারিটা 
কাজ আমাকে করিতে হইত। এইরূপে 
কয়েক দিন অতীত হইলে একদিন 
অধিরাজ আমাকে ডাকিলেন। তাহার 
সঙ্গে দিনের মধ্যে চার পাঁচবার দেখা 
হইত, সুতরাং তাহার কাছে যাইতে 
আমার তত সন্কোচ হইত না। 

একদিন সন্ধ্যাকালে ম্হামায়ার 
মন্দিরে আরতির আযমোজন করিয়া দিয়া 
কুটারের অভিমুখে আমিতেছি, এমন 
সময়ে অধিরাজ বলিলেন “মা! আজ 
রাত্রে তোমায় গুটিকত কথ জিজ্ঞাসা 
করিব ।” 

আমি দিদীর কাছে পূর্বে শুনিয়া- 
ছিলাম, সুতরাং প্রভু বলিব! মাত্র 
বুঝিতে পারিলাম) অমনি ক্ষণমাত্র 
বিলম্ব না করিয়া বলিলাম “যে আজ্ঞে, 
কথন আসিব ?” 

“সন্ধ্যাহিক শেষ করিয়া আসিবে” 

আমি প্রণাম করিয়া! চলিয়া আসি- 
লাম এবং ষথাকালে সন্ধ্যাহিক শেষ 
করিয়া তাহার চরণ সমীপে উপস্থিত 
হইলাম। তাহার সম্বুখে একখানি 
মৃগচর্্ব পাতা ছিল, তিনি আমাকে সেই 


আসনে বসাইয়া বলিলেন। “তোমার 
ব্রতের দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়াছে, 
আমার বোধ হইতেছে তুমি সিদ্ধির পথে 
অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছ। সেই জন্ঠ 
আমি ভুবনকে ও তোমার পিতাকে 
মায়ের কোন বিশ্ষে কাজে পাঠাইয়াছি। 
তোমাকে ও তোমার পিতাকে পাইয়। 
আমাদের সন্নযাসিসেনার অনেকটা শাস্তি 
বাড়িয়াছে, বলিতে হইবে । বিশেষতঃ 
তোমার পিতা যে, এত কাজের লোক, 
তাহা আমরা পুর্বে জানিতাম না। 
এক্ষণে তাহার পরিচয় পাইয়াছি। 
প্রথম প্রথম তোমরা অনেক মনঃকই 
পাইয়াছ, কিন্তু বসে! সেই সমস্ত 
কষ্ট সফল হয়, যদি এই তারাদেবীর মুত্তি 
হিমালয়ের উচ্চ শিখরে যথাস্থানে 
স্থাপিত করিতে পারি) তাহা হইলেই 
সকল সার্থক হয়, নতুবা এতদিনের 
উদ্যোগ ও অধ্যবসায় বিফল হইবে।” 
এই কথা বলিয়া তিনি সতৃষ্ণ নয়নে 
মায়ের ভীষণ মুখমগলের দিকে চাছি- 
লেন? তাহার গম্ভীর মুখমণ্ডল আরও 
গভীর হইল, নয়ন দিয়৷ যেন অগ্নিস্কুলিঙ্গ 
নির্গত হইতে লাগিল। তিনি গম্ভীর 
স্বরে বলিলেন “মা ! জগদন্বে ! যে খর্পরে 
অসুর শোণিত লোলজিহব! দিয় পান 
করিতেছ, এ খর্পরে কি আমাদিগের 
শক্রর শোনিত স্থান পাইবে লা? শী 


' বিকট লোল রসনা! ফি সেই রক্কে 


২৬২, 


পরিতৃপ্ত হইবে না? যাহারা সনাতন 
আর্্যধর্মের পরম শক্র, জগতের শাস্তি 
তঙ্গকারী, তাহাদিগের কি ধ্বংস হইবে 
না?” বলিতে বলিতে তাহার নয়নযগল 
অশ্রুপূর্ণ হইল, তিনি বালকের ন্যায় 
রোদন করিতে লাগিল। 

অধিরাজের প্রব্প ভাবান্তর পুর্বে 
কখনও দেখি নাই; সুতরাং সেদিন 
তাহা দেখিয়া! বিশ্মিত ও চিন্তিত হইলাম; 
ভাবিলাম--সন্ন্যাসিসেনার কি কোন 
বিপদ ঘটিবার সম্ভাবন! ? নতুবা বাবা 
ও দিদী হঠাত স্থানান্তরে যাইবেন কেন? 
ভাহারা যে তীর্থ পর্যটনে গেলেন, 
তাহার কোন বিশেষ কাঁবণ আছে 
নাকি ?” আমি এইরূপ চিন্তা করিতেছি, 
এমন্‌ সময়ে অধিরাজ বলিলেন “মা 
গৌরি ! বার বৎসরে কি শিখিলে আজি 
সজ্কেপে তাহ! বুঝিয়া লইব। বল দেখি, 
বসে ! মানব জন্মের উদ্দেগ্ত কি ?” 

“জগতে চরম স্থখ বাড়াইবার 
নিমিত্ত 1” 

প্চরম স্থুখ কি?” 

সাম্যকঁলই চরম স্থথ ; অর্থাৎ গ্ুথ 
ও দুঃখে সমান জ্ঞান। কিন্বা সুখ ও 
দুঃখের অভাবই চরম সখ ।” 

“ইহা কি একেবারে হইতে পারে ?” 

“না, ক্রমে ক্রমে 1” 

“ব্যাখ্যা কর” 

“যথাসাধ্য শ্বধন্থীচরণ” 

“বিরুদ্ধ ধর্ম হইতে নিবর্তন” 

“্যদৃচ্ছালন্ধ বস্ততে সম্তোষ” 

"অআম্মভবজ্ঞ ব্যক্তিদ্রিগের চরণী্চন? 

“নিরস্তর নির্বিরোধ ও নিভৃত স্থানে 
বাস” রর 


ছি পাচ -ীিপিস্সপাগ 
সক 


চিকিৎসাতর্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





“পরিমিত অথচ বিশুদ্ধ খান্ত দ্রব্য 
ভক্ষণ” 

“অহিংস ও সত্য কথন” 

“বাহা ও অভ্যন্তরে শৌচ” 

“ব্রহ্মচষ্য। 

“তপ্ত? 1৮ 

ইহাতে অধিরাজ সন্ধষ্ট হইলেন এবং 
পৃরক, রেচক ও কুস্তক প্রীণায়ামীদির 
বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি 
সজ্ষেপে ততসমুদয়ের উপযুক্ত উত্তর 
দিলাম। তাহাতে তিনি অধিকতর 
সন্্ট হইয়া বলিলেন, “আশীর্বাদ করি” 
তোমার অচিরে সিদ্ধি হউক, কিন্ত 
বৎসে, এখনও তোমার কিছু বাকি 
রহিয়াছে; সেইটুকু হইলে তোমার ও 
আম্দিগের কাধ্যোদ্ধার হইবে। 
আগামী কলা আর একটা ব্রাহ্মণ কন্ত 
এই আশ্রমে আদিবে ; তাহাকে মায়ের 
দাসী করিযা লইতে হইবে । ভূবন- 
মোহিনী তোমাকে দাসী করিয়াছে, 
এই নূতন কন্ঠার ভার তোমার হস্তে 
গ্তত্ত হইল। দেখিও খুব সাবধান, 
প্রাণান্তে আশ্রমের গুহা কথ! তাহার 
নিকট প্রকাশ করিও না; সে বড়ই 
তেজস্থিনী ও চতুর! । তাঁহাকে দমন 
করিতে পাতিলে আশ্রমের বিশেষ লাভ 
হইবে । বংসে ! এইবার বিষণ পরীক্ষা 
হল । দ্বাদশ বতসর ধরিয়। যাহা শিখিলে, 
এক্ষণে তাহার পরিচয় দ্রিতে হইবে। 
স্মরণ রাখিও, জীবন পত্্যন্ত পণ, তথাপি 
কর্তব্য পণ হুইতে কিছুতেই অপস্যত 
হইও নী। আজি যদ্দি তোমাকে- 
কেহ দ্বর্ণের সিংহাসন দেয়, জক্ষেপ 
করিও না। মাতার আদেশ গালন 
করিবে, অনন্তের দিকে দৃষ্কি বাখিবে-। 


অভাগিনীর অ.জ্বকথ]। 


ভূমি যদি মাতাকে ত্যাগ করিয়া সেই 
দ্বর্ণ সিংহাসনে লোভ কর, তোমার 
ইহকাল, পরকাল সকলই নষ্ট হইবে, 
তোমার" স্বর্ণ সিংহানন ছই দিনে শৃন্টে 
বিলীন হইয়া ধাইবে, শেষে তুমি এক- 
মুখ্সয় পিংহাসনও পাইবে না। আজি 
যদি তোমার মুত স্বামী পুনর্বার বাচিয়! 
উঠিয়া বলেন, “দ্বাদশ বৎসরের ব্রতফল 
জলে ফেলিয়া দাও, মাকে ত্যাগ করিয়া 
আমার অনুসরণ কর” তাহা হইলেও 
তুমি মাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না। 
সেই জন্য বলিতেছি, সাবধান। মুখ 
বুজির1 কাজ করিবে । পদহ্থলন হইলে 
চগাঁলীরও অধম হইবে, আর কিছুতেই 
তোমার উদ্ধার হইবে নাঁ। একদিকে 
সমস্ত বাক্ষণা ধর্মের উপকার, অন্যপিকে 
তোমার নিজের সামান্য স্বার্থ; স্ুবিশ।ল 
ব্রান্ষণা ধর্মের সহিত তুলনায় তোমার 
নিজের স্বার্থ কত ক্ষুদ্র! হিমালয়ে ও 
পরমাগুতে যে তুলনা, সাগরে ও জল- 
কণার যে সম্বন্ধ, বাক্ষণয ধর্মের সহিত 
তোমার শিজের স্বার্থের সেই তুলন1। 
কিন্ত বসে! তুমি নিজে সামান্ত নহ, 
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তোমার স্বার্থ কুত্র বটে, কিন্ত তোমার 


আত্মা ক্ষুদ্ধ নহেন, তিনি মহান, তিনি 


একাকী শত হিমালয় তুল্য । তুমি দি 
সেই আত্মাতে জগতের বল একত্রিত 
দেখিয়া থাক, তোমারই আম্মা! জগতের 
অন্যর ব্যাপিয়া রহিয়াছে--যদ্দি তোমার 
এই জান হইয়া! থাঁকে, তাহ! হইলে 
তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে যাহা 
হউক, এইবার তাহার পরিচয় । আবার 
বলিতেছি বসে, সাবধান, নিজের অতি 
তুচ্চ, অতি অকিঞ্চিৎকর, যত্সামান্ত 
স্বার্থ ভূলিষা যাঁও, ভুলিয়া! বিশ্বপতির 
চরণে আয়া! সমর্পণ কর। এখন যাও, 
কল্য সন্ধ্যার প্রাঙ্কীলে সংবাদ পাইবে 1” 

আমি প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। 
আপিবার সময় জগঙ্জননীর চরণে বার 
বার প্রণাম করিরয়া বলিলাম “মা! 
এইবার রক্ষা কব ৷ জননি । যে শক্তিতে 
মভাঁকাঁলকে পদতলে রাখিয়া জগতের 
স্যষ্টি, সশ্তি ও সংহার নিজে করিতেছ 


সেই শক্তির কণামাত্র আমাকে দাও, | 
আমার জদঘ বলবান হউক) তোমার | 


কার্য উদ্ধার করি ।৮ 





যোড়শ পরিচ্ছেদ | 
বিষম সমস্তা | 


সেই রাঁতে কুটারে আসিয়া শয়ন 
করিলাম, অন্য দিন যেরূপ নিশ্চিন্ত 
হইয়া শয়ন করি এবং শয়ন করিবামাত্র 
| ঘুমাইয়া পড়ি, সে দিন সেরূপ হইল 
না। দিদী কাছে নাই, একাধীই শয়ন 
করিলাম, আশ্রমে কোন ভয় নাই। 
পরম হিংস্র প্রক্কৃতি বিষধর ভূজঙ্গ€ 


রী 


হিংসা করে না। সন্নীসীর যোগ বলেই 
হউক অথবা আশ্রমের গুণেই হউক, 7 


আমি স্বচক্ষে অনেকবার প্রত্যক্ষ কৰি- 


মাছি। একাকী শয়ন করিলাম, ভয়েস 


লেশমাত নাই, কিন্তু চিন্তা বড়ই, বলবতী 
হইল । ভাঁবিতে লাগিলাম, “অধিরাজ 
এত কথা বলিলেৰ কেন) বারবার এক 
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সাবধান করিয়া দ্রিলেন ফেন? তবে 
কি আমি পারিব না) বার বতসরের 
ব্রতফল কি নষ্ট হইবে ? কখনই নয়, 
ম!! জগ্দদ্ধে! হৃদয়ে বল দাও। আমি 
তোমার অরুতজ্ঞ সন্তান নহি।” কত 
কাদিলাম কত প্রার্থনা করিলাম । শেষে 
আপন মনে আশ্বস্ত হইয়! ঘুমাইয়া 
পড়িলাম। হায়! সেই নিদ্রাতেই যদি 
আমার অনন্ত নিদ্রা হইত, তাহা হইলে 
এ কলঙ্কিত মুখ আর জগৎকে দেখাইতে 
হইত নাঁ। তাহা হইলে বার বৎসরের 
ব্রত ফল নষ্ট হইতে না হইতে পরলোকে 
চলিয়া যাইতাম ; আবার জন্ম গ্রহণ 
| করিয়া দুই বৎসরের মধ্যে সিদ্ধ হইতে 
পারিতাম। কিন্তু পাপিষ্ঠা আমি) 
আমার মে সৌভাগ্য কোথায়? 

পরদিন নিত্য নৈমিত্তিক কাধ্যেই 
কাটিয়া গেল। পুর্বে বলিয়াছি, দিদী 
আশ্রমে না থাকাতে আমার কাজ একটু 
বাড়িয়াছিল; কিন্তু অভ্যাস বশত: তাহ! 
চার ব্রপে সম্পন্ম করিলাম সন্ধ্যা 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা] 
আঙদিল। আমি আহ্িকে বসিলাম। 
আহিক শেষ করিয়! মাল! জপ করি- 
তেছি, এমন সময়ে সংবাদ আপিল 
প্রাসাদে যাইতে হইবে, যাহার আসি- 
বার কথা ছিল, আসিকাছে। এখনই 
যাইতে হইবে ।” মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না 
করিয়! অমনই চলিলাম। তুমি বে'ধ 
হয় জান যে, যে গৃহে আমি প্রথমে 
আসিয়াছিলাম এবং বছদিন দিদির 
| সঙ্গে একজে ছিলাম) তাহার নাম 
প্রাসাদ। নূতন লোকদিগকে সেইখানে 
প্রথমে আসিতে হয়। প্রাসাদে উপস্থিত 
হইয়া] দেখিলাম-বিপরীত ব্যাপার ! এক 


চিকিৎসাতন্্-বিজ্ঞান এবং নমীরণ । 


উন্মাদিনী বিকট স্বরে চীৎকার করিতেছে 
এবং সম্মুখে ধাহাকে দেখিতেছে “চোর” 
বলিয়া গালি দিতেছে । আমি ঘরে 
প্রধেশে করিবা মাত্র আমান দিকে 
দৌড়াইয়া আসিল এবং আমার পায়ে 
পড়িয়া! বারবার প্রণাম করিতে লাগিল। 
তখনই পুর্ব সঙ্কেত অনুসারে অপর 
সকলেই গৃহ হইতে চলিয়া গেল, কেবুল 
সেই উন্মাদ্দিনী ও আমি রহিলাম। যত্ব 
করিয়া তাহার হাত ধরিয়। তুলিলাম এবং 
মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলাম । 
পাগলের মন; তখন সে চুপ করিয়া 
রহিল ; কিন্তু অবিরত কাদিতে লাগিল । 
তাহার কারার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে 
সে ভয়ে জড়সড় হইয়া! বলিল “বল, ক্ষমা 
করিবে; বল আমাকে ফাসি দিবে না?” 

আমি বলিলাম “না, তোমার কিছুই 
ভয় নাই। তুমি কাদিও ন1।” 

উন্মার্দিনী আরও কাদিতে লাগিল, 
কাদিতে কাদিতে এক একবার তাহার 
স্বীস রোধ হইবার উপক্রম হইল। 
আমি তাহাকে অনেক বুঝাইলাম; 
কিন্ত সে তখন কোন কথাই গুনিল না) 
কেবল কাদিতে লাগিল। কাঁদিতে 
কাদিতে আবার বলিল “আমাকে তুমি 
বাচাইবে বল। আমি তোমার স্বামীকে 
দিব” বলিয়। বিকট হাস্ত করিল এবং 
তাহার পরক্ষণেই আবার উচ্চস্বরে 
কাদিয়। উঠিল। 

আমি হাসিয়া বলিলাম “আমার 
্বামীকে আবার আনিয়া দিবে কি? 
তিনি যে সর্বব্যাপী, তিনি ত এখানে 
রহিয়াছেন।” যেমন এই কথা বলিয়াছি 
অমনি “দাদা! দাদা! আমি তোমার 
গিরি।” বলিয়া চীৎকার করিয়। উঠিল 


ধা 


অভাগিনীর আত্মকথ!। 


এবং গৃছে ইতশ্ততঃ ছুঁটাছুটা করিতে 
লাগিল। 'পিরি” নাঁষ শুনিয়া আমি 
চমকিত হইলাম । আমারননদীর নাম-_ 
গিরিবালা। যেদিন আমি বিধবা হই, 
সেই দিন সে শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়া- 
ছিল। তাহার মু পানে চাহি 
দেখিলাম । একবারে বিশ্বাস হইল না, 
বার বাব দৈখিলাম) দেখিয়া স্তশ্তিত 
হইলাম, সে যে বাস্তবিকই আমার নন- 
দিনী গিরিবালা ! একি, এ দুর্দশা কেন? 
আমার বুদ্ধি শুদ্ধি মুতর্তের জন্য স্তপ্িত 
হইল) কিন্ত পরক্ষণেই মা জগদন্বা যেন 
আসার হছদষে বল দিলেন, আগি উদ্দেশে 
তাহাকে প্রণাম করিয়া আবাঁব উন্ভে- 
জিভ হইলাম এবং কর্ভবাপগে দঢউপদে 
অগ্রসর হইব মনে কবিলাঁন 1 তাত!কে 
হাসিতে হাসিতে বলিলাম “তোমার 
কিছু ভর নাই) আমি তোমাকে গমা 
করিব । ভুমি টুপ কর এবং কিছু আহার 
করিয়া শান্ত হ91” 

সে তথন মৃদু হাশ্ত করিল এবং 
ধীরে ধীবে মাথা নাড়িযা বালকের মত 
বলিল “1 হা, আমিও তোমার স্বামী 
আনিষা দিব। তুমি কিছু থাঁও।” 

আমি বলিলাম “তুনি না খাইলে 
আমি খাইব লা। তুমি সমস্ত দিন 
কিছুই খাও নাই। কত কষ্ট হইয়াছে। 
এ তোমারই বাড়ী, তুমি যাহা চাহিবে, 
তাহাই পাইবে; যাঁহাঁকে যাহ! আদেশ 
করিবে, সে তখনই তাহা পালন 
করিবে । তোমার কিছুরই অভাব 
থাক্ষিবে না।” 

উন্মা্দিনী অতীব সন্তষ্ট হইল এবং 
হাসিয়া বলিল "হা ! তবে আমি দাদাকে 
চাহিলে পাইব ? তুমি আনিয়। দিবে ?” 
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পনিশ্চয়ই) তোমা কোঁন চিন্তা 
নাই। তুমি খাও” বলিয়া এক বাটা 
সরবত দিলাম। অধিরাজের আদেশ- 
ক্রমে সেই সরবন্তে পুব্ধ হইতেই উন্বাদ- 
পোগের উধধ মিশ্রিত ভিল। উন্মাদনা 
তাহা থাইল এব" অল্পক্ষণ পরেই ঘুমা- 
ইয়া পড়িল। উন্মািনী খুমাইল, কিন্ত 
পে রারে আমার ঘুন হইল না। ব্রতের 
€ন্য ত ক্ষুধা, তষগ, নিদ্রা সমস্তই জন 
করিতে হইয়াছিল । যখন ইচ্ছা খাই- 
ভাম, যখন হচ্ছ ঘুমাইয় পড়িতাম। 
কিন্ধ এইদিন আমার সেই ক্ষমতা যেন 
লোপ গাইল ।  গিবিবালাকে পাগিল 
অধস্কানয দেখিযা এবং তাহার মুখে এ 
সা শুন্কগন কলন্বু শুনিরা আমি 
বিল্িত ৪ পতিত ৬ইলাম | সে খুমা- 
তলে, সে খাপ্তবিক গিবিবালা কিন) 
আলে। গইমা তাল করিয়া দেখিলাম । 
একলান পে শিজের স্বামীর সঙ্গে ঝগড়। 
করিণা গলায় পড়ি দিয়া মরিবার চেষ্টা 
কবিধাছিল, সকলে জাশিতে পারিয়া 
দড কাটিধা তাহাকে বীাচাইয়াঁছিল, 
সেই ভন্য তাহার গলায় দড়ির দাগ 
ছিল! সেই দাগটী আছে কিনা দেখি- 
লাম। দেখিলাম হাহা স্পষ্ট বহিরাছে । 
তথাপি সন্দেৎ ঘুচিল না; ভাখিলাম 
অন্ত কারণেও এক্ধপ দাগ হইতে পারে। 
তখন মনে পড়িল বে, তাহার ডান 
হাতের বুড় মাঙ্গুলে একটা বড় আঁচিল 
আছে। সুতরাং সেইটার সন্ধান করিয়া 
দ্েশিলাম, ঠিক সেই আচিলটা রহিষাছে। 
তখন আর কোন সন্দেহ রহিল না। 
তখন আমি স্প্ইই বুবিলাম যে, সে 
গিরিবালা। কিন্তু তাহার সে দশ! কেন 
হইল, কেনই বা সে সেই সব ভয়ানক 
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কথা বলিল, আমি তাহাই ভাবিতে 


লাগিলাঁম। ভাঁবিতে ভাবিতে একটু 
তন্ত্রা আসিল; তন্দ্রীর আবেশে একটী 
বিকট স্বপ্ন দেখিলাম। ভাই কেশব ! 
তাহা স্বপ্ন কি বাস্তব দৃশ্ত, আজিও 
আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। কিন্ত 
সেই দৃশ্ত মনে হইলে আমার মাথা 
ঘুরিয়া যায়, প্রাণভয়ে নরকের অন্তস্থলে 
লুকাইতে ইচ্ছা হয়? কিন্ত নরকেও 
কি অভাগিনীর স্তান হইবে ? অনায়াসে 
যে দ্বাদশ বৎসরের ব্রতফল বিসর্জন 
দিল, সোনার অনন্ত মুভির প্রাণ প্রতিষ্টা 
করিয়। বরদাঁনকধূলে স্বহস্তে সেই মূর্তি 
ভাঙ্গিয়! ফেলিল, তাঁহার আবার নরকে 
স্বান হইবে? শ্বপ্নে দেখিলাম যেন আমি 
স্বামীর জন্য পাগল হইয়া দেশে দেশে 
ফিরিতেছি ; একটা! লোক আসিয়া বলিল 
“আমি ভোরি স্বাণী”। আমি অমনি 
তাহার পায়ে জড়াইয়া ধরিলাম ; কিন্ত 
সে অজগর হুইয়া আমাকে গ্রাঙ্ করিল! 
পা হইতে গলা পর্ষান্ত গিলিয়াছে, এমন 
সময়ে বিকট হুঙ্কার শুনিতে পাইলাম, 
দেখিলাম--স্েই ভীমা তারা মূর্তি ভীষণ 
থড়গ দ্বারা আমার মস্তকচ্ছেদন করি- 
লেন। ভয়ে ঘুম ভার্গিয়া গেল। মনে 


! 


চিকিৎ্সাতত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 








মনে বড়ই অপ্রস্তত হইলাম। হাঁয়! 
আমার এত শিক্ষা, এত সাধন, একটা 
পাগলের কথায় কি সব নষ্ট হইবে? 
দিদী থে বাঁরম্বার বলিয়াছিলেন, পিতা 
যে সর্বদাই শিক্ষা দিতেন, অধিবাঁজ যে 
বিশেষ করিদ্] বুঝাইয়। দিয়াছিলেন যে, 
এ জগতে কোন রমগীই বিধবা নভে। 
খুঁজিয়া লইয়া বুঝিরা চলিতে পারিলে 
আঁজন্বা সধবা। বিশ্পপতি 
বান্থদেবকে পতি ভাবিয়া পুজা করিলে 
আন বৈধবা থাকে না, আর জনম মরণ 
ক্লেশ সহিতে হয় না? জীবাত্বা 'ও পর- 
মান্সার নিতা মিলনে তাঁহাঁদিগের জীবনে 
অনন্থ রাসলীলা হইতে থাঁকে । তাহা" 
দিগকে কখনই বিরহ যাতনা হা করিতে 
হয় না। এই স্বীয় সুপামাথা সছুপদেশ 
ঘষে কতবার শুনিয়াছি, কতবার যে 
ইহার নিকট গস্তক অবনত করিয়াছি) 
তবে গেদিন আদার সে সর্ধনাশিনী 
দুর্মতি ঘটিল কেন? হায় ! বাস্তব পদার্থ 
ছাড়িয়া মরীচিকার প্রতি মন ধাবিত 
হইল কেন? হা অভাগিনি। তোর 
মরণ ভাল। আমি সেই জন্তই মরিতে 
আসিয়াছিলাম। মরিলে সকল যাঁতিনা 
দুর হইত কিন্তু তুমি মরিতে দিলে না। 


সকলেই 


অভাঁগিনীর আত্মকথা । 


সপগুদশ পরিচ্ছেদ | 
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অপধুহপ তন । 


গিবিবাল। আমার সৌভাগা সধোব 
ছুরন্ত রাঁভঃ আমাব “ক্ষে নিদাঘেব পথম 
বিছাৎ। হায়! সে পাঁভ আমাকে সম্পণ- 
রূপে চিরকালের জন্ত গ্রাস কবিল না 
কেন, কেন মে বিদাত আমি পুডিষা 
ছাঁই হইলাম না। তাহা হইলে লোক 
সমাজে আর এ মুখ দেখাইতে হইত না। 
তাহা হইলে জগতে এ পাঁপের কাহিণী 
আর কেহ গুচার করিত না। আমার 
বার বংসবের বত ফল নষ্ট হইল! আমি 
যেজগৎপতি অনন্থদেবের ব্রতে দীক্ষিত 
হইযা বার বসব অবিবোধে পা কবিষা 
আসিলাম, আজি একটা পাগলিনীৰ 
কথায় তাহার ফল নষ্ট হইল) বাঁর 
বত্সরে যে হদবকে পাধাণের মত দু 
করিধাছিলাম, চিবশক্র ননদিনশীব কথায 
আজি তাহা চটিয়া গেল । হাঁয়, নাধীব 
মন! বিধাতা তোকে কি উপাপানে 
গড়িল ' পুষ্প পাধাঁণ-বদ্র ১ কিছুলই 
সহিত তোব ভুণনা দেখিতে পাই না। 
কুন আপনি ফুটে আপনি হাসে, 
হাসিয়া হাসিষা ভগতকে সৌরভ বিতরণ 
করে, শেষে শৌন্দর্যা ফুণাইলে আশা, 
পিপাসা সমস্তই জলাপ্জলি দখা আপনি 
থপিয়া পড়ে । তাহীৰ কোবকে যে 
কোমলতা, ফুটন্ত অবস্থায় সেই কোঁম- 
লতা, আবাঁর যখন নতমুখে খপিয়া পড়ে, 
তখনও সেই কোধলতা।? কৈ,তাহকে ত 
কখন কঠিন হইতে দেখিলাম না। তবে 
নারীর মন কখন সুকুমার, কখন পাষাণ 
হয় কেন? কেন ফুটগ্ত গোলাপের নীচে 
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ক।।এ্প থাকে) কেন কমলে কণ্টক 
থাকে ? পাবাণেবগ সহিত তোর তুলনা 
হয় শা, পাধাণ অনন্ত কালেব জঙন্ত 
কঠোর» কিন্তু তাভাতেও তাঁহার 
তল ন্দধ্য আছে, ভম্মধোও তাহার হদয় 
'আঁডে ,তাভান খদযে যাভা একবার 
অঙ্কিত হব. তাখ1 আর দুছিঘা বাঘ না। 
পাঁবাণ ভাঙ্গিরা চুণ হইবে, তথাপি সেই 
দাগ নিগাইবে না। কিন্ত মন, তুই 
যদি পাষাণ হ'তিদ্‌ তাহা হইলে ধাঁহাকে 
একবার হ্দবেখর বলিরা জদয়ে স্থান 
দিন তাকে কেমন করিয়া ভুলিতে 
পারিস্। বাহার এতিমৃত্তি হৃদয়ে এক- 
বার অস্কিত হয, আবার তাহা কিরুপে 
মুছিনা যায়? তবে কি তুই বজু?-- 
না, না, বজজ হইলে তোর তেজে সব 
পুড়িত, কমল পুঁড়িত, কণ্টক গুড়িত, 
পুণ্য পুড়িত, পাপ পুড়িত, পাহাড়ের 
চুডাও পুড়িঘা গুড়া হইব যাইত ! 

ভার ! হায়! আমি কেন গিরিবাঁলাকে 
দেখিলাম? দেখিলাম ত তাহাকে চিনিতে 
পালা কেন? আমিত তখন স্বামি- 
গৃহে বাম করি নাই, তবে তাহাকে 
ননদিণা বলিষা কেন গ্রহণ করিলাম ? 
আমি ত তখন সম্পূর্ণ নূতন জগতে, নূতন 
নৃতন লোকের সঙ্গে বেড়াইতেছিলাম, 
তবে পুর্ব স্মৃতি কেন জাগিয়া উঠিল ? 
ফদি চিশিলাম শত তাহার কথা কেন 
কাণে স্থান দিলাম? মেত আমার চির 
শঞ্রু। হায়! হায়! কে আমার এ 
সর্দনাশ করিল! নগরে উঠিতে না 
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উঠিতে কে নগরে আশুন দিল? সুখের 
সবোববে ডুবিতে না ডুবিতে কে কুম্তীর 
হইয়া আমাকে গ্রান কবিল? কেশব । 
ক'হাঁরও দোষ নাই, আনি নিজেই দোষী । 
আমার মন বে আমাব নিজেব নষ। 
তবে কাহাব দোষ দিব? সে সভ্য বলিল 
কি মিথ্যা বলিল, তাহা আমি বিচাঁব 
কবিয়া দেখিলাম না। তাহাঁৰ কথাই 
আমি ব্রহ্মজ্ঞীন কবিলাম! আমাৰ 
দীক্ষা__শিক্ষা--সাধনা_-তপন্তা সমস্থই 
বৃথা হইল । 

কিন্তু কেন মিছ! বকিতেছি। নিজেব 
অযোগ্যতাঁর পবিচয নিছে আব কি 
বলিষা! জগতে প্রকাশ কবিব ?--পরকাঁ 
শেইবাষলকি? *বিতাপে গাঁশশ্চিনু 
হয়--আমাঁৰক কি ইহাতে প্রাশ্চিন্ত 
হইবে? বল কেশব। তুমি ত শান্ম 
পড়িয়াছ,বল আমি কি এত পাশা 
যে, কিছুতেই আনার গ।বশ্চিও হইব 
না? আশিত ব)/ভটাবিণা নত? শৈ*বে 
ধাহাকে পতি বলিয়া গ্রহণ কবিনা- 
ছিলাম, পিতা মাতা আমার আশ্রষ এক 
ভাবিষা ধাহাঁব হাতে আমাকে সম 
পণ কবিযাভিলেন, আমি ত ্াভাকে 
অবহেলা! কবি নাই? তবে আসাব 
পাপ কিসে? তবে আনার অধঃপতন 
কিসেব জন্ত? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, 
আমি কি পাগল হইলাম ? আমি 
স্বচক্ষে তাঁভাকে ইৎ জগৎ পবিত্যাগ 
কবি 5 অপিয়াছি, স্বহজে সেই স্বর্গার 
দুলে এই শ্মশান সৈকতে আগুন 
জাতির! দিয়াছি, স্বচক্ষে সেই দেবদেহ 
পুড়ির ছাই হইতে দেখিগ্াছি, তবে 
আমার এ চিত্তচাঞ্চল্য কেন? ঘ্িনি 
॥ এথন স্বর্গে বাস করিতেছেন, যিনি নিজ্কে 
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স্বর্গপতি, তাঁহাকে এ পৃথিবীতে পার্থিব 
দেহে পাইবার জন্ত কেন বাকুল 
হইলাম? মমতাৰ ডোব ছিডিতে 
পাবিলাম না) হায়, তিনি নিজেই যে 
কতখাঁব আমাকে বলিয়াছেন “পতিকে 
স্বশগত ভাবিয়া! কায়মনোবাক্যে” তীহাঁ- 
রই সেবা করা বিধবার ব্রহ্মচধ্য ; সে 
অমূল্য উপদেশ আমি ভূলিয়া গেলাম ! 
কুলিলাম ত সকলই ভুলিতে পাবিলাম 
না কেন 2» হার । ধাহার প্রতি লোম- 
কূণে কোটি কোটি স্বর্গ বিবাঁজ কবি- 
তেছে, খাভাকে একবার পাইলে আৰ 
ক৭মও বিচ্ছেদ হয় নী, যিনি সাক্ষাৎ 
মোক্ষ, আমি যে শভাহাকেই পাইব 
বলিব! হাহাবই ব্রত পাঁজন করিতে- 
হিনাম, তবে আমার এ ছুদ্দশা। কেন 
হহল? 

হা কেশব । ভ্রাত”। নিজেব মুখে 
নিও দ্রদাগোব কথ। আদ্যোপান্ত সমস্তই 
প্রকাশ করিলাম ১ কিন্তু সেই অধঃ- 
পতনেব কাহিনী বলিতে বুক ফাঁটিরা 
যাইতেছে । সে কথা আমি কিছুতেই 
খলিতে পারিব না। কেবল এহমাত্র 
বলিতেছি যে, সব্বজ্ঞ অধিবাজ সকলই 
জানিতে পাবিলেন, তাহার হঃথের 
সীমা বহিল না। “এবপ হুূর্বল হৃদয় 
লইয়া তুই মায়ের কাধ্য উদ্ধার কবিতে 
পাধিবি না” বলিয়া ত্রিশূল কাভিয়া 
লইলেন ১ আমাৰ চোখে কাপড বাধির। 
সেই আশ্রম হইতে দূৰ কবিরা দিলেন । 
আমি মুচ্ছিত অবস্থা ময়দানে অনেক- 
ক্ষণ পড়িরা বহিলাম , যখন মুচ্ছ। ভাঙ্গিল, 
চোখ চাহিয়া! দেখিলাম, তখন রাত্রি। 
জ্যোত্ক্নাময়ী রাত্রি, সকলই দেখিতে 
পাইলাম ; কিন্তু সেই স্বর্গীয় সন্যাসীর 
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আশ্রম দেখিতে পাইলাম না। নিবিড় 
বন আমার দৃষ্টি রোধ করিল। সেই দিন 
হইতে কতস্থান ঘুরিলাম, কত তীর্থ 
দেখিলাম ; কত সন্গ্যাসীর পদধুলি লই- 
লাম, কিন্ত আমার কিছুই হইল না। 
বাবাকে খুঁজিলাম, দিদিকে খুঁজিলাম; 
কিন্ত ত'হাদের ছুজনকে কোথাও 
দেখিতে পাইলাম না । 


বসব অতীত হইয়াছে । আজি অনস্ত 
চতুর্দশী; আজি আমার ব্রত উদ্যাপন 
হইবার কথ1; কিন্ত আমি কোথা, 
ব্রত কোথা ! কোথা সন্নাসিগণ, কোথা 
মাষেব কার্ধা, কোথায় সে নুমুণ্ডমালিনী 
তাঁরা দেবী! সকলই স্বপ্প, সমস্তই মায়া,__ 
সমুদয়ই প্রহেলিকা ! 
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১। মানুষ যতদিন, বাঁদ বিসম্বাদও 
ততদিন-ধব সত্য চিরদিনই জাঁগ- 
বক। ষগন বিশ্ব ছিল না, তখন বিশ্বশ্জী 
সতা ছিল, কাবণ অতদ্গুণে 'তদ্‌গুণ 
থাকিতে পারে না। কালহীন, ব্যাপ্তি- 
হীন শন্য অন্ধকার, মন্ুষা কল্পনার 
অতীত । বাঘু-গতির অবষ্ঠন্ভাবী 
সহচর । জল-_-_বাঁযুর ঘনীভূত প্রসব। 
আবার গতি একরপ উত্তাপ। তবে 
এ বিশ্বের উত্তাপধীল প্রাণ কোথা 
হইতে আসিল? 

বৈজ্ঞানিক সঙ্কটে পড়িয়াছেন। 
একট! সামান্য সৌরজগতের কেন্দ্রীভৃত 
সবিতাঁর উত্তাপের উৎস নিণীঁত নাই, 
সার্দত্রিহস্তপরিমিতমৃত্তিকাঁখগডের ইহা 
অস্থালনীয় অপমান । 

আকাশে হ্ধ্যগ্রহণ-_দুরবীক্ষণ উঠিল। 
ধন্্দের ধর্্মত্ব বক্ষক, পরগ্লানির একমাত্র 
সরবরাহকার, অপবাদের স্বাখস্তবমনু- 
রূপ, স্তষ্যপায়ী মন্তুষা দ্বিপদের মত, ক্ষুদ্র 





কাচখণ্ড আপনার ক্ষদ্র হদয় তপু করিয়া, 
ভরভবিস্ব প্রল্র জদয়ের কলঙ্কেব কথা 
আকাশ ভইতে মাঁটীতে নামাইয়া ফেলি- 
যাছে? রসায়ন,--পদার্গবিদ্যা, প্রভৃতি 
বুদ্ধ গৃভিগাব মত, তাহ? কুটিয়! পাড়িয়া, 
তাহ সিদ্ধ সম্তভলন করিয়া, তাহার খুদ 
কুড়া বাদ দিয়া, বেচারার কলঙ্কের 
পাঁলো আপনার স্পিরিট ল্যাম্প ভাসিত 
কাচের আলমারির ভিতর তুলিয়া রাণিল। 
বোতলের গায়ে টিকিট দেওয়া হইল-_. 
ণ্চর্যা স্বয়ং দীপ্তিশীল নহেন। কেবল 
একটা! গ্রোজল আবরণীভূত বাযুমগ্ডল (?) 
আমাদের বেদাচ্চিত সবিতার আলোকের 
কারণ। 

সেই ভাস্বর বাযুমগ্ডলে সর্ধদাই উত্পাঁৎ 
ঝঁটিক বহিতেছে। তাই মাঝে মাঝে, 
মোসাহেবের অন্তর্ধ্যানে বাবুর প্রকৃত 
মত্বার মত, বাধুমণ্ডলের অবকাঁশে, আমব! 
রূবিবু ভাম্বর কামিজের প্লেটের ভিতর 
দিয়া, তাহার কৃষ্ণ শরীর দেখিতে পাই । 


২৭৫ 


চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং নমীরণ । 


লাপাশীশ সীল শী পিপপপীপপী শপ 


আবার যুক্তি--তর্ক উঠিল। রবি, 
একরূপ দহামান উন্ধাপিণ্ড পরিপূর্ণ । 
তেজ তাহার অন্তঃস্থিত দাহাপদার্থেব। 

এ দাহাপদার্থ কি? আমাদের এ 
জগতে এপ পদার্থ কোথাও নাই। 
এ জগতের গ্রহে গ্রহে অনেকটা পারি- 
বারিক সাদৃশ্ত আছে-রবি একেবারে 
বিভিন্ন জীব। 

তবে কে কোন্‌ অন্য বিশ্বের দাহা- 
মান পরিবার হইতে ইহাকে অন্ধশন্তে 
বিবঞ্ভিত করিল? ইহাকে জালাইল 
কে ?-ইহাঁতে জলে কি ?--একি অন্য 
বিশ্বের সায়াজিক গহ।খগ জীব এ দেশে 
জুডাইতে আপিয়াছে ?--শীতল অন্ধকাঁবে 
বুকের উত্তাপ দিনরাত ডুবাইযা ডুবাইয়া! 
একি অন্ত পবিত্রতর খিশ্বের ভাস্‌কোডি- 
গযামা, এ শুন্তে আলোকের উপনিবেশ 

স্থাপন করিতে আমিরাছিল 1--একি 

অনাদি অন্ধকারের কাছে আলোকেব 
প্রাণোত্সর্গ ?৪ একি আকাশের ধব 
প্রহলাদ, না বুদ্ধ ইবা, পবতমের আলোক 
বুকে লইয়া, কোন ভবিষ্য সার কল্যাণে 
পুড়িতে আপির়াছে ! 

বিজ্ঞান, বিশ্বকর্্মার গুঢ় কর্ম 
শালার সম্যক রহস্তবিত। বিজ্ঞান বের 
হস্ত, অবিদ্যাশৃন্য, তত্বদশী। বিজ্ঞানের 
অভ্রানস্ত সত্য আব একবার শুন। 
আলোক জ্যোতিম্মৎ ইথারের অবিরাম 
আন্দোলনের গুণ। প্রতিপক্ষ বলিল, 
আলোক একরূপ জড়, কোন রহস্তস্ত্রে 
এে সৌরজগতে প্রক্ষিপ্র হইতেছে । 
কনাঁদ বলিলেন দীপ্যমান পরমাণুপুঞ্জ 
কোন অদৃষ্ট কারণের বশবর্তী হইয়া, 
প্রমৌরবশ্ের নির্াত! | প্রথমে এই 
জনস্ত আরাশব্যাপী পরমাঁণুপুঞধ একটা 


বিরাট জলন্ত গোলকে পরিণত হইল। | 
ইহা উপসর্পিনী শক্তির গুণ। ঘমূর্ধে 
ইহাকেই হিবণ্যগর্ভপ্রস্থত ব্রঙ্ষাণ্ড 
বলিয়া থাকে ।” তাঁহার পর্ব আদি 
গোলকের কেন্দ্র ও মধ্যস্থিত পরমাণু 
বর্গের অবধিষম উত্তাপ সমতায় ও 
অপসতর্পিনী শক্তির গুণে, সেই প্রথম 
গোলক হইতে অনেক আপেক্ষিক 
ক্ষুদ্র গোলকে উদ্ভব হইল। তাহার 
পর, মাধ্যাকর্ষণ ও অপসর্পিনী শক্তির 
গুণে, তাহারা নিদিষ্ট কক্ষপথে থুরিতে 
লাগিল। উংস্ই ছুরোৎক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র 
গোলকেরাই সৌরবিশ্বের গ্রহ উপগ্রহ । 
কেন্দ্রন্তিত নিশ্চল পবমাণুপুঞ্জই সবিতা । 

আমর! ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করি, 
গুণ, গুণের আশ্রয় হইতে পারে না, 
আলোক গুণ! তেজ ও তাপ সমবায় 
সম্বন্ধ বিশিষ্ট | এক অন্টের প্রসব নহে । | 
আলোক জড়েব অবস্থা বিশেষের অন্ুসঙ্গী 
হইতে পাবে, আলোক জড়ের নিত্যগুণ 
নহে। জড়াশ্রিত আলোকের ক্ষয় বুদ্ধি 
আছে। আলোক, গতির গৌণ গ্রসব 
বলিলে জ্যোতির্কিদের, অন্কতারকা1, ব1 
অন্ধস্ধ্যেব (7020100312৮) অন্তিত্বে 
বিশ্বাস হয় নী। তাপ বা তেজ এক 
পদার্থ নহে। এদীপ্ক পরমাণু সংশ্লিষ্ট 
গ্রহ উপগ্রহ কালে জ্যোতিহীন হইয়' 
পড়িবে কেন। আলোক তাহ! হইলে 
গতির প্রসব নহে। 

যে কারণেই হউক, কাল, বাপ্তি, 
তেজ, গতি, প্রভৃতি অসংখ্য পুর্ব্সম্পাদ্য 
না লইয়া বিজ্ঞান চলিতে পারে না। 
পরমাণু পুঞ্জের গতি ছিল, জ্যোতিছিল, 
অথচ তাহার কাঁরণ বা উৎস নির্ণীত 
নাই। সকল জড়াত্মক দর্শনের প্রথম 


কুটারের মীমাংসা | 


৯ ৮ শশী 


স্লদূর ভবিষ্যে জীবচৈতন্ত । তবে জড়ের 
নিশ্চেষ্টত্ব (110715 ) পাইবাঁর পূর্বে, 
কে এই বিশ্বের আদি পুরুষ বর্গের নাঁসা- 
বন্ধের ভিতর দিয়া, আপনার পাবকী 
প্রতিভার ফুৎ্কারে প্রাণ প্রতিষ্ঠ। করিয়া- 
ছিল! কে এমন আনন্দ উচ্চাস, এমন 
সর্বাঙ্গ সুন্দর জদয়ের, সব্ধাঙ্গ সুন্দর নিগঢ 
আথাব্ৰাদ সস্তার মস্তকে তুলিরা বলির 
পিয়াছিল £--যাঁও আণবিক সতগ্রেষ । 
এই অনস্ত শূন্যে রবি শী গ্রহ উপগ্রহ 
হইয়া,আলোক আনন্দের পরিবার নাঁধিয়া 
আইন! কে বলিয়া দিয়াছিল, (আজ 
ভোমরা আনন্দ প্রসব হইলেও ভবিষাৎ 
বৈজ্ঞানিকের চক্ষে জলন্ত নীহাবিকা 
পুর্ভী)_-যাও, এই অজর প্রখর যৌবন 
বুকের ভিতর করিয়া, আপন আপন 
আঁলোঁকী কর্তব্যে বিশ্বের অদঈতন্ 
বুনিয়া আইস! দেখাইও কোমলতাই 
শক্তিশলিনী। সৌন্দর্যের তলে স্থাষ্টি 
স্থিতি প্রলয় প্রস্থৃপ্ থাকে ! তোমাদের 
অবিসম্বদী, আপবিক ভ্রাভতম্বের পারে, 
শৃন্তের অন্ধ গহ্বরের ভিতর, অসংথা 
বক্ষাণ্ডের পরমায় কুগচলে গুটাইয়া, 
সংজননের চিরন্তনধাত্রী অঙ্র অমর 
চিরকাল, তোমাদের জ্যোতিম্মৎ প্রস- 
বের সহায়তা করিবে। যাও আনন্দ 
উদ্ভবের দল - স্যন্টরি, তোমাদের 
ভাব জরায়ুর ভিতর নাঁড়ীচ্ছেদ, 


স্থিতি, তোমাদের গুরুগৃহে 


ব্রন্মচর্ধ্য1, প্রলয় তোমাদের 
অনন্ত আকাশের মাঝে স্বাধীন 
পরিবার সংস্থিতি | তোমর! 


5 পিশাচ পপ ্ টি পাপা ্পিশ পাপী ৯৮০০৮৩৮ি 


কপ) 





শাদা পিপিপি 


সম্পূর্ণ হও, পূর্ণ হও, পুর্ণ চৈতন্য 
হও । তোমাদের আশ্মধর্শ পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হউক । 

স্থির হও বাপু '-ণপ্তকৃতি সত্ব রজ 
তমের অকাধ্যকারী অনস্থা। মূলে মূল 
নাই? সুতরাং মূল অনূল। এই মুল 
প্রকৃতিই শ্রিখের উপাদান করিণ। 
মূল পরকুতির পুলে ঈশ্বর নাই। একথা 
স্বাকার করিলে, তিনি কর্ম ফলভোগ 
করেন বলিরা, সামান্ত রাজার স্ভাঁয় 
তাহার অধিষ্ঠান স্বার্থপর বস্তৃত পুরুষ, 
প্রকৃতিতে অপিষ্টিত। এই প্রধান পুরুষ 
সমস্ত জীবের আদিবীজ । এইবূপ জন্তে- 
শ্বর অবগ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে। 
প্রধাঁন পুরুষ অপরের জন্য জগৎ স্ষ্টি 
করেন। উষ্রের কুস্কুম বহুনবৎ তিনি 
স্বরং ফলভোণী নহেন। প্রকৃতি পুরুষ 
ভিন্ন সকলই মিগাী।” 

“অকার্ধযকরী অবস্থা” ?-জগতে 
সকল নংতৎতপুরুষই তৎ্পুরুব-সাধক। 
তবে সত্ব রজ মের কার্যকরী অবস্থা 
সচিত হইতেছে । কার্য, কর্ত সম্পাদা। 
মহর্ষি এক কতসত্বার বিলোপ প্রয়াসে 
তাহারই পুর্ব নির্দেশ করিয়া ফেলি- 
লেন নাকি ! “ভাব” “অভাবের” এমন 
স্থক্মতম ভেদ কল্পনায়, ভা. ,.ত্য ভেদ 
সন্ধান বা গুহ বিচ্ছেদ হইল না। সকল 
অভাব অবস্থা ভাব সত্বার সংস্কাপক। 
“ন[সভে। বিদ্যতে ভাব, নাভাবে। বিদ্যতে সতঃ"। 

“অব্যক্ত” হইতে “ব্যন্তু” হইয়াছে, 
একথা অস্বীকার করিবার কাহারও 
ক্ষমতা নাই । বিশ্বে সকল বিকাশের 
প্রাগ্ভাবই অব্যক্ত। বেদান্ত্ী বলেন 
ব্রহ্ম (পুরুষ) মুল- আপনার প্রক্কতি 
আশ্রয় করিয়া! শ্জন করিয়াছেন । 





২৭২ 
মাংখ্য বলেন প্রকৃতিই মূল। পুরুষ 
তাহাতে অধিষ্ঠিত | 

কেবল আশ্রয় আশ্বরী লইয়। 
আন্দোলন । কেবল কথার শিকলে 


কথ। টানিয়া বৰ সত্যের পায়ে নিগড় 
বন্ধন | কেবল লেখা পড়া দিয়া এ বিরাট 
জোতি ঢাকিবার প্রয়াস। যেখানে 
সাংখো, সত্ব রজ তমের অকার্ধাকরী 
অবস্থার ভিতব দিয়া, মূল প্রক্কতির 
ক্রোড়ে জন্তেশ্বর জন্মাইতেছেন, সেই- 
খানে বেদান্তের অবাক্ত পুরুষ, অনন্ত 
নিবিড় মায়ার আশ্রয়ে এ বিশ্ব লীলাগ্ধ 
বিকশিভ। 

গ বড় ভরঙ্কব স্থল 1--বিশ্বেব এ 
অন্ধকাঁরময় প্াগ্ভাব । এই শম্ন্য আন্ধ- 
কারে ডবিয়! বে দ্ধ দশনের পবম কাঁক- 
ণিক জ্োভি নির্গাণ প্রাপ্ধ হইয়াছে । 
এই অন্ধকারের ভিতর চার্বাকেব 
ওদরিকতার অজীর্ণ উদগার আঁঙ্মাব 
তৃপ্রিবপে গৃহীত হইযাছিল। স্থল দৃষ্টির 
কাছে এই প্রথম অকাঁশ হইতেই ঈশ্বব 
নির্ধাসিত তান্থিক এই মহাঘোরা 
মুক্তকেশী অন্ধকারের ভিতর একবপ 
মহাঁকর্ষণ পরিস্টুট দেখিয়াছিলেন | 
কেবল যাহারা চৈতন্তের রাজ্যে অধিক. 
তর পরিস্ফুট, তীহারাই কেবল এই 
অনাদি নিশার সমাধি মন্দিরের 
'রন্ধের ভিতর দিয়া, মূলপ্রকৃতির 
এই' অসংখা প্ররোহবদ্ধ মূলের, জটিল 
গ্রন্থিসংক্রমনপরম্পরার ভিতর জগতের 
জ্যোতিণীল প্রাণউৎস দেখিতে পাইয়া- 
ছিলেন। তাই কুরুক্ষেত্রে, মরণের 
দানবী নৃত্যের পূর্বে, অজ্ঞুনের রথে 
শ্রীকষ্ণ গভীর পাঞ্জন্য নিনাদে বুঝাইয়া- 
ছিলেন--বেদাস্তের ব্রহ্ম, সাংখ্যের প্রধান, 


চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞীন এবং লমীরণ । 





বৈশেষিকেন্ন অধৃষ্ট, ভ্ভায়ের কারণ, 
যোগের ঈশ্বর সকলই একসত্বা । 
"অজোপি সন্নবায়াতা। লেকানামীশ্বরোপি সন্। 
প্রকৃতিম্‌ স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাজ্মমায়য় ॥* 

তথন বড় উপযোগী অবসরে, (কারণ 
মরণের মুখ দিয়া, মবণের অনেকটা 
রহস্ত ইতিহাস বাহিব হইয়া পড়ে)) 
অজ্জুন সেই কুরুক্ষেত্ররূপ মহাবৈতরণীর 
বেলার»-অসংখ্য কৃর্যযম্যী জ্যোতিব 
ভিভব, কত দেব, কত দানব, কত 
ভীম্মঃ কত ছুর্যযোধন, বুদবুদের মত 
উঠিতোছ ডুবিতেছে, দেখিতে পাইলেন | 
দেখিলেন, অসংখ্য ত্রক্ষাণ্ড, ধুমকেতুর 
মত অনম্থ পর্যাটন কবিয়া এই 
সন্লসবিতার টিভব আসির! পড়িতেছে, 
আবাব বিভিন্ন আখাষ অন্ন্তে বাহির 
হইরা যাইতেছে !-মবত্ু সত্তার জন্য 
করণের বিকার 'স্থ্য্য ! 
মৃত্যু, সত্ত্রীর জন্য কারণের, 

উপাদান । 

কারণের দিকে পশ্চানিবুভি | 

বিএ পাশ !--বি কোর্সের হদচূড়াস্ত, 
বিলাতী &বশেষিকের অন্ুষ্ঠ পরিমাণ 
বালখিল্যবর্গ--বাঙ্গালীর খার্ষস্থানীরেরা। 
হাসিতেছেন 1--118০01]) 00100, 
1)9৯৩889]এর ৩০০০ পাতার ভিতর এ 
প্রহেলিকা কোথাও নাই। দিকশৃন্তয 
অন্ধব্যাপ্তির মাঝখানে, উপসর্পন অপ- 
সর্পন প্রভৃতির শিকলিবদ্ধ দঈাড়িপালা 
টাঙ্গান আছে। শিষ্ট, শান্ত, জ্যোৌতিস্মৎ 
পরমাণু, অবিসম্বাদী স্থবোধ বালকের 
মত আপন! আপনি তাহাতে বিয়া, 
সত্ব রজ তমগুণে, উপযুক্ত সংখ্যায় 


কুটারের মীমাংনা। 


মিলিয়া জুলিয়া, উপযুক্ত জবসরে এ 
বিশ্বের শ্রষ্টী। আমর! এই দেববর্জত, 
ভুলাদণ্ডসেবী, পোদ্দারের দৌঁকানে 
বিশেষ কিছু সত্য পাই লাই। 

তোমরা বৃহৎ, আমি ক্ষুর্র। তবু 
বলি তোমরা হয়ত এ বিশ্ব সংগঠনের, 
এ মায়া বিস্তারের ইতিহাস কতক 
বলিতে পার,_তোমরা এ বিশ্বশিল্পীর 
ভাবসত্বা কিছুই জান না। তোমরা 
যাহাকে জড় বল, সেই জড় সন্বারও 
অনেক জানিতে তোমাদের বাকী 
আছে। জড় ড় কবিরা আজন্ম চীৎ- 


কার করিতেছ,_তবু তাহার প্রচ্ছন্ন ; 


ধমনীর রহস্য ছুপ্ছুপের কথা, তাহার 
শিরায় শিরায় যে কত সৌন্দধ্যের গ্রবাহ 
বহিতেছে, ভাহাঁর পাষাণ বুকের 
আড়ালে কত ভীরু ভালবাসা, কত 
স্নেহ আশীর্বাদ, কত নীরব সস্তাবন ষে 
দিন রাত কাঁদিয়া ফিরিয়া ষাঁয়, তাহা! 
জানিতে পারিয়াছ কি? তোমরা বল 
কৃত্তিকা কোন পের্ধকালীন গ্রহের 
ধ্বংসাবশেষ! ভোমার টমসন্‌ ম্যাক্স 
ওয়েল ছাড়িয়! দাঁও,--তোমার নিউটন্‌ 
ল্যাপল্যান্‌ যেখানে আকাশের অন্ধ, 
উদাসীন, কেশসম্তাবের উপর, দেবতার 
প্রীতিবর্ষসম, দীপ্ত পরমাণু ঝরিতে দেখিয়া, 
তাহাকেই বিশ্বের আদি কারণ বলিষা 
নির্দেশ করিলেন, তখন কথন ভাবিয়া- 
ছিলে কি তাহাও কোন পূর্বগামী বিশ্বের 
ধ্বংসাবশেষ হইতে পারে । হয়ত আকা- 
শের ক্যালিডোয়েক্কোপ এর আর একবার 
আবর্তন হইয়।ছে ! কখন ভাবিয়াছ কি 


মরণের পথ দিয়। জীবনের দ্বার । 
জীবন বিকাশ মাত্র । জীবনের 





২৭৩ 


সাজসজ্জা মরণের নেপথ্য গৃহে 
হইয়! থাকে । জীবন শুধু 
যবনিক। উত্থান । মরণ-_জীব- 
নের ফল্তু অংশ--অগ্রত্যক্ষ 
গতিশালিনী | 

তোমরা সংসারে গরীয়ান_-পৃজা আমি 
ক্ষুদ্র, অঞ্জাতনামা। আমি হৃধীকেশ 
নহি, আগার পাঞ্চজন্ত নাই, যে তাহার 
নিনাদে তোমাদের এই পঞ্চতন্মাত্র প্রশ্থত 
পাঞ্জন্ত জ্ঞানের বিসম্বা্দ ঘুচাইয়। দিব। 
তোসাদেন্ন আলোক আছে, তাহাতে 
কেবল এই ভাশ্বর মধ্যাত্রের মাঝখানে, 
দীনহীন মন্ুয্যের চক্ষে অন্ধতা স্জন 
করিতেছ। তবু বলিতে পারি বাপু! 
তোমাদের লাবোঁবেটারীরূপ কোৌরব 
পাশক্রীডাগ।রে, আই পঞ্চতন্মাতস্পৃষ্টা 
গ্রক্কতির দ্রৌপদীকে যতই বিবসন। 
কবিতে চেষ্টা করিবে, ততই পরতে 
পরতে বিচিত্র বর্ণের সৌন্দর্যের শাটী, 
ততই আচম্বিত অতন্থু আনন্দময় আৰ- 
রণ, ততই কোন ক্ষুণ্ন কল্যাণের উত্তপ্ত 
নিশ্বাস, কোন ধুগান্তরীণ মরণের হীরকী 
উপসাহ কেন অভিসম্পাত বদ্ধ আভি- 
চারিক রক্ষাকবচ ইহার সর্বাঙ্ ঢাকিয়। 
পড়িবে! তুমি যতই তপ্ত ধুভূক্ষিত করে 
ইহার নগ্র সৌন্দর্যে হস্তক্ষেপ করিতে 
চেষ্টা করিবে, তই অক্সিজন্‌, হাই (ড্রজন্‌, 
নাইনবেজন্‌, সিলিকন্, কাঁরবন ওকোন্‌, 
প্রটোগ্ন্যরম্‌ প্রত্ৃতি জলন্ত ধুলি ধোয়া 
আসিয়!, তোমার গৃহলঙ্মীর উপাদনী- 
ভূত হাত ছুটাকে বল্সাইয়া ফেলিবে। | 
সত্রীমর্য্যাদা নষ্ট করিয়া ইহার অঙ্গ ম্পর্শ 
কর! কাহার দাধ্য! তুমি ইহার ছুকুল- 
পরাস্ত ধরিয়া, শত এরাবতেক্স বলে 


& ৩৫) 


২৭৪ 





চিকিৎসাতত্-বিজ্ঞান এবং লমীরণ | 


পপ পি শিপ টা, 


| মাজা ম ন্ট ক করিতে বলে। যে মায় 


টানিয়াও ইহার সন্ধ্যা উার আদিপুরুষ 
রঞ্জিত, চরণের অলক্তক রাঁগটুকু কখন 
দেখিতে পাইবে না । 

আমি তোমাদের নিন্না কবিতেছি 
না বাপু!- তোমাদের জড়াত্মক 
বিজ্ঞান, প্রকৃতির স্ত্রী মধ্যাদার 
উপর মনুষ্য প্রতিভার অযথা 
ব্যভিচার প্রয়াস। তোমাদের 
নিন্দা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। 
বিজ্ঞান--ভগবানের বিভূতিবোগ | খিজ্ঞা- 
নের উদ্দে্, ক্ষুদ্রের উপকারিতা, ক্ষুত্রের 
মহত্ব, ক্ষড্রেব সৌন্দর্য বণনা করা। 
কত ক্ষুদ্র সাবনে বিশ্বে কত মহত দিদ্ধি 
সাধিত হয়, তাহার নির্ণঘই বিজ্ঞানের 
যথার্থ অধিকার । যে ক্ষুদ্রের মহত্ব বুঝতে 
পারে, সে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পার । 

এ অনন্ত আকাশব্যাপা নক্ষ্পুর্জ 
মানবের অদৃষ্টের বিধাতা না হহতে 
পারে, এই খিঞ্ুপদন্প শ্বের অনপ্ত 
ভাঙেলে, বিধ্ব্র্টার সব্বশক্তিশালিশী 
গ্রতিভা লিখিত আছে। কট্টির মাঝে 
স্ষ্টিকৌশল প্রচ্ছন্ন । বে যথার্থ পৈজ্ঞা- 
নিক, সে তাহার মান্নন্দির বা বিজ্ঞান 
গৃহের সাহায্যে তাহা পড়ির। 
পারে। ধিনি, এই স্থির উত্সব সমুন্র- 
বাহিনী আলোকপুর্ণ জলবানযুথের মত, 
অসংখ্য নক্ষত্র পুর্ণ আকাশে শুধু 
দাডীপাল। দেখিবার জন্য, ছুরবীক্ষণ 
তুলেন, তাহার দৃষ্টি .সর্ধত্রদায়িনী হই- 
লেও, আলুলারিত অন্ধকার । বিজ্ঞান 


লইতে 


নষ্ট কারিতে বলে সে দেবতা । কিন্তু 
যে মমতা নষ্ট করিতে বলে, যে এই 
নিখিল চরাঁচরের ভিতর হইতে, এই 
কালবাপ্তি অতীত বিরাট আমিত্ব 
মুছিয়া ফেলিতে প্রয়াস পায় সে কি? 


মমতা-_চিরন্তন অ।মির প্রণয়ী 
প্রসা্ণ, মমতা-_চির'দবদ্র 
অ.মির চিরবর্ধমাঁন হিল্লোল 
মমতা-চিরন্তনের, আপ্নার 
বুকে, সব্বতোমূর্খা অবাছবন্ধর্নী 
প্রেম আমন্ত্রন । 

তবে আলো কি? 


আলোক, মৌন্র্যাদ্োতক । আলোক, 
জীবনেল প্রধানতম নিরর । ক্রমবিকাশ 


| স্তনে, প্রথম ভীবান্র ইহা দৃষ্টি উন্মেষক। 





এ 


সাপাবণ অনুভবে, ইহা দৃষ্টির আনন্দ 
আশ্ধ্োের সহাহীর্থ। ইহা চিরন্তন । 
হা শশ্ব বিকাশের যমজ সহোদর । 
হ। সকল সম্পূর্ণ পবিত্রতার অপরিহার্য 
ঙঈ্গলভন্ুনা। দেবকলনায়, মানুষ, জ্যোতি- 
মং সন্তা না ভাখিরা থাকিতে পারে না। 
গৃহরুদ্ধ উদ্ছিদ অমুতের আশায় আলোক 
প্রবেশের পথে, আপনার উপবাসী শির 
উত্তোলন করিয়া থাকে । তবে আলে! 
কি? গুণ ভইলে কাহার গুণ? প্রক্ষিপু 
হইলে (কোথা হইতে প্রক্ষিপ্ত ! 


ক্রমশ 


্ 
১১ 
৩ 
ঙ 
ঞ 
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জাগিল না। 





(১) ূ ধীরে ধীরে বহে যেত 

বসন্ত এসেছে আজি পমুচ্ছল কথা কোয়ে 

ফটিরাছে কত ফুল) (৪) 

পুন আজি মধুতরে সেও আজি জাঁগিধাছে 

ছুটিয়াছে অপিকুল। পেয়েছে আনন্দ কণা 
আরে জেগেছে সকলে 'আজি 

পুনবাঁষ জোছনায় | সেই শুধু জাগিল না 

মধুরিমা ফুটিয়াছে) ৃ (৫) 

নবীন উলসে পুন | বাসন্টী প্রাণের মাঝে 


গ্রামথানি জাগিয়াছে) প্ুূদ্র সে কুটার তার, 

(৩) সে মে জাঁগিল না বলে' 
ক্ষুদ্র যে তটনীতার হয়ে আছে অন্ধকার ! 
কুটারের পারব দিয়ে ) শ্রমতী ফুলকুমারী বস্গু। 





প্রিয় বোন্টী আমার 


১ উঠিতিছে হাসি হালি 
প্রয বোন্টী আঁনার ! মাহইিষে দশদিশি, 
ডাকিতেছে পিককুল কুভকুহ বকুলে। সমল মলিলে কুন্দ হাসে ফুন্ন আননে। 
গুন্‌ গুন্‌ রবে আলি, এ পময় নিরজনে 
সাধে সুধা ফুল কলি, ভাঁবি কত আনমনে 
আনন্দে অধীর বাধু চুমি নব মুকুলে ॥ জাগিতেছে মনে চারু বরাঙ্গ তোমার । 
এ সমর বসি একা, প্রির বোন্টী আমার ! 
দেখি কত প্রহেলিকা, ৩ 
জাগে মনে রাকা শশী আনন তোমার; প্রিয় বোন্টী আমার ! 
প্রিয় বোন্টী আমার ॥ সরল হরিণী ঘুমে স্বউরস শয়নে । 
২ রজতের অলগ্চারে 
প্রিয় বোৌন্টা আমার ! নুধাঁংশু সাজায় থরে, 
হের কুন্দমনচোর নিরমল গগণে। গ্যামল। প্রক্কতি সতী সুহ্যামল বরণে ॥ 


থিউরি সে কসতিারিলেজে 


খপ 


হায় এ গভীর বরাতে, 
চেয়ে একা শন্য পথে, 
জাগে মনে আধো মধু বচন তোমার । 
প্রিয় বোন্টা অমর! 
৪ 
প্রিয় বোন্টী আমার ! 
চকোর চকোরী মিলি চাদ সুধা পিয়িছে। 





চিকিৎলাতর্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


পুরাণ প্রাণের কথা, 
পশি প্রাণে দেয় ব্যথা, 
বিলীন মলিন ছায়] ধীরে মনে জাগিছে। 
স্বদূরে ঘুমাও তুমি, 
হেথা এক বসি আমি, 
ভাবিতেছি মনে মনে কুশল তোমার; 


মুঞ্জ যামিনী যোগে, প্রিয় বোন্টা আমার ! 
যুবক যুবতী জাগে, ব্রজেন্ত্রমোহিনী দাসী । 
জোছনা সমীর হের দৌহে মিলি হাঁসিছে। 
বাঙ্গাল৷ ভাষ। ও সাহিতা। 


অনুকরণ মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর । 
বস্তদ্ধয়ের অযাতোঁৎপন্ন শব্দ অথবা 
জন্ত বিশেষের ধ্বনির অন্ুুকরণেই ভাষার 
কৃষ্টি। ইউরোপীৰ পণ্ডিতগণের মতে 
আর্ধাজাতি মধ্যএপিয়। হইতে ভিন্ন ভিন্ন 
দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িদ্বাছিলেন । 


ভাদৌ ভাহাদের এক ভাষা ছিল পরে । 


ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্য দিয়! গমনকালীন 
সেই সেই দেশের শীতোষ্ণতা ভেদে ও 
নৃতন নৃতন প্রাকৃতিক দৃশ্তের সংঘর্ষণে 


উচ্চারণ পরিবন্তিত হুইক্সা ভিন্ন ভিন্ন 


ভাষার উত্পন্তি হয়। বাইবেলে বর্ণিত 
আছে যে ব্যাবিলনের অত্থযুচ্চ গৃহ 
নির্দাণকালীন ভাষা! ভেদ্র ঘটে । যাঁহাই 
হউক অধুনাতন প্রচলিত ভাষা সমূহের 
| শব সকলের উচ্চারণ প্রণিধান করিলে 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আদৌ তাহার! 
এক শব্ষ ছিল কিঞ্চিৎ রূপাস্তরিত 
হইয়াছে মাত্র । দেশভেদে এইরূপ 
উচ্চারগ ভেদ ও রূপান্তর বাঙ্গাল! ভাষার 
মধ্যেও পরিলক্ষিত হকস। পল্ীগ্রামের 





প্রচলিত ভাষা অপেক্ষা সহরের ভাষা 
অপেক্ষাকৃত স্বল্লা়তন ও দ্রুতোচ্চারিত) 
আবার পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ভাষায় অনেক 
বর্ণের উচ্চারণ নিয়বঙ্গের ভাষায় দৃষ্ট 
হয় না। ইংরাজী ভাষার মধ্যেও স্থান 
ভেদে এইরূপ উচ্চারণের বিস্তর পার্থক্য 
দেখা যাকু। 

সভ্যসমাজ মাত্রেই দুই প্রকার 
ভাষার প্রচলন আছে। একটা সাধু- 
ভাষা অর্থাৎ লিখিবাঁর ভাষা অন্যটী 
চলিত বা কথোপকথনের ভাঁষা। আর্য 
জাতি যখন আর্ধ্যাবর্তে বসতি করিতেন 
তখন তাহাদের যেটী চলিত ভাষা ছিল, 
তাহার নাম প্রারৃত। এই প্রাকৃত 
শবের ব্যুৎ্পত্যর্থ “প্রকৃতেরাগতম্‌” 
অর্থাৎ স্বাভাবিক উৎপন্ন । এই প্রারুত 
ভাষাকে ব্যাকরণাদির নিয়মে সংস্কার 
করিয়া যে লিখিবার ভাষ! প্রস্তুত হয় 
তাহাই সংস্কৃত বা দেবভাঁষা। ভদ্র- 
লোকের! পুস্তকার্দি লিখিতে এই সংস্কৃত 
ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং সাধারণে 


বাঙ্গাল। ভাষা ও সাহিত্য । 


ওক্ত্রীলোকের! প্রাকৃত ভাষা বাবহাঁর 
করিতেন । প্রাককতের শব্ধ সকলই ষে 
মার্জিত হইয়া সংস্কতে পরিণত হইয়াছে, 
তাহার অনেক নিদর্শন পাঁওয়া যায় । 
নিরুক্ত পরিশিষ্টের ভাষ্যে উদ্ধৃত একটা 
ব্রা্গণ বচনে লিখিত আছে---ত্রাঙ্গণা 
উভয়ীং বদস্তি যাচ দেবানাম্‌ যাঁচ মন্তধ্যা- 
ণাম্”চ এই দেবভাষাই সংস্কৃত আর 
মানব ভাষাই প্রাকৃত। এই প্রাকৃত 
হইতেই সংস্কত ভাষার স্থষ্টি। 

এই প্রাকৃত আবাঁর চারি প্রকার-_ 
মহারা্রী, শৌরসেনী, মাগধী, ও পৈশাচী। 
খুঃ পৃঃ ৪৪৩ অন্দে কাঁত্যায়ন বররুচী 
“প্রাকৃত প্রকাশ” নামক পুস্তকে নির্দেশ 
করিয়াছেন যে, মহারান্্ী শৌরসেনীর 
জননী; শৌরসেনী মাগধ ও পৈশাটী 
ভাষাদ্বয়ের জননী । সংস্কৃত নাঁটকো- 
ল্লিখিত ভদ্র মহিল'গণের উক্ত্িতে এই 
শৌরসেনীর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় 
আর মাঁগধী বা পালী ভাষ৷ বুদ্ধদেবের 
উপদেশাদিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

এই সংস্কৃত ভাঁষণ হইতেই বাঙ্গাল 
ভাষার উৎপত্তি তবে ইহাতে অনেক 
প্রাকৃত শবও মিশ্রিত হইয়াঁগিয়াছে। 
কাল ক্রমে ভিন্ন জাতির সংঘর্ষণে হিন্দী, 
আরবী, পার্সী, ইংরাঁজী, ইটালিক্‌, 
ফেঞ্চ প্রভৃতি ভাষার শব্দ সমূহ ইহাতে 


প্রবেশলাভ করিয়া ইহার পুষ্টিসাধন - 


করিয়াছে ও করিতেছে । বাঙ্গালা 

ভাষার ক্রমোন্নতি নির্দেশ করিতে হইলে 

প্রধানতঃ ইহার তিন অবস্থা দেখিতে 

পাওয়। যাঁর; ১ম আদিম অবস্থা, ২য় 

মধ্যাবস্থা, ৩য় বর্তমানাবস্থা । 

|] আদিম অবস্থায় প্রথমতঃ এই বাঙ্গালা 
ভাঁষা চলিত ভাষার আঁকারেই প্রচলিত 





টি _ ৮ শী শিিশিাীশাশীািাাশীি স্পা পপ াাাশশীীশিশিাশি টাটা শশা শিশি 
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ছিল। লিখনাদি তখনও সংস্কৃত ভাষায় 
সম্পন্ন হইত। প্রাচীনকালের অনুশাসন 
পত্রাদি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, তখন 
বাঙ্গাল ভাষার অবয়ব পুর্ণ না হওয়ায় 
লিখনাদিতে ইহ! ব্যবহার হইবার উপ- 
যুক্ত হয় নাই। পরে যত শব্দের অপ্র- 
তুলতা অন্থভূত হইতে লাগিল, ততই 
নিকটবর্তী ভাষা হইতে শব্দ সকল 
অবিকৃত ব1 ব্ূপান্তরিত ভাবে গৃহীত 
হইতে লাগিল। এইরূপেই হিন্দি ভাষার - 
অনেক শন্শ এই সময়েই এই ভাষায় 
প্রবিষ্ট হইল এবং ইহার পর হইতেই 
বঙ্গভাষায় পুস্তকাঁদি লিখিত হইতে 
আবন্ত হইল । প্রাচীন কাব্যার্ি গ্রন্থে 
হিন্দি শবের বহুল প্রচলন দেখিয়া এই 
সিদ্ধান্ত করা যায় ষে, তত্কালীক কবি- 
গণ ভাব প্রকাশার্থ বাঙ্গাল শবের 
অভাব হেতু হিন্দী শব্দ সকল গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার 
অনতিকাল পরেই বঙ্গদেশ মুসলমান 
কর্তৃক বিজীত হইলে যাঁবনিক অনুকরণে 
অনেক আরবী ও পারসী শব্দও বাঙ্গাল। 
ভাঁষায় প্রবিষ্ট হইয়! যাঁয়। উক্ত হিন্দিও 
যাবনিক ভাষার শব্ষ সকল কালক্রমে 
এত পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে যে, তাঁহা- 
দের অধিকাংশকেই আর চিনিতে পারা 
যায় না। বস্ততঃ কতকগুলি শব্ধ 
এরূপ রূপান্তরিত হইয়াছে যে আর 
তাহাদের উৎপত্তির বিষয় কিছুই জানি- 
বার উপায় নাই । বিগ্ভাপতি, চশীদাঁস 
প্রভৃতির গ্রন্থে হিন্দি ও যাঁবনিক শব্দের 
ব্যবহার যথাস্থানে প্রদর্শিত হইল । 
কথিত ভাষায় আজিও যে সকল পারসী | 
ও আরবী শব্ধ দেখা যায়, তাহাঁও উক্ত |] 
পাঠানাধিকারে বাঙ্গাল। ভাষায় প্রবেশ 


২৭৮ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


লাভ করিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়া ৷ প্বর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাবীর প্রারস্তে 


তুলিয়াছে। এই পাঠান অধিকারকাল 
হইতেই বাঙ্গালা ভাষার মধ্যাবস্থা । 
বর্তমান চলিত বাঙ্গালা ভাষার প্রচ- 
লিত অন্ত ভাবা হইতে আগত কতক- 
গুলি শব নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে। 
প্রাককৃত--কাঁজ, বউ, হয়, পাথবু, 
বুড়া ইত্যাদি । 
হিন্দী-_বাপ্‌; ডর, গাজা, আন্দাজ, 
গহেরা, সবাই, বাগান, পাল্সী, মোটা, 
ফাট।, সিপাহী, নাও ইতাদি। 
আর্বা ওপারমী-আইন,আদালন, 
পেয়াদা, হাজির, তপেশ্‌, মামলা, রোক), 
গুজরত, খোদ, নিরিখ, তারিখ, দস্তথৎ্, 
মালগুজাবী, খরিদ, দাখিলা, খুণা, 
»ুজুর ইত্যাদি। ইহার অধিকাংশ শবখই 
জমীদাঁরী মহাঁজনী হিপাব ও আদালতে 
ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । 

পরাজিত জাতি অনেকাংশে বিজিত 
জাতির অনুকরণ কবে, ইহা ইতিহাসিক 
সত্য। এই সতোর বশবন্ধী হইয়! বাঙ্গা- 
লীরা যাঁবনিক আচার বাবহার পরিচ্ছদী- 
দির গায় ভাষারও অনুকরণ করিয়া- 
ছিলেন । এই সত্যবলেই ইংরাজেরা 
রোমান্‌ জাতির ভাষার ভন্থুকরণ কিনা 
ছিলেন। মুসলমান আক্রমণের পরই ষে 
সকল কবি বঙ্গভাধায় পুস্তকাঁদি রচনা 
করেন, তাহারাই বাঙ্গালার আদি কবি, 
তাহাদের প্রণীত পুস্তক সকল আজিও 
বাঙ্গালর প্রাচীন কাব্য বলির! অভিহিত 
হইতেছে । এক্ষণে সেই সকল কবিগণের 
রচন!, সংক্ষিপ্ত জীবলী ও তাঁৎকালীক বঙ্গ- 
ভাষার অবস্থার বিষয় লিখিত হইতেছে । 
বিদ্যাপতি বাঙ্গাল! ভাষার প্রথম 
স্কারক ও আদি কবি। এই ভাবুক- 





মিথিলায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং রাজ! 
শিবসিংহের সভাসদ থাকিয়া তাহার 
অনুমতিক্রমে রাধাকুষ্জ প্রেমবিষয়ক 
পদাবলী প্রণয়ন করেন। আুপ্রসিদ্ধ 
কবি চণ্তীদাস, জ্ঞানদাস ও ইহার সম- 
সামগ্িক। বীরভুমের অন্তর্গত নান 
গ্রান_চণ্তীদাসের জন্মভূমি । এই সকল 
কবিগণের রচনা স্থরূস প্রমভক্তি বুসা- 
সবক। সুললিত রচনায় তাঁংক!লীক 
পওতগণের হৃদয় ভক্তিরসে আপ্র,ত 
হইবছিল। বে স্ুললিত রচনা আজিও 
বাঙ্গালি জদয়ে অমুতধার! বর্ষণ করিতেছে, 
তাহা যে বঙ্গসাহিত্য ভাগারের মহামূল্য 
রত্ব, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
বিদ্ভাপতি, চণ্তীদাঁপ সম-সাময়িক 
হইলেও তীহাঁদের রচনায় পার্থক্য 
আছে । চণ্ডীদাসের রচনার সহিত 
বর্তমান বাঙ্গালা ভাষার প্রভেদ অতি 
অল্প, কিন্ত বিছ্া।(পতির রচনায় হিন্দি 
শর্ষের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। 
মিথিলা নিবাসী বিদ্ভাপতির রচনায় 
বীরভূমস্থ চণ্তীদাসের রচনা অপেক্ষ! 
বহুল হিন্দি শব্দের ব্যবহার হওয়] 
পিচিত্র নহে। এক প্রকার ভাবের 
ছুই জনের ছুইটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত 
হইল। পাঁঠকবর্গ- উভয়ের ভাষাগত 
পার্থক্য অনেকাংশ উপনন্ধি করিতে 
পারিবেন । 
“শৈশব যৌবন দরশন ভেল। 
ছুহু দল বলে ধনী দেকে পড়ে গেল ॥ 
কবহু' ঝপয়ে অঙ্গ কবহু' বিথার। 
কবহু' বাধয়ে কুচ কবছ' উথার ॥ 
থির নয়ান নাহি অথির ভেল। 
উরজ উদয় খল নালিম দেল ॥ 


বাঙ্গালা ভাষা! ও সাহিত্য। 


৮ শিক পেপাল পশাটাশাপীপাশাশা৮াি। 


ইহাদের লেখায় চণ্ভীদাসের ন্যায় হিন্দী 





জনম অবধি, হমরূপ নিছারনু 
নয়ন না তিরপিত ভেল। 
সোই মধুর বোল, শ্রধনহি শুনন্ু 
শরতি পথ পরশ ন। গেল ॥ 
বিদ্বাপতি। 


রাধার কি হইল অন্তরে বাথ] । 
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে, 
না শুনে কাহারও কথ] ॥ 
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেবপানে 
না চলে নয়ন তাবা!। 

বিরতি আহাবে, রাঙ্গাবাস পৰে 
যেমন যোগিনী পাবা ॥ 


এপাপ পরাঁণে বিধি খমতি লিখিল | 
স্বধার সাগব মোব গবল হইল ॥ 
শীতল বলিমা দি পাষাঁণ কৈলাম কোলে। 
এদেহ অনল তাপে পাষাণ বে গলে।॥ 
চশ্ডীদাস ॥ 
চণ্ডীদাসের রচনায় যে আদৌ হিন্দী 
শব নাই এমত নহে, তবে তাভাব ভাষ। 
ও ছন্দ বাজাালা জাবের কিন্ত বিক/পিতিক 
ভাঁষা ও ছন্দ হিন্দি ভাঁবের। চত্্রী- 
দাসের ভাষার হ্যাষ ভাষাই ততৎকলে 
বাঙ্জালার প্রচপিত ছিল। এই সমধে 
নরহরি দাস,জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস 
প্রভৃতি কবিগণের রচিত অনেক পদাবলী 
বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। 


২৭৯ 


শব্দের অল্পই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া 

যার । ফলত: 

অধকাঁলত স্কট ভাব।র হাবনিক পের 

ও গ্রন্তাদিতে হিন্দী শব্দের সংমিশ্রণ 

দেখিতে পাঞ্জা বাঁষ। 

দাস, নরহবি দাস ও বৈষ্ণব দাসের 

পদ[বলীর কিঞিৎ উদ্ধৃত হইল | 

কিয়ে কিষে করে চিত, চমকয়ে এছন 3 

রসনয় চম্প, বিথাবী। 

এত অথ সম্পদ বংইতে আব্মন্‌ 

যৈচ্থন বামনহি ধরণহি চন্দে। 
গোবিন্দদাস। 


বুন্দাবন নব কেলি বিলাঁন। 
কক কত শাতি যতনে পবকাশ ॥ 
্গোকুল বিধু গৌব কিশোব । 
গুন অভ নাক ঠ 5 বসেবি ভোব ॥ 
নবহরি ভন অব কি কহব তায়। 
অনুখন মন ভগ রহে তছু পার ॥ 
নবহবিদাস। 
যবভ" যে ভাঁব উদয ছু অস্তরে। 
তব গাষহি ছু মেলি। 
শুনাইতে দার ; পাষাণ গলি যায়ত, 
ছন সুমধুর কেলি ॥ 
বৈষ্ণব দাস। 
ক্রমশঃ 


৯৪১৩০ 


ততৎ্কালে কথিত ও | 


নিম্নে গোবিন্দ | 


ঞ 


২৮০ চিকিৎসাতন্ব-বিজ্ঞান এবং মমীরণ । 





শ্রীচৈতন্টোর চৈতন্য লাভ। 


“অস্ত গেলা নদীয়ার শশী ১৮ * 
উদয় হুইলা পুনঃ আসি 
অন্ত গেলে সমুদয়, 
প্রকৃতিক রীতে হয়” 
কিরধে তিমির নাঁশে হাসি? ১ 


সুগ্রভীরা জ্যোত্শ্সাময়ী নিশি, 
সুধ1 বর্ষে শরতের শশী, 
সাগরের নীল গায়, 
দ্বিতীয় ঠাদের ন্যায়, 
ধীরে যায় গোরা্চাদ ভামি । ২ 


ভক্তগণ উঠে চমকিয়! ; 

নিমাইরে কাছে ন। পাইয়া । 
মা যদি সন্তানে ছাঁড়ে, 
শিশু স্থির হ'তে নারে, 

অন্বেষণে চলিল ধাইয়। 1 ৩ 


জেলে এক উন্মত্তের প্রায়, 
দ্রুতগ্রতি পলাইয়া বায় । 


* কোন শরৎকাঁলীন রজনীতে ঘমুনাশরমে 
শ্রীচৈতন্যদেব সমুপ্রে ঝাঁপ দিয়।ছিলেন। শ্রীক্ষেত্রে 
চৈতস্তের সমুক্রপতনেপলক্ষে বিগত অগ্রহাঁয়ণের 
“সাহিতো” চৈতগ্তের দেহতা।গ” শীর্ষক পদ্যটা 
প্রকাশিত হয়। শরৎকালের জ্যোত্নামযী 
বুজনীত্তে নিমাই সাগরে পতিত হইয়াছিলেন 
মতা কিন্ত একটা ধীবর মৃতপ্রায় চৈতন্তকে 
উত্তোলন করে এবং বন্ধ তবে তিনি চৈতন্ত লাভ 
করেন। তাহার অত্তন্ধ/ন-বৈষ্ণবগ্রন্থে লিখিত 
আছে-_বর্ধাকালে, শরৎকালে নহে। ৪৫৫শকের 
আবাঢ় মাসের "মী ভিথিতে চৈতম্কদেব অপ্রকট 
হন। অতএব শরৎক[লেই “আন্তগেল| নদীয়া 
শখী”- নাহিত্যের এ উক্তি অবথার্থ। 


দেখিল ভক্ষতগণ) 
হতাশ চঞ্চল মন, 
ষারে পান তাহারে জআুধায়। ৪ 


ভয়ে অভিভূত সে ধীবর, 

ভাঁত চিত্তে করিল উত্তর )- 
মত্ত ধন্ধিবার কালে, 
ঠেকেছে বিপদ জালে; 

শব ছুয়ে ভুতের সেডর। ৫ 


ধাইল ধাইল ভক্তগণ রখ 
এ৩ক্ষণে পাইল চেতন । 

যেন জলহীন মীনে, 

জল পেলে বহুক্ষণে, 
কিন্ক হায়! গোরা অচেতন । ৬ 


কি উপায়ে পাইবে চেতন ? 
মুচ্ছা ভঙ্গ হবে কি কখন? 
কৃষ্ণের বিরহাঁনলে, 
“প্রভু” পড়েছিলা জলে, 
-আরন্তিল কৃষ্ণ সংকীর্তন। ৭ 


ধীরে ধীরে ধীরে বহে শ্বাস) 

হ'ল বুঝি জীবনের আশ। 
আনন্দিত ভক্তগণ, 
আনন্দিত ত্রিভৃবন, 

পুনরায় শশীর প্রকাঁশ। ৮ 


পুনরায় শশীর প্রকাশ, 

ভক্তচিন্ত উৎপল বিকাশ । 
প্রেম সুধা বরষিল, 
তৃষিতা চকোরী পিল, 

পূর্ণ হ'ল তা”সবার আশ। ৯ 


শ্রীতচ্যুত্ত চরণ চৌধুরী । 


সসপসম্্” স্প্রে ০ 


গুরুশিষাসংবাদ | ': ২৮২ 





শুরুশিষ্যনংবাদ। 





দ্বিতীয় প্রস্তাব। 


শিষ্য । পুর্বাদিন অবশ্তা জিজ্ঞাস্য 
কয়েকটি কথ! জিজ্ঞাঁপা কবা হয় নাই 
তাই আঁজ জিজ্ঞানা করিতেছি। ভাল, 
যদি বিবাহের পুর্বে পুকষসুংসর্গ-দধিতা 
কণ্ঠ, অকন্ত। না! হইল, তবে “অকন্ঠেতি 
ঘঃ কন্তাঁং ব্রযাদ্ছেষেণ মানব” এই মন 
বচনে “অকন্তা শব্দের বাথাতে “নেযং 
কন্তা ক্ষতধোনিরিষমিতি” অর্থাৎ এ কন্তা 
নহে, এ পুকষসংসর্গদূষিতা) টীকাকাবের 
এতাঁদৃশী উক্তি কিগ্রকারে সঙ্গত হইতে 
পারে? (১) 

গুক। এমত শ্চলে ক্ষতযোনিব 
কন্তাত্বনিষেদ, শুকনভব দোষাবোপকবা- 
মার) গকৃত পক্ষে কন্তান্ব নিষেণ শহে। 
টীকাকাঁব কল্পক ভট্ট দধ্ণকাবীব আকা 
শের আভিশধ্য গ্রর্শনেব নিমিদুই 
এতাদৃশ নির্দেশ কবিঘাছেন। অন্যথা 
কল্লংকভ্ই অআঠবাব কেমন করিষা 
বলিলেন যে, “্অর্ধ্যমণং জদেবম্‌ ইতাদি 
নতু ক্ষতণোনের্বৈবাহিক মন্ত্র হোমাদি 
নিষেধকমিদস্” “যা গভিণী সংস্গিযতে” 
তথা “বোছুট ক্ন্তাসমবদ্ভবম্‌ ই ইতি ক্ষত- 
যোনেরপি মনুটর্নব বিবাঁহসংক্কাবস্ত 
বক্ষ্যমাণত্বীৎ ।” অর্থাৎ “অরধ্্যয়ণংমুদেবম্” 
ইতাঁদি মন্ত্র ক্ষতযোৌনির ( বিবাহের 





(১) বিধবা বিবাহে ও রতু পৰীক্ষা বিবা 
হের পূর্বে পুরুষসংস্গদৃষিতাকে অকন্তা বল] 
হইয়াছে, এই প্রস্তাবে সর্বপ্রথমে তাহাই খাঁওত 
হইংতছে । বিধবা ব্বাহের ১৭২ পৃষ্ঠা ও রঙ 


শরাঙ্ষার ৫৩] রেখে) ০ পিউ 5 আও 





পূর্বে পুক্ষসংসর্গদৃূষিতার ) বৈবাহিক 
মন্ত্র, হোঁপাদিব নিষেধক নভে; কারণ 
“যা গিণা সংস্থিঘতে” ও “বোটুই কন্তা- 
সমদ্চবম্” এই সকগ বচনে মন্ধু স্বয়ংই 
ক্ষতযেনবও বিবাহ সংস্কারের কথা 
বলিবেন |” (১) 

আব উন্বান্তা, কুটিনী প্রৃতিকেও 
অবন্া বলিতে পার না কারখ, 
নোন্সহু।য! নক্গ্িন্তা নচ স স্পৃষ্টটৈথুনা। 
পুৰব" দোষান অভিগ্যাপ্য গুদাতা দণ্ডমর্ততি ] ২ 

অগ্রে দোষের পবিচব দিধ1, উন্মাদ 
হাস্া, কুষ্ঠবোশাজশান্তা ও পুকষঘ সত্তুক্তা 
কন্ঠাব কন্কা দগডনায় হইতে 
পাবে না। 
এই সক্গবচনে ব্যতিবেক মুখে ইহাই 
প্রতিপন্ন হহতেছে বে, কুষ্টিনী প্রভৃতির 
বিবাহ দিতে হইলে, অগ্রে তাহার 
দোষেব কথা ধব পক্ষেব নিকট প্রকাশ 
কশিযা পিবাহ দিবে। ৰদি কুগ্িনী 
প্রভৃতি অনন্া! হইত? তবে মনু কখনই 


তাঁদৃশী কন্াব সন্্রদাঁন বিধি দিতেন 


না। আর যদিও কুগ্ঠিনী প্রভৃতি অকন্তা, 


ইহা! কথঞ্চিৎ পতিপাঞ্ুন করিতে পার ১, 
তথাপি ন্তযোনি ষে অকন্তা নহে; 


তাহা অবশ্তই স্বীকার কবিতে হইবে । 


বন্ততঃ সম্গ্রদান দুষিত কণ্ঠাই অকন্কা, | ূ 


এল 


ক নবি ক্দইড | তত ওহ আজে 


আবু এ. এপ 


এঠিচিল টি 


সি ইন সের 


এ ঠা, 
শাপাপীপাাশি শত স্ পপ শা শিপ পাই ঈশ রি 


(১) মন্তুর অষ্টম অধ্যায়র ১২৬ জোন 


কল্প,ক তট্টকৃত ব্যাখ্যা দেখ । 


ঠািজহিনাসিধুতি সি 


৩৬১ 
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ষ্ঠ 


৮২, 


শপ 


তাহা মার্কগেয় পুরাণে স্পষ্টই উক্ত 


হইয়াছে । পুর্ব প্রস্তাবের কথার 
পুনরুল্লেথ নিশ্রয়োজন। 

শিষ্য | “অন্ত” “অপর"প্রভৃতি বিশেষণ 
থাকিলে, ভাহারা নিজ নিজ বিশেষোর 
স্বজাঁতীয় দ্বিতীয় বস্তুর সত্বা প্রতিপাদন 
করে; যেমন অন্ত মন্তব্য অথবা অপর 
মনুষ্য বলিলে, অন্ত বা অপর শব্দে নি্দি্ট 
মনুষ্য ভিন্য তৎ স্বজাতীয় দ্বিতীয় মনুধ্য 
আছে-_ইহাই বুঝায়, সেই প্রকার 
“পতিরন্ঠোবিধীয়তে” অর্থাৎ “অন্ত পতি 
শাঞ্জবিহিত”এই পরাশব বচনে “পদ্টি” শব্দ 
“অন্য” এই বিশেষণ দারা নিদিষ্ট থাকায়, 
তৎ স্বজাতীয় বস্তু স্«1২ পতি পতিত 
হইলেই পত্যন্তর নিহিত, অপতি পতিত 
হইলে নহে, এই প্রকার অর্থই প্রতি 
পন্ন হইতেছে । অতএব অপতি পতিত 
হইলে অন্য পতি শান্্ববিহিত এতাদৃশ 
অর্থকি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? 

গুরু | ত্রীঙ্গাদি বিবাহে যথাবিধি 
দরাঁকন্তার পতি, গান্ধর্ধ গ্রভৃতি বিবাহে 
অদত্তা কন্তার পতি অথবা দ্বিতীয়বার 
বিবাহে “ববাহিত পতি; এই তভ্রিবিধ 
পতিই অবশ্ত শাস্কান্ুমত এবং সামীন্ত তঃ 
পতি শব্দেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । নঞ 
সেই ভর্তৃসামান্ত বাচী পতি শব্দের সহিত 
অন্থিত হইয়া, তাহার অপ্রাশস্ত্য মাত্র 
বিধান করিতেছে ; পতিশব্দের পতিত্ব- 
রূপ অর্থের কোনই হানি করিতেছে ন|। 
যন্দি এমতই হইল, তবে অপতি অর্থাৎ 
অপ্রশস্ত পতি পতিত হইলে, অন্ত পতি 
শাস্্রবিহিত, এতাদৃশ প্রয়োগ কখনই 


দুষিত-হইতে পারে না। 
শিষ্য । যদি প্পতৌ” এই প্রকার, 


নির্দেশ দেখিয়া, ব্যাকরণের সম্মান রক্ষার 





চিকিৎসাঁতিন্ত-বিজ্ঞান এবং লমীরণ । 


স্পী্িদ 


নিমিত্ত সম্ভবতঃ অকার প্রশ্নেষ কর্তব্য 
বলিয়া পরিগণিত হয়, তবে প্জারেণ 
জনয়েদ্‌ গর্ভং.গতে ত্যক্তে মুতে পতোৌ। 
তাং ভ্াাভেদ পরে রাষ্রে পতিতাং পাপ 
কারিণাম্” ॥ এই বচনে “মৃতেপতৌ” 
এই প্রকার নিদ্দেশ থাকায় “মুতে 
অপতৌ” এবংবিধ সন্ধিচ্ছেদ করিতে 
বাবা কি? এই উভয়বিধ প্রয়োগইত 
সমানাকার ও এক পরাশর সর্থহভাতেই 
আছে। অতএব উক্ত বচনের এই অর্থ 
হইল থে, অপতি অথ।ৎ অপ্রশস্ত পতি 
অনুদেশ হইলে, পরিত্যাগ করিলে 
অথবা মরিলে, যে স্ত্রী উপপতি দ্বারা গর্ভ- 
উত্পাদন করে, সে পতিতা হয়; সেই 
পাঁপকারিণীকে অন্ত বাজ্যে নিবাসিত! 
করিবে। 

গুরু। “নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে” এই 
বচনে পতিশবের পুব্ব অকার প্রশ্লেষ 
করিয়া যে কেধল ব্যাকরণেরই সন্মান 
রক্ষণ করা হইয়াছে, তাহা নহে; কিন্ত 
সংহতাকারের অন্থমত অথেরই অনুসরণ 
করা হহর়াছে; হহা প্রথম প্রশ্াবে 
বিস্ৃতরূপে প্রদশিত হইয়াছে । অত এব 
এখানে তাহার পুনরুল্পেখ শিশ্রয়োজন। 
“জারেণ জনয়েদ্‌ গর্ডং” এই বচনে অকার 
প্রশ্নেব করিরা, তুমি যাদৃুশ তাৎ্পর্ধ্য 
ব্যাখ্যা করিলে, তাহা কখনই সংহিতা- 
কারের অভিমত অর্থ নহে। কারণ, 
প্রকরণের অনুধাবন করিলে ইহাই 
বুঝায় যে, পতির অন্থদ্দেশ প্রভৃতি স্থলে 
সত্রীর ব্যভিচার নিষেধই উক্ত বচনের 
উদ্দোন্ত । তবে যে.পতিশব্ধের গৌণাকৃতি 
নিন্দেশের কোনও অর্থ নাই, তাহাঁও 
নহে। এতাদৃশ প্রয়োগ দ্বারা অব- 
হই পতির নিন্দা বুঝাইতেছে। কারণ, 


আমার পশ্চিমে চাকরী । 


পত্বীকৃত পাপে পতিও লিপ্ত হইয়! থাকে। 


যথা তন্্রপাবে১ 
রাজ্ চাগাত্মজে।দেোষঃ পত্বীপাপং স্বভর্তরি | 


তথা শিষ্যর্জিতং পাপং গুরুং প্রাপ্পোতি নিশ্চিতম্‌ 


যেমন মন্ত্রিকত পাপ রাজাতে ও 
পত্রীকৃত পাপ নিজ পতিতে সংক্রান্ত 
হয়, সেই প্রকার শিব্যকত পাপ গুরুতে 
সংক্রান্ত হয়। 

এমন কি পত্রীর পাপে পতির 
পাঁতিত্য পর্ধান্ত৪ ঘটিরা থাকে, তাহা 
মহর্ষি পরাশর নিজেই বলিয়াছেন ; যথা 
পত্তভ্যদ্ধং শরীরস্ত যস্তভ।যা! রং পিবেৎ। 
পতিত।দ্ধ শরীরন্ত নিক্কৃতির্বাবধীয়তে ॥ 

যাহার ভাষ্য সুর।পাঁন করে, তাহার 
অদ্ধ শরীর পতিত হয়, যাহার অদ্ধধ 
শরীর পতিত হয়, তাহার নিষ্কৃতি নাই । 

অতএব বখন্‌ সংহিতাকার, বিশিষ্ট 


কারণ শতঃ পতি শব্দের গৌণাকৃতি ; 


২৮৩ 


রা 





নির্দেশ করিয়াছেন, তখম অকা'র গ্রাশ্রেষ 
করিয়া, শাস্ত্রের অনভিমত অর্থ করা 
কখনই ুক্তিযুক্ত নহে। 

শিষ্য। যদি দত্বীকন্তাঁর পুনর্বার 
বিবাহ শীন্ত্রম্মত না হয়, তবে-- 
কুলশীলবিহীনস্ত পঞগুাদি পতিতস্য চ। 
অপস্মারি বিধন্মস্ত রোগিণাং বেশধারিণাম্‌। 
দত্তামপি হরে কন্তাং সগোতহোড়াং ভথেৰ চ॥ 


কল শীল বিহীন, ক্লীবাদি, পতিত, 
অপন্মীররোগণ্রস্ত, যথেচ্ছাচারী, চির- 
রোগী অথবা বেশধারী, এরূপ ব্যক্তির 
সঙ্গে যে কন্তাঁর বিবাহ দেওয়া যায়, 
তাঁহাকে এবং সগোত্ কর্তৃক বিবাহিতা 
কন্যাকে হরণ করিবেক অর্থাৎ পুনরায় 
অন্ত ব্যক্তির সহিত সেই কন্তার বিবাহ 
দিবেক। (১) ব্রমশঃ-- 








(১) উদ্ধ।হ তন্বধৃত বশিষ্ঠ বচম। 





আমার পশ্চিমে চাকক্গী। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


ইংরাঁজের উদ্যোগ ও ভয়-_- 
নদীতে ভীষণ হত্যাকাণড। 


নামটা আমার ঠিক মনে নাই-- 
হিলার্স কি হিলডেন এই রূপ নামেই 
এক জন ইংরেজ সেই সময় কাঁনপুরের 
মাজিষ্ট্রেটে কাঁলেক্টার ছিলেন। নান! 
সাহেবের নাচ গাঁন ও প্রীতি ভোজের 
দরুণ তিনি তাঁহাঁকে বিশেষরূপে চিনিয়া- 
ছিলেন। নানার উপর ত্তাহার এতদূর 


সপ শো 
পাপী ক্স পপ 


বিশ্বাস ছিল যে, তিনি তাহার নিজের ও 
বন্ধুবর্গের পরিবারবর্গকে নানার-_বিঠু- 
রের বাটাতে র'খিয়া নিরাপদ করিতে 
চাহিয়াছিলেন। নাঁন।--বীর পুরুষ, তিনি 
গবর্ণমেন্টের এ বিপদের সময় চুপ করিয়া 
বসিয়া থাকিতে পারিলেন না । কালেক্টার 
সাহেবের বন্দোবস্ত অনুসারে নানা-সাহ্থেব 
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্বতঃগরবৃত্ত হইয়া নিজের পাঁচশত সিপাহী 
লইয়া, নবাবগঞ্জের থাজনাথান। রক্ষার 
জন্ত নিযুক্ত হইলেন । 

কাজটা! অবশ্ত লাভের তন্্য নগে, 
কেবল গবর্ণসেন্টের উপকারের জন্ত। 
নান! সাভেবেব এভকপ সলদয়তা ও 
সহানুভূতির ভন্ত কলেক্টার সাহেব এমন 
কি কানপুরের অনেক বড় বড় ইত্রাঁজ 
তাহার গুণের পক্ষপাতী হা উঠ ল। 
এ প্রকার লোকের হাত 
এ রাজ্য কাড়িরা লহইরা গবর্ণমেন্ট 

, সমূহ অন্যার করিয়াছেন হঙ। হাভা- 
রর মলে সময়ে মমন্ধে উদিত হইতে 
লাঁগিল। * 

দিনের পর দিন যাইতে হাগিল। 
আমি ছুই ভিন নার করিনা সপ্পাহে 
আমার পপ্িিবাপবর্ঁকে দেশিয় আিতে 
লাগিলাম। আপিসেব কাজকম্মা৪ 
চলিতেছে । সাহেবদের ও বিদ্দোহ সঙ্গন্ধে 
আশঙ্কা বাছিতেছে বই কমিতেছে না। 
মেঘাক্ন্ন আকাশে বহুক্ষণ ধ্পিনা ভন্- 
কার দেখিলে যেমন ভবিষ্যতে ঝটিকা 
আঁশঙ্ক। মনে উদিত হয, কানপুরের 
বর্তমান অবস্থা ঠিক সেইলপ বোধ হইল । 
রাত্রে বদি দশ বারটা ঘোড়াৰ পরের 
শব্ধ শুনি ত মনে হরর সিপাহী 
ক্ষেপিল। আমি ভীতু বাঁঞ্গালী বলিরাই 
ষে কেবল এরূপ ভয় পাইতাম, তাহা 
নহে । অনেক বড় বড় সাহেবও এ সমরে 
আমার মত অবস্থাগ্রস্থ হইয়াছিলেন। 
| মধ্যে আর একটা সংবাদ পাওয়া! 
 প্রিয়াছিল ; এ চিত্ত তাহাতে 
| আক্ষুলিত হইল | ইংরাঁজ মহলে হুলস্থুল, 


রাঁজভজ, 


চে 


স্পা শাপলা শপাপশিশিশ পপি শা শী পিপট আপি পপাপিপপপ পশিশিন ০ সালা 


7 পাশপাশি 
ক এইকরপ অঙ্দের একখানি চিঠ্রি আমি 
একবার পৃড়ির/ছিলাম । 






-চিকিৎসাতন্-বজ্ঞা এবং সমীরণ। 





রী গেল। সংবাদ আসিল__কান- 
পুরের পক্ষে একদল অশ্বারোহী সিপাহী 
বিড্রোহী হইয়] সমস্ত ইংরজ অফিসারদের 
শিভত করিরাছে। এসংবাদ কানপুরে 
পৌছিবামাত্র, ইংরাজ মহলে বড় একটা 
আশহ্ক। ও বিভীবিকার আবি9ভভাব হইল। 
সকলেই বুঝিলেন, কানপুরে যে অগ্নি 
ধুশাযিত হইতেছে, তাহা শ্ীই জলিয়] 


₹ইা'র জাঁহেব ক্রমশঃ বিশেষ 
সনর্বতা আরন্ত করিলেন। সন্ত" 


দিগের মত গতি প্রচ্ছন্নভাবে পরীক্ষার 
ডগ্য তিনি দুই জন গুপু-চর নিষধুক্ত 
কবিলেন। উপনৃক্ত লোক দেখিয়াই 
গ্রতিশিপি শিধুক্ত করা হইয়াছিল । 
তাহারা বে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতে 
লাগিল, তাহাতে সিপাহীদিগের সম্বন্ধে 
আনেক গোপনীয় কথ! হুইলারের কাণে 
উঠিতে হাগিল। 

এই ছুই জন গোয়েন্দার মধ্যে এক 
জনের নাম বদ্রীনাথ। বদ্রীনাথ কমি 
সবিয়েটের গোমস্তাইংরাজের কর 
চাধী- কিন্ত খুব বিশ্বাসী, খুব তীক্ষ বুদ্ধি । 
আর এক জন মুনলমাঁন, নাম-আমীর 
থা। আদত খাটি পাঠান, ইংরাজের নিম- 
কের মর্যাদা রাখিতে বিশেষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । 
এই ছুই জন প্রধান গোয়েন্দার অধীনে 
দশ বার জন বিশ্বস্ত লোক ছিল, তাহার! 
কখনও ভিস্তী সাজিত, কখনও বা 
ফেরিওয়ালা! সাজিত, কখনও বা দুধ, 


শাকসব্জী বিক্রেতা হইত, কখনও বা 


সময় বুঝিয়া কাঠের বোঝা মাথায় করিয়। 
থুরিত। কেহ মজুর সাজিয়া মজুরী 
করিত--এবং কেহ বা সিপাহীদের 
উচ্ছিষ্ট বাসন মাজিয়া তাহাদের মনের 


আমার পশ্চিমে ঠাকরী। 


কথ! জানিবার চেষ্টা কবিত। বন্রীনাথ 
আমার অধীনস্থ কর্মচাবী বিশেষতঃ 
মে অনেক সময়ে আমাব কাছে 
অনেক উপকাব পাইয়ছিল স্থুতবাং 
আমাকে ভক্তি ও স্নেহ কণিত। 
ভুইলাব সাহেব এই লোককে গুপুচব 
নিযুক্ত কবায় আমাব বিশেষ স্ুবিধ। 
হইল। আমি একদিন গোপনে ব্দবীকে 
ডাকিয়া বলিলাম «দেখ বদণানাথ। 
আমি তোমায় কখনও কোন বিষষেব 
জন্য অন্ভবোঁধ কবি নাই। কিন্তু আজ- 
কাল যেবপ সমধ পডিবাঁছে তাভাতে 
এবিষষে তোমাৰ নিকট সাহাবা না 
লইলে কোন উপাঁষ নাই। আমার 
বিশেষ অন্গুবোধ--ভুমি যখনই জানিতে 
. পাবিবে যে, কানপুণবব সিপাহীবা 
ইপ্বাজেব বিকদ্ধে উখিত হইবে, তখনই 
হুইলাঁৰ সাহেবেব সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও 
স্বাদ দিবে। বদ্রীনথে আনন্দের 
সহিহ এ প্রপ্তাবে স্বীকৃত হইল এবং 
বলিল “বাবু সাহেব লিভ সণবাদ-- 
বিশেষতঃ এ সমবে--এ সম্বন্ধে পাটাইলে 
আমাব খালি চাঁকবি নয়--ইংবাঁজেব 
হুকুমে প্রাণ পর্যন্ত তোপেব মুখে 
যাইবে। তবে এই কথাবার্তী বহিল-__ 
প্রথম বিদ্রেহ সংবাদ পাইবামাত্রই 
আমি আপনান্তক একগাছি বষ্টি আমাৰ 
চাঁকবের দ্বাবা পাঠাইধা দিব। তাহ 
হইলেই আপনি কুঝিবেন যে, বিদ্রোহ 
উপস্থিত হইষাছে। 

ইংরাজ্েবা কিন্ত প্রথম হইতেই 
ব্যতিব্যস্ত হইয়] উঠিলেন। অনেকে 
স্রীপুদিগকে প্রচ্ছন্নভাবে রাঁখিবাৰ জন্ত 
দেশীয় ভূত্যদিগের বা সন্তরান্ত বন্ধুর্গের 
গৃহে তাহাদিগকে পাঠাইতে লাগিলেন । 








দবখাস্ত কধিযাছিলেন। 
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অনেক সাহেব ও মেম, নিজেদের ও 
ছেলেদের জন্য গোপনে. এক এক 
স্ুট হিন্দস্থানীব পোষাক পর্য্যন্ত প্রস্তত 
কব্‌ইতে লাগিলেন ব্শীনাথ আমাফ 
এই সমস্ত সংবাদ দির! গেল। 

অন্বলাষ বন্দক শিক্ষা! দিবাঁব এক 
সৈনিক বি্ভালয আঁছে। অনেক দিন 
হইল জনকতক মুনলমান সিপাহী 
অন্বাপাঁঘ নৃতন ধনণেব বন্দুক, কাওয়াজ 
শিক্ষা কখিতে গিধাছিল। তাহাঁবা আবার 
এই মাহেন্দরক্মণে ধিব্যা অ।সিল। 
তথন ইপ্বাজ সেনাব মধ্যে 7৮৩1এএব 
পাট্যাবণ অন্ুঘায়ী বন্দুক ব্যহত হইত? 
ইই। ছুটিতে হইলে দাত দিবা টোটা 
কাটিতে ভয। মুপলমান সিপাহীবা 
কাঁনপুবে তাহাঁদেব হিন্দু ও মুসলনাঁন 
সঙ্গীদেব নিকট এই নূতনবিধ বন্দুক 
ছোঁডান কার্ষ্য প্রণালী একপভাবে বর্ণনা 
কিন দে, হিন্দু ও মুসলমান উভয্মেই 
ই7ত আশক্গিতু হইবা-মনে মনে ইহাঁৰ 
গুচন্গদেব বিকদ্ধে সংবন্ধ স্থিব কবিল। 

সহবেব অবস্তাতে যেন বিদ্রোহা- 
শঙ্কা প্রকাশ পাইতেছে। ইংবাজেবা- 
ধাহাবা সহবেব চাবিদিকে ছড়াইয়া- 
ছিলেন, সকলেই খাঁলেব ধারে--ছাউ- 
নীব সীমাব মধ্যে আসিয়া জুটিয়াছেন। 
তাহাখা গঙ্গাব ধারে “বারুদথানা”কে 
( 811£2717)9) আপনাদেব আশ্রয়স্থল 
কবিণাব জন্য হুইলাৰ সাঁহেবেৰ নিকট 
কিন্ত সাহেব 
তাহাতে সম্মত হর্ন নাই। তীহার 
উদ্দেশ্ত--_বিড্রোহ সংবাদ পাইলেই তিনি 
বারুদখানায় আগুণ লাগাইয়! 
সিপাহীদের বারুদ লুঠের পথ বন্ধ 
করিবেন । 





) 


দিয়া, | 
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আমি অনেক দিন স্ত্রীপুত্রের মুখ 


দেখি নাই । একবার সাহেবকে বলিয়া 
আমার বন্ধুর বাটাতে গেলাম । দেখি- 
লাম, তাহার] সেখানে বাটার অপেক্ষা ও 
স্বচ্ছনোে আছে । ব্যাঙ্কে ও আশেপাশে 

আমার যে সমস্ত টাকাকড়ি ছিল, 
| সমস্তই সেই দিন সংগ্রহ করিয়। রাখিয়া 
ছিলাম । টাকাগুণি আমার স্ত্রীর 
নিকট রাখিয়া দিলাম। তৎপরদিন 
প্রাতে আহারাদি করিয়া! আবার আপিসে 
আঘিলাম। আসিবার সময় পথে-- 
একবার বদ্রীনাথের বাড়ী গেলাম। 
সেখানে মহা খাতিব। সে আমায় 
কোথায় বসাইবে, কি করিয়। আদর 
করিবে-_কিছুই খুঁজিয়া পায় না। 
তাহার মুখে শুনিলাম--কাঁনপুরের 
সিপাহিরা মুক্তকঠে বলিতেছে, তাহার! 
আর কোম্পানির চাকর নহে-শাঘ্ৰ 


তাহারা! দিল্লীর বাদসাহের পতাকা 
চুষ্বন করিবে। তবে সহরে কোন 
অত্যাচার বা ইউক্োপীযদের উপব 


কোন পীড়ন করিবার ইচ্ছা তাহা- 
দের নাই। কিন্তু কথার ভাবে বোৰ 
হয়, থাঁজনাথানাটা তাহাদের প্রধান 
লক্ষ্য । দিলীর বাঁদস্ণহের নিকট যাইতে 
হইলে সুধু হাতে যাওয়া চলে না) 
কিছু নজর চাই। দব্ষিদ্র সিপাহী নজ- 
রের টাকা কোথা পাইবে? তাহাদের 
নাই কিন্তু কোম্পানির ত আছে। 
তাহাদের হাতে কোম্পানির বন্দুক ত 
আছে। বন্দুকের জোরে তাহারা যাহ! 
হয় একটা করিয়া যাইবে । 

র আমি আমার মাহেবকে গিয়া এই 
| সংবাদ দিলাম । কথাটা-ক্রমে ক্রমে 
| হুইলার সাহেবের কাধে উঠিল । তিনি 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 
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টাকা, কোম্পানির কাগজপত্র ও 
অন্যান্ত আবশ্তকীয় সন্বকারী দলিল 
সমন্তই স্থানান্তরিত করিয়া__নূতন 
গড়খাইএর মধ্যে আনিলেন। নূতন 
গড়থাই-__ক্যাণ্টনমেণ্টের চারিদিকে 
নূতন করিয়া প্রস্তুত হইতেছিল। 

হুইলার সাহেব-_সিবিল, সওদাগর, 
সরকারী, বেসরকারী মাহেবদের এক- 
দিন একত্র করির! বলিলেন “আপনার! 
ভয় পাইয়া সহর পরিত্যাগ করিবেন 
না। সিপাহীরা ষে ইংরাঁজদের উপর 
কোনরূপ অত্যাচার করিতে সাহসী 
হইবে-তাহাঁত সহজে বোধ হয় না। 
যদিও করে- আমাদের যে সৈন্য মজুত 
আছে ও যাহা আসিতে লিখিয়াছি, 
তাহাতে তাহাদিকে সহজেই দমন 
করা যাইবে । আপনারা ভয় পাইলে 
দিপাহিরা সাহস পাইয়া উন্মত্ত হইবে। 
তখন শেষ রক্ষা অতি ছুরূহ হইয়! 
পড়িবে ।” 

বাহার কানপুর ত্াগের জন্ত 
নৌকাদি জোগাড় করিয়াছিলেন ব! অন্য 
কোন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, বড় 
মিলিটারি সাহেবের এইরূপ আশ্বাসবাণী 
শুনিয়া তাহারা সে সংকল্প পরিত্যাগ 
করিলেন । 

আমাদের আপিসে হুকুম আসিল, 
নৃতন গড়খাইএর মধ্যে রসদ জোগাইতে 
হইবে। হাজার লোকের একমাস চলে, 
এবপ রসদের প্রয়োজন । আমর! তদনু- 
সারে ছুই একদিনের মধ্যে আটা, ডাল, 


গ্বৃত) লবণ, চাঁউল, চিনি, রম, দোয়াস্ত! 


ইত্যার্দি উপযুক্তরূপ আহরণ করিয়! 
দিলাম । 


আমার পশ্চিমে চাকরী । 
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আমি এখন গড়খাইএর মধ্যে সাহে- পাইলেন--লক্ষৌএর অবস্থা কানপুরে 


বের ঘরের পাশে একটী কামরাতে 
আড্ডা করিলেও আমার আহারাদি 
সহরে আমার খুড়তৃত ভাইএর বাড়ীতেই 
হইত। একদিন আহারাদির পর ছাউ- 
নীতে যাইতেছি। দেখি--একদল পদাঁতি 
সৈম্ত লক্ষৌ হইতে আমাদের সাহাধ্যার্থে 
আসিয়া উপস্থিত হইল। আপিসে গিয়া 
গুনিলাম্‌, এলাহা' বাদ হইতে আরও একটা 
রেজিমেণ্ট আসিতেছে । ইংরাজদের 
ইহাতে বড়ই আনন্দ হইল কিন্তু সে 
আনন্দ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল ন1। 

সার হেন্রি লরেন্স তখন লক্ষৌএর 
কর্তৃত্বভার লইয়াছেন। তাহার স্তায় তীক্ষ- 
বুদ্ধি, ভূয়োদশী উদার চরিত, স্বদেশ ভক্ত 
রাজ কর্মচারী অতি অল্পই এদেশে আসিয়া- 
ছেন। তাহার শরীর রুগ্ন, পঞ্জাবের 
স্থশৃঙ্খলা সাধনে জীবনের তীর শোণিতের 
তেজ নান! বাঁধা বিপত্তিতে মন্দীভূত; ছুটা 
লইয়া তিনি বিলাত যাইতেছিলেন---কিন্তু 
লর্ড কানিং তাহাকে যাইতে দিলেন না| 
তাহার স্তাঁয় উপযুক্ত একজন কর্ণধারকে 
এ ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিলে মহা বিপত্তির 
সম্ভাবনা । তিনি কাজেই জোর চিঠি 
লিখিয়াবিশেষ অনুরোধ করিয়া লরেন্স 
সাহেবকে লক্ষৌএ পাঠাইয়া দেন। 

ভবিষ্যতে দৃষ্টি রাখিয়! যে সকল 
রাজকর্মমচারী সেই সিপাহী যুদ্ধে ইংরাঁজ 
রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন, সার হেনরি 
তাহাদেয় অন্যতম । তাহার গ্তায় অবস্থা 
ভিজ্ঞ, কৃতী, কৃতজ্ঞ সম্তান ইংলগ্ড অতি 
অল্পই পাইয়াছেন। অবস্থাভিজ্ঞ লরেন্স--. 
হুইলারের জন্ুরোৌধে সেনাগুলিকে কান- 
পুরে পাঠাইলেন বটে কিন্তু স্পষ্ট দেখিতে 


অপেক্ষাও শোচনীয়। তিনি লিখিয়। 
পাঠাইলেন “যদি বিশেষ আবশ্তক বোধ 
করেন-_-এই ইংরাজ পদাতিদলকে কান- 
পুরে রাখিবেন। কিন্তু যদি আবন্তাক লা! | 

থাকে-তবে ইহা! হইতে কতক স্বৈশ্ক 1 
আমার নিকট পাঠাইবেন।” | 

জেনারেল হুইলারও কর্্মদক্ষ লোক। 

কিন্তু তাহার ভবিষাৎ দৃষ্টি সার হেনরি 
মত নহে। তিনি এলাহাবাদের উপস্থিত 
কতক সৈন্য ও লক্ষৌএ হেনরি সাহেব 
প্রেরিত কনক সৈন্ত লক্ষৌএ পাঠাই! 


দিলেন। আমাদের অবস্থা পূর্বেও যাহা |. 


ছিল, এখনও তাহাই দাড়াইল। 

এই সময়ে একদিন প্রাতে উঠিয়! 
নদীতীরে বেড়াইতে গেলাম । গিয়া! যাহা 
দেখিলাম, তাহাতে আত্মা পুকব শুকা- 
ইরা গেল। দেখিলাম, রুধিরসিক্ত দুই 
ইংরাজ পুরুষ ও রমণী দেহ-জাহ্বীর 
শোতে ধারে ধারে ভাসিয়! ষাইতেছে। 
আমি দৌড়িয়া আসিয়া ছাউনীতে থবর | 
দিলাম। সাহেবরা নৌকা করিয়া সেই 
মৃতদেহদ্বয় উদ্ধার করিলেন। কাহাদের 
শব-__তাহা স্থির হইল না। মৃতদেহ বড় 
পচিয়া ও ফুলিয়া উঠিয়াছিল। অঙ্গে 
অস্ত্াধাীতের চিহ্ন। লস ছুটির অবস্থ! 
দেখিয়া বোধ হয়, পূর্ধদিন দ্রিবাভাগে 
তাহাদিগকে কেহ হত্যা করিয়াছে। কিন্তু 
কে হত্যা! করিল? সিপ হী?স্থিরকিছুই । 
হইল না, তবে জনরব্কু শতমুখে এই বার্তী ॥ 
ঘোষণ। করিল যে, ধিপাহীর! হই জন তু 
ইংরাজকে হত্যা করিয়! নদীতে ভাসাইকা। তু 
দিয়াছে । এ সংবাদে সহরের ইংরাঁজ্জদের | 
মধ্যে এক হুলস্থৃঞ' পড়িয়া! গেল। ক্রমশঃ] 
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* চিকিৎনাতুত্ব-বিজ্ঞান এবং লমীরণ। 


সেকালের বড়লোক। 


মহার।জ নবকৃষ্ঞ। 
(২) 


সর্বশক্তিমান ঈশ্বরেষ উপর ধাঁভারা 
বিশ্বাস স্তাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হয় 
«তাহাদেব উপায় ভগবান নিজেই করিয়া 
দেন। রাঁমচরণের বিধবা--ঈশবে আত্ম 
সমর্পণ কবিরা পুত্রগুলি অতিকষ্টে মানুষ 
করিতে লাগিলেন। বামস্তরন্দব মাতার 
ছঃখ, নিজের দাধিত্ব, ভ্রাতাদ্িগের পরি- 
পালন-ভাঁব, সাংসারিক আবস্থাব উন্নতি 
এই স্কল গুলিকে সম্মুখে বাখিযা 
বয্মাবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংসার ধন্মের 
উপযোগী হইব উঠিলেন। 

নবাব সবকারে পুর্ষে প্রতিপত্তি 
ছিল বলিয়াই রামস্তুন্দর আবেদন মাব্েই 
পঞ্চকুটের ও অন্ঠান্ত কয়েকটা স্থানের 
জুপার ভাইজারের পদলভ কবিপেন। 
ইহাতে তাহার অবস্থার বিশেষ পরি- 
বর্তন হইল। সংসাব-পালন, মাতার 
ইচ্ছানুবায়ী কর্ম সম্পাদন, ভাইদিগকে 
তৎকালীন প্রথামত শিক্ষাদান, ইত্যাদি 
কার্যে বাঁমন্ুন্দবের  উপাজ্জিত অর্থ 
ব্যয়িত হইতে লাগিল। 

গোবিন্দপুর কোথায় ছিল তাহ! 
পূর্বে বলিয়াছি। ইংরাজ এই গোবিন্দ- 
পুরে কেল্লা তৈ্ধু' করিবার সংকল্প 


করিজেন। গোবিন্দপুর তখন একখানি 


“গঞ্চগ্রাম। এখন কলিকাতায় যাহারা 
| 1 বলিয়াদি বড় মাসথষ তাঁহাদের ছু'চারজন 
॥গ্োবিদ্দপুরে খাকিক্েন! সকলেরই 
(বানর গেল। বাঙনুনীয় অগত্যা 





আড়পুলীতে উঠিষ! আঁদিলেন। কিন্ত 
আডপুলী ত্বাহাৰ ভাল লাগিল না। পু 
তিনি আবার সুতান্ুটী অঞ্চলে একটা 


বাড়ি ও কযেক বিঘ। জমী খরিদ করি- 
নেন। এই বাড়ী ও জমী বর্তমান 
শোভাবাজাব বরাঁজবংশের বাস্তভিটার 
মূল পর্তন কৰিল। 

নবরৃ্চ তখন মুবসীদাবাদে পারসী 
অধ্ায়ন কর্িতেন। ইংরাজী বেমন 


এখনকার অর্থকরী বিদাা সেই সময়ে | 


পাবসীও জেইবপ প্রধান ছিল। ইংরা- 
ভেব আমল তখন হভযাছে বটে কিন্ত 
ইংবাজ তখন সওদাগব মাত্র। তাহা- 
দেব বিশেষ সত্ব কিছুই নাই। তীহাবা 
সাধাঁধণ গ্রাঙাব সামিল তবে ফ্যাকটৰি 
ও তাহাব রক্ষার্থে দ্রচাবজন সেনা 
কতকগুলি অস্ত্র শস্স তখন তাহাদের 
কেখল গভুত্ব পবিচারক। ইহাদের 
সহিত ঝ্সিণিজ্য ব্যাপাবে বা কাজ কন্ে 
ধাহাবা লিপ্ত হইতেন ত্ীহাঁরাই ছুই 
একজন ইংরাজী শব্দ ওয়ালাকে আয়ঙ্বা- 
ধীন করিঘা রাখিতেন। * 


শী সপ পপ পপ, 





« বীতিনভ উত্বাজি শিল্গা তখন হইত না, 


তবে ৮০০৮1775র কথা কতকগুলি সেকালের 
লোকে শিখিযা বা খতেন। এই কথাগুলি মাঝে 
মাঝে অনন্বত্ধ পে একত্রিত হইয়া এক অদ্ভুত 
ভাবে মনোভাধ প্রকাশের সহাযতা করিত। 
যাহার যত ইতবাসি শখ মুখস্থ থাঁকিত, তিনি 


তত পণ্ডিত বলিয়া! বিধষেচিত হইতেন এখনকার 


শি +৮৮৮৮০৮৮৮১০ ০  ০৬০পীশীশিশিসী 


ঞ 


1 


কলিকাতায় আসিলেন। তীহার "অস্ত 
চাকরী জুটিল না বটে কিন্তু পারসী 
পড়াইয়া তিনি অর্থাগমের উপায় করি- 
লেন। তখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেৰ 
নুতন কলিকাতায় আপিয়াছেন। উভ- 
গেই সমবয়কফ ; হেষ্টিংস, নবকৃষ্ণের নিকট 
পারসী শিখিতে শাগিলেন। 1 

সেরাজদ্দৌলা তখন বাঙ্গালার ময়- 
নদে বসিয়াছেন। তাহার অভ্যাচারে-- 
সেই অপরিণত বুদ্ধির ও আলিবদ্দির 
অস্ধধাব্ণ প্রআয়ের পরিণাম ফল 
স্বরূপ বাঙ্গালা দেশে এমন কতকগুলা 
কাধ্য হইয়া গিষাছে যাহাতে বাঙ্গালার 
স্মস্ত ব্যক্তিবর্গ তাহার বিরুদ্ধে একত্রিত 
হইয়াছেন । ত্রুণবয়স্ক নবাবের অত্যা- 
চারে যখন বাঞ্গালার প্রধানগণ, সব্ব- 
বৈষয়ে ব্যতিব্যস্ত তখন নবরৃষ্ণ কলি- 
কাতায় মুন্ম'গিরিতে নিপুণ । 

রাজা রাজবল্লভ ঢাকান্ত্ গবণর 
ছিলেন। তাহার সহিত কি কাপণে 
নবাবের মনান্তর ঘটে, তাহা র(জ- 
বল্লভের নামে স্বতন্থ প্রবন্ধে বলিলেই 
চলিবে । এইমাত্র বালনেই পথধ্যাপ্তু 
হইবে গে, রাজ: রাজব্লভ ন্বাবেঞ পীড়ন 


ইংরাছি নবীশেরা সে সকল ইংরাজি শুনিলে 
হাস্ত কোলাহলে মজলিস্‌ মাতাইয়ছেন। 

1 1,01৭ 11707]9 ৮) ওয়।বেণ হেষ্টিংসের 
নামে পালামেন্টে অভিযোগের সময় বক্তৃতা মুখে 
নবকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন--119 € ৬৫৬ 
07381)159, ) ৮15 61)9 [981529)0 1১69919৩7০৫ 
817 5133) 00885130008 5০ 08016 88 
009 76817 11750. 1797) 6১67 1৪ ১০৮1০ 
ড91)810970.৮ এত পলাসী যুদ্ধের ৭ খৎসরের 
আগের কথ।। 


সেকালের বড়লোক । 


নবককঞ্চ পারসীতে খুব পাঁকা হইয়। 


২৮৯ 





ভয়ে নিজপুত্র কুঙ্ণদাসকে তীর্থ-দর্খবন- 
চল কলিকাভায় ইংরেজাধিকারে 
পাঠাইয়া দিয়। নিশ্চিন্ত হন। ূ 
অন্তায়রূপে তহবিল তছরূপ করা,-- 
রাঁজবল্লভের বিরুদ্ধে নবাবেকন অন্যতম 
অভিযোগ । সম্পত্তি বীচাইবার অন্ত 
কোন উপায় নাই বলিনাই তিনি কৃষঃ- 
দাসের নৌকায় ধন রত্ব বোঝাই করিয়া! 
তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন ও 
নবাব যখন গশুনিলেন রাজবল্পভ প্রতারণা 
করিয়! যথেষ্ট ধন সম্পত্তি সমেত পুজকে 
কটিকাত।ষ ইংবেজ অধিকারে আশু 
লইতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, তথন তিনি 
এক জোর “রূবকারা” কলিকাতার 
অধ্যক্ষ দেক সাহেবের নামে পাঠাইলেন। 
নবাবের চিঠির উত্তর গেল। ডের 
সাহেব লিখিয়া পাঠাইলেন-“আশিতকে 
পরিভ্যাগ-ইংরাজের ধর্ম বিরুদ্ধ । কৃষ্জ- 
দাসকে তাহারা যখন আশ্রয় দিয়াছেন, 
তখন অদৃষ্টে বাহাই ঘটুক না কেন-_. 
তাহাতে তাহার প্রস্তৃত।” 
অধানস্থ প্রজার এই প্রকার অদ্ভুত 
পর্হোন্তর দেশাধিপতির 'কাণে কিন্ধপ 
প্রতিবাত করিতে পারে--ডেক সাহেব 
তথন ততটা তলাইয়া ধুঝেন নাইন 
তিনি নিজেও বড় একট! পাকা লোক 
ছিলেন না। সিংহের মুখ মধ্যে হস্ত 
প্রবেশ করানর কি ভয়ানক ফল, তাহা 
জানিতে পারেন নাই বলিয়াই তাহার 
বুদ্ধির ফোঁষে কলিকাতায় ইংরাজের বাস্ত 
লোপ হইবার সম্ভাৰন। হইয়াছিল । 
ড্রেক সাহেবের পত্র পাইয়া _সেরাঞ্খ- 
উদ্দৌলা স্বৃতসিক্ত অগ্ির স্তায় ভীষণ মুষ্ঠি 
ধারণ করিলেন ৷ পত্ত্রর উত্তরে আর 
এক পত্র আসিঙ্--“আপনা! আমার 


০ 


২৬ 


অধিকারে আমার মন্কুমতি না লইয়া 
ছুর্গ সংস্কার করিতেছেন--পত্রপাঠমাত্র 
তাহা স্থগিত করিয়া দিবেন- আর 
আমার বন্দী কঞ্চদাসপকে আবদ্ধ অবস্থায় 
সুর্শীদাবাদে প্রেরণ করিবেন। অন্যথায় 
আমি কলিকাতা হইতে আপনাদের বাস 
উঠাইব”। বস্ততই ইংরেজেরা তখন 
কলিকাতায় ছুর্গ-সংস্কার করিতেছিলেন, 
কিন্তু অন্য সময়ে, ও বিভিন্ন ঘটনা- 
ক্ষেত্রে । তাহাতে নবাবের কোন ক্ষতি 
বুদ্ধি ছিল না। 


নবাবের অজ্ঞাতে আর একখানি 


পারসী চিঠি এক জন বিখ্যাত হিন্দু 


অন্ুচরের দ্বারা এই সঙ্গে ভিন্ন পথে 
প্রেরিত হইল। মুশীদাবাদের সমস্ত 
সন্ত্রস্ত খ্যক্তিগণ ইহাতে স্বাক্ষর করিরা- 
দিলেন। পত্রখাঁনি বিশেষ জরুরি ও 
তাহা কোন বিশ্বামী হিন্দু-মুন্সী দ্বার] 
পড়াইবার আদেশ ছিল। 

মুন্দী তাজউদ্দিন, তখন ইংবাঁজ 
কোম্পানীর বেতনভোগী সদর-মুন্দী ৷ 
তিনি মুসলমান, নবাবেব জাত, বিশ্বস্ত 
হইলেও তাহার দ্বার! পত্র পড়ান-কলি- 
কাতার সাঁহেবেরা যুক্তিযুক্ত মনে করি- 
দেন না। ড্েক সাহেব এক জন হিন্দু 
মুন্সীর তল্লাস আরম্ভ করিলেন । 

নবকৃষ্ণ সেদিন ঘটনাকালে বড- 
বাজার অঞ্চলে কিছু জিনিষপত্র কিনিতে 





চিকিৎসাতব্ব-বিজ্ঞান এবং মমীরণ। 


গিয়াছিলেন, ড্েক সাহেবের লোক সেই- | 
খানে গিয়া তাহাকে ধরিল। নবকৃষ্ঃ 
তদবস্থাতেই কলিকাতার ছর্গাধ্যক্ষের 
নিকট দেই গোপনীয় পত্রের অর্থ ভেদ 
করিলেন । ন্বরৃষ্ণের বয়স তখন 
১৬ বৎসর মাত্র । 

এই নবীন যুবকের পারস্ত ভাষায় 
অদ্ভুত পারদর্শিতা .দখিয়া ডেকে সাহেব 
অত্যন্ত সন্তষ্ট ও বিস্মিত হইলেন। 
তিনি নবকৃষ্ণকে দিয়া সেই চিঠির এক 
উপযুক্ত প্রতাুওর লিখাইয়া মুর্শীদা- 
বাদে জগৎশেঠের কুঠাতে প্রেরণ করি- 
লেন। কাধ্যশেষে নবরুষ্ণজ যথাসাধ্য 
পুরস্কার ও কোম্পানীর “সদর মুন্সী” 
গিরি লাভ করিলেন । 

পত্রথানি কি-এতৎ সম্বন্ধে একটু 
বল! আবপ্তক। মুরশীদাবাদের সম্তাস্তগণ * 
ড্রেক সাহেবকে সহারতা কারবার 
আশ্বাস দিয়া এই পত্র লেখেন। নবা- 
বের উপর তাহারা বিরক্ত এবং তাহাকে 
রাজ্যচাত করিয়া ইংবাজকে বাঙ্গালার 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সম্পূর্ণ 
প্রস্তত একথাও সেই পত্রে উল্লিখিত 
ছিল । ক্রমশঃ-- 
মং জগতশেঠ (রূপ চাদ ও মাতাব চীদ)। 
বাজ! মহেন্দ্র সিংহ, রাজবলভ, নদীযাধিপতি 
কৃষ্চচন্ত্র, ছুলভ রাম ও নবাবের মন্ত্রী ও সেনা 


পতি বিশ্ব(সঘতক মীব জাফর এই গুপ্ত সম্প্র 
দায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোধক। 





মীরা ৃ 


৮ 


২৯১ 





সমীরা। 
১ম সর্গ। 


(১) 
পোহাইল বিভাবরী, প্রমোদ-উদ্যানে 
জাগিল পাপিয়া-বধূ সুমধুর তানে ; 
জাগল কোকিল কত কুজিয়। কাকে, 
জাগিল কমল-হৃদে মধুকর অলি। 

অদূরে ভূধর-শিরে, 
সদূরে তটিনী-নীরে, 
তরুণ অরুণ-বিভা থেলিছে মধুর ! 
কমল-মুখ-কালিমা হ'ল এবে দুরু ॥ 
হাসিছে প্রকৃতি সতী, 
হাসিছে পঙ্কজ-পতি, 
হাসিছে কুস্থুম-রাজি প্রমোদ-উদ্ভানে 
হাসি সমীরণ ধার উদ্রাঁস পরাঁণে ॥ 
অদূরে কুটার-পাশে 
শবরী মধুর হাসে 
শবরের গল! ধরি চু্িল অধরে ) 
প্চলিনু প্রেয়সি” বলি; 
ভুজে ভীম ধনু তুলি, 
ধরিল বিশাল শুঙ্গ মুখে দুই করে। 
জাখিল নিনাদ ঘোর কাপায়ে ভূপরে ॥ 
“চলিনু প্রেমি তবে, 
পুনঃ কবে দেখা হবে) 
লিখিল! বিধাঁডা ভালে, বিরহ-বেদন-_- 
সহিয়! রহিতে হবে এ পাপ জীবন । 
কবে কাঁলী দিবে কাল, 
ঘুচিবেক এ জঞ্জাল; 
পুজিব পরাণ ভরি মায়ের চরণ, 
শোঁপিত-আসবে কবে ঘুচিবে বেদন ?” 
(২) 
ধীরে-ধীরে-_-ধীরে-শফিরি, 
মুছিল নয়ন-বারি ; 





শবরী আবরি চাঁরু চটুল নয়ন, 
“এস নাথ!” বলি পুনঃ মুছিল বয়ান । 
নাদিল আবার শু, 
কুরঙ্গের মনের, 
শবরীর শিরে যেন হ'ল বজ্রপাত ) 
“যেওনা দাড়াও ফিরে, শুন প্রাণনাথ ! 
যুগল চরণ ধরি, 
শুনহে মিনতি করি, 
শুন নাথ অভাগীব এক নিবেদন ১--% 
ফিরিল শবর )-_ফিরি 
চাক চন্দ্র-মুখ ধবি, 
হাসিতে হাসিতেএপুন কবিল চুম্বন, 
“কেনলে! গ্রমদে আজি বিরস বদন ? 
বহে হনযনে ধারা, রর 
কেন পাগলিনী পারা, 
কেনব1 পড্ডিছে খপি কবরী-কুস্থম ১ 
নিতি যাই, নিতি আসি, 
টাদ মুখে হেরি হাসি; 
কভৃত হেবিনি হেন তোমারে আকুল 
কেন প্রিয়তমে হেন হ'লে প্রতিকূল ?” 
(৩) 
*নহে প্রতিকূল, নাগ, কভু এ কিন্করী, 
আগি হে তোম।র দাসী, 
এবে দয়া পরকাশি, 
শুন নিবেদন মম, পদযুগে ধরি । 
তবেত সকল ছুঃখ এখনি পাসরি । 
না জানি কি আছে ভালে, 
যা হেরিনি কোন কালে, 
স্বপন আবেশে আজি কন্দি দরশন, 
বিদবিছে হিয়। নাথ, রাহ জীবন 1” 


ৃ 







২৯৭ 


মণিহারা যেন ফণি, 
আকুল পরাণে সতী করিল রোদন 2-- 
কাদিতে কীদিতে হায়, 
“মরি বুক ফেটে যাক 
শমন পমান তার ভীঘণ বদন ! 
না পারি ভুলিতে, নাথ, সে কাল স্বপন । 
আজি যেন নিশি-শেষেঃ 
ছুজনে বিজন দেশে 
তীর্ঘদরশন আশে করি বিচরণ, 
গৃহ ছাড়ি ৰহু দূরে, 
উত্তরিন্থু কোন পুরে, 
কনকে গঠিত চূড়া ক্ষাটিক প্রাচীর, 
ধাহিরে সরদসি শোভে স্ুবিমল নীর।” 
(৪) 
"দুরপথ অতিক্রমি, কান্ত, শ্রান্তপদ, 
গগনে প্রকট রবি, 
প্রদীপ্ত অনলচ্ছবি ; 
খাঁর নাহি বিশ্রামিলে ঘটিবে বিপদ । 
তেই ফ&ৌহে পশি পুরে, 
বহু অন্বেষণ করে, 
উপস্থিত হৈনু এক বণিক-ভবনে ১ 
বদনে মধুর হাস, 
চাকু চন্ত্র পরকাশ, 
অমিয়-জড়িত স্বরে সাঁধু আবাঁহনে, 
জুড়াল পরাণ, তার মধুর বচনে । 
করিল যতন কত, 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 
আলুথালু পাগলিনী, . 


সস পা সপ পপি 


শপ সপ সা পা ৯ - শািশীশ শী পিপি শা শিীশীশ শী শী পাপ 


নাশিবে জীবন হায়-- 


আর নর--আর নর়্--” 
বলিতে বলিতে সতী পড়িল ভূতল, 
মুখে নাহি বাক্য সরে, 
হিয়৷ ছু ছুর করে ; 
আলুখালু কেশপাশ অঙ্গের বসন, 
কনক-লতিক] হায়, 
ভূমে গড়াগড়ি যায়, 
হেরিয়া ব্যাকুল কাস্ত, ফেলি শরাসন 
চাইল কান্তারে কোলে 
অমিয় মাথান বোলে 
সাস্বনা করিল কত--করিল চুম্বন । 
“উঠ, উঠ, চারশীলে 
কিসে বা! বেদন পেলে, 
কেন বা সহপা ভূমে হলে অচেতন ! 
উঠ প্রিয়তমে, ধর আমার বচন ॥ 
স্বপন-_সে ছার চিন্তা, নাহি তার মুল 
ভাবির দেখ না শাস্তে, কেনবা ব্যাকুল ॥ 
উঠ প্রিয়ে চার আখি 
মেলিয়া বারেক দেখি 
জুড়াও আজিলো৷ মোর কাঁতর পরাণ, 
একান্ত আমি যে তব, নাহি তাহে আন” 


(৫) | 


ধীরে ধীরে বহে শ্বাস, 
বদনে অস্ফুট ভাষ, 
খুলিল কমল-আখি শবরী তখন 


বাখানিল নানা মত ধীরে ধীরে মুছাইল শবর আনন। 
অভাগীর পোড়া ক্ূপ বলিব কেমনে, "চল, প্রিয়ে, ঘরে চল, 
না বুঝিম্থ সেইকালে তাহার ছলনে । বিলাপে কি ফল বল, 
যদি চিনিতাম তারে, | থুই দেখলো এই তৃণ-শরাঁসন ) 
ঘদি কুন্গুমের হারে জানিন্ু নিশ্চয় আজি বিফল ব্যসন।» 
£] জানিতা আছে পু কাল বিষধর শিশু সম কোলে তুলি, 
2. আসি তাপসের বেশে বলিয়া! মধুর বুলি, 


চলিল লইয়। ধীরে নিকুগ্জ ভিতরে । 





৮" শেষে সে ধরিয়ে কেশে 


(00787, লামরন, 


পুঙ্জে পুঙ্জে ফুটে ফুল, 
গুঞ্জরিছে অলিকুল, 
ছুলিছে মাঁধবীলতা কত থরে থরে । 
বহে মৃছ সমীরণ, 
কুহবিছে পিকগণ 
বিহরিছে শাখা”পরে মঘূর ময়ূরী । 
কভূবা নাচিছে তাঁরা, 
যেনরে পাগলপারা, 
হেরিছে শিহরি কতু শবরী-মাধুরী । 
(৬) 
ডুবিলবে রাঁক] শশী 
মরি আধ আধ হাঁসি, 
ভাঁসিল শবর মন আনন্দ-সাঁগরে । 
ধরি চারু মুখখানি, 
কোমল কটাক্ষ হানি, 


৪০ 


আবেশে ধরিয়া বক্ষে চুম্বিল অধরে। 
লীলা-লজ্জাবতী লতা, 
তবু না কহিল কথা, 

হাসিয়া লুকাল মুখ পতির উরসে ॥ 

ভাসিল শবর প্রাণ প্রেম-স্ধা-রসে | 
ক্রমে বেল! বেশি হল, 
পাখি সব দূয়ে গেল, 

বকুলের ছা ক্রমে কমিয়া আসিল । 
থরতর ধিনমণি, 
কুমুদী প্রমাদ গণি, 

ডুবিল সরসী-জলে ; কমল হাসিল। 
চবাচর জীবগণ, 
আহারে নিবেশে মন, 

বিশ্বের বাড়িছে ক্রমে জীবন-সমর। 

ক্রমশঃ । 





(11, লাগান, 


ওয়াটারপ্র্ফ করিবার উপায় । | 


অল্প 151061885 মিশ্রিত জলে * মোটা 
কাপড়ের উপ্টাদিক ভিজাইবে। শুষ্ক 
হইলে [ঘ9৮৫এ]এর (মাজুফল ) রূস 
মাখাইয়া লইবে। 





1 9011989 


(গাছের আটী। বিশেষ) 


রাখিবার উপায় । 

একটি বোতলে পুরিয়া রধারের 
ছিপি দিয়া আঁটিয়া রাখিবে। সাধারণ 
ছিপির স্তাঁয় ইহ! গ্লাসে আটকাইবে না। 
ইহার ভিতর দিয়! বাষু প্রবেশ করিতে 
ন! পারায় ইহার ভিতরস্থ আটা নষ্ট 
হইবে না। এই ছিপি সহজে পরিষ্কার 
করিতে পারা যায় । 


কাচে দাগ কাটিবার প্রথা । 


শু ঝাড়া 32000 9010015566 
এবং 9০81019 1)707052) %1017003)1070 
8307399”র সমভাগ একটি চিনাষাটি 
থলে উত্তমবূপে মিশাইয়া লইবে। শ্রী 
মিশিত পদার্থ দ্বারা যেরূপ অর্ষিত 
করিবে সেইরূপ দাগ পড়িবে। 





ধাতুর উপর লিখিবার প্রথা । 
নাইটিক এ্রাসিড ২ পাউওড। 
মুরিষাটিক এ্যাসিভ *** ১ আউন্স। 


উভয়কে বোতলে পুরিয়া উত্তমরূপে 
ঈপ্মিত | 


নাঁড়িয়া মিজ্িত করিবে। 
ধাতুর উপর গরম মোম ঢাঁলিক। চাকা 
বলির! পরে ঠাও! হইলে শক্ত | 


২৯৩ | 


/ 


| ২৯ 





ধারাল অন্ত্রের দ্বার! ইচ্ছানুসাঁরে মোমের 
( উপর লিখিবে। পরে পালকের দ্বার! 
॥ মিশ্রিত গ্যাসিড অতি সাবধানে ফৌটা 
| ফোটা করিয়া লিখিত স্থান পুর্ণ করিবে। 
] কম বেশী দাগ করিবার ইচ্ছান্ছসারে 
1 এক ঘণ্টা হইতে দশ ঘণ্টা পর্য্যস্ত 
1] রাখিতে হইবে । পরে জল ঢালিয়! 
] দিবে; জল চাঁলিলে এ্যাসিডের কার্য- 
| কারিতা নষ্ট হয়! অবশেষে মোম 
| চাচিক্লা ফেলিলে দেখিবে, ধাতুব উপর 
সুন্দর লেখা হইয়াছে । 





ীল পালিস করিবার প্রথা । 


ভাল গ্রীল হইলে )120200%9 
মিশ্রিত জিঙ্ক পালিস ব্যবহাব কবিলে 
| উত্তম পালিস হয়। নরম ট্টাল হইলে 
টিন পালিসই উত্তম । 

কাচের পাত্রে কাঁচের নুড়ি দ্বার! 
অতি অল্প খড়ির তৈল 10120740619 
॥ মিশ্রিত করিতে হইবে । কারণ 1)29008- 
॥ ৪ তৈলের সহিত মিশ্রিত হইলে 
চটচটিয়! হইয়া যাঁয় এবং £ই এক দিনের 
| মধ্যে খারাপ হইয়া যায়। মিশাইবার 
কালে কোন ধাতুতে লাগিলে কাল 
| হইঙ্কা যায়| 


সা. 


চিকিৎসাতবৃ-বিজ্ঞীন এবং লমীরণ। 


স্পঞ্জ পরিক্ষার করণ।। 


নিস্তেজ মুরিয়াটিক এ্যাসিডে অন 
বার ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে। পরে 
জল দিয়া ধৌঁভ করিয়া চুন পরিক্ষার 
করিবার জন্য জল মিশ্রিত 172০- 
881])118%9 ০ 8০৫9 যাহাতে এই | 
মাত্র নিস্তেজ মুরিয়াটিক গ্যাসিড মিশন 
হইয়াছে, তাহাতে ভুবাইয়া বরাখিবে। 
উত্তমরূপে পবিষ্ণার হইলে তুলিবে। 
পবে ধৌত করিয়। শুষ্ক করিয়া লইবে। 
এই প্রকারে ইহাকে অত্যন্ত সাদা 
কবিতে পারা যায়। ৃ 





লেস্‌ পরিক্ষার করিবার উপায়। 


লেস্‌কে ইস্তাবি করিলে অল্প পরিফাঁর 
হয় ও কোঁক্ডানগুলি সিধা হয়। 
পরে ভাঁজ করিয়া একটি পদ্বিফার 
নেক্ড়াঁর থলির ভিতর পুরিয়া সেলাই | 
কবিয়া মুখ বন্ধ কবিয়া বিশুদ্ধ সুইট 
অয়েলে অন্যুন ২৪ ঘণ্টা কাঁল ভিজাইয়া 
রাথিবে। প্ঁ থলিটি ১০ মিনিট কাল 
সাবানের জলে ফুটাইয়া ঈষৎ উষ্ণ 
জলে চুবাইয়া চুবাইয়া ধৌত করিবে। 
পরে অল্প ফেন মিশ্রিত জলে ডুবাইয়া 
লইবে। শেষে দেলাই খুলিয়া! ব্যাগ 
হইতে বাহির করিয়! টানে টান বাধিযা 
শু করিয়া লইবে। 


বত জবস তু পর্প-  ৫৬০রপ 


রাসমালা ৷ 


৯৫ 





রাসমাল। | | 
ঘোরতর যুদ্ধ । 


প্রসিদ্ধ কুমারপাঁল চরিতে বংশরাজ 
বা বনরাঁজ সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
লিখিত আছে; পগুঞ্জর দেশে বড়িয়ার 
নামে একটী জনপদ আছে; পঞ্চা 
তাহার প্রধান নগর। সৈলুগ স্থরি 
আচাধ্য নাম! জনৈক জৈন পুরোহিত 
সেই নগর হইতে বহির্গত হইয়! নিকটস্থ 
বনমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, এমন 
সময়ে তত্রত্য তরুশাখা-লখ্ষিত একটা 
দোলামধ্যে একটী বালককে দেখিতে 
প[ইলেন ; তাহার নিকটেই একটা 
স্ত্রীলোক দাড়াইয়া ছিলেন; তিনি সেই 
বালকের জননী । তাহার পরিচয় 
জিজ্ঞাসা! করাতে জৈন আচাধ্য প্রত্যু গরে 
অবগত হইলেন যে, সেই রমণী গুর্জরের 
রাজপত্বী; তাহার পতি জনৈক আক্র- 
মকের হস্তে পতিত হইয়াছেন; তাহ।র 
রাজধানী শত্রু কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছে; 
তিনি সদত্বাবস্থার় বনমধ্যে পলাইয়া 
আসিয়া সেই কুমারকে প্রসব করিয়।- 
ছেন। এতদ্বিবরণ শ্রবণ করিয়া আচার্ধ্য 
সেই বালককে ণ“বনরাজ” আখ্যা অর্পণ 
করিলেন।, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বনরাঁজ 
মৌল! নগরের শুলপাল নামা জনৈক 
প্রসিদ্ধ দস্যুর সহিত মিলিত হয়েন। 
তৎকালে কল্যাণ নগরে যে সমস্ত রাজস্ব 
বাহিত হইত, বনরাঁজ তাহা! পথি মধ্যে 
লু্ঠন করিয়। লইতেন। এইবূপে ধন 
সঞ্চয় করিয়া তিনি অনেকগুলি সৈম্ত 
নিয়োগ করিলেন এবং এক খ্রদেশে 
একটা নগর স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে 





লাগিলেন। অনহল নামক জনৈক 
গোপাল সেই নগরের স্থিতিভূমি দেখাইয়া 
দেওয়াতে তদীয় নামান্ুলারে সেই নব- 
প্রতিষ্টিত পুরী অনহলপুর বা অনহ্ব 
নগর নামে অভিহিত হইল |” 

যে জৈন আচাধ্য বনরাজ ও তাহার 
জননীকে স্বীয় আশ্রয়ে স্থান দিয়া- 


ছিলেন, প্রত্রমালা” গ্রন্থে তিনি শিলগুণ 


স্থরি নামে অভিহিত হইরাছেন। বন- 
রাজ তাহার মঠে নি্ভা শিক্ষা করিয়। 


শৈশবকাল অতিবাহিত করেন । শ্বেতা 


স্বর সন্নযাসিগণের শান্তিময় নিকেতনে 
পবিত্র শাস্ত্রলাপন করিরাও শিশু বন- 
রাজ মুহূর্তের জন্যও স্বীয় পিতৃরাজ্য 
পুনর্লাভের আশা ত্যাগ করিতে পারেন 
নাই। তাহার সহাধ্যায়িগণ যখন সাঙ্খা 
স্ত্রের সমালোচনায় কাল অতিবাহিত 
করিত, বনরাঁজ তখন কোন নিভৃত 
কক্ষ মধ্যে একাকী উপবেশন করিয়া 
সৌরাষ্ট্রের ধ্যানে নিমগ্ধ থাকিতেন । কত 


(২ ঙ 
সী 


র্‌ 


চিন্তা তাহার সুকুমার হ্বদয়ে প্রবল ঝটি-' 


কার ম্তায় আঘাত করিত। 
বাত্যার অবিরল ঘাতে তিনি সময়ে 
সময়ে উন্মত্ত হুইয়া উঠিতেন ) দুরৃতি 
শোলাঙ্কি রাজকে শত অভিশাপ ও ্বীয়; 
মন্দভাগ্যকে সহ ধিক্কার প্রদান করি- 
তেন। তিনি রাজপুত্র, শুরপুজা সৌর-: 
কুলে জন্ম গ্রহণ করিষ্বছেন ; বিশাল: 
সৌরাষ্ট্র তাহার পিতৃপুক্রুষগণের, মা 
মেই বিরাট রাজসিংহাসনে আঁসীর্ন 

হইয়া কোথা তিনি প্রচণ্ড রা 


সেই প্রচণ্ড ' 


২৯৩ 


সহিত শাসনদও পরিচালন করিবেন, 
না ভাগ্যের বিপধ্যয়ে, বিধির বিড়শ্বনে 
তাহা হইতে বিচ্যুত হুইয়া সন্যাসিগণের 
মঠ মধ্যে কাল যাঁপন করিতেছেন; 
এই সকল চিন্তা সময়ে সময়ে নিতান্ত 
'অসহা হইয়| উঠিত। শিশু সৌররাজ- 
কুমার সেই অসহনীয় যাতনায় উন্মত্ত 
হইয়া আশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক দুরে 
পলায়ন করিতেন। তাহার সহাঁধ্যায়ি- 
গণ তাহাকে ধরিয়! আবার মঠে আনয়ন 
করিত। 

বনরাজ নিরহ্ুশ উন্মত্ত হৃদয়ের এই- 
ব্ধবপ উন্মাদচিন্তায় 'অভি কষ্টে কাল যাপন 
করিতেছেন, এমন সময়ে একদা তাহার 
মাতুল শূরপাল তাহার নিকট আসিয়! 
তাহাকে স্বীয় নিভৃত অরণ্যাবাদে লইয়া 
গেলেন । মাতুলের কঠোর দস্থ্যবৃত্তি 
মনোনীত হওয়াতে বনরাজ তাহাতে 
দীক্ষিত হইলেন। তথন তিনি শৈশব 
অতিক্রম করিয়া তরুণ বয়সে পদাপণ 
করিয়াছেন । বালের আশা ও অভি- 
লাঁষ রোধ সমুহ উত্কট তেজে উত্তেজিত 
হইয়াছে । এক্ষণে বনরাজ তত্সমুদায়ের 
তৃপ্তি বিধানে ব্যাপৃত হইলেন । প্রত্যেক 
অভিযানেই মাতুলের সহিত তিনি যোগ 
দান করিতেন এবং কাধ্যক্ষেত্রে বিহ্ময়- 
কর বীরত্ব প্রকাশ করিয়া স্বীয় সহচর- 
দ্বিগকে ঘোরতর উৎসাহিত করিতে সক্ষম 
হুইতেন। প্রায় গ্রতি আক্রমণেই বিপুল 
ধন রত্ব তাহাদিগের হস্তগত হইত। মাতু- 
লের আদেশক্রমে বনরাজ তত্লমন্ত অন্ু- 
| চরবর্গের মধ্যে বণ্টন করিয়া দ্রিতেন) 
তাহাতে তাহাদের উৎসাহ শতগুণে 
[1 বাড়িয়া উঠিত। বখন শিকারের কোন 
1 ্ুবিথা দা থাঁকিত, বনরাজজ তখন 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞজান এবং সমীরণ। 





তাহাদিগকে লইয়া সেই নিবিড় গিরি- 
গহন মধ্যে কলিত রাজা শাসনে প্রবৃত্ত 
হইন্তেন। বিশাল বনস্থলি তাহার রাজা, 
আরণ্য তরুনিচক্ধ ফলপুম্প প্রসব করিয়] 
তাহাকে রাঞ্কর অর্পণ করে, এক খণ্ড 
পাষাণ তাহার সিংহাসন, বৃক্ষপল্পব তাহার 
রাজচ্ছত্র, তদীয় অন্ুচরবর্গ সেই প্রাক 
তিক ছত্র সীহার মস্তকোপরি ধারণ 
করিত, কেহ বন্ত চাষরীর লোমশ লাঙ্কুল 
লইয়া! চামর ব্যজন করিত, কেহ মন্ত্রী, 
কেহ সভাপাল, কেহ বা কোষাধ্যক্ষ 
সাজিত। বনরাজ তাহাদিগকে লইয়। 
নূতন বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেন, 
নূতন নূতন রাজ্য জয়ের মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত 
হইতেন। বালস্থুলভ কৌতুকে এইরূপ 
কিছুকাল অতীত হইল;_সকলে ভাবিল 
এ কৌতুক শীন্ই যাথাথ্যে পরিণত 
হইবে । শ্রীদেবী নায়ী জনৈক বণিকপত্বী 
একদা ব্নরাজকে ভক্তিসহকারে ভোঞঙ্জন 
করাইয়ছিলেন; বনরাজ তাহার শুশ্রষায় 
সন্থষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন “আমার 
অভিষেককালে আপনিই রাজটীক। অর্পণ 
করিবেন” চম্প বা জান্ব নামক এক- 
জন বশিক অনেকগুলি যুদ্ধব্যাপারে 
বিশেষ বণদক্ষতা প্রকাশ করাতে বন 
রাজ তাহাকে মন্ত্রিপদে অভিষেক 
করেন; এই চম্পই প্রসিদ্ধ চম্পানীর 
রাজ্যের স্থাপয়িতা। তদ্বযতীত অপর 
এক ব্যক্তি ইতিহাসে অক্ষয় নাম রাখিয়। 
গিয়াছেন্ট- অনহল নামে জনৈক গোপাল 


_ বনরাজের অন্থগত ছিলেন ঠ অদৃষ্ঠদেবের 


স্থপ্রসাদে যখন তিনি নুতন নগর স্থাপন 
করিবার অভিপ্রায়ে উপযুক্ত স্থলের 
অন্বেষণে প্রবুত্ত হয়েন, এই জ্কন- 
হল তীহাকে একটী পরম বমণীয় স্থল 


পাপা 





রালমালা। 


আবিষ্ণার করিয়া দেয় )_-সেই নগর 
আনহলবার! নামে অভিহিত হইল। 
এইরূপে অনেক দিন অতীত হইল ১-- 
রাজ্যের নান প্রদেশ হইতে লাহদসিক 
পুরুষ আগিয়া বনরাঁজের দলে নিবি 
হইতে লাশ্বিল )১--তাহার সম্প্রদায় ক্রমে 
বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হুইয়া উঠিল। এই 
মময়ে শুরপালের মৃত্যু হওয়াতে বন- 
রাজের উন্নতিস্রোত কিছুদিনের জন্ত 
প্রতিক্ুদ্ধ হইল। কিন্তু তাহ। স্বক্পদিনের 
জন্য ) অচিরে তাহার সৌভাগ্যের পথ 
পরিষ্কৃত হইল) তাহার উন্নতিশোত 
অসীম খরতরবেগে প্রবাহিত হইয়া 
চলিন। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিব] 
তিনি কিয্পৎকাঁল নীরবে কালযাঁপন 
করিলেন এই সময়ে একদ! সৌরাষ্ট 
হইতে জনৈক দুত আসিয়া তাহার হস্তে 
একখানি নিয়োগপত্র অর্পণ করিল । 
বনরাজ কুতুহল চিত্তে পাঠ করিয়া দেখি 
লেন ১-শোলাঙ্কিরাঞশ ভূনরের কন্তা 
মিলান দেবী তাহাকে শেলভৃৎ পদে 
অভিষেক করিয়াছেন। পদটী উচ্চ 
বটে, কিন্তু ব্জপুজ বনরাঁজ তাহাতে 
কিরূপে সম্মত হইতে পারেন? থে 
রাজ্যে তাহার পিতৃপুরুষগণ প্রচও 
প্রতাঁপে শাসনদণ্ড পরিচালন করির! 
গিয়াছেন, আঁজি তিনি তাহার অপহার- 
কের নিকট সামান্ত দণধর হইয়! থাকি- 
বেন? তিনি সদর্পে তাহা অগ্রাহা করি- 
লেন এবং অভীট্টসিদ্ধির সুযোগ অন্ু- 
সন্ধান করিয়া বীরতভাবে কালযাঁপন 
করিতে লাগিলেন । এই সময়ে একদ। 
ধাঁদ আদিল যে, কল্যাণনগরের বর্শ্- 
চারিগণ ছয়মাস সৌরাষ্ট্রে থাকিয়া বিপুল 
অর্থ সংগ্রহ পূর্বক রার্জধানীতে প্রতিগত 


১ 


২৭ 


হইতৈছে। এই সমাচার পাইয়। বনরাজ 
আনন্দে উল্লম্ফন করিয়া উঠিলেন এবং ] 
সমস্ত দলবল একত্রিত করিয়া! কফেশরী 
বিক্রমে পখিমধ্যে ভাহাদিগের উপর 
আপতিত হইলেন। সেই স্কলে উভয় 
দলে একটা সামান্ত যুদ্ধ বাঁধিল ;--সে 
যুদ্ধে বনরাজই জরী হইলেন। শোলাক্ষি 
কর্গারিগণের সমস্ত ধন রত্ব তাহার 
হস্তে পতিত হইল। বিজয়ী বনরাজ 
সেই সমস্ত লুগ্ঠিত ধন সম্পত্তি লইয়! 
সানন্দে স্বার বনবিভাগে প্রত্যাগত . 
হইলেন। কিন্ধ তিনি আর একস্থলে 
দার্ঘকালের জন্ স্থির থাকিতে পার্িঙ্লেন 
ন1--কল্যাণরাজের প্রতিশোধ-পিপাস! 
দাবানলের সম্ভার তাহার পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ 
ধাবমান হইতে লাগিল । এক স্থান 
হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিয়া বছ- 
দিনের পর অবশেষে তিনি নিশ্চিন্ত হই- 
লেন এবং টিরল(লিতা আশার চরি- 
তার্থতা সাধনের জন্ত শুভদিনে শুভক্ষণে 
অনহলপুর বা অনহলবার! নগর স্থাপন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, “সম্বৎ 
৮০২ (খ্রীঃ ৭৪৬) অন্দে অনস্তকাল বিরাজ 
করিবার নিমিত্ত একটা নগর স্থাপিত 
হইয়াছিল । মাঘ মাসের সপ্তষ দিবসে 
শুভ খনিবারে অপরাহ্ন তিন ঘটিকার 
সময় বলরাজের আদেশ প্রচারিত হইল । 
জ্যোতিবিদ জেন সন্গ্যাসিগণ নগরের 
কোষ্ঠি পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন, সম্বৎ 
১২৯৭ অন্দে অনহলপুর্‌ বিধ্বস্ত হইবে 1. 
পাষাণহৃদয় আল্লডিদ্দীনের সময়ে এই ; 
অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাক্য কিরূপে সফল হুইয়া- | 
ছিল, ইতঃপর যথাস্থলে তাহ! প্রদর্শিত : 
হইবে। 





(৩৮) 


২৯৮ 





চিকিৎসাতত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


সপ শািপিশাগপিল পাপ শাািপাপপপীসপপটীাপীপিপাশা ডা পশলা পাপা পাপা পি 


কুমারপাল চব্বিত নাঁমক প্রসিদ্ধ 
জৈনগ্রন্থে অনহলপুরের যে বর্ণনা লিপি- 
বদ্ধ আছে, তাহ! পাঠ করিলে ভারতের 
তদানীত্তন গৌরব গরিমার শ্লাঘা না 
করিয়। থাকিতে পারা যায় না। গ্রয়ো- 
জন বোধে, সেই বিবরণ এস্কলে সন্িবে- 
শিত হইল। “অনহলপুর বহুবিস্তৃত; 
ইহার পরিধি দ্বাদশ ক্রোশ; তন্মধ্যে বনু 
দেবমন্দির ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত) 
চতুরশ্াতি চতুক্ণ 3 চতুরশীতি পথ্যশালা,-- 
তন্মধ্যে অনেকগুলি রৌপ্য ও সুবর্ণ 
মুদ্রাশ'লা। বহুবর্ণের শিল্পী, কাঁরুকর 
ও বণিক ১ প্রত্যেকের স্বতন্ত্র মহল 
নির্দিষ্ট ; পণ্াদ্রব্যও বহুবিধ, বথা।_- 
হস্তিদন্ত, রেশম, পশম, হীরক, মুক্তা 
প্রভৃতি। এক একটী পণ্যপামগ্রী এক 
একটী স্বতন্ব চতুক্ষে বিক্রীত হয়। 
কোথাও কুক্কম, কস্তরি, চন্বনাদি বিবিধ 
স্বুরভি দ্রবা, কোথাও ব1। বৈদ্য, কোথাও 
শ্রেষ্ঠ, কোথাও বা স্বর্ণকার, কোথাও বা 
রৌপ্যকার, আবার কোন স্থলে কর্ম 
কার, কোথাঁও বা স্ত্রধর। এইরূপ 
নাবিক, ভরষ্ট, আচার্য্য ও অধ্যাপক 
প্রভৃতি সম্প্রদার সমুহেরও এক একটী 
স্বতন্ত্র মহল নিরূপিত। সকনেই সুখী, 
সকলেই সন্তুষ্ট। সুবিশাল প্রাসাদমাল। 
কুট্িম শোভিত সুন্দর সুন্দর অট্রালকে 
বিভক্ত, কোনটাতে অশ্বাগার, কোথাও 
বা রথবেশ্বা। তদ্যর্তীত রাজকর্ম্মচারি- 
দ্রিগেরও ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ নির্দিষ্ট 
ছিল। কি দেশীয়, কি বিদেশীয় প্রত্যেক 
প্রকার পণ্যদ্রব্যের এক একটা শ্বতন্ত 
বীথিক! নিরূপিত ছিল। তথায় সকল 
| প্রকার শুদ্ধ গৃহীত হইত। অনহলবার! 
বিশ্বের বাঁণিজাক্ষেত্র ; তথায় প্রত্যহ এক 


লক্ষ টাক] * শুক্ধ স্বরূপ আদায় হইত । 
নগরের অধিবাপীগণ এত ধনী যে, জল 
চাঁহিলে ছুপ্ধ আনিয়া দেয়। তথায় 
অনেকগুলি জৈন মন্দির স্থাপিত আছেঃ 
এবং একটা বিশাল সরোবরের তটভূমে 
ভগবান্‌ মহাদেবের একটা সুন্দর আয়তন 
প্রতিষ্ঠিত। স্মৃতি, তর্কশান্গ, অলঙ্কার, 
ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, প্রভৃত্তি বিবিধ 
শান্্লাপনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় 
স্থাপিত; কলকথা অনহলবারা একটা 
নরসমুদ্র ; ঘি তুমি সমুদ্রের বীচি গণন। 
করিতে পার, তাহা হইলে সেই মহা 
নগরেব অধিবাসী সংখা) গণনা 1 
করিতে চেষ্টা করিলেও সফল হইতে 
পারিবে । মহাত্সা নৈলগস্থরি বংশ- 
রাজের ললাটে রাজটাক1 অপ্প করি- 
লেন এবং ন্বাভিষিক্ত নৃপতি তাহার 





* ইহা এক প্রকার তাত্রমুত্রা। এইরূপ 
একলক্ষ ট।ক। আধুনিক দশ সহআ রৌপ্য মুদ্রার 
সমান। 

1 এহ আতিশয়োক্তি স্পষ্ট বুঝ।ইবার উদ্দেশে 
কবি একটা মূনারম গন্ধ দিখয়।ছেন; তিনি 
বলেন, অনহলপুরে কোন রমণীর রাখো নামে 
একটা কাণ। স্বাদী ছিল। একদ। রাণে স্বীয় 
বশিতার নিকট হইতে অদৃষ্ঠ হওয়াতে বিরহ- 
বিধুব। পত্বী রঞ্জার নিকট যইয়। স্বীয় মনো 
বেদন! জ্ঞাপন করে। তখন নৃপতি এইরূপে 
রাজ্যমাধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, অনহল- 
পুরে রাণে। নামে ষেকোন কাণ' ব্যক্তি থাকিবে, 
সে প্রধান বিচারাঁলয়ে শীত উপস্থিত হুইবে। 


আশ্চর্যের বিষয়, অল্পদিনের মধ্যেই সেইরূপ 


৯৯৯ জন ব্যক্তি উপস্থিত হইল। ছুঃখিতা রর্মণী 
সেই বিশাল শ্রেণীর সম্মুখ দিয়া দেখিতে দেখিতে 
গমন করিল; কিন্ত নিজ স্বামীকে পাইল ন!। 
রাজ দ্বিতীয়বার ঘোষণ! করাতে সেই নিকঙগেশ 
রাপো আসিয়। উপস্থিত হই । 


্ অবলম্বন বন্দ অবলম্বন করিয়া পার্শনাথের মন্দির ] অনেকাংশে যুক্কিসিদ্ধ ও সমীচিন বলিয়া পার্খনাথের মন্দির 
হ্গাপন করিলেন। এই ব্যাপার সম্বৎ 
৮০২ অন্দে সংঘটিত হয় ।” 

অনহলপুরকি এক দিনে বা এক 
মাসে অথবা এক বত্সব্ধে এরূপ উচ্চ 
গৌরব ও সমৃদ্ধির সোঁপানে উখিত 
হইয়াছিল ? অথব! কবি স্বচক্ষে নগরের 
যেরূপ চিত্র দেখিয়াছিলেন, তাহাই 
চিত্রিত করিয়! গিয়ছেন? বিচার করিয়া 
দেখিতে গেলে শেষোক্ত অন্ুমানকেই 
সম্ভবপর বলিয়! বোধ হয়। কর্ণেল টড 
সাহেব বলেন, “সেই সকল বিপ্লব পীড়িত 
প্রদেশে নবপ্রতিষ্টিত নগরের বসতি 
স্থাপনে অসীম স্থুষোগ থাকিলেও ইহ! 
কথনও সম্ভবনীয় বলিয়া বোধ হয় না 
যে, কবি অনহলপুরের যে গৌরব ও 
সমৃদ্ধিশালীতার চিত্র অঙ্কিত করিয়া- 
ছেন, ত'হা একটা মাত্র রাজার শাসন- 
কালেই অঞ্জিত হইয়াছিল। তবে 
আচার্য যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা 
যদি যথার্থই হয়, তাহা হইলে আমর! 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, 
পলায়িত সৌর রাজকুমার স্বীয় পিতৃ- 
পুরুষদিগের রাজপাট দ্েবপত্তন হুইতে 
অনহলপুরে অন্তরিত করিয়াছিলেন 
এবং আমরা 'প্রামাণা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতি- 
পাদন করিতে পারি যে, বিধ্বস্ত বল্পভী- 
পুবের বিচ্ছিন্ন গ্রজাকুল বাহিলকরাধ়- 
দিগের নবপ্রতিষ্ঠিত নগরের লোকপুর্ণতা 
বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে নানা দিগেশ 
হইতে ভন্নগরে আগমন করিয়াছিল । $৮ 
মহাত্মা টড সাহেবের এই অনুমান 


বট 
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অনেকাংশে যুক্তিপিদ্ধ ও সমীচিন বলিয়া | 
বোঁধ হইতেছে । যাহা হউক এক্ষণে 
প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়। 
যাউক। ৃ 
এই নবপ্রতিষ্ঠিত নগরে সৌর রাঁজ- 
কুমার বনরাজ অভিষিক্ত হইলেন। 
শ্রীদেখী তাহার ললাটে রাঁজতিলক অর্পণ | 
করিলেন। অনন্তর বনরাজ জান্বকে 
স্বীয় মদ্তিত্বে অভিষেক করিয়া আচার্য ! 
শিলগণ স্রির নিকট দূত প্রেরণ 
করিলেন। আচার্য তাহার শৈশবের 
রক্ষক; আজিও তাহার জননী তীয় 
আবাসে অবস্থিতি করিয়া কঠোর ব্রত- 
পাঁলনে নিযুক্ত রহিয়াছেন। সেই জৈন 
যতী ভাহার যে উপকার করিয়াছেন, 
তাহা বনরাজ এজীবনে ভুলিতে পারি- 
বেন না। যখথোচিত সন্মান ও যত 
সহকারে তাহাদিগকে এবং আাহাদের 
পূজিত জিনবিগ্রহকে অনহলপুরে আঁন- 
মন করিলেন। অচিরে তথায় একটী 
মন্দির স্থাপিত হইল ; ভগবান জিনদেব 
তন্মধ্যে পঞ্চ পার্খনাথ নামে অভিষিক্ত 
হইলেন। বনরাজ স্বয়ং কোন্‌ ধর্ম 
অনুসরণ করিতেন, তাহা অভ্রান্তরূপে 
নিরূপণ করা কঠিন । বত্রযাল। গ্রন্থে 
তিনি “দেবানুরাগী” বলিয়া! বর্ণিত হইয়া 
ছেন। কবি তাহাকে কামজিৎ বলিয়া 
প্রশংসা করিয়াছেন। পত্তনের স্থানে 
স্থানে অ জিও উম! মহেশ্বর ও গণপতির 
পাষাণগ্রতিমুর্তি দেখিতে পাওয়া যায়; 
ভৎসমুদায়ের সহিত যে সমস্ত শিলালিপি 
সন্বদ্দ আছে, তদ্দবারা স্পষ্ট প্রমাণিত 
হইতে পারে যে, অনহলবার! স্থাপনের 
সহিত তৎ্সমুদায় দেব প্রতিম প্রতিত্ঠিত 
হইয়াছিল । বোধ হয়, প্রথম বলরাজ! 


॥ করিতে আরম্ভ করেন এবং 


* দ)5৩ 


ধর্মসত্বন্জে অতিশয় উদার ছিলেন ; সেই 
জন্ত শৈব হইয়াও কৃতজ্ঞতা ও মাতৃভক্তির 
পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবার প্রভিপ্রায়ে 
তীর্ঘক্করদিগকে উত্দাহিত করিতে ত্রুটি 
করেন নাই। 

বনরাঁজের জীবননাট্য এই খানেই 
পরিসমাপ্ত হইল; কোন ভট্টগ্রন্থেই 
তাহার অন্তিম জীবন সম্বন্ধে কোন 
বিবরণই পাওয়া যাঁয় না। তিনি ৬৯৬ 
হৃঃ অবে জন্ম গ্রহণ করেন এবং অনহল- 
পুরে ৬০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৮০৬ খুঃ 
অন্দে পরলোক গমন করিয়।ছিলেন । * 

বনরাজের মৃহ্ার পর তদীম্স পুত্র 
যোঁগরীজ অনহলপুরের সিংহাসনে অভি- 
ধিক্ত হয়েন। রাসাগ্রন্থে যোগরাজ 


সম্বষ্ধে অতি অল্প বিবরণই পাঁওয়! যায়। 


দ' "রতসালা” প্রণেত।ব মতে বনবাজ ৬৯৬ 
হ্বীঃ অন্দে জন্ম গ্রহণ কলিয়।ছিলেন। উইল 
ফোর্ড সাহেব এ মত সমর্থন কলিবার নিমিত্ত 
"আইন আকবরীব” সাহায্য গ্রহণ কবিষা বলেন, 
বনরাজ ৫* বংসব বয়ইহম ক।লে "৪৬ খ্রীঃ অন্দে 
নেয়বাব। (অনহলবাব1) স্থাপন করেন, হতবাং 
| ৬৯৬ ত্ীঃ অন্দই তাহার জন্ম বৎসর । “প্রবন্ধ 
চিস্তামণি” গ্রন্থে লিখিত আছে. বনরাজ ৭৪৬ 
ধীঃ অবা হইতে আরম্ভ করিযা ৬০ বৎসর অথাৎ 
| ৮*৬ শ্রঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাক্ত্ব করিয়পছিলেন। 
বদি উইলফোর্ড সাহেবের মত অত্রান্ত বলিয়! 
| গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে 
ষে, বনরাঁজ ১১৭ বৎসর জীবিত ছিলেন। 
কর্ণেল উডের মতে তিনি ৭৪৬ ত্রীঃ অন্দে রাজত্ব 
পঞ্চাশ বৎসর 
শাসনদও পরিচালন কবিয়। ৬* বৎসর বয়ঃক্র- 
কালে পরলোকগত হয়েন। তবে কি তিন্নি 
| দশ বৎসর বয়সে অনহলবার! স্থাপন করিয়া- 
£ু ছিলেন? এই সকল বিসম্বাদী মতের সামঞরদ্ত 
তু করিয়া প্রকৃত এ্রতিহাসিক সত্য আবিষ্কার 
করা বড় কঠিন! 


চিকিৎসাতত্-বিজ্ঞাঁন এবং সমীরণ । 


কিন্ত সেই সামান্ঠ বৃত্তাস্তের ভিতরেই 
তাহার যোগ্যতা ও বাজনীতিজ্ঞতার 
স্পষ্ট নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে । 
যুদ্ধকার্ষ্যে তাহার বিশেষ দক্ষতা ছিল; 
তিনি অতীব সাহিত্যনিপুণ ও শাস্ত্রজ্ঞ। 
বর্ণিত আছে, যোঁগরাজ একখানি উপা” 
দেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । ততরচিত 
গ্রন্থ তদীয় জীবনচরিতাখ্যায়কদিগের 
সময়ে বর্তমান ছিল, দুঃখের বিষয়, 
সে পুস্তকের প্রকৃতিবিষয়ে আমর! 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। 

ভট্টগ্রন্থে যোগরাঁজের রাজত্বের একটী 
বৃত্তান্ত দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। কথিত 
আছে, তাহার রাজত্বকালে সৌরাষ্ট্রের 
অন্তর্গত পত্তনবন্ধরে কতকগুলি বিদে- 
শী পণ্যপোত আসিয়া উপস্থিত হয় । 
সেই সমস্ত জাহাজ বহুমূল্য বাণিজ্যদ্রব্যে 
পবিপূরিত ছিল। বৰণিকগণ কোথা 
হইতে আসিয়াছিল এবং কোথায় ব৷ 
যাইতেছিল, তাহার কোন বিবরণই 
কুরাঁপি বর্ণিত নাই। দেবপত্তনে সেই 
সমস্ত জাহাজ উপনীত হইল, যোগ- 
রাজের পুত্র যুবরাজ ক্ষেমরাজ স্বীয় 
ভ্রাত্গণ সমভিব্যাহারে তৎ্সমুদায়ের 
সমস্ত দ্রবাজাত লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। 
এই দুরাচরণের, আঁতিথেয়তার এই 
শোচনীয় ব্যভিচারের সমাচার অচিরে | 
রাজসন্িধানে বাহিত হইল। তৎ্শ্রবণে 
যোগরাজ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন | 
এবং স্বীয় পুত্রত্রয়কে যথোচিত তিরস্কার | 
করিয়া বলিলেন, “আমি চিরজীবন যে 
যশ অর্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, 
তৎসমন্তই তোমরা নষ্ট করিলে । হা 
মুঢ় পুত্রগণ ! তোরা কি করিলি। 
ভিন্ন ভিয় দেশীয় বুধগণ ভারতীয় আধ্্য | 


রাসমালা । 


২১০১ 





নরপতিগণের চরিত্র আলোচন। করিতে 
করিতে বলিয়া আসিয়াছেন যে, গুর্জ- 
রের রাজকুল চোরের রাঁজা। পুর্ব 
পুরুষগণের এই কলঙ্ক আমি অপনয়ন 
করিয়াছি, মনে করিয়াছিলাম ; সেই 
জন্য বিজ্তর ভরসা ছিল যে, আমি যথার্থ 
নৃ্‌পতিকুলের আসনে স্থান পাব) 
কিস্ত, হায়, তোরা আমার সমস্ত উদ্যম, 
সকল যত্ব ব্যর্থ করিলি, আমার সকল 
আশার মুলে কুঠীরাঘাত করিলি; 
আজি তোদের ছূর্বৃত্ততাঁয় সেই বিলীয়- 
মান কলঙ্ক আবার ঘোরতর হইয়! 
উঠিল ।৮ যোগরাজ দীর্থজীবন সন্তোগ 
করিয়াছিলেন। ৩৫ বৎসর রাঁজ্য- 
শাসনের পর তিনি চিতাঁনলে তনুত্যাগ 
করেন *। 

* চিভোরের অধিপতি খোনান রাজা এই 
যোগরাজের সমকালিক। রাজস্থ(নে (১ম খণ্ডে 
১০৮ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত হইয়াছে যে শ্েচ্ছগণ কর্তৃক 
চিতোরপুরী আক্রান্ত হইলে যে সকল হিন্দু- 
নমরপতি মহারাজ খোমানের সাহায্যর্ধে তদীয় 
রাজধানীতে উপনীত হইয়াছিলেন, পত্তন হইতে 
জগত সৌরবীর রাজধর তাহাদিগের অন্যতম | 
বোধ হয়, ষোগরাজ স্বয়ং অথবা তাহার কোন 


প্রতিনিধি চিতোর রক্ষার্থে সেই ভীষণ বিপ্লবে 
অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন । 


যোগরাঁজের উত্তরাধিকাঁরিগণ সম্বন্ধে 


ভ্রগ্রন্থ সমূহে অতি অল্প বিবরণই পাওয়া | 


যান্গট তাহার মৃত্যুর পর তদীয় জোষ্ঠ | 
পুত্র ক্ষেমরাজ অনহলবারার পিংহাননে 
আড় হয়েন। ক্ষেমরাজের প্রক্কতি 
অতিশয় উগ্র ও তেজস্থিনী; সেরূপ 
গ্রচণ্ডস্বভীব হইয়া তিনি যে, সুখে ও ; 
স্বচ্ছন্দে রাজ্যশাসন করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন, তাহা কখনও সম্ভবপর 
বলিয়া বোধ হয় না। কিন্ত ভ্টগ্রন্থে | 
দেখিতে পাওয়৷ যায়, তৎ্কর্তৃক রাজোর | 
সীমা ও সমৃদ্ধিতা সন্বর্ধিত হইয়াছিল। | 
পঞ্চবিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়। ক্ষেম- 
রাঁজ ৪৬৬ খুঃ অন্দে ইহলোক পরিত্যাগ 
করেন । 

ক্ষেমরাঁজের মৃত্যুর পর তীয় পুত্র 
শ্রীভূয়দ অনহলপুরের সিংহাসনে অভি- 
যিক্ত হইয়া ৮৯৫ খুঃ অব পর্য্যন্ত রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্ব সগৌ- 
রবে ও শান্তিসহকারে অতিবাহিত 
হইয়াছিল; কোন শক্রই সেই শাস্তি | 
ও গৌরব নাশ করিতে চেষ্টা করে নাই । 
তাহার মৃত্যুতে তদীয় পুত্র বৈরসিংহ 
তৎসিংহাসনে আসীন হয়েন। ূ 





চিকিৎসাতত্্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


অমৃত কি বিষ? 
কোথায় সে? 


যাহাঁকে ভালবাসি সে দূরে--গিয়াছে, 
আর আপিবে না। ক্ষ্য যায়, চন্দ্র যায়, 
আবার আসে; বসন্ত যায়, মলয় পবন 
যায়, আবার ফিরে; কিন্ত আমার যাহ 
গিয়াছে, তাহ চিরদিনের জন্য গিয়াছে 
আর ফিরিবে না। কালচক্র অবিশ্রীম- 
গতি ৷ তুমি ক্ষুদ্র, তুমি মহত, তুমি রুণ্ন, 
তুমি শোকার্ত, তাহাতে কাল চক্রের 
কি? সে যেমন যাইতেছিল তেমন 
চলিবে, সে চক্রে তুমি আমি পিষ্ট 
হই,ত চক্রের কি? তুমি ক্ষুদ্র হও আর 
মহৎই হও গে সংপারের চক্ষে, কাল- 
চক্রের চক্ষে নয় । কালচক্র কাহারও 
জন্য ভাবে না কাহাঁকেও দেখে না। 
যে তেজীয়ান্‌ বীরপুরুষ ইউবোপথও 
করগত করিয়া বলিয়াছিলেন, ইংলগু 
ভম্্ীভৃত করিব, তিনিও সে চক্রের 
বশতা স্বীকার করিয়াছেন, যে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ 
(| মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন 
তিনিও সে চক্রে পিষ্ট হইয়াছেন, যে 
ধান্দিকপ্রবর ধর্ম বলে বলীয়ান্‌ হইয়। 
ইউরোপ হইতে পোপের আধিপত্য 
সমুন্ুলিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া 
ইউরোপে বিষম বিপ্লব সংঘটিত করিয়া- 
ছিলেন তিনিও সে চক্রের গতি অতিক্রম 
করিতে পারেন নাই। কাহার কথা 
বলিব? রুমের সম্রাট হইতে ভাঁরত- 
| বর্ষের দার্শনিক পধ্যন্ত, সেক্ষপির হইতে 
বান্সীকি, বেদব্যাস পর্ধ্যস্ত, অঞ্জুন হইতে 
নেপোলিয়ান পর্য্যস্ত সে চক্রের আধিপত্য 
শ্বীকার করিয়া! গিয়াছেন, তুমি আমি 


কোন ছার? শ্রীমান্‌ শ্রীরু্ণ হইতে 
যিশু, বুদ্ধ, চৈতন্ত সকলেই তাহার অধীন : 
হইয়াছেন এ বিশাল সংসারের ক্ষুদ্রতম : 
কীট আমি কে? তাহার পেষণে ষে 
আমি পিষ্ট হইব, ইহা কোন ছার কথ! ? 

এমন দিন ছিল যাহাকে ভাল- 
বাঁসিতাম তাহাকে দেখিতে পাইতাঁম। 
সহকাঁরবিজড়িতা। মাঁধবীবল্পরী দোলাইয়া 
বসন্ত পবন বহিয়! যাইত, সান্ধ্য গগনে 
তারকারাজি হাসিয়া হাসিয়া চাহিয়া 
দেখিত--দেখিত আমরা দুইটা পুষ্প এক 
বুস্তে ফুটিয়! রহিয়াছি। মনে ভাবিয়া- 
ছিলাম তেমনি করিষা ক্ষুদ্র বীচিমালিনী 
কুলপরিপ্লাবিনী নির্মল হৃদয়া নদীতীরে 
বসিয়া তগ্প্রতিবিশ্বিত বৃক্ষশ্রেণী, আকা- 
শের অনস্ত বক্ষে তারকা রাজি, বসন্ত 
পবনবিধুত মাধবীবল্পবী দেখিতে দেখিতে 
এ জীবন কাটাইৰ কিন্তু কে জানিত যে 
সে একদা নিদাঘ ঝটিকায় ছিন্নবৃত্ত 
হইবে আর আমি এইরূপ তরঙ্গ প্রগীড়িত 
হইয়া কেবল সংসারসমুদ্রে ভাসিঙ! 
বেড়াইব? হা নির়ন্ত, মানবজীবনের 
কি এই পরিণাম? এই পরিদৃশ্তমান 
জগতে এমন কিছুই নাই যাহাতে এই 
সংসারসমুদ্রে পার পাওয়া যায়? 

মন তস্থির হয় নাঁ। জানি, জীবনের 
স্থথস্বপ্ন, স্বৃতির সৌন্দর্য, আশার বিশ্বাস, 
হৃদয়ের ধন আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, 
আঁর তাহাকে পাঁইব না, তবুও ত মন 
বুঝে নাঁ। ভাবি--বহিশ্চক্ষ নিমীলিত 
করিয়া মনশ্চক্ষু উন্মীলিত করিয়া কেবল 


অম্বত কি বিষ ? 


তাবি--দেখি----অনস্তবিস্তার উত্তাল 
তরঙ্গময় জলধি মধ্যে গ্লুত্র ভেলায় আমি 
একা) যে দিকে দেখি-- দেখি-_ পর্ব -ত- 
প্রমান উন্মমচ গর্জন করিয়া! সেই ক্ষুদ্র 
ভেলার দিকে আঁমিতেছে--কেবল 
নিলীমাময় সমুদ্রে বেষ্টিত-শিরঃপরি 
নীল সমুদ্র--চতুপার্থে নীল সমুদ্র-বুক্ষ- 
লতা পশুপক্ষী কিছুই দেখা যাঁয় না. 
এই অনন্ত বিশাল অপার সাগরে আমি 
একা । জীবনের সঙ্গী নাই-_পীড়ার 
চিকিৎসক নাই--আর্তের সান্তনাকারক 
নখই-ভুঠধ্ের লিব্ধবূক নাই _বজন্ীখন্তিব 
দূুরীকারক নাই--আছে ফেনময় লবনক্ত 
বারিরাঁশি তৃষ্ণা বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া প্রাণ 
বাহির হইয়া যায়, আশায় মুগ্ধ হইর! 
সে বারি পাঁন কর, আঅচিরাৎ ফলভোগ 
করিতে হইবে। হরি হরি, এ সমুদ্রে 
কেন আসিলাম ? 

সংসার খু'জিয়া, যত্র কবিয়া, হৃদর 
পিঞ্জরে একটা পাখি পুষিয়াছিললাম, চুরি 
করিয়া কে লইল রে? হৃদয় অন্ধকারের 
আলোক, হৃদয় মরুভূমির সরসী, হৃদয় 
উদ্বান্রে ্বর্ণলতা, হৃদয় সরোবরের 
প্রহ্ম“টতা কমলিনী, হৃদয় আকাশের চন্দ্র 
কে লইল রে? বিমল আলোকময় মৃছু 
হাসি, সেই অমৃতনিস্তন্দিনী দৃষ্টি পিযুষ- 
পুরিত বাঁক্যচয়, প্রেমপূর্ণ হৃদয়থানি 
ধাহার ছিল তাহাকে কে লইল রে? 
কত ভাল বাসিতাষ-কত আদর করি- 
তাম--জীবনের জীবস্ত আশ্বাস) অমল 
সোহাগ কে লইল রে? আমায় বিষ 
দেখিলে যে নযমজলে ভাসিয়া যাইত, 
আমার. দীর্ঘ নিশ্বাসে যে কীাদিয়া 
ফেলিত, ছুঃখের সে সুখ--দারিজ্রযের 
দে শাস্বনা--নিবাশার দে আনন্দ কে 


৩৩৩) 


লইল রে? সে গিয়াছে, আমি আর 


তাহার নই, আমি ০কবল ভাঁবি_-কি 
ভাবি তাহা! বলিতে পারি না--দূরাঁগত 
বংশীর সঙ্গীত- অদ্ধ বিস্বৃত স্থথ স্বপ্নের 
স্বৃতি-বাঁপোর সে স্থখ- গতজীবনের সে 
আনন্দ সকলই ওতপ্রোত দারুণ বেগে 
অন্তরে প্রবেশ করে। চিন্তা-প্রাবনে হৃদয় 
প্লাবিত হয় আর কিছুই মনে হয় না। 
লোকালয়ে আর যাইতে ইচ্ছা! হয় না, 
ইচ্ছা হয় বাত্রিদিন এমনি করিয়া 
কেবল একাকী বপিয়া ভাবি। জানি ন! 
লেখকলমখসগ-বঞ্জিভ স্খনে খাকাজ কি 
লাভ, কিন্তু অন্তরে একটু সখ হয় জানি। 

একবার পান্ধাগগনে স্বর্ণমেঘমালার 
প্ন্্রজালিক ক্রীড়া দেখিতে ইচ্ছা! করে, 
বাল্যকালের স্থস্বপ্পময় দিন তখন মনে 
পড়ে। আুথশব্যায় শয়ন করিয়া শান্তি 
ময় অন্তরে সুখের খেলার বাল্যজীবন 
অতিবাহত করিয়াছি । পিত মাতার 
স্নেহ, ভ্রাতার অমূল্য ভালবাসা, বন্ধু 
বর্ণের প্রণয় তখন ছিল, গুরুজনের 
অতুল সোহাগ, শিক্ষকের ক্রীড়াবিমিশ্রিত 
উপদেশ, ভালবাসার মধুর জ্যোতি: তখন 
ছিল--যৌবনের উত্তপ্ত নিশ্বাস তখন 
অঙ্গ-ম্পর্শ করে নাই-_দিগ্াাহ ভীষণ 
দাবানল তথন দৃষ্ট হয় নাই। প্রীতির 


যাহ! সুখ, আশার যাহা! সমতা, বিশ্বাসের : 


ঘাহ। তৃপ্তি, মনের যাহা৷ সৌন্দব্য, তাহা 
তখন ছিল--কুটাল প্রলোভনের ভীষণ 
নৈরাহ্ঠ, দারুণ শোকের হড়েদী সঙ্গীত 
তখন সহা করিতে হয় নাই । যৌবনেব 
সঙ্গে সঙ্গেই আশার ছলনা, প্রলোভনের 
ভীষণ নৈরাশ্ঠ, দুঃখের বিষাদময়ী ছায়া, 
শোকের ধূমবহিময়ী জালা হৃদয় অধি- 
কার করিয়াছে । 


কঙ্কালময় হাসি আঁ 


ঙ্‌ 
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চিকিৎলাত ত্ব-বিজ্ঞান এবং নমমীরণ । 





হাঁদিতে পারি না। ছূঃখরেখা বরে স্তরে 
তেদ করিয়া হাসি ফুটিতে ফুটতে মুখেই 
তাহ! মিলাইয়া যায়, কীদ্রিতে যাই 
কাঁদিতে পারি না। দুঃখ বেন মুত্তিমান 
হইয়া ক্রোধ করে, বুক চাপিয়া ধরে, 
হদয়ে বিষদিপ্ধ শেল ফুটাইয় দেয়। 
কাদিতে পারিলে শোকের অনেক লাঘব 
জন্মে-_হুতবিধি--এ অনৃষ্টে তাহাও নাই। 

এই সময়ে একবার দেখিতে সাধ 
করে_-দেই শাস্তিময়ী মুত্তি, সংসার 
কাননে যাহা হারাইয়। ফেলিয়াছি, হৃদয়- 
দর্পথে যাহার প্রতিবিষ্বটুকু অবশিষ্ট 
আছে, উন্জ্রকিরণশীতল প্রথবীর মত-_- 
স্তোকনম্র পেলবলতিকার মত যাহার 
দর্শনমাত্রেই হৃদয়ে নিত্যনৃতন আনন্দাবি- 
ভাব করিত--সেই মুত্তি আর একবার 
দেখিতে বাসন করে তাহা পাইব কি? 
গভীর নিশীথে যখন অন্ধকার গাড়রু্চ- 
কেশজালে পৃথিবী ঢাকিয়। দিয়াছে, ইন্দ্র- 
নীলোতৎ্খচিতাস্তর চন্দ্রাতপের ন্তার অনন্ত 
নক্ষত্রগ্রথিত অন্বরতল বথন কেবল 
অন্ধকারের প্রগাঢ়তা বৃদ্ধিরই সহায়তা 
কৰেে_-প্রাণীজগৎ্খযখন স্তুপ্ত-নীরব-_ 
নিশ্চল__মৃত প্রায়--বিললীরব ব্যতীত অন্ত- 
বু শ্রুতিগোচর হয় নাঁ- শব্দশূন্ত -বর্ণ- 
শুন্--বায়ুশূন্ত জগতের গ্ঠায়, তরঙ্গহীন 
চাঞ্চল্যহীন সমুদ্রের স্তাঁয় অন্ধকারময়ী 
প্রকৃতি যখন সেই গম্ভীর মুত্তি ধার্ণ 
করে সেই সময় সাধ করে তাঁহাকে 
শ্মকবার দেখিব- দেখিতে দেখিতে চক্ষু 


মুদ্রিত হইয়া! আসিবে, বাহাজগৎ ছাড়িয়া. 


অন্তর্জগতে প্রবেশ করিবে জন প্রাণী 
নাই--কাহারও মুখে কথা নাই-_ 
জগদীশ, এ সাধ কি পুরিবে? এতদিন 
জান উপার্জনে মত্ত ছিলাম, প্রতিপন্ন 


হইবার আশা হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, 
বাচিবার পাঁধ ক্রমশঃ তৃদ্ধি পাইয়াছিল 
কত্ত তখন জানি নাই-জ্ঞান কঠোর) 
আশা ছলনাময়ী, জীবনই এখন জানি- 
মাছি, প্রেম ভিন্ন জ্ঞান কিছুই নয়, 
ধৈর্য্যবিচ্যুত আশা মৃত্যুর কারণ-_যতদিন 
আমাদের জীবন ততদিন মৃত্যু, যে দিন 
মৃত সে দিন নিষ্কৃতি ! 

কেন ভালবাসি ?--তাহার ব্ধপ 
দেখিয়া? কই, তাহার রূপে জগৎ 
সংসার ত মুগ্ধ হয় ন।-কই, সে নয়নে 
চকিতাহরিণীর দৃষ্টি নাই-_বদনে কৃর্য্যা- 
লোকের জ্যোতি নাই--অবেণীসম্বদ্ধ 
আলুলায়িত কেশদামাবৃত বদনমণ্ডলে 
বিছ্যুন্দাম ক্ব,রিত নাই--গঠনে অনিন্য 
পারিপাট্য নাই-রণে কোটি শশীর 
সমুদয় নাই-_-তবে কেন তাহায় ভাল- 
বাসি? জানি না তাহাতে কি আছে। 
তাহার যাহা আছে তাহা! কামে নাই, 
রতিতে নাই, বিশ্বাসে নাই, তৃপ্তিতে 
নাই যাহ জ্ঞাত তাহার কোন পঙ্গার্থে 
নাই--তাহ! যেন অসাংসারিক, অপা- 
ঘিব, স্বর্গীর, আমি আঞ্জ জলিতেছি 
আমি একদা সেই অপার্থিব ন্বর্গীর 
রত্ব দেখিয়াছি, এক দিনও তাহার 
সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া কথ! 
কহিয়াছি--নীরব কথ! কহিতে কছিতে 
তন্ময় হইরা সেই নীরব বাক্য-সমুদ্রে 
আত্ম ডুবাইয়! দিয়ছি--তাহার সহিত্ত 
অলিন্দে উপবিষ্ট হইয়া চন্দ্রকিরণে নাত 
বুক্ষ লতা গুল্ম নদী সরিৎ প্রতি চাহিয় 
চাহিয়া সেই পৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া 
গিয়াছি-_আমি ঘাঁহ! ভালবাসি তাহ! 
আমার ভালবাসার ধনকে দেখাইয়! 
তৃপ্তিলাভ করিয়াছি বলিয়া আজ আমি 


অমত কি বিষ? 


কাদিতেছি, জ্বলিতেছি। আমি যাহা 
করি তাহা যদি সে ভাল না বানি, 
আমার ভালবধসার প্রতিদানে সে ষদি 
তাজ্ছীলা দিত, আমার সহিত ধদ্দি তাহার 
আশার সমতা না থাঁকিত্, তাহ! হইলে 
আন এত জলিতে হইত না। কিন্তু 
কেন ভালবাসি € তাহ র গুণও তছিল 
না। সংসারে দর্বাপেক্ষা লেখ। পড়াই 
তে ভালবাদিত, আর কিছুই করিতে 
পরিত না! কিন্তু তাহাতেও দে বিশেষ 
নিপুণা ছিল না। তাঁহার লিপিতে 
লজ্জাশীল কৃবির মত্ত অদ্ধস্ুট অথচ 
মধুর বাঁক চন দেখা যাইত না ভান্বর 
তেজোময় হুর্যের মৃত অন্তককে সে 
তেজে আলোকিপ্ত করিত না--তাহাতে 
জয়দেবের প্লালিতা থাকিত লা রঘু- 
নাথের ভ্ভারশান্ত্র থাঁকিত না-কালি- 
দাসের কবিত্ব থাকিত ন1-কত বাকরণ 
দোষ হছুইভ, কত ভ্রমপ্রমাদ ঘটিত কিন্বু 
তবুও যেন তাহাতে কি আছে তাহ 
আর ভুলিতে পারিতেছি না। 

তোমরা! অত্সংসারের জ্ঞানী, বিদ্বান, 
কৰি, তোমরা কেহ জাঁন, কেহ শুনিয়াছ 
ক্ষটনোনুখ কলিক1 ঝবিয়। পড়ে, গগন- 
ম্পশ্শতরুরাজিবেষ্টিত চারাগাছে বজাঘাত 
হয়? কিন্তু তাহা হুইরাঁছে, প্রবল- 
প্রধাবিত নিদাঁথঝটি কা ক্বটনোন্ুখ 
কনিকা ছিন্ববুন্ত করিয়াছে, বজ্পতন- 
সময়ে কাল তরুগুলিকে দূরে রাখিয়। 
চারাগাছটী বিনষ্ট করিয়।ছে। কি বলিব? 
ইহা কি করুণাময়ের করুণাঁবারি না 
নিষ্ঠুরের নিষ্ঠুরতা ? 

যখন ভালবাসিয়াছিলাম তখন 
বুঝিতে পাঁরি নাই কি করিতেছি-_ইন্ত্ি- 


য়ের দাস হুইয়! হৃদয়ে কি বিষম আধেয় 


৩)০% 


নঞ্চয় করিতেছি। শৈহেঘ দান হইয়া 1 
আয্মহার। হুইস্! ষধন কার্য করি তখন 
বুঝিতে পারি না স্বত্ির দংশন আছে, 
আশার ছলনা আছে, প্রলোভনের 
নৈরাশ্ত আছে ১ বুঝিতে পারি না স্নেহের 
থরআোঁতেও প্রতি ধমনীতে উষ্ণ শোণিত 
প্রবাহিত হয়, দেছে জরদাহের সম্তাঁপ 
জন্মাইতে পারে $ শ্মর্ণ থাকে না! যে 
আমি আনার নই, যে শক্তি এই বিশ্ব 
সংসার পরিচালিত করিতেছে, যে শক্তির 
কটাক্ষমাত্রে পর্বত থাকে না, সাগর 
থকে না, ৰন, ট্রপবুন, দেশ মহাদেশ 
সকলেরই অস্তিত্ব লোপ হইধা যায়, যে 
শৃক্তর অপাঙ্গ দৃষ্টিতে জগতংসংসার জল- 
বুদ্বুদের স্তায় বিলীন হুইরা যায় পেই 
শক্তির শক্তি আমার উপর কার্ধ্য 
করিতেছে । নহিলে, কই, তাঁহাকে 
পাইলাম নাত। এত নির্যাতন, এ 
কষ্ট সহ্য করিলাম কই মে থাকিল 
নাত! কই, এত তাগস্বীকার করি- 
লাগ, এত খুঁজিলাম, তাহার দেখা 
পাইলাম নাত! তৰে কে বলে 
“উদ্োগিনং পুকবসিংহমুপৈভি লক্ষ্মীঃশ ! 
তবে কি দৈবই বলবান্‌? খিনি “দৈবেন 
দেয়মিতি কাপুকৰা বদন্তি" বলিয়া- 
ছিলেন তিনি যদি “যত্তে কতে ন পিদ্ধতি 
কাহত্র দৌষঃ” না বলিতেন তবে আজ 
বলিতাষতিনি ভ্রান্ত---সংসারকে সমাক্‌ 
বিচার করেন নাই । বিশ্বরচনায় এমন 
একটা অদূথ শক্তি আছে ষে মনুষ্য তত 
চেষ্টা, যত যত্ব করুক নাকেন, কর্ম 
করিতে করিতে জীবনপাত করুক ন! 
কেন, সে সমুদয়ই ব্যর্থ করিয়া দিবে, 
তাহার বাসনাতিরিজ্ঞ একপদও অগ্রনূর ' 
হইতে দিবে না। 
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স্পা পপি পিপিপি 


তবে কি সুধু কীদীইব(র জন্যই ভাল- 
বাসার স্থষ্টি? কয়জন যৌবনে বিকার 
বিহীন অন্তবে স্থখের আশা করিতে 
পারে? কয়জনকে বালাম্থৃতি দগ্ধ না 
করে? কয়জন সংসারে ভালবাসার 
বস্ত হারায় নাই? কয়জন অব্যথিত 
অন্তরে অশঙ্কিত হৃদয়ে ভালবাসার ধন 
বুকে রাখিতে পাইয়। সংসার সাগরে পার 
পাইয়াছে। বাচিয়া থাকিলে আবার 
বন্ধু মিলে, আবার ভালবাসার অভিনয় 
হয়, কিন্তু ধাহা ধায় তাহা আর হয় কি? 
প্রথম যেমন ভালবাসিয়াছিলীম তেমন 
বাদ! আপ যায় কি? ভালবাসার নাম 
শুনিলে অগ্রিদর্শনে দাবদগ্ধ কুরঙ্গের 
মত মন ব্যাকুল হইয়া উঠে নাকি? 
কেন বিধাতা এমন স্থজন করিরাছিলে ? 
তুমি ইচ্ছাময়--ইচ্ছা করিলে সবই ত 
পারিতে তবে কর নাই কেন! ভাল 
জিনিষের নত মন্দ ভিনিষেরও বাধহার 
আছে মানি । ভালবাস! নামে যে ছলন। 
বুঝে প্রণয় অর্থে রিপুউরিভার্থতা বুঝে, 
প্রেম অর্থে আত্মন্বপ্রিাধন জানে, 
তাহাকে ছুঃখ দাও, প্রভু) কিন্ত থে 
ভালকে ভাল বলিরাই গ্রহণ ক্ৰে--. 
ভালবাস অর্থে আতন্মবিসজ্জন বুঝে; প্রণয় 
অর্থে তোমার নিয়মরক্ষা বুঝে, প্রেম 
অর্থে মিলন বুঝে লে কেন ছুঃখ পায়? 
স্বার্থ ত্যাগ করিয়াই হউক বা স্বার্থময় 
হইপ্পাই হউক যদি স্বতাবতঃই তাহাতে 
জলিতে হইল তবে তাহাকে মঙ্গলকর 
কেমন করিয়া বলিব? স্বেচ্ছায় হউক 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং পমীরণ । 


নিন পালা 


অনিচ্ছায় হউক, অখ্িতে হাত দিলে 
হাত পুড়িবে, তবে কেমন করিয়া বলি 
ভালবাসার মঙ্গলের এক কণা! আছে? 

এ কব্রন্দনের পরিণাম কি? এ 
দুঃখের অন্তরালে কি আছে? বাশ্পের 
পরিণাম জল,জলের পরিণাম এই পৃথিবী, 
এ ক্রন্দনের পরিণাম কি? এ ছুঃখের 
পরিণতি কোথায় ? এছুঃখের পরিণাম 
ছুঃখ-_-এ ক্রন্দনের পরিণাম ক্রন্দন। সে 
গিয়াছে তাহাকে আর পাইবৰ না তবে 
কিজন্য কাদিব? তাহার সঙ্গে আমার 
এমন কি সম্বন্ধ যে তাহাব বিরছে 
আমাক শুধু কীদিতেই হইবে? জন্মি- 
বার সময় একাকী জন্মিয়াছি, যাইবার 
সমর পরের জন্ত কাদিতে কীাঁপিতে 
যাইতে হইবে! কেন আমাক শ্থদুঃথ 
পরের উপর নির্ভর করে? সৃষ্টির 
মহান্‌ রত্র জড়জগতের পৃর্ণঅভিব্যক্তি 
আন্মণান আমি আপনা-আপনি সখী 
নই কেন? কেন আমি পরের জন্ত 
কাদি। 

হা ঈশ্বর, আর পাইব না কি! 
যাহার কোড়ে মাথ! বাখিন। ক্লান্তি শ্রান্তি 
উপশান্ত করতাম তাহাকে আর 
পাইব নাকি? 

সেই অপরিমিত তালবাসা-সেই 
সৌন্দর্যের মুর্তিমতী ছায়া যখন মনে 
পড়ে তখন ধক্ষঃস্থল কম্পিত করিয়।, 
গৃহাঙ্গন ধ্বনিত করিনা উচ্চৈঃ শব্দ হয়-_- | 
কোথায় সে? প্রতিধ্বনিও নিরাশ- 
গম্ভীরস্বরে উত্তর করে “কোথায় সে”। 


পরপর উঠি প্র, (€ আ০০৬৭০নর। বা 








প্রমেহ চিকিৎসা । 


ভারতবর্ষে আজ কাল সমুদায় 

বোগেরই আধিক্য দেখিতে পাওয়। যায়, 
ক্কিন্ত তন্মধ্যে আবার প্রমেহ প্রভৃতি 
পীড়ার প্রসার অত্যান্ত অধিক। যৌবনে 
পর্দার্পণের সঙ্গে সঙ্গে আজ কাল এই 
প্রমেহ প্রায় অধিকাংশ লোককে আক্রমণ 
করিতেছে ও অকন্মণ্য করিঘা ফোঁল- 
তেছে, স্থতরাং অত্যাবশ্যক বিধায় আজ 
আমার। ইহার বিষয় আলোচন। করিতে 
প্রবুন্ত হইলাম । 

আস্য[নুথং স্বপরসথখং দধীনি, 

প্রাম্যোদক।নুপবনা, পযাংসি। 

নবামপানং গুড়নৈবকৃতঞচ 

প্রমেহহেতু” কফকুচ্চ সর্ধ্বম্‌ ॥ 

সর্বদ] স্থথকর স্থকোমল আসনে 

নিশ্চেষ্টভাবে উপবেশন, স্থকোমল শব্যার 
নিরন্তর নিদ্রা যাওয়া, দধি, ছ!গাদি 
গ্রাম্য পশু, মত্গ্তারি জলচর জন্কু ও 
বরাহাঁদি আঁনুপ মাংস রসের অতি সেবন 
অধিক পরিমাণ দ্রপ্ধ সেবন, নূতন তলের 
অন্ন, নুতন'পানীয়, শর্করা প্রড়ৃতি গুড় 
বিকৃতি সমুপন্ন বস্ত সমুদয় এবং কফ 
প্রকোপ জনক দ্রব্য সেবন এই কয়েকটা 
প্রমেহ রোগের নিদান অর্থাৎ এই সমুদাঁয় 
কারণে গ্রমেহ পীড়ার উৎপত্তি হইয়া 
থাকে । প্রমেহ হইতেও ভয়ানক শুক্র- 
মেহরূপ একটা পীড়া বহুল পাঁরমাণে 
দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । , এই 
গীড়টী যৌবনের পুর্ণ বিকাশের পূর্বেও 


ছুই একটী বালকের হইতে দেখা যায়। : 


বোধ হয় ইহার নিদ্দান জানিতে 
কাহারও কষ্ট হইবে না; বাঁলকগণ, যেমন 


যৌবনের অস্কুর দেখা দেয়, অমনি | 
অস্বাভাবিক সভ্য অত্যাচারে লিপ্ত হয়। 


সকল কার্যেই গুরুর উপদেশ আবশ্তক | 


ইহাতেও স্ুতবাং গুরু আছে। অপেক্ষা- | 


কৃত বয়োধিক অসচ্চরিত্র বালকগণই 
ইহার উপদেষ্টা। শুক্র মেহের লক্ষণ 
ও চিকিৎসা ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইবে। 
আপাতত্রঃ প্রমেহ পীড়ার সম্প্রাপ্তি বল৷ 
যাইতেছে । 

মেদশ্চ মাংস শবীবজঞ্ 

রেঁদং কফো বন্তিগতঃ প্রদূষা | 

কৰেোতি মেহা।ন্‌ সমুদীণ মুখৈঃ 

স্তানেক্ পিন্তং পবিদুষা চাপি॥ 

ক্ষীণেষু দোষেঘবকৃষ্য ধাতুন্‌ 

সংদৃষা মেহান্‌ কুরুতেহনিলশ্চ | 


সর্বাগ্রে কফজনিত মেহের সম্প্রাঞ্ি 


বল! হইয়াছে, কারণ কফজ মেহই সম- 
ধিক ও সাধ্য। বস্তিদেশগত কফ, মেদঃ, 
মাংস ও শরীরজ ক্রেদ পদার্থকে দুষিত 


কবিয়া মেহ উৎপাদন করে, ইহারই নাঁষ | 


কফজ মেহ। এইরূপ উঞ্ণবীধ্ধ্য ও উষ্ণ- 
স্পর্শ দ্রবা দ্বার! প্রকুপিত পিত্ত উল্লিখিত 


মেদঃ প্রভৃতিকে দূষিত করিয়া পৈত্তিক ( 


মেহ জন্মায় এবং কষ ও পিস অপেক্ষাকৃত 


ক্ষীণ হইলে গ্রকুপিত বায়ু, বসা মজ্জা, | 
ওক্সঃ ও লীকা নাঁমক ধাতু সকলকে - 


৯৯ 





বস্তিমুখে আকর্ষণ পুর্বক বাতিক মেহ 
উৎপাদন করে। 

সাঁধ্যাঃ কফোখ্বা দশ পিত্তজাঃ ষটু 

ষাপ্যা ন সাধ্যঃ পবনাচ্চতুকঃ | 

সমকিয়াত্ব! দ্বিষগ ক্রিয়ত্বৎ 

মহাত্যয়ত্ব।চ্চ যথাক্রমং তে ॥ 
ৃ কফজ দশ প্রকার মেহ সাধ্য, পিত্তজ 

ছয় প্রকার যাপ্য এবং বাতজ চারি 

প্রকার মেহ অসাধ্য । দোষ ও দৃষ্য 
উভয়ের নিবৃত্তির চেষ্টাই চিকিৎসার 
রীতি। কফজ মেহে দোষ কফ এবং 
মের প্রভৃতি দৃষ্য। মেদঃ প্রভৃতি দৃষ্য 
পদার্থ সকল কের এখপ্রকূতি, স্থতবাং 
কফের ও মেদঃ প্রভৃতির দমনকারক 
পদার্থ এক, অর্থাৎ কটু তিক্তা্দি দ্রব্য 
দারা দোষ ও দৃষ্য উভয়েরই শমতা হয়। 
ইহাঁরই নাম সমক্রিষত্ব। এইরূপ স্ম- 
ক্রিয়ত্ব হেতু কফজ মেহ সাধ্য পিন্তজ 
ষটু প্রকার মেহে দোষ পিত্ত এবং দেদঃ 
প্রভৃতি দৃষ্য। যাহা দ্বারা পিন্তের শান্তি 
হয়, তাহা দ্বারা মেদঃ প্রহৃতির বুদ্ধি হব, 
আবার মেদ: প্রস্ঠৃতির শান্তিক্বীরক ওষবে 
পিভ্ভতের গ্রকোপ বৃদ্ধি হর। অতএব 
পৈত্তিক দেহে এমন কোন ক্রিয়া হইতে 
পারে না, যন্বারা দোষ ও দূষ্য উভযেরই 
শাত্তি হয়, অর্থাৎ মধুরাদি যে পদার্থ 
পিতৃহ্‌র, উহা মেধস্কর এবং কটুকাঁদি থে 
সমুদয় পদার্থ মেদোহর, তাহারা আঁবাঁব 
পিতৃবদ্ধক | স্ৃতরাং এই বিষম ক্রিয়ত্ব 
হেতু পৈত্বিক মেহ যাপ্য। বাধুজনিত 
চারি প্রকা্প যেহ মহাত্যয়ত্ব হেতু অসাধ্য 
অর্থাৎ বাস্ু মজ্জাদি গম্ভীর ধাত্বাশ্রয়ী, 
বছু বিপত্তিজক ও আশু অনিষ্টকর বিধায় 
€কান্রপ ওষধেই ইহা প্রতিকার হয় 
| না, তেরা বাতজ মেহ অসাধ্য । 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং লমীরণ | 


কফ? সপিত্তঃ গপবনশ্চ ফোষাঁ- 
মেদোইস্ত্র শুক্রানু বসলসীকা:। 
মজ্জীবসৌজঃ পিশিতঞ্চ দুষ্যাঃ 
প্রমেহিণাং বিংশতিরেব মেহাঃ ৪ 

সর্ব প্রকার প্রমেহেই কারু, পিত্ত ও 
কফ এই তিনটা দোষ এবং মেদঃ, রক্ত, 
শুক্র, দেহিক জল, বসা (মাঁংসঙ্েহ ), 
লদীক1] (মাংস ও ত্বকের অত্যস্তরস্থ 
জলীয় পদার্থ), মজ্জ। (অস্থিমপ্যগত স্েহ), 
রস €(আমরস ), ওজঃ (সমন্ত ধাতুর 
সার পদার্থ অর্থাৎ যে পদার্থ থাকাতে 
মনে সাহন ও উতৎসাহাদি জন্মে) ও মাংস 
এই সম্ুদান্স দৃষ্য অর্থাৎ উপরোক্ত বাত, 
পিত্ত ও কফ নিয়োন্ত মেদঃ প্রভৃতি 
ধাতুকে মেহরোগে দূষিত করে। কফজ 
মেহ দশ প্রকার, পিও্জ ছয় প্রকার ও 
বাতজ চবি প্রকার; সমুদায়ে বিংশতি 
প্রকাব প্রমেহ | 
দন্তাদীনাং সলাচাত' প্রীগ্বপং পাণিপাদযোত। 
দাহশ্চিকণভা দেহে তৃট্‌ ন্বাছাত্যঞ্চ জায়তে ॥ 


মেহরোগ জন্ষিবার পুর্বে দস্ত ও 
নয়নাদিতে অধিক মলসঞ্চয়, হম্তপদাঁদির 
জালা, দেহের চিক্কণতা, তৃষ্ণা ও মুখে 
মধুরাম্বাদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত*হুয়। 
ইহাঁকে মেহের পুর্ব রূপ বলে। 


সামান্তং লক্ষণং তেষাং প্রভৃতাধিলমুত্রতা। 
মুত্রের পরিমাণাধিক্য ও আবিলতা 
( অপরিষ্কার ) সমস্ত মেহেরই সাধারণ 
লক্ষণ । 
দোধদুষ্যাবিশেষেহপি তৎসংযোগ বিশেষতঃ 
মুত্রবর্ণাদিভেদেন ভেদে মেহেযু কল্পাাতে ॥ 
বাতজাদি সমস্ত মেহেতেই দোষ ও 
দৃষ্য গ্রদার্থ সদান। তখাপি মেহরোগ 
বিংশতি প্রকার, কারণ_ বেসন শ্বেত, 


আয়ুর্বেদ । 


পাপ 


৬৩০১৯) 





গীত, লোহিত, কৃষ্ণ ও শ্তাব এই কয়েকটা 

বর্ণের নৃনাধিক্য ও মিশ্রণবিশেষে নানা- 
বিধ বর্ণ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ দোষ ও 
দৃষ্য পদার্থ সকলের প্রভেদ না থাকিলেও 
উহাদের ন্যুনাধিক্য ও সংযোগবিশেষে 
মুপ্রা্দির পার্থক্য ঘটিয়া থাকে এবং সেই 
মৃত্রাদির ভেদ অনুসারে প্রমেহের 
বিংশতি প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়া 
থাকে । অত:পর প্রত্যেকের পৃথক্‌ 
লক্ষণ লিখিত হইছে ছে। 

উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, স্ুরা- 
মেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতামেহ, 
নীতমেহ, শনৈর্মেহ ও লালামেহ এই 
দশটা কফজ। 

১। যেমেহে মূত্র স্বচ্ছ, বছপরি- 
মিত, শ্বেতব্্ণ, শাতল, গন্ধহীন। জলতুল্য 
কিঞ্চিৎ আবিল (ঘোলাটে ) ও পিচ্ছিল 
হয়, তাহার নাম উদ্বকমেহ । 

২। ইক্ষুমেহে মূত্র ইক্ষুরসের 
ম্যায় অতিশয় মিষ্টাম্বাৰ হয়। প্রআব 
করার কিছু পরে যদ্দি উহাতে পিপী- 
লিকাঁদির সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায়, 
তবে স্থির করিতে হইবে যে প্রতআ্াবের 
আম্বাদ মিষ্ট ও ইহা! ইক্ষুমেহ। 

৩। সীন্দরমেহে নিঃস্ত মুত্র কিয়ৎ- 
ক্ষণ পরে অথবা তৎপর দিন ঘনীভূত 
দেখিতে পাওয়। যাঁয়। 

৪1 -জ্ুরামেহে পরিত্যক্ত মুত্র হুরার 
হ্যায় এবং উপরিভাগে শ্বচ্ছ ও নিমনুভাগে 
ঘন হয়। , 

৫1 প্রতআাব করিবার সময় শরীর 
যদি রোমাঞ্চিত হয় এবং মুত্র যদি 


পিটুলিগোলার সায় শুত্রবর্ণ ও পরিমাণে 


অধিক হয়, তবে তাহাকে পিষ্টমেহ 
বলে। 


৬। শুক্রমেহে শুক্রসৃশ বা শুক্র- ( 
মিশ্রিত মুত্র নির্গত হয়। আজ কাল | 
অপর একবপ শুক্রমেহ দেখিতে পাঁওয়। 
যায়, তাহাব বিষয় পরে লিখিত হইতেছে । 

৭) সিকত। মেহে মূত্রমার্গ দিয়া 
কঠিন স্থপ্ শু্স বালুকার গায় মল 
(শুষ্ক কফ) নির্গত হয় ও মূত্র ত্যাগে 
বিশেষ কষ্ট বোঁধ হয়। র 

৮। যে মেহে শীতল, মধুরম্বাদ ও | 
বহুপরিমাঁণ মূত্র নির্গত হয়, তাহার লাম | 
শীতমেহ। 

৯। শনৈর্মেহে আস্তে আন্তে অল্প 
অল্প মূত্র নির্গত হয়। 


1 লালাযুক্ত, তগ্কবিশিষ্ট ও 
পিচ্ছিল মূত্র নির্গত হইলে তাহাকে 


লীল(মেহ বলা যায় । 
পিত্তজনিত মেহ ছয় প্রকার যথা 
ক্ষাবমেহ, নীলমেহ, কালমেহ, হারিদ্রা- ] 
মেহ, মাঞ্সিষ্ঠমেহ ও বক্তমেহ। ক্রমশঃ 
এই সমুদায়ের লক্ষণ লিখিত হইতেছে । 
ক্ষার মেহে নিঃক্রত মুঙ্ছের গন্ধ, বর্ণ, 
বাদ ও স্পর্শ অবিকল ক্ষার জলের ন্যায় । 
নীল মেহে মুত্র নীলবর্ণ ও কাল- 
মেহে মণীনিত অর্থাৎ গাট় কষ্ণবর্ণ হয়। | 
হারিদ্র মেহে, মূত্র হরিদ্রাবর্ণ ও ; 
কটুরস এবং প্রআাঁবকালে লিঙ্গনালিতে 
অতিশয় জালা উপস্থিত হয়। 
মাঞ্জিষ্ঠ মেহে মূত্র আমগন্ধযুক্ত ও 
মঞ্জিষ্ঠা ভিজান জলের স্তাঁয় লোহিতবর্ণ | 
হ্‌য়। 
রক্ত মেহে মুত্র আমগন্ধযুক্ত, উষ্ণ, | 
লবণাম্বাদ ও রক্তবর্ণ হয়। ৃ 
বসামেহ, মজ্জমেহ, ক্ষৌত্রমেহ শু | 
হ্তিমেহ এই চারিটা বাতজ। তন্মধো | 
যে মেহে বারংবার বসার স্তা় মুক্ত নিশ্ত্‌ : 
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হয় তাহাকে বসা মেহ বলে। স্শ্রুত 
ইহাকে সর্পির্মেহ নামে অভিহিত কাঁরয়া- 
ছেন। মজ্জমেহে মজ্জা সদৃশ কিন্ত 
মজ্জামিশ্রিত মূত্র নির্ঁত হয়। ক্ষৌদ্র 
মেহে মুত্র কবাধ, মধুবাস্বাণ ও রুক্ষ হয়। 
চরক ইহাকে মধুমেহ নামে অভিহিত 
করির়াছেন। হস্তিমেহ বোগীর নিরন্তর 
মত্তহস্তীর স্ায় মুনধারা নিপতিত হয়। 
বেগ ব্যতাতই মুত্র নির্ত হয় এবং মধ্যে 
মধ্যে বন্ধ হইয়া যায়, এইরূপ মেহের 
মুত্রে বসা মিশ্রিত থাকে । 

ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক, অরুচি, 
বমি, নিদ্রা, কান ও পীনস এই সমুধধায় 
কফজ মেহের উপদ্রব । বস্তিদেশে লিঙ্গ- 
নাঁলে সুচীবেধ্বৎ পীড়া, অগুকোষের 
বিদীর্ণতা, জর, দাহ, তৃষ্ণা, আক্লোপগার, 
মুঙ্ছা ও অতিপার এইগুলি পৈস্তিক 
মেহের উপদ্রব। আর বাতজ সেহে 
উদ্দারবর্ড, কম্প, হৃদযে বেদ্রনা, আহারে 
অতিশয় লোত, শল, নিদ্রানাশ, শোষ, 
(যক্া) কাঁদ ও শ্বাস এই মকল উপদ্রব 
উপস্থিত হইয়া থাকে 1 বাঁতজাদি 
উল্লিখিত উপদ্রব ও সুঞ্তোক্ত অন্যান্ত 
উপদ্রব সকল প্রকাশ পাইলে এবং 
অধিক পরিমাণে ধাতুর সহিত মৃত্র 
| নির্গত ও বক্ষ্যমাণ শবাবিকাঁদি প্রমেহ 
পিড়ক1 সমূহ সবলভাঁবে উপস্থিত হইলে, 
রোগীর মৃত্যু নিশ্চয় জানিবে। প্রমেহ 
রোগগ্রন্ত বাক্তির সন্তানের যদি প্রমেহ 
লীড়া জন্মে, তবে তাঁহাঁও অসাধ্য বলিয়া 
স্থির করিবে। কারণ উহা বীজকোষ 
সমুৎপন্ন, এইরূপ গন্তান্তি যে সমুদায় 
পীড়া কুলজ অর্থাৎ .পিতা, পিতামহ ও 
মাতা মাতামহাদি হইতে প্রাপ্ত, তৎ- 
সম্ুদায়ও অসাধ্য হইয়া! থাকে। 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


সর্ববএব প্রমেহাস্ক কালেনা প্রতিকারিণঃ। 
মধুমেহত্ মায়াস্তি তদসাধ্যা ভবস্তি হি॥ 

প্রতিকারে গুদাসীন্ত অবলম্বন করিয়া 
থাকিলে সমস্ত মেহই কালে কালে মধু- 
মেহবপ ধারণ করে এবং অপ্রতিকার্ধ্য 
হইয়! পড়ে । মধুমষেহ রোগে মুত্র মধুর 
হ্যায় হয়। ইহা ছুই প্রকাঁরে উত্পন্ন 
হইতে পারে। একরপ, ধাতুক্ষয় হইলে 
বাু কুপিত হইয়া পীড়া উৎপাঁদন করে, 
অপর পিতাদি দোষ কর্তৃক মার্গরুদ্ধ 
হইবা বাষু প্রকুপিত হওয়াতে ইহার 
উৎপত্তি হয়। ধাতুক্ষয় হেতু গ্রকুপিত 
বাতজনিত মধুমেছের রূপ কেবল বাতিক 
গেহেব হ্যায় আর পিতাঁদি দোঁষাবৃত 
প্রকুপিত বাতজনিত মধুমেহে বায়ুর 
লক্ষণ ও পিতাদি যে দোষ দ্বার বারু 
আবৃত মার্শ ও গ্রকুপিত হইম্বা মধুমেহ 
উত্পাদন কবে তাহারও লক্ষণ প্রকাশ 
পার এবং এই মেহ সময়ে সময়ে অল্পও 
পিত্তাদি দ্বারা আবুত মার্শ হইয়। পুন- 
রাষ প্রবৃদ্ধ হয়, ইহা অসাধ্য বলিয়া 
জানিবে। অচিকিতৎসিত সমস্ত মেহেই 
মূত্র মধুর হ্যায় মধুরাস্বাদ ও দেহ মধুর- 
রস-ভূয়িক্ঠ হয় বলিয়া উহাদিগকেও 
অনেককালের পর মধুমেহ বলা যাইতে 
পারে। 

অতংপর্‌ প্রমেহ রোগের চিকিৎসার 
বিষয় বল! যাইতেছে । প্রমেহ বোঁগী- 
দিগের মধ্যে কেহ কেহস্ত্ুল ও বর্পবখুন্‌ 
এবং কেহ কেহ তুর্ধল ও কুশ দেখিতে 
পাওয়া যায় সুতরাং দোষের ও শরীরের 
বলাঁবল বিবেচনা করিয়া দুর্বল ব্যক্তিকে 
বৃংহণ (শরীরের পুষ্টিবদ্ধক ) ও বলবান্‌ 
দোঁষ বহুল ব্যক্তিকে সংশোধন (দোষের 
শোধনকাঁরক ) ওষধ প্রদান করিবে । 


আয়ুর্ক্বেদ | 


মেহরোগে গাঢ়রূপে রাক্ষ গাত্র 
মার্জন ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ ও শ্র্েন্স- 
পিত্ত নাশক ওষবাদির বাহ ও আভ্যন্তর 
প্রয়োগ হিতকর। 

গুড়চীর রস ১ তোলা ও মধু অর্দ 
তোলা সেবন করিলে মেহের শান্তি হয়, 
এইরূপ গুড়ুচীর পালো৷ (চিনি) ও 
মধু সেবনেও মেহের নিবৃত্তি হইয়া 
থাকে। ছুই আন৷ হ্রিদ্রাচুর্ণ মধু ও 
আমলকীর রসের সহিত সেবনে এবং 
হরিতকী, আমলকী, বহে”, দেবদারু ও 
মুতার ককাথ এবং হরিতকী, আমলা, 
বহেড়া, দেবদাকু, দারুহরিদ্রা ও মুতার 
কাথ সেবনে মেহের নিবুত্তি হয়। প্রত্যহ 
প্রাতঃকালে জল মিশ্রিত কাচাছু্ধ 
সেবনে ও ছুগ্ধের সহিত শতমুলীর রস 
সেবনে খিশেষ উপকার হয়। নিম্নোক্ত 
এই ছুইটী যোগ দ্বারা প্রজাব পরিক্ষা 
ও জ্বালা যন্ত্রণার নিবুত্তি হইয়া থাকে। 
কচি শিমুল মুলের রস কাবাবচিনির 
সহিত সেবন করিলে শুক্র মেহে বিশেষ 
উপকার পাওয়া যায়। মেহপরোগে 
বঙ্গেশ্বর, বুহদ্‌ বঙ্গেশ্বর, সৌমনাথ, বুহ্‌ৎ 
পোমনাথরস, তারকেশ্বর বস, পঞ্চানন 
রূস, মেহকুলাস্তক ও সোমেশ্বর রস, 
শুক্র মাতৃকাবটী, ইন্দ্রবটা, বসন্ত 
কু্থমাকর, বিড়ঙ্গা্দি লৌহ, চন্দ প্রভাদি 
বটিক1, দাড়িমাগ্য বত, কদলাদি ঘ্বৃত, 
প্রমেহমিহির তৈল ও দেবদাব্বরিষ্ট প্রভৃতি 
ওষধ বিবেচনা অনুসারে প্রযোজ্য । 
কুশাবলেহ একটা মেহ রোগের অত্যুৎ- 
কষ্ট গুঁধধ। 

কুশাবলেহ-_কুশ, কাশ, বেণা, কষেক্ষু 
ও খাগৃড়া ইহাদের মূল প্রত্যেক ১* পল 
অর্থাৎ ৮০ তোলা, পরিষ্কত ও কুটিত 
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করিয়। ৬৪ সের জলে জাল দিয়া ৮ সের 
অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া 
লইবে ও ইহাতে চিনি ছুই সের গুলিয়া 
পুনর্ধার পাঁক করিয়া লেহবৎ হইলে 
নামাইয়] বষ্টিমধু, কাকুড় বীজ, কুম্মাণ্ড 
বীজ, শসাবীজ, বংশলোচন, আমলকী, 
তেজপত্র, গুড়ত্বক্‌ঃ এলাইচ, নাগেশ্বর, 
বরুণছাল, গুলঞ্চ ও শ্রিয়ন্কু প্রত্যেক 
চুরণ ২ তোলা গ্রক্ষেপ দরিয়া উত্তমর্ূপ 
মিশ্রিত করিয়া পরিষ্কৃত ঘ্বৃতভাঁগড বা 
কাচপাত্রে সাবধান করিয়া রাখিবে। 
মাত্রা ২ তোলা । অন্ুপান ভউষ্ণহুপ্ধ 
কিন্বা শীতল জল। ইহা! ফেবন করিলে 
প্রমেহ, মুত্রাথাত ও অশ্মরী প্রভৃতি যাব- 
তীয় বন্তিগত রোগ প্রতিককৃত হয় এবং 
অগ্রিমান্দ্া ও অরুচি দূর হয় ও শরীর 
বিলক্ষণ সৃষ্ট পুষ্ট হয়। 

শিলাজতু প্রয়োগ-সাঁলসার, (ধুন1) 
অজকর্ণ (পেরাশীল ) খদির, বাবল!। 
গাব, রশ লোধ্র, ভূর্ভাপত্র, মেষশু্গী, 
তিনিশ বৃক্ষ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, শিশু, 
শিরীষ, আসনবুক্ষ+ ধাওয়া, অজ্জুন, তাল, 
সেগুন, করঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, সাল, অগুরু 
ও কালিয়াকাষ্ঠ ইহাদের ক্কাথে শিলাজতু 
ভাবন! দিয়! ইহাদেরই ক্কাথের সহিত 
উত্তমরূপ পেষণ করিয়। সেবন করিবে। 
সেবনের নিয়ম প্রতিদিন ১ তোলা 
মাত্রায় সেবন করিয়া যখন দেখিবে 
সাড়ে বারসের সেবন করা হইয়াছে, 
তথন উক্ত ষধ সেবন ত্যাগ করিবে। | 
অধুনা অগ্নি বল বিবেচনা করিয়া 
০ আনা হইতে সেবন আরস্ত করিয়া! । 
১ তোলা পর্য্স্ত মাত্রা বৃদ্ধি করিতে | 
উপদেশ প্রদান কর! হইয়া থাকে । | 
ওষধ জীর্ণ হইলে হবিণাদি জাঙ্গল মাংস 
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রসের সহিত অনাদি আহার করিবে। 
দিময় পূর্বক ইহ! সেবন করিলে শর্করা, 
অশ্মরী ও নমস্ত গ্রাকার মেহের প্রতিকার 
হয়, শরীর ব্লিপলিতাদি শূন্, দচিষ্ট, 
বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হয় এবং নিরাময় 
কলেবরে শতবর্ষ জীবিত থাক যাঁয়। 
আজ কাল ভারতের লোক সমুদায় 
অতিশয় অলস ও অধ্যবসায় শৃন্ত হইয়া 
পড়িয়াছে । কোঁন একটা কার্য করিতে 
হইলে আপাত ফলের দিকে বিশেষ লক্ষ্য 
করেন, ভবিষ্যৎ ফলের দিকে কেহই 
দৃক্পাত করেন না। এই স্থলেই তাহার 
দৃষ্টান্ত দেখাইব। উল্লিখিত রূপে শিলা- 
জতু সেবনে বোধ হয় অনেকেরই প্রবৃত্তি 
হয় না। কারণ ইহাতে অর্থব্যয় অপেক্ষা- 
কৃত অল্প হইলেও পরিশ্রম অবিক। 
তাই বলিতেছি যে, যে সুধ! সদৃশ উপ- 
কারী শিলাজতু সেবনে শতবর্ষ পর্য্যন্ত 
সুস্থ দেহে যাপন করিতে পারা যায়, 
তাহাতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না, আর 
অকিঞ্িৎকর, অস্থ।ায়িফল ব্হশুলা 'উষব 
সমুদায় অহরহ সন্তষ্ট চিত্তে আর্ধাভিমানী 
ভারতসস্তানের সেবন করিতে কিছুমাত্র 
আপত্তি নাই। সাবেক চাল চলন আর 
পছন্দ হয় না, সুতরাং খল নোড়া আর 
ভাল লাগেনা । অন্ুপান সংগ্রহ কাঁরতে 
হইলেই আবার চক্ষুস্থির। শিশি হইতে 
ঢালিয়া- খাইতে পারিলেই মহাসুখ। 
ভবিষ্যতে ষে কি ফল দাাইবে, সে 
বিষয়ে কিছুমাত্র দূট্টি নাই। এদেশের 
যদ্ধি এরূপ ছূর্দশাই না ঘটিবে, তবে 
ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নিত্য রোগে কেন 
আমরা এত কষ্ট, পাইতেছি? শুদ্ধ 
অপরিধাঝর্শিতাই *+আমাদের রোগ 
ভোগের কারণ। মহাযুনি চরক 


নস 


চিকিগুসাতত্ত্ব-ধিজ্ঞান এবং লমীরণ। 


প্রজ্তাপরাধকে রোগের একটী কারণ 
বলিয়! গিয়াছেন । আমর1ও প্রজ্ঞাপরঃ- 
ধের বিষয় সমীরণে বিশেষরূপে আলো" 
চনা করিয়াছি । আমাদের নিপ্নত 
রোগ ভোগের কার কেবল সেই : 
অপরিণামদরশশিতারূপ প্রজ্ঞাপরাঁধ, অপর 
কিছুই নহে। 
শুক্রমাতৃক1 বটা- গোক্ষুর বীজ, ৷ 
ত্রিফলা, তেজপত্র, এলাইচ, রসোত, 
ধনিয়া, ৯ই, জীরা, তাঁলীশপত্র, সোহাগ ও 
দাড়িম বীজ প্রত্যেক ৪ তোলা, শোধিত্ত 
গুগ্‌গুল ২ তোলা, পারদ, অভ্র, গন্ধক্ষ ও 
লৌহ প্রত্যেক ৮ তোলা 1 সমুদায় 
একত্র করিয়া দাঁড়িমের রসে মর্দন 
করিয়া ৬ রতি পরিমাণ বটী করিবে । 
দাঁড়িমের রস, ছাগছুগ্ধ অথবা শীতল 
জলানুপানে ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, 
মুত্ররুচ্ছ ও অশ্মরী রোগ বিনষ্ট হয়। 
বিড়ঙ্কাদি লৌহ--বিড়ঙ্গ, হরিতকী, 
আমলকী, বহেড়া, মুতা, পিপুল, শ্ঠ, 
জীরা ও কৃঞ্চজীরা প্রত্যেক সমভাগ 
সর্বসনান লৌহ, একত্র জলদ্বারা মর্দন 
করিরা লইবে। ইহার মাত্রা ৬ রতি । 
দোষ বিবেচনা করিয়। অন্থপান ব্যবস্থা 
করিবে । ইহা সেবনে প্রমেহ ও সর্ব- 
প্রকার মুত্র বিকার দূর হয়। 
পঞ্চাননরস--পারদ, গন্ধক, লৌহ ও 
অশ্র প্রত্যেক ১ তোলা, বঙ্গ ৮ তোলা 
সমুদায় একত্র মধুর সহিত মর্দন করিয়া 
১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা। 
শীতল জলের সহিত সেবন করিলে 
প্রমেহ, মৃত্রাধাত, অশ্মরী ও মৃত্রককঙ্ছ 
নিবারিত হয়। | 
প্রমেহ চত্্রকলা-_-রস সিম্দুর ১ ভাগ 
অভ্র ১ ভাগ ও বঙ্গ ১ ভাগ এই সমুদাক্গ 


আয়রে | 





একত্র গুলঞ্চের রম ও শিমুল ছাঁলের 
কাথে তাবনা দিয় ২ রতি গ্রামাণ বটিক। 
করিবে। কচি শিষুল মূলের বস বা 
অপর কোন উপযুক্ত অনুপাঁনের সহিত 
সেবিত হইলে ইহাতে সমস্ত মেহই 
প্রতিরূত হয় । 

তারকেশ্বর রন-_ রস সিন্দুব, লৌহ, 
বঙ্গ ও অত্র প্রত্যেক সমভাগে মধুর 
সহিত একদিন মর্দন করিয়া ৬ বতি 
পরিমিত বটিক। করিবে । অনুপান পাকা 
যজ্ঞভূষুর চুর্ণ ও মধু। ইহাতে সমস্ত 
প্রকার মেহ ও বহুমুতর আবোগ্য হয়। 

চক্র প্রভখদ্ি শুড়িক--€সাষবাজী, 
বচ, মুতা, চিরাতা, দেঁবদাক, হরিদ্রা, 
আতইচ, দারুহরিদ্র17, পিপল মূল, চিতা- 
মূল, তেউড়ী, দস্তীমূল, তেজপত্র, গুড়- 
ত্বক, এলাইচ ও বংশখলোচন প্রত্যেক 
» তোলা । ধনে, ব্রিফলা, চই, বিড়ঙ্গ, 
গজপিপ্পলী, স্বর্ণমাক্ষিক। ত্রিকটু, ব্ণক্ষাব, 
সাচিক্ষার, সৈন্ধব, সচল ও বিটউ্লবণ 
প্রত্যেক ১ তোলা। লৌহ ৪ তোলা, 
চিনি ৮ তোলা, শিলাজতু ১৬ তোলা 
গুগ্গুল ১৬ তোলা । এই সমুদায় দ্রব্য 
একত্র মাড়িয়া ৬ রতি প্রমাণ গুড়ি ক! 
প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবনে প্রমেহ 
প্রভৃতি পীড়া আরোগ্য হয । শুক্রতারল্য 
জন্ত স্বপ্নদোষ এবং শুক্রমেহে কাবাব 
চিনির শুড়া অন্ুপানে সেবনে ইহা দ্বারা 
বিশেষ উপকার হইতে দেখা হায়। 

বঙ্গেখ্বর রস-রসপিন্দুর ও হঙ্গ 
সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধু দিয়া 
মাঁড়িঝ। ২ রতি পরিমাণ বটী করিবে। 
আমলকীর রস কিম্বা কাচাহলুদের রসের 
সহিত সেবন করিলে অত্যন্ত দাঁহ্যুক্ত 
মেছও আক্োগ্য হয়। ৃ 











চ ৯ 


৩১৩ | 


বৃহদ্ঙেশ্বর রস-_বঙ্গ, পা্থদ, গন্ধক, | 
রৌপ্য, কপূর ও অত্র প্রত্যেক ২ তোলা, | 
স্বণ ও মুক্তা প্রত্যেক ॥« তোল! স্ষুপ্ : 


কেশুবের পাতার বসে ৭ বার ভাব্ন 


দিয়া ২ বতি পরিমাণ বটা করিবে | 


অন্ুপান €কশুরে পাতার রস, ছাগছ্গ্ধ 
অথবা গব্যদুপ্ধ ও মধু। 


ইহাতে বিংশতি | 
প্রকার মেহ, ধাতুস্থ জব, হলীমক, বক্ত- 


পিত্ত, গ্রহণী, আমদোষ, অগ্নিমান্দ্য,অরুচি, | 
বহুমুত্র, মুত্াঘাত, মৃত্রকচ্ছ ও মুত্রাতীসাক্ধ | 
নষ্ট হব। কাচাহলুদের রস কিন্বা আম- | 
লকীর রদ ও মধুসহ সেবন করিলে জালা | 


ফন্দুনাফুক্ত মেহে অতি সত্ব আশ্চর্য্য জপ 
উপকার পাওনা যাঁয়। ইহা পুষ্টিবর্ধক, 
শুক্রবদ্ধক ও রুচিজনক এবং রসায়ন | 
বৃহৎ সোঁগনাথ রস--পালিধা পক্জ 
বসে শোধিত হিহ্ুলোখিত পারদ এবং 
ইন্দুবকাণি পানার রসে শোঁধিত গন্ধক 
সমানাংশে লইনা কজ্জপী করিবে। এই 
কঙ্জলী ১ তোলা ও ঘ্বতকুমারীর রসে 
পুটিত লে'হ্‌ ২ তোলা; অত্র, 
রৌপ্য, খর্পর, ্বর্ণমাক্ষিক এবং শ্বর্ণ 
প্রত্যেক ॥০ তোলা । সমস্ত একত্র 
ঘ্বতকুষারীর রসে মর্দন করিয়া ২ রতি 
পরিমাণ কটা প্রস্তুত করিবে । ইহার 
অন্থপান মধু কিন্বা শিমুল মূলের রস ও মধু 
বা মন্ঞডুমুরের রস ও মধু ইত্যাদি। ইহা 
সেবনে দোমরোগ, বিংশতি প্রকার মেহ, 
ব্হমুতর, মু'াতিসার, মুত্রকচ্ছ ও মুত্রাঘাত 
ভূতি নষ্ট হয়। পসোঁষনাথ রস একটী 
মেহবোগের অতুযুৎকষ্ট প্রচলিত গুঁবধ। 


. বসন্তকুন্থমাকর-ন্বর্ণ ২ ভাখ, রৌপ্য | 
২ ভাগ; (রৌপ্যের পরিবর্তে কেহ কে্ছ | 


কপুর ব্যরহার করেন) বঙ্গ, সী ও 


লৌহ প্রত্যেক ৩ ভাঁগ, অভ্র, প্রবাল ও ; 


বঙ্গ, 





৩১৪ 


পিপি শাপ্পাপিটাপাীপিিশাি লা 





পাপ এপাশ পাদ পিপি শপ ৩ 


মুক্তা প্রত্যেক ৪ ভাঁগ। এই সমুদায় 
একত্র মাড়িয়! থা ক্রষে গবাছুগ্ধ ইক্ষুরস, 
বাক ছালের রস, লাক্ষার ক্কাথ, বালার 
কাথ, কদলী মুলের রস, মোচার রস, 
পন্সের রস, মালতী ফুলের রদ বা ক্কাথ 
ও মুগনভির কাথ এই সমুদাঁয়ের 
গ্রাত্যেক দ্বারা ৭ বাঁর ভাবনা দিয়া 
২ বুতি পরিমাণ বটিকা করিবে। 
অন্থপান স্বত, চিনি ও মধু। ইহা 
মেহরোগের অতাৎ্কৃঈ উষব। 

বসম্তকুস্ুমাকর রস সেবনে বিংশতি 
প্রকার প্রমেহ, একাদশ প্রকার ক্ষয়, 
লাধ্যাসাধ্য সর্গ্রকার লোমরোগ ও বলি- 
পলিতাঁদি নষ্ট হয় এবং ইহাতে কান্তি, 
পুষ্টি, বীর্ষ্য, বল, স্মতি, আঘু ও সন্তানোৎ- 
পািক] শক্তি বন্ধিত হয়। 

প্রমেহমিহির তৈল ভিলটৈল ৪ সের 
ক্কাপার্থ লাক্ষা ৮ সের জন ৬৪ সের শেষ 
১৬ সের, শতগলীর রম ৪ সেবন, ভু 
৪ সের ও দপির মাত ১৩ সেন এই 
সমুদায়ের সহিত ক্াথ পাকোন্ত রীতি 
অনুসারে পাক সমাধা করিরাঁ কল্প পাক 
করিবে। কন্কার্থ__শুস্কা, দেবদারু সুতা, 
হরিদ্রী, দারুহবরিদা, মুব্বামূল, কুড। 
অশ্বগন্ধ!, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, রেণক, 
কট্কী, যষ্টিমধু, রান্না, গুড় হ্বকৃ, এলাহচ, 
বাঁমনহাটী, চই, ধনে, ইশ্রঘব, করঞ্জবীজ, 
অগুরু, তেজপত্র, ত্রিফল1, নালুকা, 
বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, মঞজি্া, 
সব্রলকাষ্ঠ, পল্মকাঁষ্ঠঠ লোঁধ, মৌরী, বচ, 
জীরা, বেণারমুল, জীয়ফল, বাসকছাল, 
€" তগ্ররপাছকা প্রত্যেক ২ তোলা) 
এই সমস্ত কন্ক গ্রীন করিয়া পাক 
শেষ করিবে ও গন্ধপন্ক লমাধা করিবে। 
এই তৈল মর্দনে জর, শ্রায়েহ, বভমূত, 
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শত শীলা শি পাশ পাশ ২ শিট পিপাসা টিপ ললিপপ 


মূররচ্ছ, ও ও দাহ প্রভৃতি আরোগা হয় । 
অধিক।ংশ পীড়ার জীর্ণাবস্থাতেই তৈল 
প্রয়োগ করা ফুক্রিযুক্ত সুতরাং ইছাও 
জীর্ণাবস্থ/য় অর্থাৎ যখন বায়ুর গুকোপ 
অধিক বলিষা লক্ষিত হয়, তথনই 
ব্যবহার কণা মৃক্তিনঙগত। 

লোপ্রাসব--লো-কাষ্ঠ, শটা, পুক্ষর- 
মূল, ছোট এলাচ, স্ুচীমুখী, বিভুঙ্গ, 
হরীতকী, বহেড়া, আনল কী, যমানী, চই, 
প্রিরন্গু, স্থপারি, গোরক্ষকর্কটা, চিরতা, 
ক-কী, বামনহাটী, তগরপাছুকা, চিতা, 
পিপুলমূল, কুড়, আতইচ, আকনাদি, 
ইন্দ্রবব, নীগকেশর, নবী, তেজপত্র, 
মিচ ও কৈবর্তমুস্তক প্রত্যেক ২ তোলা । 
সমুদয় এক কপির! ৬৯ সের জল দ্বারা 
জাল দিরা ১৬ সের অন্শিষ্ট থাকিতে 
নামইয়। ভ্রাকিহা লইবে। এ ক্কাথে 
৮ দের মধু দিমা একর দ্বতভাণ্ডে ১৫ 
পিন ম্থ বন্ধ কিয়া ব্াখিবে। এই 
লোধানব দেবনে কপি ওজনিত সমস্ত 
গ্রামে», পাঠ, অরুচি, এহ্গা, কিলাস ও 
নানাপিধ কুষ্টের শান্তি হয়। 

পুলে বে শুক্রদেহেব কথ! বলা হই- 
য়াছে, ইহা অবগ্তই গ্রমেহের অন্তর্গত, 
কিন্ত তথাপি »|নরা লক্ষবাদির পার্থক্য- 
বশতঃ ও সহজে অবগতির জন্য পৃথথক্‌ 
প্রদশন করিতেছি । বাঁলকগণ যৌবনা- 
রূন্ত হইতেই কুলংসর্গে পড়িয়া অস্বাভা- 
বিক হস্তানৈথুনে প্রবৃত্ত হয়। এই অধৈধ 
হস্তমৈথুন এবং অপরিণত যৌবনে জ্ীমংসণ 
অথবা অতিরিক্ স্্রীনংসর্গ প্রভৃতি কারণে 
দুশ্পতিকাধ্য শুক্রমেহ উপস্থিত হয় । 

এই রোগে মলমুত্র ত্যাগের সময় 
সামান্ত বেগ প্রদান করিলেই শুক্র নির্গত 
হইতে থাকে) শুকরের ধারণাঁশক্তি 








অতিশয় শিথিল হইয়া পড়ে । কা'মবেগ 
উপস্থিত হইবানাক্ এব” স্ত্রীলোকের 
স্পর্শন, দর্শন অথবা স্মরণ মাজেই শুক্র 
ক্ষরিত হইতে থাকে । শুনিতে পাবা 
যাঁয়, কতগুলি লোকের পণ্ড পঞ্দী প্রজ- 
তির শুঙ্গার দশখনেও শুকট্যাতি হয়| 
শুর্ুতারলাই এ সমুদ্ঘঘেন একমান্ 
কাঁরণ। গুক্রমেভাঘিগের পায়বই লগ্র- 
দোঁষ হইয়।থাকে ।- পীড়া পবন হইলে 
লিঙ্গের শিখিলাবন্তানেউ শুজরগাত হয়। 
ত্বশ্পদোষ হইলেগ জানিতে পারে না। 
এইরূপ অবস্থা ঘটিলে * যে মুঢ বান্িণণ 
লক্জা বা! ভয় পব্বশ হইয়াযুকোন উপায় 
চেষ্টা করে না পনন্থ'পোপন করিন! 
রাখিতেই টেষ্ঠা,কবে, তাগাঁবাঃ নিশ্চয়ই 
কালে কালে সর্বস্রণখিধ্বংসি ধ্জন্ভগ 
রোঁগে আক্রান্ত হইয়। পড়ে । 

অগ্রিমান্দয, 'কাষ্ঠনোব, শিবোবর্ণন, 
অভী-,;অতীসার, দৃষ্টি দপা, মানসিক 
চাঞ্চল্য, স্মতিশরক্রির অঙ্গ ত এব” নে 
প্রাস্তভাঁগে নীলিমোত্পত্তি এই সমুদায় 
শুক্রমেহের উপদ্রব । 

শুক্রমেহে সর্ধাগ্রে শক্ররক্ষা করি 
যত্ব করিবে এবং ধাতু-পসঈিকর অন্ন, 
পাঁপীয় ও 'যধ বাবস্কা করিলে । 

মধুর সহিত আমলকীর বুস পান 
করিলে শুক্রমেহের শান্তি হয়। গুল- 
ঞ্ের বসের সহিভ বংশলেচন সেবন 
করিলে সত্ব শুক্রহেহের শিবুন্তি হর । 

প্রতাহ শিমুল মূলের রস ১২ তোল! 
পরিমাঁণে সেবন করিলে শুক্র মেহের 
প্রতিকার হয়। স্বপ্নদোষ নিবারণার্থ 
কাবাব চিনি চর্ণ ৮%* আন। মাত্রায় 


আয়ুর্বেদ । 
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নিবৃত্ত হয়। গ্রাতে চন্ত্রপ্রভা গুড়িক! 
টা শিমুল মূলের রস মধু ও সন্ধ্যা 
মকরপজ ১ রতি কাবাব চিনি চুর্ণ 
৪ রত ও মধুসহ সেবনে আশ্চর্ধ্যরূপ ফল 
পাওয়া যায়। শুক্রমেহে কামধেন্থ রস; 
শিলাজহাদি'বটী, চন্দনাদি চুর্ণ, মাক্ষি- 
কাদি চূর্ণ ও চন্দনাসব প্রভৃতি ও্ঁষধ 
বাবস্থেন। 

চন্দনাপি চর্ণ -গেতচন্দন, শিখুলমুল, 
গুড়হক, তেজপত্র, এলাইচ, হরিজ্রা, 
দাকতবিদ্া, অনন্থমল, গ্রানলত1, মুতা, 
বেণার মূল, যষ্টিমধূ, আমলা, সোনামুখী, 
বংশলোচন, বাঁঘনহ টী, দেবদাঁরু ও 
হবিতকী প্রতোক সনভাগ। একত্র 
করিয়া সনস্থির দ্িগ্তণ লৌহ সহ মিশ্রিত 
৪ মর্দন" করিবে । মাত্রা ৬ হইতে 
১০ বুতি পর্মান্ত। আন্রপান শাতল জল 


| তথবী গিপেচনা পুবক কোন শুক্রবদ্ধক 


পরার্থ ব্যবস্থা করিবে । ইহা! সেবনে 
শুক্রনেহ ও প্রমেভাবি পীড়ার শান্তি হয় 
আমালা অনেক স্থলে ইহার পরীক্ষা 
করিএ| স্ুফণ প্রাপ্ত ভইবাছি। 
চন্দশাসবৃ- শ্বেতচন্দন, বালা, মুতা, 
গান্তারী ফল, নীনোৎপল, প্রিয়ঙ্ধু, পল্প- 
কাষ্ঠ, লোধ, মঞ্ভিষ্ঠা, রক্তচন্দন, আঁক- 
ন।দি, চিরাতা, বটছাল, অশ্বথছাল, 
শটী, ক্ষেতপাঁপড়া, বষ্টিমধু, রাক্সী, পটোল 
পর্ন, কাঞ্চনছল, আমাল ও মোৌচরস 
গ্রভযোেক ৮ তোলা, ধাইফুল /২ দের, 
(৬৪ তোলা সেরের ২ সের) দ্রাক্ষা! 
/২॥০ সের, চিনি ১২৭ সের ও গুড় 
/৬।০ সের, এই সমুদ্র ৯২৮ সের জলে 








+ 


বিমিশ্িত করিয়া আবৃত ভাগে ১ মার, 
রাখিবে। পরে কন্বদ্রব্য ত্যাগ করি! 
"দ্রেবাংশ ছাকিয়। লইবে। এই চন্দনাসধ' 


প্রত্াহ শয়নের পুর্বে মধু সহ সেবন 
করিবে। কপূরি ছুই রতি ও সিকি 
রতি অহিফেন একত্র মাড়িয়া হাতল, 
জল সহ বৈকালে সেবন করিলে স্থপ্রদোষ 


শুক্রমেহ নিবারফি, বলবদ্কুক, পুটিকর, 
ক্রমশঃ; 


হদ্য ও অগ্িসন্দীপক | 
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রয়াল বেঙ্গল থিয়েটরে রজনী । 


ষটারে প্চন্দ্রশেখর” অভিনয়ের পর, 
রয়াল বেক্গলে “রজনীর” অভিনয় বড়ই 
সময়োপধুক্ত হইয়াছে । রজনী ও চন্দ্র 
শেখরের সম্বন্ধ বড়ই নিকটবর্তী । রজনী 
চন্ত্রশেথরের 8০০7791 বলিলেও অত্যুক্তি 
হম্স না। কবি চন্দ্রশেখর পুক্তকে যে যে 
চরিত্রের অবতারণা করিন্নাছেন তাহা 
দের প্রকৃতি, প্রবুঙ্ডি ও কাধ্যগত ভাব 
রজনীর কয়েকটী চরিত্রে বিশেষরূপে 
প্রতিফলিত ও পরিস্কুট হইস্ষাছে “চন্দ্র 
শৌখপেব” প্রতাপ “রজনীর” অমরুনাঁথ- 
রূপে, শৈবলিশী-_রজ্গনী ও লবঙ্গলভার 
সমষ্টিকপে চিত্রিত হইয়াছেন। কপির 
প্রতাপ চবিন্েব অনপ্পণতা অমব- 
নাথে পরিশোধিত হইয়াছে, শৈবলিনীর 
অসম্পূর্ণ তা লবঙ্গলতা ও রজনীতে বিভাগ 
করিয়া সম্পূর্ণ করা হইয়াছে । চন্দ্র 
' শেখরে কবি দেখাইয়াছেন সাহস ও জদয় 
ৰলের অভাবে শৈবলিনী সোণ।র সংসার 
ছারে খারে দিয়াছে অন্তপক্ষে রজনী 
সেই সাহস ও হৃদয় বলে বলবতী হইয় 
কেমন নূতন সংসার গড়িয়াছে। শৈব- 
লিনী যদি সংস'রে প্রবেশ করিবার সময় 
রজনীর ভ্তায় হৃদয়ের বল দেখাইতে 
পারিত তাহা হইলে তাহার জীবন অদ্ভূত 
ঘটন! স্কুল বৈচিত্রময় ও যন্ত্রণাপ্রদ হইত 
না; শৈবলিরীর জীবনে যাহ! মহাত্রম, 
রঙ্জমীর জীবনে তাহা! প্ররূত জ্ঞান। 
_ শৈবলিনীর জীবনে যাহা চঞ্চলতা রজনীর 
জীবনে তাহা কার্ধাক্ষেত্রান্থসারী স্থির- 
.বুদ্ধি। শৈবলিনী চক্ষু থাঁকিতেও ভবিষ্যতে 


1 অস্ব; রজনী অক্ষ হইয়াও ভবিম্বাতে পুর্ণ 


দৃষ্টিময়ী। শৈবলিনীতে হৃদয়ের আবেগ 
ও অসংযত প্রবৃত্তির পুর্ণোচ্ছাস, রজনীতে 
হৃদয়ের আবেগ সম্পূর্ণরূপে সংযত ও 
প্রশমিত ও মানব হৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলি 
সম্পূর্ণৰপে ভূয়োদর্শন, সহিষ্ুতা ধীরতা! 
দ্বারা পরিচালিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছে । 

কিন্তু শৈবালিনীকে কবি এক অদ্ভুত 
চরিত্র করিয়া আকিয়াছেন। অন্তপক্ষে 
এক! রজনীর দ্বারা তাহার অভাব পূর্ণ 
হয় নাই । লবস্গলতা। ও বুজনীর সমষ্টিতে 
যে একটী উজ্জল চরিত্রের স্যষ্টি হয় 
তাহ! দ্বারাই শৈবলিনী চরিত্রের অভাব 
ও শুন্ঠতা পুরণ হইয়াছে । 

রজণী অন্ধ--জন্মান্ধ । প্রকৃত পক্ষে 
যাহাঁকে ছুই চোক ধোজা অন্ধ ৰলে, 
রজনী তাহা নয়। তাহার চক্ষুদ্বয় 
বাহির হহতে দৃষ্টিশক্তিময় বলয়. অপরে 
বোধ করিতে পারে, কিন্তু চক্ষমধ্য 
শায়বিক ছুর্বলতার জন্ত সে চক্ষুতে রশ্মি 
প্রতিফলিত হয় না কাজেই সে অন্ধ। 
রজনী শৈবলিনীর ভ্তায় বূপবতী। 
জানি না, অন্ধ যুবতীর সৌন্দর্য্য কোন 
মোহিনাশক্তি আছে কিনা? রজনীর 
ছাঁয়া আমর! একথানি ইংরাজি নভেলে 
দেখিতে পাই। লর্ড লিটনের 1,886 
1855 0? চ১০7)8০৪ নামক প্রসিদ্ধ উপ- 
হাসে ৮৭1 নামে এক অন্ধফুলওয়ালির 
চিত্র আছে । নিডিয় আগে জন্মিয়াছে-_ 
এবং কবিও যখন ম্বীকার করিয়াছেন 
তখন-_-রজনী, নিডিয়ার অনুকরণ 

আদিকাল হইতে চক্ষুক্মান লোক 
লইয়াই এপর্যন্ত কবিরা প্রণক্ষের চিত্ত 


রজনী । 


আকিয়াছেন। অন্ধ লইক্সা কেহ বড় 
একট! ঘাটাঘাটি করেন নাই। চক্ষু- 
ক্মানের প্রকৃতি ও অন্ধের প্রকৃতির মধ্যে 
কোন মানসিক ও নৈতিক তত্বের 
বিভিন্নতা আছে কিনা তাহা প্রদর্শনের 
জন্য এই ছুই অন্ধনায়িকা সমান্তরাল- 
ভাবে চিত্রিত হইয়াছে । মানসিক 
সৌন্দর্য্য বিষয়ে নিডিয়! শ্রেঠা, রজনী 
তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পশ্চাদ্ধাবন করিতে 
পারে নাই। রজনী অন্ধ, দরিদ্রা হইয়াও 
রূপবতী, পরে, ঘটন'য় পড়িয়া! পুনরায় 
অতুল প্রশ্বর্যযশালিনী। কিন্তু শিডিয়াঁর 
সেই প্রণয় সৌন্দর্য্যময় পবিত্র হদয়খানি 
ভিন্ন আর কিছু ছিল না। এই ভন্ত 
নিডিয়ার দিকে আমরা অধিকতর বেগে 
আকৃষ্ট হই। রজনী অবছিন্নভাবে কেবল 
শচীন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট, শচান্দ আর 
কাহাকেও ভাঁলবাসিতেন না, শচীন্দ্রকে 
লাভ সুখে রজনীর অন্ত কোন অন্তরায় 
ছিল না. কিন্তু নিডিয়ার প্রেমের পাত্র 
প্নক্স, প্রতিযোগী প্রণয়িনী আইয়নের প্রতি 
অন্ুুরক্ত থাকায় নিডিয়ার পক্ষে মহা 
পরীক্ষাময় ঘটনা স্বজন করিয়াছিল। 
বিজন বনে থে স্থবাঁসিত ফুলটী আপনি 
আপনি ফুটিয়া, আপনি আপনিই ঝরিয়] 
পড়ে যাঁহাকে দেখিবার কেহ নাই বা 
ষে অপরকে দেখা দিবার অবসর পায় 
না, সে ফুলটা কত পবিত্র কত স্ুন্দর। 
নিডিয়া এই বিজন কাননের সৌরভ- 
ভরা প্রস্ফুটিত ফুল--কেহ তাহাকে 
কুড়াইয়া লইয়! হৃদয়ে ধরে নাই-_ কেহ 
তাহার সেই নীরব সৌন্দর্যে যুদ্ধ হয় 
নাই-_কেহ তাহার গুণের সৌরভ লয় 
নাই, কিন্তু রজনীর-_-সৌনদর্য্যে- সুপ 
হইয়া রজনীর গুণে যুদ্ধ হইয়া--অমর- 
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নাথ, সংসার ক্ষেত্রে দেখ! দিয়াছিলেন-_- 
এইজন্ত নিডিয়া অপেক্ষা রজনীর প্রতি 
আমাদের সহান্থভুতি অধিক। এক 
পক্ষে রঙ্নী ধনবতী, রূপবতী, ভর 
বংশোদ্উব অপর পক্ষে নিডিয়৷ দরিদ্র, 
রূপে রজনীর অপেক্ষা নিকৃষ্ট, নীচ 
বংশোদবা কিন্তু নৈসর্ণিক গুণরাশি 
বিশিষ্টা। রজনী উচ্চকুলে জন্মিয়। উচ্চ- 
তর প্রবৃত্তি সঙ্গে লই 1 উচ্চ হইয়াছে 
কিন্তু নিডিয়াকে তাহার বিভিন্ন পিক 
হইতে আসিয়া শ্রেষ্ঠতা লইতে হইয়াছে । 
তবে নিটিয়া যেরূপ বহুদূর পরিসর 
ক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া খুব ফুটিয়! উঠিয়াছে 
বঙ্কিমখাবু অল্প পরিসর ক্ষেত্রের মধো 
তাহার অন্করণে বজনীকে ফুটাইয়া 
খুব বাহাদুরি দেখাইয়াছেন। 

লিটনের নিডিরা অপেক্ষা, বঙ্কিমের 
রজনী--তীক্ষ প্রতিভাম্য়ী | প্রতিভা 
নিডিয়ারও ছিল--কিন্তু তাহ! রজনীর 
হ্যার তত তীর তেজশ্বিনী নহে । রজনীর 
চিন্তা গুলি কুট দাশনিক তত্বে পরিপুর্ণ 
নৈতিক রাজ্যের ছুর্ভেদ্য সমস্তার সন্দেহময়্ 
প্রশ্বজালে বেষ্টিত । তাহার রহস্তোস্ছোদ 
করিতে গেলে আশ্চর্যযান্বিত হইতে হয়| 
রজনীর অন্তদৃষ্টি অতি প্রথরা, তাহার 
চিন্তা প্রণালী অতি শ্রেণীবদ্ধ তাহার 
শেষ উপস্থিত মন্তব্য--অতি গভীর ভাব 
পূর্ণ। রজনীর এ অদ্ভুত চিস্তাশক্তিতে 
তাহার ক্ষষ্টিকর্তী কবির হৃদয় সঞ্চারী 
ভাবের প্রতিফলিত মৃত্তি*“। নিডিয়া 
অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠা হইলেও রজনীকে 
বঙ্কিম বাবু নিজের করিয়া গড়িয়া অন্ত- 
দিকে তাহার শ্রেষ্ঠতা বাড়াইয়াছেন। 

অন্ধের মনে অন্থ্রাগ হইতে পারে 


কিনা? ইহাই অদ্ভুত প্রশ্ন । রূপ, রস। |: 
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শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, এই পাচটাই সোনদধ্য 
অন্ভৃতির ও ভালবাসার প্রধান উপ- 
করণ। অন্ধ ইহার সর্পব গ্রথন্টী হইতেই 
বঞ্চিত! জগতে ধারাবাহিক নিয়মে 
এপর্যন্ত প্রণয়ের যাহা কিছু ঘটিগ্নাছে 
তাহা দর্শন শক্তির সম্পর্ণ অবীন। '৭ই 
দর্শন শক্তির অভাবে--প্রেমের ঘোন্দধ্য 
অনুভতি কতদৃব সম্পণথ হইতে পাবে 
প্রেম কত গোপনে গোপনে পন সঙ্গচিত 
ভাবে, পরিপুষ্ট হইতে পারে, তে 
লুকাইয়া প্রবণতা লুকাইয়া--বাহবল 
লুকাইয়], কেখল গাশ্তাধাকে সঙ্গে লইগ। 


ভাহা কঙণুর বাড়িতে পানে ভাহ।উ 
রজনীতে দেখান হইয়াছে । পাঠক ! 


একটা চিত্র দেখুন। 
লবঙ্গলতা রজনীর সহিত কথোপি- 
কথন করিতেছেন-- 
“সত্য সত্যই কি তুমি বিষয় বিলাইয়| 
দিবে? 
“সতা সতাই। আমি গঙ্গাজল নিয়ে 
,শপথ করিয়া বলিতেছি 
* লবঙ্গ। আমি ভোনার দান লই-- 
তুমি আদার কিছু দান লও । 
র। অনেক লইয়াছি। 
লবঙ্গ । আরও কিছু লইতে হইবে। 
রজনী জানিত না এ-কি দান তাহা 
| হইলে বলিত না--একখানি প্রসাদি 
' কাপড় দিবেন ” লবঙ্গলতা বলিলেন “তা 
নয় আসি যা দিই তাঁই নিতে হবে 1” 
র। কি দিবেন? 
লবঙ্গ । আমার শতীন্দ্র বলিযা একটা 
পুত্র আছে আঁমি তোমার শচীক্দ্র দান 
করির । স্বামীরূপে তুমি তাহাঁকে গ্রহণ 
করিবে । ভুমি তাহাকে গ্রহণ করিলে_- 
আমি তোমার বিষ্য় গ্রহণ করিব । 


] 





শি শ্দাশাশীশ 








চিকিৎসাতন্-বিজ্ঞাঁন এবং মমীরণ | 
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রজনী দাড়াইয়! ছিল, ধীরে ধীরে 
বসিয়। পড়িয়া অন্ধ নয়ন মুদিল | তার- 
প্র তাহার মুদিত নয়ন হইতে জলধারা 
পড়িতে লাগিল। টক্ষের জল আর 
ফু্ায় না রজনী কথা কহেনা- কেবল 
কাদে | লবক্গলতা বলিলেন--পণকি 
রজনী! অতকাদকেন? রজনী কাদিতে 
কাঁদিতে বলিল --সেদিন গঙ্গার জলে 
আমি ডুবিরা মরিতে গিয়েছিলাম, 
ডখিযাছিলাম লোকে ধরিয়া তুলিল। 
সে শটান্দের জন্গ | তুমি যদি 
বলিতে তুমি অন্ধ তোমার চক্ষু ফুটাইর' 


.দিব--মাঁগি তাঁছাচাহিতম না। আমি 
শচান্দ চাঁহিতাম | শটীদ্দের 


অপেক্ষা এজগতে আর আমার কিছুই 
নাই । আমার প্রাণ উহার কাছে - 
দেবতার কাছে ফলের কলি মার। 
হ্লীচরণে স্থান পাউলেই সার্থক । অন্ধের 
দ্ঃখের কথা শুনিধেকি? 

তথন রজনী কাদিতে কাদিতে জদয় 
খুলিয়া সকল কথা বলিল। শটীন্দের 
ক, শচীন্দ্ের স্পর্শ, অন্ধের রূপো- 
ন্বাদ (11) তাহার পলায়ন, নিমজ্জন, 
উদ্ধার সবই বলিল। বলিয়া বলিল-_ 
ঠাকুবাণি তোমাদের চক্ষু আছে চক্ষু 
থাকিলে এত ভালবাসা বাসিতে পারে 
কি?” বস্কভত আমরাও মনে ভাঁবি ও 
আপনাকে সম্ভাষণ কবিরা বলি-_হে 
পদ্মপলাঁশ চক্ষু বিশিষ্ট জীব! তোঁমর! 
আলোকের--জড় প্রকৃতির শোভা 
সৌন্দর্ষোর মধ্যে থাকিয়াও, কি এই 


'অন্ধা নারীর আন্ধকার হৃদয়ের প্রেম 


প্রকৃতির অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ প্রেম কি 
আ্কাপনাদের হৃদয়ে কল্পনায় আনিতে 
পার ? 


রজনী | 


স্পাশীশাটি শিট 


শৈবলিনী ও ধ্লজনী চরিজেব বিভি- 
মতা আমরা উপবে দেখাইয়াছি। এক্ষণে 
বজনী শৈবলিনীব চরিত্রের অভাব পূর্ণ- 
তাব অপবাংশ দেখাইব। এ অংশ 
লবঙ্গলতাঁকে লই ফুটিযাছে। শৈব- 
লিনী চন্দ্রশেখবেব গ্রতে জুদী হইতে 
পাবেন নাই, কিন্ধ লবঙ্গ__বাঁমলদযের 
গৃহে উল্চতব প্রেমসুখে চিবজীবন 
কাটাইযাঁছেন। বামসদশ, চন্রশেখবের 
স্বপেক্ষা বযোজ্যেষ্ট, জানে অনেক কম, 
স্বভাব সৌন্দর্যে অনেক পশ্চাতে গর 
ভ্ভিব শ্রেষ্ঠতাঁৰ অনেক শিয়ে_ গ্রণষের 
গভীবতাব অনেক দূবে কিন্তু তবু 
লবগ-__বামনদরেব গুভে স্থখেব সংসার 
পাতিযাছিলন। শৈবলিনীবৰ গ্রতীপ, 
শৈবলিনীৰ প্রণয অতি সণগোপনে 
দযেব নিভতগুণে পোষণ কপিষা9 
আঁবাব বিবাভ কপিখাছিলেন কিন্ত 
লবঙ্ষেন অমবনাঁথ আজীবন সন্নাস ধর্ম 
দীক্ষিত। লব্ঙগলতান অধবনাথ- 
জীবনে অপর কাভাব০ ভন নাঁই--লবঙ্গ 
তাভাব অতদূব লাঞ্চনা কবিষাছে-_ 
জগতের চক্ষে তাহ।কে কলঙ্কেব ছাপি 
পিনাছে তখাপি লবঙ্গ তাভাকে একবাবও 
বিশিনা দেখে নাউ -এহ জগঠ্ই যখন 
অমবনাথ-বড আশায় ভাভাকে জিজ্ঞাসা 
কবিলেন “কিন্ত বধি তুগি কখন, শোন, 
বে অমবনাথ কুচবিন নহে । তবে তুমি 
আমার প্রতি, একট্র-অন্থমাত্র ন্গেহ 
বকবিবে? 








তখন--লবঙ্গ সদর্পে বলিল- 

“ভোমাকে স্নেহ কবিলে আমি ধর্ে 
পতিত হইব।” 

অমরনাথ তথাপি বলিলেন-- 


নি 
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না-ন্েহের ভিখারি আর নহি। 


তোমাব এই সমুদ্র তুল্য হৃদয়ে আমার 
জন্য কি আব এতটুকু স্কান নাই ?” 

লবঙ্গ । না--যে আমীর স্বামী না 
হইযাঁ একনাঁব আমার প্রণযাকধজ্ষী 
হউযাছিল, তিনি স্বযণ মভাঁদেব হইলেও 
তাহাঁব জন্য আমাব হ্দযে এত-কু স্থান 
নাই লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ 
কনে ইহলোকে ভোমাঁৰ প্রতি আমার 
সে শ্সেহও কখন হইবে না। 

শৈবনিনী। দেখ দেখি, তুমি কি 
লবঙ্গলত'ব কাছে তোমাব প্রবৃত্তি লইয়া 


সাভসী হতষা দাডাইতে পাব? বস্তৃতঃ 
কবি শৈলিনী চবধিতরেব যে সমস্ত 


অভাব--ভাঁহাব অদ্ধাংশ লবঙ্গলতার 
দ্রাপা পুণ কবিধাছেন।  শৈনলিনী-- 
ধদি হাবঙ্গ ভই7ত পাদিত বে_ চন্দ্র- 
শেগবেব মোগাব সংদাবৰ অমন ছাব- 
এবে যাইত না। 
মুল গর্তের অন্যান্য চবি সমালোচনা 
করিনা ভুলনা দেখাইপাব স্কান ও ইচ্ছা 
আানানদব নাভ । এক্ষাণ অভিন্র কিরূপ 
হহযাছে তাভাই দেখ যাক। 
বহুনীতক নাটককাবে পবিবর্তন 
কব সন্বন্ধে কতক গুলি অন্তবষ আছে 
বজনা সাধাবণ উপগ্ত।সেব চিব প্রচলিত 


নিনন হইতে কিছু দুবপথে । এ পথ 
বিদেশের প্রদশিত। আমাব বোঁধ হয় 
বিখাঁত বিলাতী নবেলিষ্ট 110 


00111 এই প্রথার প্রধান প্রবর্তক । 
তরাস্কেব পাঁন ও পারীদিগের মুখ দিয় 
লিপিবদ্ধ ঘটনার অন্রবূপে- সমগ্র গ্রন্থের 
কথ, ভিন্ন ভিন্ন ভাঁবে--ভিন্ন ভিন্ন পরি- 
চ্ছেদে প্রকটিত হইয়াছে? একটা 
ধারাবাহিক শৃঙ্খলতা ও ঘটনর পদ্দিপুষ্টি 
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ভাব ইচ্থাতে নাই। নাটাকার গ্রন্থের 
মধান্তর হইত্তে" এমুন একটা সংযোগস্থল 
বাহির কবিয়া] লকইয়াছেন- যাহাতে 
্রন্থোক্ত সমস্ত বিষয়টা তাহার চারিদিকে 


কে্ীতৃত হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ 


চিকিৎসীত ব্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ 1. 


করার জন্য নাটককার বিহারি বাবু 


বিশেষরূপে প্রশংসার ধোগ্য। এরূপ না 
করিলেও তিনি সহজে সাফল্য লাভ 
করিতে পাত্িতেন না। 
রজনীর অংশাঁভিনয় যোগ্য পাজী- 
তেই অর্পিত হইয়াছিল! এ পাত্রী ভিন্ন 
অপরে যে এরূপ দক্ষতার সহিত রজনীর 
ংশ অভিনয় করিতে পারিত-_-এরূপ ত 
আমাদের বোধ'হয় না। রজনীব অভি- 
নয়ে যদি কিছু অদ্ভুত দৃশ্ঠ থাঁকে_-তবে 
তাহা এই অন্ধ পুষ্প নারীর ভাব প্রবণ 
অভিনয় । রজনীর অভিনয় হাঁ“ভাঁব ও 
অবস্থা্থযায়ী কার্য প্রণালী আগাঁগোড়াই 
স্থসঙ্গত, সুন্দর ও পুসশতকনিহিত মূল 
চরিত্রের অনুরূপ । এতগ্ডিন্ন শচীক্তর নাথ ও 
| বামসদয় আগাগোড়া, বেশ স্বাভাবিকতা 
ও দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়া গিয়া- 
ছেন। তার পর লবঙ্গলতা। লবঙ্গলতা 
যাঁদিও বঙ্কিম বাবুর স্থষ্ট পলবঙ্গলত।” হয় 
নাই--তথাপি যাহ হইয়াছে--তাহাঁতে 
অভিনয়ের উতৎকর্ষতা বাঁড়াইয়শছে বই 
| কমায় নাই। অমর নাথের অভিনয়, 
| আরও আবেগময় ও উৎকৃষ্ট হইবে আমরা 
॥ একপ আশা করিয়াছিলাম। ভবান্ন্দ 
বরক্ষচারীর শেষ অভিনয় বেশ দীড়াই 
যাছিল। হীরালালের অভিনয় ভাল, কিন্তু 
সঙ্োেদরার সম্ুথে অতদুর মাতলামীটা 
,ক্ষরা ভাল হয় নাই এটী নাট্যকারের 
 সাবধানতার অন্ত হইতে পারে । ছুই 
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এক হছে হীরালামুক্জায় কথাবার্ত। ও হাব 
ভাব, শীলতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে । 
আশা করি বিহারি বাবু এ বিষয়টী এক- 
বার লক্ষা করিয়া দেখিবেন। 

দৃশ্তপট সন্বন্ধে আমাদের ছুই একটা 
বক্তব্য আছে। গঙ্গাবক্ষে ভাসমান! 
রজনী হীরালালের জাহুবী-চরে রজনীকে 
পরিত্যাগ, এই দৃশ্ঠটী সর্বাপেক্ষা মনো- 
রম। পীরপাহাড় ও রজনীর নৃতন 
দ্বিতল বাটীব দশ্ত বেশ স্বাভাবিক। 
কিন্তু কয়েকখানি দৃশ্তপটের উপযুক্ত 

হস্কাৰব অভাবে ও ষ্েজ ম্যানেজমেন্টের 

দৌষে দুই একস্থলে একটু ক্রুটি উপস্থিত 
হইয়াছিল । 

ব্ঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির অপাক্ষদের প্রতি 
আমাদেব পনির্বন্ধা অনুরোধ, যেন 
তাহারা ইফাতান বাছ্ের অনধিক দীর্ঘ- 
তাত অপনোদনে এক্ষটা বন্দোবস্ত 
করেন । এরূপ না কবিলে শোতৃবর্গের 
বড় বিরক্তি উপস্থিত হয় এবং নাটকের 
স্থায়ী ভাঁব্র ও উচ্ভেজন্। শক্ডির ক্ষম্ত? 
মন্দীভূত হইগ্লা আইসে । 

রয়াল বেঙ্গলে “রজনীর” অভিনয় 
দেখিবার নৃহনতর জিনিস। বাহার 
বঙ্কিম চন্ত্েব আর একটা কল্পনা-কুনস্ুমের 
অদ্ভুত বিকাশ দেখিতে সমুৎ্সুক, তাহারা 
একবার বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে গিয়া “রজনীর” 
অভিনয় দেখিয়া চক্ষুকর্ণের সার্থকতা 
সাধন করুন। অন্ধ রজনীর অপূর্ব 
অভিনয়ে তাল-লয়-বিশুদ্ধ মনোহারী 
সঙ্গীতে নিশ্চয়ই তাহার! সম্বোঁষ লাভ 
করিবেন ও কবি রজনী চরিত্র সৃষ্টি 
করিয়া যে অন্তু কৌশল দেখাইয়াছেন, 
তাহারও সার্থকতা দেখিতে পাইবেন । 








২য় খণ্ড । ] 
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উষ্ঠ সংখ্যা । 


পক্ষ । 


মহধি মন্ত্র মতে আশ্রম চতুর্ষিধ-- 
গাহস্থা, বাঁনপ্রস্থ, সন্তান ও বহ্গচত্্য | 
ইহাদের মধো গাহস্তাশ্রমই সব্বশর্ঠ 
হ্কিচ্ক গৃহীমাত্রেরই কতক গুলি পাপান্ত- 
ষ্ঠান অপরিহাধ্য | গৃহস্থের পাঁচটী সৃনা 
অর্থ প্রাণিবধ স্থান আছে যথা )- 
চুলী (উনন ), পেষণী ( জাতা ), উপস্কব 
( বঝাঁটা ), কগুনী (উদৃখল-সুষল ) এবং 
উদকুম্ত (জলকলন)। এই কয়েকটা 
ব্যবহার না কবিলে গার্হস্থা চলিতে পারে 
না, অথচ এই পঞ্চদ্রব্যে প্রাণিবধ 'অপবি- 
ছার্য্য । আর্য খষিগণ পাপের ভয়ে এত 
ভীত ছিলেন যে, এই পাপের প্রায়শ্চিন্ত- 
স্বরূপ পঞ্চযজ্ঞের ব্যবস্থা কবিয়া গিমা- 
ছেন। যে গৃহী প্রত্যহ এই পঞ্চযচ্ছের 
অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি আর পঞ্চস্না- 
পাপে পতিত হইবেন না । সেই পঞ্চ- 
যজ্ঞ এই,_-€১) ব্রঙ্মষজ্ঞ €২) পিতৃষজ্ঞ, 
(৩) দেবযজ্ঞ, (8) ভূতষজ্ঞ, (৫ মনুষ্য- 
যজ্ঞ। কেন কোন খষি এই পঞ্চযজ্ঞকে 
ষ্থাক্রমে অহুত, হত, প্রশ্থত, আীন্গহ্'ত 


ও গ্রাশিত এই পঞ্চনামে অভিহিত 
কনিসাছেন। উক্ত পঞ্চযজ্ঞেব সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ শিয়ে লিখিত হইতেছে । 
বঙ্গঘজ্ঞজ- অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার 
নাম ব্রহ্মবজ্ঞ 1 অধ্যপন অর্থে এস্কলে 
শান্বাধশয়নই বুঝা । বর্তমান শময়ের 
অর্থকরী বিস্তার অধায়ন ও অধ্যা- 
পনায় পাপ দূৰ হওয়া দুরে থাঁকু ; 
বরং চিভ্তমালিন্য বদ্ধিতই হইতেছে। 
পুবাকালে ব্রাঙ্গণমাত্রেরই বেদাদি শাস্ত্র 
অধ্যয়ন ও অধ্যাঁপন। কর্তব্য কর্ম্ম মধ্যে 
পরিগণিত ছিল। এই বেদপাঠে প্রস্তত 
হইবার জঙ্টই দ্বিজাতির উপনয়নসংস্কার 
হইত। €৫ব্দপাঠার্থ গুরুগ্ুহে উপনীত 
হইবার জন্ প্রস্তত করে বলিয়।ই ইহার 
নাম “উপনয়ন”-সংস্কার। বেদাধ্যয়ন 
সমাপন পুর্দক ক্ৃতম্নান বিপ্র গুরুর | 
অনুমতিক্রমে সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট ও দার- 
পরিগ্রহ করিতেন এবং যজন, ষাঁজন ও 
অধ্যাপনাদি কার্য্যে কাল।তিপাঁত কনি- 
তেন। অধুনাতন প্রচলিত উগ্ববৃত্তি ও 
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এ 





নিষিদ্ধবৃত্ি অবলম্বনে ত্রাঙ্গণকে পতিত 
হইতে হইত 1 এই ব্রহ্মজ্ঞ এখন লুপ্ত- 
প্রায়। এখন অধ্যয়ন আছে, অধ্যাপনা 

ছে কিন্ত তাহাতে আব সেই ব্রন্ধ- 
যজ্ঞের স্বীয় সৌবভ নাই ববং কুশিক্ষাব 
তীত্র পৃতিগন্ধে তাহা পবিপুর্ণ হুইয়াছে। 
কাঁলবশে কর্তব্যকর্ম্ে ঘোরতর খিএটি 
উপস্থিত হইধা ব্রাহ্মণগণ যে কীদৃণী ছুব- 
বস্থায় পতিত হইযাছেন, তাহা সকলেই 
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কবিতেছেন। 

পিতৃধজ্ঞ - অন্নার্দি বা উদকদারা 
পিতুলোকের তর্পণ করাব নাম পিহঘজ্ঞ | 
গ্রেহী বঞ্ঞ এখনও কিবতগাবিমানে অকাটিত 
হইতে দেখা ধাঁয়। কিন্তু সভাতাঁব বুদ্ধি 
সহকাঁবে ইহাব ক্রমেই অবনতি ভই- 
তেছে। শিক্ষিত বর্তমান সভ্যাদলেৰ 
সংস্কার যে, “মরা গোকু কখনও খাস 
খাইতে পাবে না” ভাবার্থ এই যে 
মৃত পিতৃপোক কখন ৪ পিগু খা উদক 
গ্রহণ কবিতে পাঁবে না, স্ুতবাং তীভ। 
দেব উদ্দেশে কোন অনুষ্ঠান বৃথা ১ কিন্তু 
সেই সকল সভ্য মহাঁশয়েবাই আবাঁব 
পাশ্চাত্য সভ্য জাতির আদশে মুত 
ব্যক্তির সন্মানাথ মুক্তি প্রতিষ্ঠা বা মুত্র 
দিবদে প্রতিবর্ষে সভাদি কৰিযা তাহাকে 
স্মরণ করিতে বাস্ত হন। শোক প্রকাশ, 
মুন্তিস্থাপন ইত্যণদি যে মানপিক বৃত্তি 
ভূুইতে উদ্ভুত; হিন্দুব এই শ্রাদ্ীি ও সেই 
মানসিক বৃদ্তির ফল। শোকপ্রকাশ বা 
শ্রান্ধীদি না করিলে মৃতের কিছুই ক্ষতি- 
বৃদ্ধি নাই। আমি দেবোঁদ্দেশে অন্না্দ 
উৎসর্গ না করিলে দেবতা উপবাপী 
থাঁকিবেন ন!, তাহা সকলেই জানেন। 
তবে হিন্দু দেবোদ্েশে উপাদেয় বস্ত 
উতৎ্মর্গ কবিয়া আত্মব তাঁর সেবা! 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্জান এবং সবীরণ 


সা শী 


"ও পর্কাহে অনুষ্ঠিত হইত । 


রা 


করিয়! মনের তৃপ্ট্রি-সাঁধন ও কৃতজ্রতা 
প্রকাশ করেন। হিন্দুষ মতে মুতের! 
দেবত্ব প্রাপ্ত হন, তাই মৃত ব্যক্তির নাম 
লিখিবাব প্রবেব দেবত্ববোধক ৬ এই 
চিহ্ন লিখিতে হয। দেবত্ব প্রাপ্ত পিতৃ- 
লোকেব উদ্দেশে তাহাদের সন্মানার্থ বা 
স্মবণার্থ মৃত্যুর দিবসে শ্রদ্ধার সহিত 
যাহা নিন্দেন করা যাঁয়। তাহাকেই 
শ্রাদ্ধ কহে। এই শ্রাজ্জক্রিয়া যাহাতে 
সকলেই অস্তষ্ঠান কবেন, তক্জন্ত শাঙ্সকাঁব- 
গণ অনেক বিধিব্যবস্তা ও ফলের কথা 
বলিরা গিয়াছেন , অন্তগা অনেক পাপেব ও 
ভষ দেখাহু্ধা গিমছেন। প্পুলার্থে 
কিষতে হারা পুভরপিগ্ প্রমোজনম” ৮৮7 
এই বচনেই শ্রাদ্ধেব আঁবগ্তকতা স্পষ্ট 
প্রনাণ করিতেছে । বস্ততঃ মুদতাব দিবসে 
মুতেণ স্মবণার্থ অথবা ভক্তি প্রদশনার্থই 
নে এই ধার অন্ুষ্টান, তাহাতে আধ 
সান নাই গে বৎসন্পব মণো অন্ততঃ 
একধিন 9 মুত শিডলোকেব শস্মবণার্থ 
এই ক্রিঘ্লার ভন্তঠাদন অবভেল! করে, 
তাহাব কিনপ পিওুভক্তি তাহা সুসভ্য- 
মতাশযেবাই জাঁনেন। মুক্তার দিবসে 
মুতের স্মবণার্থ কোন না কোন প্রকার 
অন্তষ্ঠান সকল সভা সমাঁজেই প্রচলিত 
আছে, সক্চল ধর্মশীক্সেই ইহাব বিধি 
ব্যবস্থা আছে, তবে আমাদের সুসভ্য 
মভোদষগণেব শ্বকপোলকলিত শান্সে 
পিতৃভক্তিব কোঁন নিদর্শন নাই । ইহাব 
“শ্বনাম পুকষো ধন্যঃ” | 

পুবাকালে এই শ্রাদ্ধানষ্ঠান প্রতিদিন 
এখন 
কেবল মৃতাহতিথিতেও এই কার্ধ্য অনে- 
কেব ভাগ্গো ঘটিয়া উঠে না, অথবা 
ভ্াহাঁবাই আবার অপরের পিতার 





পঞ্চযজ্ঞ। 


শ্মরশার্থ মুণ্তিস্কীপন ও সভাদিতে যোগ- 


দিবার জষ্ঠ ব্যস্ত হইয়া থাকেন। 
দেবযজ্ঞ,--দেবোদেশে হোম করার 
নাম দেবষজ্ঞ। মহর্ষি নন্তু বলিয়*'ছেন-- 
“অগ্রৌ প্রাস্তাতিঃ সম্াগাদিভামুপতিঈছে। 
আদিত্যাজ্জঞাযতে বৃষ্টি বৃষ্টেবনং ত হত ঠাজ। ॥” 
অগ্নিতে 'আাহতি গরদান কবিলে 
তাহা কুর্যদেবে উপনীত হয এবহ 
সূর্য্য হইতে তাহা আবার মেঘ ও বুষ্টি 
হইয়া থাকে, সেই বুষ্ট হইতে শম্ত ও 
শক্ত হইতে গ্রাগাবুদ্ধি হয়। কর্যাই থে 
সবিতা! বা জগত্-প্রসবিতা তাহা সকল 
বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেব!ই শ্বাকার কবেন। 
জগনেব নিদানস্বৰ+ জীবের জীবনস্বপ 
সেই ক্ুর্যাদেবের উদ্দেশে মজ্ঞ।দি যে অবন্ঠ 
কর্তবা, ইহা সহজেই অন্রমের | 
ভূতযজ্ঞ,--পপক্ষাদি ইতব প্রাণীকে 
খাদ্যাদি গ্রদানেব নাম নশতবজ্ঞ | গ্হী 
অগ্রে পুর্বোক্ত যন্ঞ্ষ সমাপন কবিদ। 
পতিত, কুকুব, পাপবে।শী, কাঁক গু 
ক্রিমী প্রহৃনিব জন্য ধূলি না লাগে 
এরূপ ভ'বে ভূমিতে তন্ন বাখিবেন। 
সর্দভূতে জর্ববাপীর সন্ত বিরাজমান । 
সর্বভৃতে আদব জ্ঞান কেবল যে 
হিন্দুরই ছিল, এই ভূঁতযজ্ঞই তাহাব 
প্রমাণ । যে মহাঁগ্পা দিবাজ্ঞানালোঁকে 
আলোকিত হইধাছেন ঘধিনি জগৎকে 
সেই বিশ্বত্রষ্টার অংশ বলির বুঝিয়ীছেন, 
যিনি “সোহ্হং” তন্ব অবগত হইবাছেন, 
তাঁহার আর মানব বা কীটান্কীটে 
কোন গ্রভেদ কিরূপে থাকিবে ? তিনি 
আর কিরূপে নিজের পাঞ্চভে।তিক দেহ 
লইয়া! ব্যস্ত থাকিবেন ? তাহার প্রেম 
পশ্তপক্ষিপ্রভৃতি সর্বজীবে পরিব্যাপ্ত 
হইয়। পড়িবে । তিনি সকলকেই যে, 
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সেই পরমাত্মার অংশশ্বরূপা বোধ 
করিবেন, ইহা আস্ক বিচিত্র কি? যে 
আধা ভাতি স্বীয় উদার্তা-গুণে সর্বভৃতে 
সর্ধশাপাসপ সন্বা অন্থুভব করিতে 
পাগিাছিলেন, বিশ্বসংসাবকে জাত 
পবিবান তুল্য জ্ঞান কবিতে পাবিয়া- 
ছিলেশ, গেই আর্যা জাতির পতিত 
সপ্তানেবা আজ সপ্পডতের কথা দুবে 
থাক্‌, সপ্বমানহবর কথা দরে থাক্‌, আক 
পবিবা 'খরের মধ্যেও অনেককে বাদ 
দিতে কু%্ত নহেন। ছুই জন আতীয়, 
কটুম্ব-গ্রতিপালন কবিতে ধাহাঁদের 
অপব্যঘ বলিধা। বেধে হস্ত এই জুম্হান 
ভূতযজ্ঞেব মহান্‌ ভাব কিবপে তাহার! 
হৃদয়ঙ্গম কধিতে পাবিবেন ! 
মন্তব্য বঞ্ঞ»_-অতিথি সেবাই মনুষ্য- 

যজ্ঞ । 
“অনিভ)" হিশ্ব্িতে। যল্সাৎ তশ্মাদতভিথিকচ্যতে 1” 
, হিন্দু মতে অতিথি দেবতুলা সুতরাং 
অভিথি সতকারে বগপুণ্য ও প্রভাখ্যানে 
অভিশষ পাপের কথা শাস্ত্রে উক্ত 
আঁছে-ল 

“অভিথিষস্ত ভগ্রাশ গৃভাঁৎ প্রতিনিবর্তৃতে | 
সতষ্ৈ ভু্ষতং দত্বা পুণ্যমাদ।য গচ্ছতি ॥৮ 


যদি গুহস্থের গ্রহ হইতে অন্তিথি 
ভগ্গান্তঃকবণে ফিরিয়। যায়, তাহ হইলে 
অতিথি স্বীয় তুদ্ধৃত গৃহস্থকে প্রদীন করিয়া 
গৃহীর পুণ্য গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাঁয়। 


গ্ররতদিন এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান | 


করিয়া গৃহশ্থদম্পত্তী শ্বয়ং আহার করি- 
তেন, একথা বর্তমান কালে হাক্তাম্পন্ব 
হইলেও পুরাকালে হিন্দুর গৃহে এই প্রথাই 
ছিল। অতি প্রাচীনকালের কথ! ছাড়িয়। 


দিয়! কিঞ্চিত পুর্বাকারের অর্থাৎ থে সময় 





লিল 


৩৯৪ 


সেকেলে অসভ্য 'লোকগুলা পাশ্চাত্য "| “ 


সভ্যতায় সভ্য হইতে শিখে নাই, নিজ 
পরিবার অর্থাৎ, কেবল স্ত্রীর নাঁমে 
কোম্পানীর কাগজ করিতে জানিত না, 
তখনও অনেক ভাগ্যবান গৃহহ্থের গৃহে 
এই মন্ুয্যুযজ্ঞ অর্থাৎ অতিথি সেবার 
বন্দোবস্ত ছিল। 
করিয়। তাহারাও অন্ন গ্রহণ করিতেন 
না। দীন-ছুঃঘীর দুঃখে তাহাদের চিন 
গলিয়া যাইত, তাই তাহারা নিজের 
আহারের অদ্ধাংশ পরকে দিতে আন- 
ন্দিত হইতেন ॥ সেই দেবোপম মহায়। 
গণই জানিতেন-_ 


পপ 


অভিথি সতকাঁর না 








চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


“ধনানি মি জীবিতষব পরার্থে প্রা্রমুৎহজেৎ । 
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগে। বিনাশে নিয়তে সতি ॥” 


এ সমস্তই এখন কথার কথা হুই- 
যাঁছে। পুরাকালের প্রথা এখন স্বপ্নবৎ 
হইয়া উঠিয়াছে। সেই সৌণার ভারত 
আছে, সেই হিন্দু-সমাজ আছে, তবে 
জানি লা, কেন, কোন্‌ পাপে আমরা-- | 
সেই আধ্য সন্তানের দিন দিন রসাঁতলে 
গমন করিতেছি ? কেন হিন্দু গৃহস্থেরা 
ঈদৃশ কলুষিত হইয়া পড়িতেছে। হিন্দু 
গৃহস্থের এই "অধঃপতন মনে হইলে, 
মন্তিক্চ ঘূর্ণিত হয়, পাষাণও বিগলিত হয়। 
ভগবান্‌ বণিয়া দিন, হিন্দু-সম্তানের এই 
ব্যাধির গুঁধধ কি £ 


১৫৪ 
শা শি িললীশী সপ 


গৌরী। 


(পুর্ব প্রকাশিতের পর়।) 


নবম পরিচ্ছেদ | 


আষাঢ় মাস। সম্থপ্ট পৃথিবীর, ছর্দি- 
নের কাদিবার বন্ধুর মত, কাল কাল 
মেঘ, দিগন্তের বুক চাপিয়া ঝুঁকিয়া 
পড়িতেছিল। ৫ মেঘে কোন অল- 
কার উদ্দেশে, কোন নির্বাসিত যক্ষের 
বিরহপত্র গোঁজ। ছিল কি না, তাহা 
জান! যায় নাই। তবে ভগ্রগৃহীর চক্ষের 
জল, "বড় বড় পগারের ভেকসংকুল 
জল, উচ্চ বংশ্বন প্রচ্ছন্ন উমেদাঁর “ফটিক- 
জলের” আর্ভম্বর, অবিরাম, সবিরাঁম 


, কম্পকজ্জর, বৈতরিণীত্তীরস্থ বিষগ্নতামাথা, 
' জার্ডর, হুহুময় পুর্বরাত, আর অস্থি পেশী 








মজ্জাগত বাঁত লইয়া, পল্লীগ্রামের মেঘ- 
ময়, গল্পময়, আর প্রাণখোজাময় আষাঢ় 
আপিয়াছিল। চট্টোপাধ্যায় মহাঁশয়কে 
বাতাশ্রয় করিয়াছিল । মধ্যাহ্রে, গৃহিণী 
কোন গ্রাম্য ধন্বস্তরিপ্রদত্ত অরিষ্ট মালিশ 
করিতেছিলেন ;) এবং তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে আপনাব্র উপেক্ষিত গুণরাশি ও 
সর্ধংসহা-সহিষ্ণুতার সর্ব “ল”কারে ব্ধপ 
-করিতেও ভূলিতেছিলেন না। গ্রহের 
এক পার্খে, শ্রীমতী মৃণালিনী, ঢুলন, 
ভুলন ও নাদ্দিকার অযথা শ্লৈপ্মিক 
অবরোধিতাঁর ভিতর দিয়া, মাঝে মাঝে 
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আপনার ঘর্ধিত রক্তিম চক্ষুদ্বয় উত্তোলন 
কৰিিতেছিলেন । বাহিবে, শ্ীমান জামাত! 
বাবাঞ্ীবন, কোন শিবসন্তোষ উদ্ভিদের 
সাহায্যে, বিধিদত্ত ছুর্দিনের সুদিন করিয়া, 
"আকাশেতে নব থন, 
করে বারি বরষণ,৮- ইন্যাদ্দিরূপ, 

কোন বঙ্গবানীর অমর সঙ্গীত-রচয়িতার, 
অমর নিবাপ তোয়াঞ্জলি প্রদান করিতে- 
ছিলেন | চাঁন্কা হইতে, সে স্বর মাঝে 
মাঝে বড়ই অট্বধরূপে অন্দরে পরিস্কুট 
হইতেছিল। কর্তা বলিলেন--আঃ! 
আবার ডাক্তারের ছুটো টাক! হলো! 
বাড়ীর এক আধ জনের অস্থথ ক'রে, 
কোনই লাভ নেই-_-কোনই লাভ 
নেই !-বরং ক্ষতি । বাড়ীপ্দ্ধ, অস্ুথ 
কলে তবু বুঝ" গেল, এ দিকে যেমন 
ডাক্তার খরচ, ও দিকে তেমন বাঁজার- 
থরচ বন্ধ ! 

গৃহিণী । ও খরচ ত তোমার নিত্যিই 
আছে। সেই দিন সেই বৌমার একটু 
ফিক ব্যথা ধল্লো। আর অমনি নিয়ে 
আয় ডাক্তার !--নিয়ে আয় ডাঁক্তাব! 
বাপের বাছা, বেটার বৌ 1--ও ত আর 
আমাদের মত হেলা। ফেলা নয় ! 

এই বলিয় গৃহিণী, আপনার অসাঁ- 
ধারণ স্ুলতাক্ষ পরিণত, অনৈসর্সিক 
ব্যাধির বিশদ নিদান ব্যাখ্যা! করিতে 
বসিলেন। এবং অধোগ, অতিষোগ, 
মিখ্যাযোগ প্রভৃতি বাদ দিয়ী যে আরো! 
অনেক রকম অস্থথের কারণ আছে; 
তাহা বুঝাইয়া, কর্তীর মনে, যুগপৎ 
বিম্ময়। রাগ ও বিছ্ষীজনিত্বের গৌরব 
উদ্পপাদন করিয়া! দিলেন । 

কর্তা, কিন্ত গৃহিণীর এই শ্লেষাঝআক 
বাক্যে বিশেধ সুখী হইতে পারিলেন না। 








তিনি কেমন জানিতেন, গৃহিণী, পুন্রবধূর 
বড় ব্যক্তিগত শুভানুধা+য়িনী নহেন। 
কর্ত। যে টাকা-অপচয়ের উল্লেখ করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে পুজরবধূর শারীরিক 
অমঙ্গল-দুরত্বজন্তক খরচের কোন সুদুর 
সংঅব ছিল না। দৈহিক অস্বাস্থযের 
প্রথম উপশমের সময়ঃ মান্ষের যে 
একরূপ সমস্ত জগতের উপর গুভইচ্ছা- 
প্রবণত। আইসে ; যে একট! কুদ্ধকণ্- 
নীরবতা, একটা উচ্চারিত ফথার 
দেব্ধবনি হইয়া, অপরের অন্তরাম্ার 
জনাকীর্ণতার ভিতর ভার্গিয়া চুরি! 
যাইতে ইচ্ছা করে; লইতে চে করে) 
সেই সাঁব্ধভৌম শুভান্ুধায়িতার বশেই, 
আপনার মাঝ হউতে সেই রুগ্ন বিজনতা 
শির্দাননের প্রয়াগেই, কর্তার অন্তরা ত্ম। 
হইতে, একটা অনকিত, অবর্ম্মিত কথা! 
বাহর হইর়া পড়িরাছিল। হইতে পারে, 
অধিকাংশ লোকের টাকাত্বই প্রকৃত 
আমিত্ব। হুইতে পারে, কর্তার এই ছিন্ন 
ভিন্ন, লুনপন্ষ আমিত্বের যাতন1, প্রথম 
কথা প্রসঙ্গেই বাহির হইয়। পড়িয়াছিল। 

তবু তিনি গৃথ্ণীর এই কথার ভিতর, 
অনেকগুলা, তৃতীয় প্রহরে অন্নদান -- 
শান্ত, শিষ্ট, বিলম্বিত লয়ের মর্ধরচ্ছেদী, ॥ 
কথার অনেকগুলা ধীর বিদ্যুৎ ১- 
অনেকগুলা, আপনার লোকের সেতৃহীন 
ক্রুরপর হওয়া ;--অনেকগুলা, থামের 
আড়ালের বড় বড় চোখের বড় বড় 
জল )--অনেকগুলা স্তিমিত মধ্যাহের, 
পুকুরের পাড়ে প্রচ্ছম অন্নাদি-বিসর্জন, 
যেন দেখিতে পাইতেছিলেন। অসহায় 
বালিকার অনেকগুলা নীরব, করুণ-. 
অভিযোগ, যেন তাহার চরশের প্রান্তে | 
ঘুরিয়া ঘুরিয়], কীঁদিয়! বেড়াইিতে | 


৩০২৬ 


লাগিল! কর্তী এবার গম্ভীর স্বরে 
বলিলেন-_-“আঁযার স্যট্টিধরের লক্ষমী। 
লক্মীপূজার জন্য খরচের কথা তুমি মুখে 
আনিও না। উহার গর্ডে আমার 
পিতৃপুরুষের জলপিগ্ডের সম্ভাবনা! । 
কর্ত! গিন্লী থাকিলে, আজ কত আহ্লাদ 
করিতেন আমার সুরেশের বৌ!” 
প্রাথ সমর্পণের জায়গায় হু'চট খাইলে, 
লোক, বাপমার নিরাপদ ক্রোড় স্মবণ 
করিয়া থাকে । চট্রোপাধ্যায়, তাহার 
স্বর্গীয় পিতা মাঁতাঁকে মনে করিলেন ' 
তিনি আরে! অনেক কথা ভাবিতেন। 
কিন্ত আপনার গৃহের ভিতরের নীচত্বের 
সন্মুখে,মন একেবারে চক্ষ মুপ্য়া ফেলে) 
তাহার সবটুকু ভাবিতে ভাঁবিতে হটাৎ 
সে কেমন পাঁশ কাটাইয়! যাঁয়। কয়- 
জন ক্ষতরোঁগী আপনার ক্ষতের তল- 
পর্য্যন্ত সলাকা চালাইতে পারে ? 

গৃহিণী কিন্ধ পুরাণ ভাগবতাদি 
সকলই শুনিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং 
'পঞ্জিকা দেখিয়া, ৭1৮ খান! পাড়ার 
বিধবাবর্গের একাদশীর উপবাস স্থির 
করিয়াছেন । সামুদ্রিক, জ্যোতিবরত্বা- 
করাদ্ি ও তাঁহার নখদর্পণের ভিতর । 
তিনি জানিতেন ব্রহ্গা-_সুিকর, 
বাস্ুকি--স্যষ্টিধর। স্বয়ং ভগবান, ২1৪ 
অবভারিত্বের পর, অনেক কষ্টে বাসু- 
কির স্বদ্ধে সে ভার নামাইয়' রাখিয়া- 
ছেন। গৃহের ভিতর পঞ্চদশবর্ধীয়া 
পুজবধূর নৃতন স্থষ্টিধরত্বে, তাহার আদৌ 
বিশ্বাস জন্মিল।না। মানুষের ফ্ব ধারণ! 
| টউলিলে, আমুল সৌরজগৎও বিলুপ্ত 
॥ বোধ হয়! 
| ভিনিবকস্ত বধূর, বাসুকির মত সর্ধ্ব- 
( সহ্ত্বের অনেক প্রাণ” পাইয়াছিলেদ । 





চিকিৎপীতত্্ব-বিজ্ঞাঁন “এবং লমীরণ | 


কখন কখন ভূমিকম্পে, বাঁন্তুকি আপনার 
ক্লান্ত মাথাটা বদলাইয়া লয়; পুজ- 
বধূকে, গৃহিণী কখন সেরূপ অবকাঁশও 
দেন নাই। তবু আর্য গৃহিণী, দেব 
মহিমা অক্ষুপ্ণ রাখিয়া দিলেন) এবং 
হেলা, পোল, ঘোল! ভাবে, অনেকগুলা 
অতীত কাল্পনিক দুঃখ, অনেকগুলা 
স্বামীজয়ী কোন্দলের ভুূক্তীবশেষ রোমন্থন 
করিয়! বলিয়া উঠিলেন-_-“আমার পেটের 
মেয়ে, তা তুমি দেখতে পারবে কেন? 
ওদের এক পয়সা দিতেই তোমার 
স্থগ্টিধরের লক্ষ্মীর খু'ঁচি শৃন্তি হয। বাছার 
একটা! ছেলের একটা ঝি রাখিতে, 
তোমার কত কথাই শুনিয়াছি ! হরিশ 
আমাদের, বড় ঘরের ছেলে । শাক ডাঁল 
খেয়ে আমাদের ঘরে থাকে কত ভাগ্যি। 
তোমার আবাদ আওলাতের কত 
উপকার । তা না হয় মেয়েটার হাঁত 
ধবে একদিকে চলে যাব। কলিকাতায় 
গিয়ে রাধুনীগিরি করে খাব। বাছাঁদের 
মুখনাড়া ভাত খেতে হবে না। হরিশ 
বড় ঘরের ছেলে হাটু ধরে কন্া দাঁন 
করে, তুমি তাব এত অপমান কর !” 
গৃহিণীর বিশ্বাস ছিল, কলিকাতার 
পাচিকাত্রাক্ষণীদিগের সঙ্গে সঙ্গে একটা 
করিয়া অবশ্ প্রতিপাল্য গোষ্ঠী ফিরিয়া 
থাকে; এবং তাহাদের শয়ন গৃহ, 
জল্পনগৃহ প্রভৃতি, দৈহিক সকল ব্যাপা- 
রের এক একট! স্বতন্ত্র গ্রহের পিছনে 
নৈশবাযু সেবনের জন্যও একটা করিয় 
প্রমোদ উদ্যান থাকিবার বিশেষ 
আপত্তি নাই। কর্তা, কিন্তু বাপাজীব- 
নের এই কুরুপিতামহ সদৃশ আত্মত্যাগের 
ভিতর, বিশেষ নৈতিক উচ্চতা দেখিতে 
পাইলেন না। তিনি বুঝিয়াও বুঝিতে 


555555582585555553558 55555555555 
গৌরী । 


অনেকগুলা নংদাহন অস্ত্র বড় ক্ষিগ্রহ্ন্তে 


পারিতেছিলেন না, এফটী'ক্ষুত্র বালিকার 
বিরুদ্ধে কেন এত অহর্নিশ ড়যন্ত্র ! 
বালিকা, গৃহিণীন্ন কোন্‌ প্রভূত্ব কাঁড়িয়া 
লইতে পারে? কর্তী বুঝিতে পারিতে- 
ছিলেন না, তাহার সমস্ত কুলের 
আনন্দাশ্র স্বরূপ, এই ক্ষুদ্র শিশির কণাটা 
দেখিয়া দীপ্ত স্থ্যসম গৃহিণার কেন 
এ কৃল্িত দক্ষিণায়ন! আবার জামা- 
তার অন্গ্রহপ্রপঙ্গে তাহার রাগ 
হইতেছিল); আপনি এরূপ তিক্ত প্রসঙ্গ 
তুলিয়াছেন বলিয়া, মাঝে মাঝে তাহার 
অন্ুতাপও হইতেছিল। তিনি কতকটা 
তোঁতো করিয়া বলি উঠিলেন--কে 
কে বড়লোক ! আ--আম। ধন বিজয় 
চাঁটুতির সন্তান 

এমন সময়, এই শুস্তসংহাঁরের উপ- 
ক্রমে, মুশালিনা তাহার মহাশল্য লইয়া 
জননীর সহায়তা করিল__-ত। বোলে 
বাবা 1---লঙ্গ্মী বল আর যাই বল, বউ 
তোমার লক্গীর মত ন্থন্দরী নন। 
মাগো 1--বউ বাবু! তোমার কেবল 
পঞ্জিকের অবাতিল! 

কন্তার কথ! সাঙ্গ হইতে না হইতেই 
মাতা আবৃত্তি করিয়া! উঠিলেন। 
“ছয় অঙ্গুল, উচ্চদন্ত, বহুলোমযুক্ত!। 
সে কন্ঠারে বিবাহেতে জানিবে বজ্জিতা |” 
চট্টোপাধ্যায়, মুখ চেখি রাঙ্গা করিয়া 
বলিয়া! উঠিলেন। 

“তা__তা-- তে 

বেচারা ব্রাহ্মণ যতই শীঘ্র শীঘ্ব রসন। চাল- 
নের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, ততই 
কোন স্বপ্ন দৃষ্ট ভয়ে দৌড়াইবার প্রক্মা- 
সেরম্মত, তাঁহ। ব্যক্তব্যের অনুসঙ্গ হইতে 
পিছাইয়া পড়িতে লগিল। গুহিণী, 
স্বামীর' বাগিন্দট্রিয়ের জড়তার সুযোগে, 


নিক্ষেপ করিলেন ।--“সুরেশের সঙ্গে 
আর-জন্মে গর কি শত্ত'রতাই ছিল। 
তাই অমন বৌ করে দিলেন। দেখতে 
যাবার সময়, আমি আবাগী যদি সিন্দুক 
থেকে চসম1 খান বার ফরে দিই ? 
আরকি মানুষকে ধদ্দিয়। মারিতে 
হয়! মুখ বন্ধ করা, বেচারার স্বচক্ষে 
দেখ! কাধ্যের নিন্দাকরা, প্রকারাস্তরে 
ব্রাহ্মণের অকাল বাদ্ধক্য বর্ণন) ফলত 
অসুখের মময় একজনের কানে শ্রেত- 
পুণীর কল্লোল ঢালিয়া দিবার প্রয়ান ! 
শঙ্ষণ নিরুপায় হইয়া বলিয়া ফেলি- 
লেন--পিপাসাক্স প্রাণ যায় !--বিছানা- 
ময় ছারপোকা 1 বৌমা আমায়' একটু 


৩২৭ 


জল দাঁও 1”-- মাহষের ভাব ও অভি-. 


বাক্তিতে গ্রভেদ কত! 

গ্ুহিণা বুঝিলেন, ব্রান্গণকে ত্রাঁগ 
প্রকাশ করিতে না দিয় ভাল করেন 
নাই। যাহা নিবারণের জন্য, এতক্ষণ 
তাহার! প্রহরী হুইয়! বলিয়া আছেন, 
তাহাই ঘটিবার উপক্রম । মাতা কন্তা 
উভয়ের যত্র--পুল্রবধূ কোনরূপ শ্বশুরের 
সেবা করিতে না পাঁয়। অস্থথের পক্সি- 
চর্ধ্যায় মানুষ বড় স্নেহাধীন হুইয়া পড়ে । 
ন্নেহ--পরনির্ভরত্ব সাপেক্ষ । আমি, গ্রতি- 


পদে যতই আপনার অক্ষমতা! বুঝিতে : 


পারিব, যতই বুৰিতে পারিব, প্রাণের 
এ সর্বাঙ্গীন জ্বরত্যাগ, 


করুণার হইতেছে) ততই বুঝিব 


তোমারই 


তোমার করুণায় এত হয় !--না জানি ' 


তোমায় গ্রাণের ভিতরে পুরিতে পাতিলে, 


সপ 


প্রাণ কোন স্ুধার সাগরে, চিরদিনের : 


জন্য আরোগ্য স্নান করিনা উঠে! সুখ 


প্রধানধন্ম-- শ্রেষ্ঠতম ধর্মশাস্্রনিক্মাতা । 


টু 





চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীত্রণ । 
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অস্ভুখ অবশ্তায় অনেকবার তীহার পু- 
বধৃকে মনে পড়িয়াছিল )--অনেকবার 
বাতের যদ্ত্রণ ভুলিয়া ব্রাহ্মণ মনে মনে 
বলিয়াছিলেন--ণমা ! আমি না বুঁঝয়া, 
তোমীর ওই পদতল হইতে, বালোর 
ভাবনাহীন নীরিবিলি টুকু মুছিয্সা লইঙ্বা, 
তোমায় এই সংসারের তপ্ত বালুভমে 
দাড় করাইয়া্ছি?” ত্রাঙ্গণের অনেক- 
বার মনে ভইয়াছিল-ভাল করি 
নাই !--ভাঁল করি নাই_-মা! এজীবন 
হয়ত তোঁমার সখের হইবে না! 
আমার পরকালে 17--গওই ছল ছল, 
চোখের অভিসম্পাত ঢালিয়া দিও না 
মা! আমার বড ভাঁল লাগিয়াছিল _ 
ওই বর্ষায়, নিত, গ্রাণ্রে প্রাণাকাজ্জন- 
অয়, নিবিভ নিথর মেঘশিশুর মত বপ। 
আমার মনে হইয়াছিল দেবতাদের 
কাল মেয়ে ছেলে হলে বুঝি ৪ইকপই 
হইয়! থাকে আঁমাব শুই কাঁলোর 
কাছে দুই দণ্ড ঈীডাঁইতে পাবে, এমন 
আলোদপ কোথায় আছে মা” 
অনেকবার, অস্থখের সময ব্রাহ্মণের 
'মনে হইয়াছিল, বুঝি বালিকার মাথার 
উপর কতকশুপ! তপ্ত অশ্রু ফেলিতে 
পাঁরিলে, যাতনার অনেক লাঘব হয়। 
অনেকবার চক্ষু বুছ্িয়া, ব্রা্মপণ তাহার 
বালিশের পার্থ, সেই একট! ঝুমুব ঝুমুর 
চুলওয়ালা মাথা হাতাইয়া ছিলেন । 
কন্তা, অনিষ্ঠলক্ষণ ভাবিয়া! চক্ষু ঘসিয়া- 
ছিল। ব্রাহ্মণ স্বপ্নে দেখিতেছিলেন,__ 
যেন তীর সমস্ত জীবনটা একট] দারুণ 
বাত-বাধি। ঘেন বিশলাকরণীর মত, 
পুত্রবধূন্ধপে একটীস্টামলতিকা, তাঁহারই 
গৃহেক়্ ভিত্তর, একটা অক্ষম, রুদ্ধবাু 
| মাতৃক্সেহের' মত “্সর্ধারিণী, পল়াবিনী? 





ূ 


| 
ূ 





হইয়! ছুলিতেছে 1! যেন তাহার একটা 
স্পশের বায়ু লাগিনে,-যেন সব-প্রীণ- 
থলি করা, একটা আত “মা” বব, তাহার 
নিথব, শ্তামল সেহের ভিভর পাঠাইতে 
পাবিলে, জীবনের উপর একট। অক্ষয় 
রক্ষাকবচ আসিয়! ঢাঁক1 পড়িয়া যায়। 
কেবল কতকগুলা নিদ্রাহীন, লর্পচক্ষ 
তাহাকে পাহারা দিয়! রাখিয়াছে। গে 
দিকে চাহিলে, বেদনার উপন্প যেন 
নিদ্দির চেড়ীর বেবাঘাঁত পড়িয়া যাইবে ! 
সেদিকে মুখ ফিরাইলে ফেন। কেবল 
অকুশল, কেবল কণঠকগুলা রক্তনখী 
শ্টেননসংগ্রাম, কেবল কোন প্রলয় আকা- 
শেব নিম্ন হইতে কতকগুলা রক্তরৌদ্রের 
বাদল ঠাহার উপর পড়িয়া যাইবে 

কন্তা কহিশ্েন-প্বাবা! তোমার 
এট] অস্গুথ ! আজ সমস্য দিনের ভিতর 
বৌ কবার এ ঘরে উকি মেরেছে? 
বাবা! তুমি আমাদের দেখতে পার না 
ব'লে,_ বৌকে তুমি এত ভালবাস, বৌ 
কিন্থ তোমার ভালম্‌ন্দ টাকিয়া বস্ষ। 
আছে ।” 

গৃহিণী । থাঁক গো !-_থাঁক।--গওসব 
কথায় আমাদের দুঃখী মানষদের কা 
কি? নিজের চাখে দেখে করা, বেটার 
বউ,_ও আঙ্কাথেকে সোণার গুড়ো 
এসেছে । 

ব্রাহ্মণের পায়ের তলা হইতে ত্রক্ষ- 
রন্ধ, পর্ষান্ত, যেন একটা তপু শলাকা 
ফুটয়া গেল। মনে হইল যেন ছুইখানি 
কোমল করপল্লব, সবেমাত্র তাহার 
প্রাণকে আকড়াইয়া ধরিয়াছিল, হটাৎ 
কোন নারদ খধি আসিয়া কোন ক্ধমেধ 
যজ্ঞের উদ্দেশে, যেন সেই কচি হাত 
ছইখানিফে টানিয়া লইয়! যাইতেছে ! 


. গরী।, 





ব্রাঙ্গণ দেখিতে পাইলেন, ভবিতধ্যের 
কণ্ঠকটা দীপ্ত অংশ যেন তাহার চোখের 
উপক্ন দিয় জলিয়! গেল। চট্টোপাধ্যায় 
বালকের মত বালিশে মুখ লুকাইয়!| 
ফেলিলেন। সংসারে কয়জন আপনার 
পূর্ববজ্ঞাত অদৃষ্ট স্থিরদৃষ্টে দেখিতে পারে? 
€সেই জন্তই বোধ হয়, ভগবান্‌, বিধাতা- 
পুক্লষের লেখা, অত অজ্ঞেয় অন্ধকারে 
টাকিয়া রাখিয়াছেন !--সেই জদ্ভই বোধ 
হয়ঃ ভগবানের ঢাকা খুলিয়! সে লেখা 
পড়িতে যাওয়া, ক্ষুত্র মানুষের পাপ! 
এমন সময়, হরিশ্ন্দ্রের পুত্র কোলে 
করিয়া বি আসিঙ্বা দরোজার নিকট 
দ₹াড়াইল। তাহাদ্ছ রূপার খইনোর 
বোলনে, গানপেড়ে কাপড়ের দোলনে, 
ক্ত্তীর শয্যা-লুঙ্কীইত সুখ উঠিল না 
দেখিয়।, বুদ্ধ চট্রোপাধ্যায়ের আদিবস 
বিষয়ে, আদিদেব কৃত প্রভূত ভাগাবঞ্চন। 
লইয়া সে ধনে মনে যে একখানা দারুণ 
করুণ রসাত্মক নাটক লিখিয়াছিল, তাহা 
কখন পুস্তকাকারে মুর্রত বা কোন 
বঙ্গীর নাট্যশলাস্ব অভিনীত হইতে 
দেখা যায় নাই । ঘোঁষজপত্রী, বোধ হয় 
আপনার দিনকতক পূর্বের ভরা ভাদ্দর 
যৌবনে দে কার্ধ্য সাফল্যের সম্ভাবনা 
ছিল ভাবিয়া মনটাঁয় অনেকটা মুস্ক 
হষ্টয়াছিল। তবু তাহার সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া 
একট! বিজয় গর্ধব্যঞজক প্রতিভা বাহির 
হইতেছিল। সেটা বোধ হয়, আুরেশ- 
চন্দ্রের সহিত বিবাহ জন্ত; সর্বাপরাধিনী 
বৌব্রেকে তাহার গিম্নীর সহিত কত্তকট! 
হিন্সা ছিল বলিয়া। তবু তাহার, 
গৌরীর পুকুরবাটের কাদ কাদ মুখধানা 
ভাবিয়া মাঝে মাঝে মনটা অন্তরূপ 
হইয়। যাইত। মাঝে মাঝে পাঁচিকার 


৩২৪৯) 


মহাঁসন্তোষের কারণ, সে তাহার রাজির 
আহারটা বন্ধ করিত;)- এবং হরিশ্টঙ্ের 
পুরের প্রগাঢ় নিদ্রা আসিলেও সে 
অনেক রাত্রি ধরিয়া খোকা ছেলে 
ঘুম পাড়াইবার জন্তু অভিমানী কষ্কা- 
বতীর গান গাওয়াতে, কোন প্রসিদ্ধি 
বিক্প্ধত দেখিতে পাইত না। অনেক- 
দিন, সেই জঙ্ঈ। সে জামাই বাবুর আঁস্তা- 
কুড়ের আদিরনম বরদান্ত করিয়াছিল । 
তবে পল্ীগ্রামের চাকরী বজাক্ রাখিতে; 
মাঝে মাঝে, তাহাকে প্রভুৃপত্থীর কোন 
নিষ্ঠুর কার্যে যোগ দিতে হইত । তা! 
ভগবানের ছুই আখ্া]-্ক্ষুধা আর্‌ 
খোদা । ক্ষুধার জন্য আমরা অনেক' 
সময় অনস্ত নরকাগ্নির ক্ষুধা শাস্তির 
উপায় হইয়া থাকি । তবু তাহার 
প্লাণটা গৌরীর জন্য মাঝে মাঝে বড় 
খারাপ হইত। ঝির প্রাণ ছিল, কারণ 
সে ছোটলোক। 

ঝি আসিয়া বলিল,--প্মা ! বউদিদী 
একখান পুরাণ কাপড় চাঁচ্চে। বাসন- 
ওলা এসেছে, একট ছোট ডিপ 
কিনিবে |” কর্ত। তখনও মুখ তুলেন 
নাই। 

গৃহিনীর, হঠাৎ পুজের বিবাহ বাতি 
মনে পড়িল এবং ডিপা) পিলস্ুজ 
আদি আবশ্যকীয় তৈজনপত্র, সে রাজ 
বা কন্যার ঘর বসতির সময় না দিয়া, 
গৌরীর পিতা যে একটা অতি গর্হিত 
পাটাবেচার কাষ করিয়াছেন, তাহার 
চুড়ান্ত সাব্যস্ত করিয়! দিলেন সংসা- 
রের লোকের আপনার যথার্থ খখ পরি- 
শোধ বিষয়ে এতাদৃশ ওদাসীগ্ভ দেখিয়া 
মৃণালিনীর ক্ষুদ্র -নাসারন্ধ'ও অনেক- 
বার কুঞ্চিত হইয়াছিল )--এধং ধে দেশে, 
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স্পা শপিপাীসসশ পা পিতাশিশীপাশীিি ্পশ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


লোক সাধিয়া আপনার সর্বস্ব পিলাইয়া | হা করিয়া গিলিতেছিপ)_কিন্ত হুদ 


দেয়, এমনি কোন কল্পতরু বলিরাজার 
দেশ ম্মরণ করিয়া তাহার কৃপণ বস্থ- 
ধরার উপর বড়ই ঘাগ হইতেছিল। 
কারণ সোণা, রূপা হেভায় খুঁড়িয়া 
বাহির কবিতে হয় । পুখিবী কেন একটা 
ভয়ানক ভূমিকম্পে প্রসব বেদনা সন্থ 
| করিয়া তাহাব সমস্ত মণি রত্বদ্য় গ্ড- 
সঞ্চার শ্ীমতীর পদতলে ধরিয়া দিয়া 
যার নাই। ভূমিকম্পে গিরি, গর্ত, উদ্ধা 
জালামুখী না হইয়া বালিকার এই ক্ষুদ্র 
সাধ পুবাইলে, চতুমুখের কি একটা মুখ 
খসিয়া যাইত ! রাগ করিও না দেবি! 
তোমার এই ভবিষ্য সংসারাগমের স্বাগত 
সংবাদ, বোব হর বুদ্ধ, ভীমরতিশাল, 
ভগবানের স্মবণ ছিল না । 'বুড়োলোক-- 
অনেক ভুলে । 

ঝি আখার বলিল--তা বাঁপু 1-7 
কি বলতে হবে বল। আমার এখনো 
বিদ্বান মাদুর কত্তে আছে। এখানে 
দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না1” 

গৃহিণী। তা আবার বলব কি 1-- 
তাঁরইত দিনে সাতথানা কাপড় চাই। 
সুরেশও এখনো চাকরি করে নি যে, 
তার যতবার দরকার হবে, ততবার 
সিন্দুক থেকে কাপড় বেরুবে। এখনো 
দিনকতক তাকেই পুরাণ কাপড় পোত্তে 
হবে। সুবেশের রোজগার হলে যত 
পারেন, সাধ আহলাদ, দান খয়রাঁত 
কোরবেন। 

চট্টোপাধ্যায় তখনও বালিশের ভিতর 
হইতে মুখ তুলেন নাই। কথাগুলা 
তাহার কাণের ভিতর দিয়া প্রাণের 
ভিতর পর্যযপ্ত, বড় ছুটঃছুদী কৰিতেছিল। 
কাপ, শৃন্যগর্ভ লোকেক় মত পকল কথাই 





পঞ্জর প্রভৃতির হূর্গীবরুদ্ধ প্রাণ, বড় 
লোকের মত সে কথাগুলার বড তীব, 
ত্বরিত অর্থ চন্দ্রের বাবস্থা করিতেছিল। 
চটোপাব্যাক্স কেমন জাগ্রত স্বর দেখিতে- 
ছিলেন,_যেন কোন অজরের লীত 
ব।ছুকীয় ধুধু করা তীকঝ যেন উচ্চ 
তটভূমিন উপর বড় বড় 'ভালগাছ, যেন 
দুরে-দূরে _আবে। দুরে একটা কুন্থমিত 
অশোক তরু, যেন তাহাঁরই পার্ধে 
তাহার সেই-কাঁলরপে আলো করা 
পুর্নবধু১ধেন বহুদিনের মৃত সেই 
পাঁচালী ওয়ালা মুকুন্দ রাম চক্রবর্তা, যেন 
সেই মর্ভে নরক নিশম্মীণ করা, কতকগুল! 
গীড়িতদন্ত, ঈর্ষাপূর্ণ উষধি বণ্টন,-- 
সন্ধায, ঝরসীর ধুনিত কুর্পশব্দের মত 
যেন সেই-- 

“শোমাবে অজের ছাঁলে, 

অন্ন দ্রিবে সন্ধ্যাকীলে"-- 

তাহার উচ্চখটের চারিপার্খ্ে আসিয়া 
ঘেরিয়া ফঈাড়াইতেছে। তাহারা বেন 
সকলেই জীবস্ত। সকলেই যেন চট্টো- 
পাধ্যায়ের দিকে অন্কুলি বাড়।ইয়া, 
তাহার শহ্যার উপর ক্রমে ঘেরিয়। 
আদিতেছে। একটা অপাঁপবিদ্ধ স্কাটিক 


শুভ্রহা, ভাহাকে বড় ভয় দেখাইতে 
লাগিল । তিনি যতই নামিতে যান, 


ততই তাহারা গৌতমের অভিসম্পাতের 
মত, একরূপ পাষাণ করা হাসি হাসিয়া, 
চট্টোপাধ্যায়ের মুখের দ্রিকে চাহিয়! 
থাকে । চট্রোপাধ্যায়। পাষাণ হইবার 
ভয়ে আবার বিছানায় ফিরিয়া যান। 
ব্রাহ্মণ, ভীত শশকের মত আরো! জোরে 
চক্ষু বুজিয়া বালিশের ভিতর মুখ লুকাই- 
লেন। ও ত্রাঙ্মণ !--চোখে জল পড়ে 





গৌরী। 


কেন ?-কিছু নয় !-কিছু নয়! বুড়ার 
আফিম খাইবার সময় হইয়াছে ! 

কর্তার, এবার ৪ আপনার অপরাধ 
স্থালনের বিশেষ কিছু লক্ষণ প্রকাশ 
গাইল না! তিনি আপনার দৌহিত্রের 
শুভ উপস্থিতি উপেক্ষা করিরা শুইর! 
বুহিলেন। তাঁহার বংশপরম্পরাগত 
কৌলীগ্তের বিহিত মর্যাদা স্বরূপ 
তাহাকে কোলে লইতে ভূলিম! গেলেন । 
কিন্ত এ শিশুকুলীনের মাতার চোক্ষে 
তাহা এড়াইয়া গেল না। তিনি বিদ্বিত 
সিংহীর মত বির কোল হইতে থোকা 
বাবুকে টানিয়া লইয়া! তাহার আত্ম 
অর্যাদাহীন্ত্বের অংশোধন স্বরূপ দুই 
চপেটাঘাঁত বঙসগাইয়া দিলেন । বল্মাল- 
সেন, এড়,মিশ্র গ্রহতির পরলোকগত 
আম্ম বিনা আয়ানে, বিনা গোলাখুলি 
বায়ে বাঙ্গালীর শ'দনত্বে আবার প্রতি- 
ষিত হইলেন। বালক কিন্তু কাণ্যকু্জা- 
গত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মহিমার এই পুনঃ 
প্রতিষ্ঠাসাধনে বিশেষ খুনী হইতে পারিল 
না। অতিশয় বন্বরের মত সে এমনি 
একটা বেনজীরী চীঙ্কার করিয়া! উঠিল 
যে, তাহাতে গৃহিনী অতিশর ক্ষিগ্রহস্তে 
আপনার অদৃষ্টের উপর অনেকগুলা 
অভিদম্পাতের বীছঈ্গব্পন করিয়া ফেলি- 
লেন) এবং কর্তা তাড়। তাড়ি উত্ভিযা 
শ্রীমান ভাইজীউর মুখচুন্ধন করিতে 
পথ পাইলেন নাঁ। হটাৎ তাহার চখক 
ভাঙ্গিল। তিনি যেন একট দুঃস্বপ্নের 
 নীগপাশ হইতে পারত্রাণ পাইলেন । 
কর্তা, খানিকট। অন্ধ শূন্যতার ভিতর দিশ্না 
ষেন অহর্নিশ তলাইয়া যাইতেছিলেন ) 


হটাৎ মন্ছষ্য প্রাণের, স্র্যালোক দীশ্ত, 


শ্টামল গ্রহ যেন তাহার পদস্পর্শ করিল । 
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তাহার মনে হইল, যেন বড় উপযোগী 
অবসরে তাহার ঘুম ভাঙিয়াছে। আর 
একটু চেথ বুজিদা থাকিলে, অনেকগুলা 
সন্ধ্যাকালের 1মটিমিটি আলোতে বসিয়া 
বর্ষার অজশ্রধারার ঝুপ্ঝুপের মাঝে 
ভার্ধাকন্থার সহিত তাহার অনেক 
স্থথছুঃখের গোষ্ঠী, অনেক দিনের জঙ্তা 
চোখ বুজিয়া পড়িত। জীবন মুহর্তৃর। 
এ অনন্ত কাল হয়ত চৈতন্তের সাগরে 
একটা মুহূর্ভের ঢেউ । সেই নিরাপদ 
মাতুক্রোড়ের উষ্ণ স্নেহের সংস্পর্শে, সেই 
একটা মুহূর্তে ফুটিয়। উঠে! সেম্পর্শ 
অন্থভব, সে অধীর আনন্দ, মাছুষ যত- 
দিন জীবনে জাগৰক রাখিতে পারে, 
ততদিন সে চিন্তহীন, বিকারহীন দেব- 
শিশু । সেই মুহ্র্তেব ব্যাপ্তির হিল্লোলকে, 
মানুষ, বাল্যকাল কহির! থাকে । দেই 
বাহিরের আলোকের সহিত, মানষের 
ভতরের আলেো।র কেমন একরূপ হটাৎ 
চিনা শুনা হইয়া যায় ;--সেই এক 
মৃহ্র্ত !_ মানুষ, একরূপ আলোকধর্্ম 
প্রাপ্পু হয়;)--আলোকের মত. সমস্ত 
আকাশ জুড়িয় বিশ্বের সকলেরই উপর 
প্রাণদিযা পড়িম্বা থাকিতে চায়। সে 
মুহর্তের বদ্ধমান হিল্পোল-_-কৈশোর-- 
অনুড় যৌবন। ভাহার পর, আর এক 
মূহুর্তে একটা অবিদ্ন হিদিব আসিয়া 
আমাদের ঘৃহে আতিথ্য স্বীকার করে $-- 
আর এক মুহৃপ্তে, কোন অজয় রসায়- 
নের বলে মান্ুষ। বিরাট শু্য-কিছুই-নয়- 
এর হিতব পড়িয়া ঘাঁয়। মাগুষের 
জীদন--নিরবচ্ছিন্ন জীবন নয় ;--কেবল 
কতকগুলা প্রাণের মুহর্ত। 

প্রচুর শুন্ততার ব্যবধানে ব্যবধানে 
দীপ্র তারকাময় আকাশের মত মন্থষয- 
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জীবনও, কতকগুল৷ অজীবনের ফাঁকে 


ফাঁকে, কতকগুলা দীপ্ত জীবনের মুহূর্ত 
মাত্র। চট্টোপাধ্যায় এইরূপ জীবনীমুহ্‌- 
তের দাম জগতে সর্বাপেক্ষা অধিক 
বলিয়াজানিতেন। তাই তাহাকে উঠিয়া 
বসিতে হইয়াছিল। গৃহের অকুশলে; 
কন্দ্রধ্বংসীরও হৃদয়ের সমতারত্ব নষ্ট 
হইয়াছিল। এই জীবনের মুহূর্তের 
অপব্যয়ে জীবন্ত মৃত্যু ভিন্ন, মন্ুধা জীব- 
নের অন্ত আখ্যা হইতে পারে না। 
কর্তী উঠিয়া বসিলেন; দৌহিত্রের 
আদ্র আরম্ভ করিলেন ;--“তোঁর বোন 
হলে, ভাই, তোর সঙ্গেই বিয়ে দিব। 
তাহলে আর কোন গোলোযোগই 
থাকিবে ন11” কর্তীর নৈতিক শিক্ষা 
অতীব শোচনীয়! বোধ হুয়, তাহা 
দের আমলের পাঠ্য কোন সন্থান্ত 
টেক্স্ট্রবুক কমিটি কর্তৃক নির্ধাঁচিত 
হইত না। বোধ হয়, বাল্যের সুখময় 
খেলাঘর হইতে বিছিন্ন হইয়া কতকগুলা 
স্ুবাধ সম্পর্কহীন বর্ণসংযোগ মুখস্থকরা 
কূপ দারুণ ভাগ্য বিপর্যয় তখনকার 
৩ বৎসরের বালকের ভাগ্যে ঘটিত 
না। বোধ হয়, তখন ৯ বৎসরের 
বালককে ভূতত্ব, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি, 
কোন ইনিশ্পেক্টর আত্মীয় প্রস্থত 
অপদার্থের স্তূপ কণ্ঠস্থ করিয়া শুধু 
বৃত্তির জন্ত কেন পদার্থহীন পরীক্ষ- 
কের ষন্ুখে কসলৎ দেখাইতে হুইত 
না। তখন লোকে বাল্যকাঁলে বিহঙ্গম 
বিহ্ঙ্গমীর গল্পের অবসানে ২১ টা 
চাণক্যপ্পোক আবৃত্তি করিত। দাতা- 
কর্ণ, বন্মহরথ পড়িয়া গুরুশিষ্যে উভয়েই 
কাদিতেন। তবু তখনকার লোক 
বুঝিত্ত, ঘালোন উপকথান্ন ভিতর এত 
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আছে যে, তাহার সহিত বালকহদম্ 
পরিচিত হইলে মে অনেকট। ছুর্লভ 
বাণিজ্য করিয়! যৌবনের দ্বারে উপস্থিত 
হইতে পারে। তাই কাক, গুক, 
শকুনের নিরস, ডেঁপোপনাপুর্ণ পদ্য 
গ্রহ পড়াইয়। বাল্যকাল হইতেই 
মানুষকে লেখাপড়ার উপর বীতশ্রন্ধ 
কর! হইত না । তখন এদেশে বনজঙ্গল 
ছিল; সভাতাঁর অনুসঙী ম্যালেরিয়। 
বা মিউনিসিপালিটা ছিল না)--এবং 
সমস্ত দেশের একট। সাধারণ সরল পথ 
ভিন্ন, গ্রামে গ্রামে এত নানারকমের 
“নীতিপথ”ও প্রবর্তিত হয় নাই । তখন 
বড় হইলে লোকে শাস্ত্র অধায়ন করিত । 
তত্বনির্রের স্থলে উভয় পক্ষ সম্মুখে 
শালগ্রাম রাখিয়া! বিচার করিত। ৮০ 
বৎসর বয়সে ৮ ক্রোঁশ পথ, মাঠ ভাঙ্গিয়! 
নিমন্থণ যাওযাদৈনন্দিন জীবনের 
একটা বিশ্ময়কর ব্যাপার ছিল না। 
এখন কয় জন লোক বাল্যের শিক্ষা--- 
জীবনের কার্ষ্যক্ষেত্রে বহিয়। লইয়া যাইতে 
পারে? তখন অধিকাংশ লোক যা কিছু 
শিখিত, বাল্যেই শিখিত। বাঙ্গাল! 
শিক্ষা1,-শিক্ষকের অভাবে) নায়কের 
অভাবে, আজ কাল একরূপ আংশিক 
পরমায়ু অপব্যয়। যাহা দেশে শিক্ষা 
বলিয়া অভিহিত, তাহা কেবল ইংরাজ 
প্রকাশকের পুস্তক বিক্রয়ের গ্রশন্ত 
বিপনি। কয়টা ইংরাজী জ্ঞান, বাঙ্গালী 
দখল করিয়াছে ? তবে দেশে এত হাহা 


-কার উঠিতেছে কেন? আজকাল ত 


বাক্দেবতার পৌর্বকালীন কাব্যময় 
একতারায়, অনেক তার যোজন! হুই- 
যাছে )--আজকাল ত লক্ষ্মী সরস্বতীর 


গৌরী । 
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পূর্বতন বিগ্রহ নূতন মিলনের প্রেমো- 
চ্ছানে পরিণত! আজ কাল ত যে 
জাতের যত সরম্বতী, সে জাতের তত 
লক্ষী! তবে এদেশ এত সার্ববর্ণিক 
বিদ্যাচর্চায়ও এত লক্ষ্মীছাড়া কেন ? 

সে যাই হউক, আমরা স্বীকার করি- 
লাম, কর্তার ভাষায় বড় মাঞ্জিত রুচির 
পরিচয় পাওয়া যাঁয় না। কিন্তু তিনি 
সে কথা কহিয়াই অগ্রক্ষালিত মুখে 
সন্ধ্যার উদ্ভোগ করিতে বলিলেন। বোধ 
হয় চট্টোপাধ্যায়ের অস্তঃকরণের পরি- 
চ্ছন্নতা থাকিলেও থাকিতে পারে । 

কর্তা সন্ধ্যা করিতে বসিলেন। কিন্ত, 
সেদিন কেমন সংসারের বেড়া ডিঙ্গাইয়া 
মনটা, প্রকৃতির মুক্ত প্রান্তরে পৌছাইতে 
পারিতেছিল না। যেন একটা সমগ্র 
নিরানন্দপুরী,_-সন্ধাকাঁলে ০ পুরীতে 
কেহ জলের ঝার1 দেয় না ;--তাঁরকিত 
আকাশ হইতে স্বর্গ আমন্ত্রণ করিয়া 
কেহ শঙ্খধবনি করে না)--এমনি 
একটা অন্ধকার পুরের পাষাণছায়া, 
ভারী ভারী; ঘন ঘন, সন্ধ্যার ছায়ার 
সহিত মিশিয়া তীহার বুক চাপিয়। 
ধরিতেছিল। হৃদয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ- 
পথে, যেখান দিয় প্রত্যহ স্ু্যান্তের পর 
ভূতূবশ্বপ্রস্থর সবিতার ছটা, তাহার 
অন্তরে প্রবেশ করিত ;--সেই সব ক্ষুদ্র 
বিবরপথে যেন একট! পরিত্যক্ত ভগ্ন- 
গৃহের পাধাণ ভাঙাচোরা আসিয়া ঢলিয়। 
পড়িতেছিল। তাহার সেই অন্তরের 
বড় নিভৃত অন্তরে, যেখানে গৃহিণীর 
অপ্রয়োজনীয়, অতর্কিত প্রবেশের ভয় 
নাই ;--যেখানে কন্তার শ্লেষাত্মক বাকা, 
কথন তাহার সর্পজিহ্বা বিস্তার করিতে 
পারে না)-মেই প্রাণের বিজনতার 


মাঝে ;--এই অকুশলের কারণ বুবিয়! 
লইবার ইচ্ছা হইতেছিল। কর্তা ভাবিতে- 
ছিলেন “কেন এমন হয়? আমারও ত 
মা, বোন ছিল )--কই সুরেশের গর্ভধারি- 
ণীকে ত কখন অযতু করে নাই! স্বর্গীয় 
কর্তা, পিসীমার দৌহিত্রীর বিবাহে, মুখু 
য্যেকে ভঙ্গ করিয়াছিলেন । সে কুলভঙ্গের 
ব্যয়ে মাত কখন অসস্তোষ প্রকাশ করেন 
নাই! তখন জনার্দনের ভোগের পর 
পাঁচ জন অতিথি না আসিলে ম। বলি- 
তেন--“বাঁব ! ঠাকুর ঘরে গিয়ে এক- 
বার জোরে কাসরটা বাজিয়ে এস” 
বোঁধ হয় লোকে জানিতে পারে নাই, 
ঠাকুরের ভোগ সারা হইয়াছে। আজ 
ঘরের বৌকে ভাত দিতে গিন্নির অন্ধু- 
গ্রহ মনে হয় কেন?” তাহার পর 
ফাট1 ফাটা মেঘাবকা1শে হঠাৎ জ্যোত্সা- 
ভাঁতির মত রব্রাহ্গণের প্রাণে একটা 
সুখমন্জ অতীতের ঝলক। আসিয়া গেল। 
ব্রাহ্মণ মুখ ফুটিয়া, ফৌফাইয়! উঠিলেন। 
“বাবা বলিয়াছিলেন, এই জনার্দনের 
সেবা করিলে গৃহের সব অকুশল নই 
হয়। ঠাকুর! আমি ছেলে মানুষ 
বাবার ছেলে । আমার সব অপরাধ 
মার্জনা করিও । আমার উঠানভর! 
মরাই, বাঁগানভরা তরকারি, পুকুরভরা 
মাছ, গোয়ালপোঁরা গরু--আমাঁর কিসের 
অভাব? তবু আমি কেন এ সব ভোগ 
করিতে পাইব ন11” ব্রাহ্গণ, কাহার 
ছুইথানা চরণের উদ্দেশে ছুই হাত 
বাড়াইয়। উপুড় হুইয়া পড়িল। রাম- 
নিবি চট্ট োখুব লেখাপড়া জানিতেন না। 
তিনি জানিতেন ধাবার কথা কথন মিথ্যা 
হইতে পারে না)-জনার্গন তাহাদের 
একপরিবারভুক্ত । চট্টোপাধ্যায় কখন, 


এ 
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ভিথারীকে ভিক্ষা দিবার সময় ওচিত্য, 
অনৌচিত্য ভাবেন নাই ) তাই বোধ হয়, 
অত শীঘ্র ভিক্ষা চাহিতে পারিয়াছিলেন । 
পাড়াগেঁয়ে লোক !-_ 
চট্টোপাধ্যায়ের সন্ধ্যার উপর ঘন 
রাত্রি বাঁপাইয়! পড়িতেছিল। মীমাংস! 
কোথায় মিলিবে? তখন কুলীনে করা 
কন্ত। পিতৃগৃছে থাকিত। পিতৃগৃহে তাহার 
বসতি-মাতৃস্তন্তের মত অধিকারের 
বিষয়। সুতরাং তাহার জন্য গৃহকর্তার 
গ্রীতিদৃষ্টি গেরেপ্তারের তাহার কোঁন 
প্রয়োজন হইত না। তখন ভাইএর 
ংসারে বেন গিন্নী, একটা গৌরবের 
কথ! । বাঞ্গালার সহমরণের অবশেষ 
বধূকুল হাজার যন্ত্রণা সহিরা সে গৌরব 
অক্ষ রাখিতেন। ভাইএর সংসারে চুরি 
বা অপব্যয় বীচাইয। যাহ! নিজন্ব করিতে 
পারিতেন, তাহাতে পরজন্ধে স্বামী স্ুথের 
জন্য জগদ্ধাত্রী পূজা! করিতেন )--বা সকল 
জালার অত্যন্ত নিবুত্তিজন্ত বাদ্ধক্যে 
কাশী গিয়া বড় বাঞ্চিত, বড় দেরী-করে- 
আসা মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেন। তখন 
বহুবিবাহ ছিল। ভাত কাপড় পাইয়া 
দাসীর মত-স্বানীগরহে থাকিয়! সমস্ত 
পরিবারবর্গের স্থথন্থৃপ্তির অবকাশে এক 
হাত ঘোমটা, একমাথা সী'ছুর, মোম 
দেওয়া পেটে, মিসিঘসা হাঁসি, আর কত- 
গুলা জড় সড় ভাব লইয়া সহমরণের 
আকড়া দেওয়ার মত, ধীরে ধীরে শয্যা- 
প্রান্তে গিয়া শ্বামীর চরণে ১টা নমস্কার 
করিয়া পরদিনের রন্ধনীয়ের প্রসঙ্গ করিতে 
পারিলে, বধূর ভাগ্যদেবতা অনেকটা! 
প্রসন্ন বুঝিতে হইত। তখন, বধূর হৃদয় 
থাকিবার কোঁন আইন ছিল ন!। স্বাধীন 
-ভর্তৃকারা বড়দোর একটা কক যাত্রার 


$ 





ছুতিগিরি, বা ভারতের অমর খেউড়ের 


২১ টা পাঁপড়ী ভাঙার বেশী সোহাগের 
কথা শুনিতে পাইতেন না। তবে, যে 
বাঙ্গালাঁর ছেলে জ্রীকে সন্মান করে না) 
যে বাঙ্গালীর পেয়ে স্বামীকে ভূ-দেবন্ধে 
বসাইতে পারে না,_-তাহাবা বাঙ্গালীর 
ছেলে ময়ে নয়। এ ভাঁবট! বাঙালীর 
মাতৃশ্যন্তের গুণ ;-- বাঙ্গালীর কোণপর- 
তন্্তাঁর অবশ্ঠন্তবী সহচর । তখনকার 
অধিকাংশ স্বামী কোন প্রাণ পরিচিত- 
মূলক শ্রদ্ধা ভার্য্যাকে না দিন, ধর্মশান্ত 
নজিরী সন্মানে বনিতাকে বঞ্চিত করি- 
তেন না। উকিলের আদালত সন্মান- 
নার মত তাহার তলায় অনেকগুলা 
কঠোর শাসন শুইয়। থাকিত। তখন 
বাঙ্গালীর মেয়ের ঈর্ষা বা মর্মকাতরত! 
ছিল না, এমন নহে । তখন বহুবল্লভ 
স্বামীর বহু কলবত্বের ১ হিন্তার উপসত্ব 
আদায় কৰা বড় সহজ হইত না। 
আবার অনেকের ভাগ্যে জীবনে ২১ বার 
ভিন্ন স্বামী দশন ঘটিরা উঠিত না। অনেক 
স্থলে মন্দ কাঁতরতা-_মুক্তকণ্ পড়দী 
কোন্দলে আত্মনিমক্জন করিত । তাহার 
পর ইংরাজ বাঙ্গালা জয় করিযাছিল )-- 
ইংরাজী বাঙ্গালী জয় করিল । ইংরাঁজের 
মূলমন্ত্র স্বাতস্ত্য-_আত্মনির্ভরতা। লোক 
দ্শটাকা রোজগার করিতে লাগিল, 
বহু বিবাহ বন্ধ হইয়া গেল। বাঙ্গালীর 
মেয়ে প্রথম শাঁকাশাড়ী ছাড়িয়া সোণা, 
বারানসী দেখিল। স্বামীর কৃতীত্বের, 
আত্মনির্ভরত্বের আদর করিতে শিখিল। 
আলমারি আসিয়া এ'বো সিন্দুকেরস্থলে 
বসিল, গুরু পাদোদকের ক্ষুদ্র ঘটীরস্থলে 
কাচের পুতুল অভিষিক্ত হইল__ 

ছিল-_ 











গৌরী । 


“আলনার কাঁপড় দলমল্‌ করে। 

ঘরের ঘটা বাটা ঝক্‌ মক করে”। 
হইল--_ 

আয়না, চায়না, ঝক্‌ ঝকৃ করে, 

দেয়ালের ঘড়ী টক টক করে। 

হিন্দু কলেজ স্কাপিত হইল. বিফ, 
ব্যারগ্যাণ্ডি ও বিলাতী হালচালের সহিত, 
কৌচকেদারা প্রভৃতি, বাঙ্গালীর গৃহেব 
তক্তপোম প্রভৃতির সহিত আপনাদের 
স্থদূর স্বাকুল্য সংস্কাপিত করিয়া! ফেলিল । 
সিপাহী বিদ্রোহ হইল, বাঙ্গালার শাস- 
নের ভার- কুইন ও কুইনাইনের হস্তে 
সমর্পিত হইল। কুইনাইন নোঁধ হয় 
কুইন+আইন। ক্কারণ প্রজার ম্যালে- 
বিয়া নাঁশত্বরূপ বাজোচিত কার্য ও 
মনুষ্য শরারের দৌর্ধলা হেতু অবৈধ 
নৈতিক বিদ্রোহ নিবারণ, ইহাতে উভয়ই 
সংস।ধিত হইযা থাকে । 

ভারতের উপনিষদ অদ্দৈতবাঁদ, বিলা- 
তের সার্বভৌম বিজয় নিবারণে ত্রাহ্গধন্ম 
প্রসব করিলেন বাঙ্গালীর বড় চাকরী 
মিলিতে লাগিল। ইংরাজের গৃহে জীব 
১৬ আনা দখল। হংরাজি শিক্ষিত 
বাঙ্গালীর গৃহে “মাশন্ত্রীর হাততোলার 
অধিন হইলেন। তাহার পর চাকরির 
বাজারে আগুণ লাগিল। বাঙ্গালীর 
অদৃষ্টে যে ঘরপোঁড়া কাট গিলিল 
তাহাতে পুর্ব লক্ষিত বিলাসিতার পুর্ণ 
উদরপুত্তি হইল না। দান কর! কন্ঠার 
পিতৃগ্রহে বনতি, অনেকটা পৈত্রিক 
অর্থের অধথা আক্রমন বলিগ! স্থির হইয়। 
গেল। গৃহিনীকুল স্বামীর উপার্জনের 
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ছাঁয়ায় বসিয়া অক্কৃতী পুত্রের ভার্যার 


পপ পপ পল পপ ৮াাা লা শিশীপাশিপ্িপাপাীপাশীপিপশাাট পাপী পাপা সস পিপিললাপ্পা পলাশ পাশপাশি শশা পা পাপ 


আর্থিক পরাক্রম 
প্রতি চলনে ফিরণে প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। আবার তোমার গ্সেহে 
বকরা না বসাইতে পারিলে তোমার 
গৃহে আমার বাপকরা অসম্ভব। কারণ, 
স্লেহই প্রকৃত গৃহত্ব । স্থতরাং গৃহপালিত 
জামাতা, পিতৃগৃহবাসিনী কনা, ষথাসাধা 
কর্তার ম্নেহ ভালবাসার ভিতর হইতে 
বধুগণকে পিংহাসন চ্যুত করিয়া সেই 
শুহ্য সিংহাসন দখলে প্রভূত প্রয়াস 
শাইতে লাগিলেন । অনেক সময় কৃত- 
কার্ধ্যও হইলেন। আবার এদিকে স্ত্রী- 
শিক্ষা হইতেছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে 
বিশ্ব্রহ্মাণ্ড ভর কাঁরয়া বসিক্বাছে । সেই 
বিশ্ববাসী দেবতার নিশ্বাস-- বর্তমান 
বাঙ্গালী কবির প্রতি নিশ্বাসে ঝপিয়া 
পড়ে । কবিরা, পত্রি প্রেমকে তাহার 
একমাত্র পৌরহিত্যে নিযুক্ত করিলেন । 
বাঙ্গালা আদিরমের অন্ত অর্থ হইল। 
খধিদের গ্পীসম্মাননা বিলাতী পোষাকে 
বাঙ্গালার গৃহ অধিকার করিল। তাই 
আজকাল ভাধ্যার মনোকষ্টে পুক্র-পারি- 
বারিক ইষ্টে উদাসীন হন। বিকাতের 
শিক্ষা আদিল, খধিলাতের স্বাধীনবৃত্তি, 
বিলাতী বিবাহেব স্বাধীনতা! এদেশে 
আসিল না। তাই বাঙ্গালীর গৃহ-_ 
কেবল গৃহহীন ইটকাঠের গাথুনী-- 
কেবল ঈর্ষিত একান্নবন্তী জনাকীর্ণত1। 
তাই বাঙ্গালীর পুত্র কন্তার মুখে আজ 
কাল একরপ মাপা জোপ! পাটীগণিত 
কস! হাপি। 


উপর আপনার 


সে ন্পাপাস্পিস্্টিস্্থর পরী পার্থ পপ 
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চিকিৎসাতত্-বিজ্ঞান এধং সমীয়ণ | 





সাংখ্য স্বরলিপি । 





বিরামচিন্ন | 


ধিরামের জন্ঠ নৃতন চিষ্কের কোঁন 
আবশ্তক নাই। বিরামে ঝুরই অন্তহিত 
হয়) মাত্রার বিরাম নাই, মাত্রা বরাবর 
চলিয়া যায়) সেই হেতু সঙ্গীতে স্ুরটী 
না লিখিয়া মাত্রাচিহ্টা রাখিয়া গেলেই 
ভাহা শ্ুরের বিরাম সঙ্কেত হইল। 
একমাত্রিক বিরামচিহ্র ১, দ্বিমান্িক 
বিরামচিত্ব ২ ইত্যাদি । দৃষ্টান্তের দ্বারা 
বুঝাইয়া দিতেছি £--সাঁরে ১ মা। এখানে 
«রে? স্বরেব পর ১ ছিহুগি একমান্রিক 
বিরামচিহ্ন বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ এই 
একমাব্রীকাল কোন সুরই গাহিতে বা 
ধাঁজাইতে হইবে না। যদ্দি এই ১ 
চিত্রের স্থানে কোন সুর লিখিত হয়, 
তাহা একমাত্রিক সুর হইবে । সেইরূপ 
সারে ২ মা থাকিলে বুঝিতে হইবে 
যে“রে” স্থুরের পর ছুই মাত্রাকাঁল বিশ্রাম 
করিতে হইবে । 


কথার সংক্ষেপ । 


আওয়াজ বুদ্ধিৰ চিহ্ন - (বুং) ; আঁও- 
ফাজ হাস-(হঃ)) প্রবল আওয়াজ - 
(বঃ)? মৃহু আওয়াজের চিহৃ-্ষ্টে; 
অতি প্রবল আওয়াজ. (বং বঃ বা ববঃ) 3 
অতি ্মছ আওয়াজ» (মৃঃ মৃঃ বা ক্মুং)) 
আ ওয়াজের ভ্রেমশ হাস (জ্র-হ্‌ঃ)। 
আওয়াজের ক্রমশ বৃদ্ধি (ক্র--বুঃ) ) 
মধ্য বল আওরাঁজের - (মঃ বঃ বা ম্বঃ; 
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আস্থারী--সথা 
অস্তরা--স্ত 
আভোগ--ভো 
সঞ্চয়ী % 
পুনরায়_-পু 





তালিবিভাগ সঙ্কেত । 


দুই তালির মধাস্থিত এক একটা 
ভাগকে এক একটী তালিবিভাঁগ বলে। 
প্রত্যেক তালিবিভাগ কতকগুলি মাত্রা 
অধিকার করিয়া থাকে, যেষন কাওয়ালি 
তাঁলের প্রত্যেক তালিবিভাগ চারিটা 
করিয়! মাত্র। অধিকার করে। গানে 
যে যে মাত্রায় তালি পড়িবে, সেই সেই 
মাত্রার পুর্বে এক একটা করিয়া দাড়ি 
দিতে হইবে । 

তালি ও মাত্রাবিভাগ সংক্ষেপে 
বুঝাইবার জন্য তালিবিভাঁগের নিক্নে মাত্রা 
বিভাগ লিখিতে হইবে ) প্রথম তালির 
নিষ্কে প্রথম তালির মাত্রা সংখা, দ্বিতীয় 
তালির নিয়ে দ্বিতীয় তালির মাত্রা! সংখ্যা 
এইরূপ ক্রমান্বয়ে লিখিতে হইবে ; যথ! 
কাওয়ালি তালের সংকেত ₹-7 

তালি। ১ ২। ৩। ৪। 

মাত্রা । ৪1 ৪1 8৪1 ৪1 

ভালিবিভাগ সঙ্কেত শ্বরলিপির পূর্বেই 
দেওয়া! হইবে। 
সকল সময়ে সুরের মাথায় তালি সংখা! 

দেওয। সুবিধাজনক নাঁও হইতে পারে, | 


খ্য স্বরলিপি । 


৩৩৭ 


শিপ পপ পিপল কপালে পা পাস পপ কপ পা ০০ ০৯ দা 


এই কারণে আমরা ইচ্ছামত পূর্বোক্ত 
তালিবিভাগ সক্ষেতের ম্যায় অপর একটা 
সঙ্কেতের দ্বারায় সঙ্গীভের স্বরলিপির 
পূর্বেই বুঝাইয়া দিব যে, আস্থারী প্রভৃতি 
কোন্‌ তালিতে আরম হইবে । যথা 


আরন্ত। স্থা। স্ত। ভো। ঞ্চ। 
তালি। ১1 ২। ৩। ৎ। 
এইথানে বুঝিতে হইবে যে, আস্থায়ী 


প্রথম তালে, অন্তবা দ্বিতীয় তালে, 
আভোগ তৃতীয় তালে, সঞ্চরী ফাকে 
আরম্ভ হইবে! এইবপে আঁরন্ত হই! 
নিয়মিতনূপ তালিবিভাগ চলিবে। 

আমাদের দেখায়তালে থে সম্‌ ও 
ফাক আছে তাঁহার মধ্যে সমেই গানে 
বিশ্রামস্থান। সমেই গানটার বীতিমত 
বিসজ্ছন হয। ফাঁক ঘদ্দিও বস্থতঃ একটী 
তালি ছাঁড়া কিছুই নহে, কিন্ত ইহাতে 
কারধ্যতঃ তালি দেওয়া হয না। সনদের 
চিহ্ব- তালি সংখ্যা অথবা সুরের পারে 
বা স্থানে যুগল বিন্দু চিহ্ব বা বিষ্র্। 
যথা ১।২:।৩।০ বা ১151৩ 19। 

সমে গানটা রীতিমত বিসঙ্গন কন 
হয় বলিক্বা বিসর্গচিহ্ব সম বুঝাইবার 
বিশেষকপ উপযোগী চিহ্র। 

গানের সঙ্গে তাল লিখিতে গেলে, যে 
মাত্রায় তাঁলি পড়িবে, স্ই মাত্রার উপরে 
বক্রবন্ধণীর মধ্যে ভালি সংখ্যা লিখিতে 


হইবে । 





তাঁলিবিভাগ ও আরন্ত 
সঙ্কেত একত্রে । 
তালিবিভাগ-সঙ্কেতের মধ্যে আরম্ত- 


সঙ্কেত লিখিতে গেলে, আস্থায়ী, অন্তরা 
প্রভৃতি ষে তালি কিম্বা তদন্তর্গভ যে 











মাত্রাতে আরম্ভ হইবে, সেই তালিবা 
তদস্তর্গত মাপ্রার ডান পার্থে আস্থায়ী, 
অন্তরা প্রহ্ৃতি কথ অথবা তাহাদের 
সংক্ষেপ, বন্ধনী দ্বারা বেষ্টিত করিয়া 
লিখিতে হইবে । এবং ইচ্ছা করিলে | 
তাহাদের সহিত 'আরস্ত” কথাটাও যোগ 
করিদ্া দেওবা ধাইতে পারে । যথা, 


তালি। ১ (স্থা,স্ত, ভো)। ২1 ৩। 
মাতা । ৪ ॥ ৪ 1 ৪ | 
ব1 
তালি। ১ [স্থা, সত, ভে! আরক্ত)। ২। ৩। 
মাতা। ৪ । ৪1৪ | 


শালা পিপিপি পি শপ 


তালিবিভাগের দহজ কথা । 


গানেব আবপ্ত স্থলে ইচ্ছা করিলে 
না দাড়ি দেওযা9 যাইতে পারে৷ থেমন 
সংস্কত কাব্যে কোন পদের অংশ শেষ 
হইলে, তাহার পরে দাড়ি, পদের বিশেষ 
সমাপ্িতে যেমন যুগল দাড়ি বা দ্বির্দাড়ি 
বসে, গানের বেলাঘও সেইরূপ; গীতির 
প্রতি অংশ শেষ হইলে তাহার পরে 
দাড়ি এবং গীতের বিশেষ সমাপ্তিতে যুগল 
দাড়ি বা ধির্দাড়ি বসিবে। | 

গীতের সম্যক সমাপ্তিতে ইচ্ছ! 
করিলে দিরাড়ি-তৃর্দ।ডি-বছর্ীড়ি বসা- 
ইতেও পারা যায়। 


পল পিপিপি 


গানের কথ স্থাপন প্রণালী । 


সবরের নীচে নীচে কথার অক্ষর 
বসিবে। যথা-_. 
| সা গা রে মা । 
| ক বে যা বে । 


€& ৪৩) * 


নিউ ক উট ইন লস 


অীরণ। 





৩৩৮ চিকিৎসা তিত্ব-বিজ্ঞান এবং 
কিন্ত যেখানে সুরের নীচে কথার | মাই | পা মা । শা+ মা + 
অক্ষর না! থাকিবে সেখানে পূর্ব অক্ষ- | 77 177 তৈ । - ৮7 
বের শ্বরবর্ণের জের চলিতেছে বুঝিতে 
২ 5 মা গা । মা ২ 1] মা 
হইবে। সেই জের বুঝাইঝার জন্ত | _ র 
কিচিহ্র ব্যবহার করা যাইবে । যথা-- এ রর রর রা রথ নী 
| সা গা রে মা । চির ২ 
ক: ৩ বা দু র। মম --। 
এইব।র দৃষ্টান্তস্বরূপে পাঠকবর্গকে | 1 ধা মা। ম্পা 21৮ 
একটা গান উপহার দিই। -- ব। রম্‌ 
বি বা "পাই মাই” মা 
গান। টি এ 
মেটঘর্মেছ্রমন্বরং বনভ্বঃ না শ/ ৭71 ৭7 ৭76 
শ্তামান্তমীলপ্রমৈ বি সী রত উস 
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদ্দিদং গা গা। 4 গা গা। 
বাঁধে গুহং প্রাপয়। ৮ 0 ০ ক) 
ইথং নন্দনিদেশতশ্চলিতযোঃ জে রারাননূ লা 
গ্রত্যধবকুণ্জদ্রমং ৃ 
1. ৮ 0- বভী; উিও 
রাধামাধবযঝ়োজয়ন্তি বন! 
কুলে রহঃ কেলয়ঃ * পরেই সাই সা অথবা 
তালি। ২৫ (স্থা, স্ত, ভো )। ৩। ০ | ১। সি কউ মির 
মাত্র! । ২ 21815 “রে সাই নিউ সা”। 
(স্থা)। . রেই গাই মাই ১ রি রা 
(স্থা)। মে হি টি 
অথবা। পর্সা সা। 
* শগীতগোবিনের এই আরম্তপ্লে।কটা অথবা। মৈ --। 


গীত্যংশে না পড়িলেও এটী সকলেগহ এয 
অতিশয় আদরের জিনিষফ। সম্ভবচঃ ইহাব 
ন্সি্ধ আরম্ভ মাধুর্যে ও চিত্রলালিত্যে গায়কেরা 
সহজেই আকুষ্ট হইয়া ইহ।তে নিজ নিজ 
মনোমত হুর বসাইয়। গাহিতে চেষ্ট! কিয়! 
ছেন--গাহিয়। শিয়াছেন। ভ্রিভুবন ও মজীবন 
নামে বিখ্যাত পাঠক ভ্রাতৃদ্বয় এই গ্লেকটী ককুভে 
ও ঠূংরীতে বনসাইয়া জন সাধাবণের সমক্ষে গাঁন- 
পাঠ করিতেন । (অন্যত্র ইহার বসান সুর 
উরবী ও ভাল তেতাল। দৃষ্ট হয়; যাহার যে 





স্রে ও তালে ইচ্ছা গাহিতেন।) কিন্তু কেহ 
ইহাকে মেঘ বা মপার রাগে কেন যে বসাইলেন 
না তাহা বলিতে পারি না। অন্য রাগের 
অপেক্ষা মেঘ বা মন্লার রাগে বান গায়ক- 
দিগের মনে উদয় হওয়। স্বাভাবিক বলিয়া বো 
হয়। যাহা হউক অন্য রাগেও বসান চলে 
তাহা অপসঙ্গত হয় না । আমরা এখানে উজ্ত 
পাঠক ত্রাতৃদ্বয়ের বসান স্থর তাল প্রকাশ 
করিলাম । 


০০০৬৩১ 


“রুপা সাই 
অথবা। মৈ -- 
নিই৮। জা সা॥ 

২ 
০৮ | -- -- 
(ও)1 পা! “মাছ বা া”। 
(ও)। ন ক্তং জং । 
মা পা। নি নি। নি নি। 
৮" ভী। 7 কু রর য়হ। 
55৪৮৩৪5০৪৪৯ ৭558855৮855 65 55:55 ৯8৮ 
সা সা। সা সা। স! 
তবু দে। -: ব। ত 
সা। নৃসা ধা। ধনি 
দি। ম --ম্। বা 
ধা | ধ্নি ধা । ধৃনি 
1 ধে  -" | সপ 
পা । পা পা । প্ধাই গাই 
1 গৃহং 771 শি শট 
গা | গাই রেই গা । 
প্রা । - 7 পূ [ 
র্সা সা | সা সা | 
য় সপ ] 7 1 
| সা সা । সা স্বে । 
। ই থং । 77 নন । 
রে বে । রে রে । র্গা 
- মা 1 শা নি । দে 
রে । গা গা । গা গ্মা। 
-71 শত । -৮ শস্য । 
| মা মা! পা পা । পা 
। লি তত । যো 7 1 





সাংখ্য স্বরলিপি । ৩৩৯ 





) 
সত ১ ০১৭ 
| সা সা । ধনিই ধাই 
|  --  -7 | কু সং 
নি । নি ধা । পা ] 
গল | -- দ্র | মম্‌ 71 
পা | গা মা । 


৩৪৮44224948 %%৭%8388963%গ41ররুড$88 ডউর্নী এক উ তীর 


ব | যো. | সস 
₹18:5855 022৯ ২১ কঠি ৪৯ 5০582 :5:৮:৯ বে 
সা । সা সা । ন্সা 
জ 1 য়ন» | তি 
ধা | ধর্নি ধা । ধা 
1 শা 1 য 
ধা । ধূর্নি ধা । ধর্নি 
মু | না ২1 
পা । পা পা ॥। প্ধাই 
_ | শা কু লে 














চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


৩০৪৩ 
গাঁ গা । ঞ্গা” অথব। “রেই সাই” সা) »। 
হ্ স্পা । কে অথবা মা ১৬১ | ১৪ 
“র্গা” রে। রে গা। সা। (স্থাপু)। রেঃ॥॥. 
কে | ল। (স্থাপু)। মে॥॥ 
99 এ শ্িহিতেন্্রনাথ ঠাকুর । 
| অথব 
আমার পশ্চিমে চাকরী । 


৩র] জুন - গ্রীষ্মকাল হইলেও সকালে 
কেমন মেঘের মত করিল, যত বেল! 
হইতে লাগিল, ততই মেঘ বাড়িয় 
ঝড়ের মত করিল। দুই এক পশলা 
"ভারি বুষ্টি হইয়া গেল। বেশ ঠাণ্ডা 
পড়িল। আমরা ঠাণ্ডা পাইয়া একটু 
খিছুড়ীর বন্দোবস্ত করিলাম ! আপনার! 
বোঁধ হয় জানেন, আমি আমার খড়- 
ভূতো ভাইয়ের বাসায় থাঁকি। মধ্যন্ধে 
দিব্য করিয়া! ভুনি খিচুড়ী ও মাংসের 
ঝোল আহার করিয়! সুখে একটু নিদ্রা 
দিতেছি ও সিপাহী লড়াইয়ের স্বপ্ন 
দেখিতেছি এমন সময়ে আমার চাকর 
আসিয়া জাগাইয়! দিয়া বলিল-বাঁবু 
সাহাব উঠুন শরতান লোগ্‌ খাগ্সা 
হইয়াছে ।” 

তাহার শিয়তান্‌ লোগ্‌, অর্থে 
সিপাহী--তাহা! আমি বুঝিয়া। লইলাম। 
মুখে জল দিতে দেরী সহিল না। আঙ্গ- 
রাখা ও কোর্তী পরিয়া বাহিরে আসিয়া 
দেখিলাম--প্রায় আঁদ্মাইল দূরে? মাঠের 
সম্ুখে মৃহাসভীড়। সেই ভিড়ে আবার 
কোলাহল .জাগিয়া উঠিয়াছে। অনেক 











লোৌক উর্ধশ্বীমে পলাইতেছে। আমি 
সেই ভিড়ের মধ্যে ছুই এক জন ইংরাজ 
অফিসারের টুপি দেখিতে পাইয়। সাহসে 
বুক বাঁধিয়া সেইদিকে ছুটিলাম। 

নিকটে গিয়া দেখিলম 080 
[7007171৮৮ দলের সিপাহীদিগের মধ্যে 
কাপ্তেন আযশ্‌ সাহেব দীড়াইয়া।। এই 
দল ইতিপুর্নে অন্য ইংরাঁজ সেনাঁনীর 
অধীনে ফাতেগড়ে যাত্রা করিয়াছিল, কিন্ত 
পথের মধ্যে সিপাহীরা সেই সেনা- 
নারককে হত্যা করে। এক্ষণে আ্যাশ্‌ 
সাহেব ইহাদের কর্তৃত্ব পাইয়াছেন । 

মাঠটা লোঁকে লোকারণ্য। এক 
দিকে এই সৈম্ভদল আবার অপরদিকে 
গোলমাল দেখিয়া, ইংরাঁজ গোলন্দাজেরা 
পিস্তল ভরিয়া একবারে সম্মকে আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছে । তাহাদের সহিত 
দুইটা কামান আপিয়াছে। আমার 
বোধ হইল একটা রক্তারক্কি কা 
না হইর়! খায় না। যাই হক ঈশ্বরেচ্ছায় 
সেদিন সেই মুন্র্ত ভালয় ভা'লয় কাটিল। 
আশসাহেব গোলন্দাঁজ সেনাকে ফিরাইয়া 
দিয়া নিজের অধীনস্থ সেনার্দিগকে 





আমার পশ্চিমে চাঁকরী। 


ছাঁউনীতে লইয়া গেলেন। জলনোম্ুখ 
অগ্নি আপাততঃ নির্কবাপিত হইল বটে 
কিন্ত তাহার মধ্যে দাহামান পদার্থ গুলির 
অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল না। 

মাঠের জনতার মধ্যে হিন্দৃস্থানীর 
দলই অধিক। আমি সন্তষ্ট চিত্তে ফিরিয়। 
আসিতে আসিতে একদল হিন্দস্থানীর 
মধ্যে পড়িলাম। হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
বিধ লোকই এই দলে ছিল। আমি 
ভাবিলাঁম, ইহাঁদেরও আকার প্রকাঁরে 
সিপাহী বলিয়া! বোধ হইতেছে । দ্ুচাঁরিটা 
কথা ইহাদের বুঝাইয়া বলিলে হানি কি? 
পথে থাকিতে ভূতে কিলোয়” একটা 
প্রবাদ আছে আমি বাহাছুরী করিতে 
গিয়া বড় বিপদে পর়িলাম। 

একজন জর্দার গোছ লোককে 
সম্বোধন করিয়া মিষ্টভাঁবে বলিলাম-- 
বাপু! তোমাদের আমি ছুই চারিটা 
কথা বলিতে ইচ্ছা করি। বোধ হয় 
তাহ! তোমর। সরলভাঁবে লইবে। আমার 
এক্প বলিবার উদ্দেশ্ত এই--এঁ সিপাহিই 
বলিতেছিল “ফিরিঙ্গি লৌকের মতলব 
আমর! বুঝিয়াছি তাহারা আমাদিগের 
জাতি ধর্ম ও প্রাণ বিনাঁশ করিতে চাহে । 
দেখ এইমাত্র কামান আনিরা আমাদের 
উপর দ্রাগিবাঁর চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্ত 
শেষ ভয় পাইয়! পিছাইয়া গেল 1” 

এই শেষের কথাগুলা! আমার ভাল 
লাগিল না বলিয়াই আমি তাহাকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলাম সিপাহী 
সাহেব! তুমি বলিতেছ ইংরাঁজ অবি- 
শ্বাসী, কিন্ত তাঁহারা কি অবিশ্বাসের 
কাজ করিয়াছে ? তোঁমরাই ত অবি- 
শ্বাসের পথ প্রথম দেখাইলে। এই দেখ, 
ফতেগড় যাত্রী সৈষ্ঠের! কি-না করিল ? 


৩৪১ ) 


তাহাদের বিশ্বাসী ভাবিয়াই কোম্পানী 
অন্তস্থানে সহায়তার জন্য পাঠাইতেছিল, 
কিন্তু পথিমধো তাহারা বিন কারণে 
তাঁহাদের ইংরাঁজ সেনানায়ককে হত্যা 
করিল ।” 

সিপাহী । না বাবু সাহেব আপনি 
ইংরাজের দিকে টানিয়া বলিতেছেন। 
সিপাহীরা প্রথমতঃ কিছুই করে নাই। 
অদ্ধেক রাস্তা লইয়া গিয়া সঙ্গী ইংরাজ 
সেনার সহায়তায় সিপাহীদের অস্ত্র 
কাড়িয়া লইবার চেষ্টা কর। হইরাছিল। 
তাহাদের পোঁষাঁক কাড়িয়া লইয়] বিদায় 
করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছিল কাঁজেই 
তাহারা এরূপ করিয়াছে । এবং ঠিক 
কাজই করিয়াছে । ইংরাঁজেরা আমাদের 
বড়ই অবিশ্বাস করিতেছে-খাজনাখান] 
হইতে আমাদের সরাইয়া দ্িয়াছে- 
আমর! লুঠপাঠ করি, জাত মারিবাঁর 
জন্য টোটায় না পারিয়া কুড়কী হইতে 
কলের ময়দার মধ্যে গো ও শুকরের, 
অস্থি মিশাইয়া দিতেছে । তাহাদের 
সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে আমাদের “বদ্হারাম” 
(জাতিভ্রষ্ট) করে। বাঙ্গালীরা ইংবাঁজীর 
গোঁলামীর অর্থ বুঝিয়াছে তাই তাহার! 
আজও ইংরাজের জন্য ধর্ম বিসর্জন 
করিতে উদ্যত ।% 

সিপাহীর মুখে এই কথা গুলি আগ্েয় 
গিরি-গর্ভ-সঞ্চিত জলন্ত ধাতু আোতের 
ম্যায় বাহির হইয়া আমার চারি দিকে 
ভীষণ অগ্রিমণ্ুল উপস্থিত করিল । এই 
কথা গুলি শুনিয়া সিপাহীরা সকলে 
উত্তেজিত হইয়া! আমার চারিদিকে ঘেরিয়া 
ঈাড়াইল। একটা দীর্ধাকার কৃষ্বর্ণের ; 
লোৌক, হাতে এক গাছ লাঠি মুখে বসন্ত 
চিহ্ৃ--চক্ষু দুইটা পাকল করিয়া! আমার 


৩৪২ 


তোমার মত বোকা নহে। মীরটের 
ব্যাপারটা কি ইংরাজের বিশ্বাসের চিহ্ন! 
এখনও ইংরাজ আমাদের প্রতি ভদ্র 
ব্যবহার করিতেছে-কেবল কানপুরে 
ইংরাঁজ সেনা কম আছে বলিয়া । সেনা- 
বল বুদ্ধি হইলেই তাহারা আমাদের মীর- 
টের দশ! করিবে । কিন্তু আমরা এত 
বোকা নহি যে ততদিন অপেক্ষা করিব। 
ইংরাঁজ উপর হইতে একবারে আমাদের 
খুব নীচে ফেলিয়া দিয়া আমাদের দফা" 
রফা করিয়াছে । শ্রী পরশু দিন এই 
কাণপুরেরই একজন ইংরাজ সেনা, 
নায়ক, একজন ত্রাণ পসিপাহীকে হত্য। 
করিল। শেষ কিনা ইংরাজের৷ গুজব 
রটাইলেন লোঁকটা পাগল হইয়া হত্যা 
করিয়াছে । কিন্তু বাবু! বলুন দেখি 
যদি একজন সিপাহী এররূপে একজন 
ইংরাঁজকে গুলি করিয়া মারিত তবে-_- 
কোম্পানী তাহাকে ফাঁসি কাঠে লটুকাই- 
তেন কি না ?” 

আমি একটু স্থির ভাঁবে ভাবিয়া 
দেখিলাম ইহাদের এরূপ উত্তেজনা ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাইলে ভবিষ্যতে যাঁহাই হউক না 
কেন? বর্তমানে আমারই ত সম্পূর্ণ 
ক্ষতি । এখনি আমার অপম'ন হইবার 
এমন কি প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা । 

আমি কাঁজে কাজেই সেখান হইতে 
সরিবাঁর চেষ্টা দেখিলাম । কিন্তু আমার 
চাঁরিদিকেই উন্মত্ত হিন্দস্থানীরা ছিল। 
মনে মনে ইঞ্টদেবতাকে স্মরণ করিতে 
শাঁগিলাম। ভাবিলীম, ইহাদের মধ্যে 
লেক্চার দিতে আসিগ্সা বড় ছুক্ষর্মই 
করিয়াছি । আমি সেই মুসলমান সিপা- 
হীকে, মিষ্ট ভাষায় সগ্গোধন করিয়া 


যেন তোমাদের কাছে দোষী। 


চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


, দিকে ফিরিয়া বলিল--“বাবু! সিপাহীরা | বলিলাম "সিপাহী সাহেব_-খ1 বাহাছুর 


একবার ভাবিয়া! দেখ ভাই) হিন্দু মুসল 
মানের জাতি লইয়! ইংরাঁজের কি বিশেব 
উদ্দেশ্ত সিদ্ধি হইবে? কিছুই না। কিন্তু 
তোমর!। না বুঝিয়৷ নিজের পায়ে কুড়ালি 
মারিতেছ এই ইংরাজের নিমক খাই 
হিন্দু স্থানের নাম কলঙ্কিত করিতে চেষ্টা 
করিতেছ। বল দেখি তোমরা এমন 
জখের চাকরি কোথায় পাইবে ? নিয়- 
মিত বেতন, উৎকৃষ্ট পোষাক কার্যযতাঁর 
পুরফ্ষার, উপঘুক্ত পদোন্নতি, বৃদ্ধ বয়সে 
বৃত্তি, সর্বোৎকৃষ্ট রসদ আর কোথায় 
মিলিবে বল দেখি ? 

সেই মুসলমান সিপাহী আমার 
কথ! শুনিয়া উত্তেজিত ভাঁবে বলিল-- 
“মিলিবে--মিলিবে_ বাবু সাহেব ঢের 
মিলিবে। মুসলমানেরা ' শীপ্রই গিয়া 
তাহাদের স্বজাতির দিল্লীর বাদসার 
অবীনতা স্বীকার করিবে। 

এই কথ! শেষ না হইতে হইতেই 
উন্মত্ত মুসলমান সিপাহীর “দীন” “দীন” 
“আল্লা” “আল্লা” কৰিয়া ভীষণ চীৎকার 
করিয়া উঠিল। তাহাদের চীৎকার 
ভীষণ ভাবে চারিদিকে ব্যপ্ু হইল সে 
মৃূঘলমীনটা। আমার সহিত কথা কহিতে- 
ছিল-- দে চীৎকার করিয়া বলিল-_ 
“ভাই রে--“সফ্ন্‌ সাফা” অর্থাত সব 
পরিফ্ার করিয়া ফেল । 

সকলেই মুক্তকণ্ে চীৎকার করি] 
উঠিল_-“সফন্‌ সাঁফা”। আবার এক 
মুহুর্তের জন্য সে চীৎকার থামিল। আমি 
সেই বসস্ত--চিহ্ৃওয়ীল! মুসলমানকে 
বলিলাম “আঁচ্ছা বাবু! ইংরাজ সেনানী 
কিন্তু 
যে সকল*ইংরাঁজ পারশশী, বা! বাঙ্গালী 


আমার পশ্চিমে চাকরী । 


ইংরাজের অধীনে চাকরি করে বা 
এথানে ব্যবসার্দি করে তাহাদের উপর 
তোমাদের এত রাগ কেন? তাহারা 
তোমাদের কি করিয়াছে? যাহাকে 
বলিলাম সে কোন কথা কহিল না কিন্ত 
আর একজন পিছন হইতে আসিয়া 
লাঠি ঘুরাইয়া মুখ বীঁকাইয়! বণিল-_ 
“নব এক মতলব কেহই ভাল নয়, 


আমরা ইংরেজ বাঙ্গালী সাদা কালা 
সকলকেই একবার দেখিয়া লইব। 
বাঙ্গালী ত সাপের জাত। উহাদের 


ছাড়িতে নাই” আবার সেই মহ! 
কলৌল “সুফুন সীফা” আমি এই নূতন 
বিপদে কিংকর্তব্য বিমুট় হইয়া পড়িলাম। 
কিন্তু সহসা ঘটনা পরিবর্তন হইল। 
ঈশ্বর যেন দয়া করিয়া আনার সেই 
বিপদজনক অবস্থা হইতে উদ্ধাব করি- 
লেন' সিপাহীর'যথন উন্ভতেজিতভাঁবে 
আমীর চারিদিকে এই প্রকার গোল- 
মাল করিতেছে তথন একজন নায়েক 
আমার সম্মুখে আসিয়া তাহাদের সরাইরা 
দিল। খালি সরাইল না তাহাবা সেই 
সঙ্গে দুই চাবিটা ধমকও খাইল। পরে 
সে আমার হাত ধরিগ।) ভিড়ের বাহিরে 
লইয়! গিয়া! বিনীত ভাবে বগিল “বাবু! 
সাহেব আপনি শ্রী উত্তেজিত সিপাহীদের 
ওরূপ ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করিয়। 
ভাঁল করেন নাই । উহাদের রাগ যেরূপ 
বাঁড়িতেছিল তাহাতে হয়ত? আপনার 
জীবন সংশয় হইত। যাই হক ঈশ্বর 
আপনাকে বড় রক্ষা করিলেন। যাঁন 
বাড়ী চলিয়া যান। আর কখনও ইহা- 
দের কাছে আসিবেন না। 


বিপদ্দ কিন্তু বাইয়াও খায় না।” 


খাঁনিকদুর গিয়াছি-দেখি--সেই সেই 








৩৪৩ 





কর্কশভাষী কাল সিপাহী চার পাঁচ 
জনকে সঙ্গে লইয়া আমার আগে আগে 
কোথায় যাইতেছে । তাহাদের অতি" 
ক্রম না করিয়া আমার যাইবার আর 
অন্ত পথ নাই কাজেই আমি বথাঁসাধ্য 
পাশ কাটাইয়া চলিতে লাগিলাম। 
তাহারা আমায় দেখিয়া বিকট হাস্য 
করিয়া বিদ্রপ করিয়া বলাবলি করিতে 
লাগিল "বাবু সাহেব! তোমার কোন 
ভয় নাই তুমি এক কাজ কর আমাদের 
মত পোষাক পরিয়া মাথায় টুপি দিয়] 
যদি “উল হুমদ্উল ইঞ্লা-রুবিল-আবল্লা- 
মী” বলিতে পার তবে তোমায় আমরা 
আমাদের শ্ুবাদার করিয়া ফেলি ।” 

হতভাগ্াদের বিদ্রপবাক্যে আমার 
আপাদ--মস্তক জলিয়া উঠিল। কিন্ত 
কি করিব আমি নাচার। হঠাৎ একট! 
দাঙ্গা হাঙ্গামা বাপধাইলে কোম্পানী 
বাহাদুর আমাকেই দোষী ভাবিবেন। 
অনেক কঞ্টে মনের রাগ মনে চাপিয়া 
বাসায় ফিরিলাম। 

আমি আমার খুলত।ত পুত্রের 
বাটাতে আহারাদি করিতাম একথা 
পূর্বে বলিয়াছি। যেখানে সিপাহীদের 
সহিত আমার পুর্বোক্ত বচসা হয় সেখান 
হইতে আমার বর্তমান বাসার ছুরত্ব 
দেড় পোয়ারও অধিক হইবে না। 
আমার ভায়া ত সমস্ত ঘটনা আমার 
মুখে শুনিনন। অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়1 ! 
উঠিলেন। মতলব স্থির হইল আমার 
পরিবর্গ যে স্থানে আছে ইহাদেরও 
সেইস্থানে পাঠান হইবে। আমি অন্ত | 
রাস্তা দিয়! বাকা পথে বাড়ীর মেসে 
ছেলেদের অধমার বন্ধুর বঁটাতে রাথিয়। 
আদ্িলাম। 


- ৩৪৪ 





ছুই ভায়ে এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত 
হইলাম বটে কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে 
ভাবন1 ঘুচিল ন3। ভাবিলাম, যদি 
আমরা এখানে দীর্ঘকাল ধরিয়া থাকি 
তাহা হইলে আমাদের সমূহ বিপদ! 
পরিবারবর্ণ যখন কাছে অথচ তাহাঁ'দর 
নিরাপদ্ধ শ্বানে রাখিয়া আদিয়ছি তখন 
এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত ( ভাবিয়া চিন্তিয়া 
নূতন গড়খাই (যাহা আত্মরক্ষার জন্ত 
সাঁহেব্রা প্রস্তুত করিতে দিলেন ) মধ্যে 
আশ্রয় লওয়াই যুক্তিযুক্ত বোধ হইল । 

গড়খাইএর কাজ এখন অনেকটা! 
ঘগ্রসর। সাবেক বারাকশুলির চারি- 
দিকে উচ্চ মৃত্তিকান্তপ দ্বারায় বেষ্টন 
করা হইয়াছে । হুইলার সাহ্বে যেন 
বিদ্রোহ সন্বন্ধে নিঃসংশরিত বিশ্বাসে 
কার্ধ্য আরন্তু করিয়াছেন। গড়খাই 
(110061)017106)0) মধ্যে ইংর।জ রাজ 
সত্রীপুর লইয়! আশ্রয় লইয়াছেন। আমি 
সাহেবের সঙ্গে আগে যে ঘরে থাকিতাম 
সেটি এখনও খালি পড়িয়া আছে । আর 
কাল ক্ষয় উচিত নহে ভাবিয়া ছুই ভায়ে 
সেই গৃহে আশ্রয্ব লইলাম। আপীশের 
কাজ কন্ম সমান ভাবে চলিতে লাগিল । 

রোজ আপিসে যাই আসি, কিছু 
নূতন থপর পাই না। সেই হিন্দস্থাঁনী 
গুপ্তচরও কোন নুতন খপর আনিতে 
পারে না। এক দিন আমাদের আপি- 
সের পাহারাক্স নিধুক্ত জন কয়েক হিন্দু 
সিপাহীর সহিত কথা বার্তী আরস্ত 
করিলাম। তাহারা সম্পূর্ণ শান্ত ও 
রাজতক্। যাহারা বিদ্রোহ চেষ্টা করি- 
তেছে তাহাদের তাহার! “নিমক হারাম” 
| বলিয়! গালি দ্িল। বিশেষতঃ ২নং 
দলের মুসলমান পিপাহীদের উপর 


কপি পলাশ সপ শিশপেশ _. শি িশা শীশপাশ শা শশীশিপশীশ্ীশীপিশ পপি লিশ্ীশ শশা টিসি শশী 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





তাহারা ভয়ানক বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ 
করিল। বলিল বাবু সাহেব--শী কাফের 
লোকই সকল অনিষ্টের মুল। উহার! 
নিজেও নষ্ট হইবে ও অপরকেও নষ্ট 
করিবে। ইহাদের কথা বার্তী এতদূর 
সাবধানতা পুর্ণ ঘে আমি অনেক চেষ্টা ও 
কৌশল করিয়া তাহার মধ্য হইতে তাহা" 
দের মনের ভাব বুঝিতে অদমর্থ হইল।ম। 

৩রা জুন আঁপিসের কাজকর্ম নারিয়া। 
অপরাহ্ছে গঙ্গারধাপে একটু বেড়াইতে 
গেলাম । সেসময়ে এমন দিনকাল 
পড়িয়াছিল--অদ্ধক)রের পুর্বে নিরস্থ্ 
হইয়া বাছিরে থাকিতে কাহারও ভরসা 
হইত না। আমরা সন্ধ্যার পূর্বেই বাটী 
ফিরিলাম এবং সেই দিন রাত্রে যে মহ! 
ব্যাপান্তের অনুষ্টান ঘটিবে তাহ! দেখিবার 
জন্ত প্রস্তত হইলাম । 

এক প্রহর রাত্রি অভীত হইয়াছে 
এমন সময়ে ২নং অশ্বারোহীদলের ছাউ- 
নীর দিকে একটা মহা গোলমাল উদ্ঠিল। 
একটা বেন হৈ হৈ, রৈ, চৈ) শব্ধ পড়িয়া 
গেল। মহা কোলাহলে সেই নৈশ 


। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। সেই শব্ষে অনেক 


সাহেব বারাকের ছাতের উপর উঠি- 
লেন। ছুই ঞন সওয়ার তখনই হুইলার 
সাহেবের ছাউনীরদদিকে ছুটিল। 

শব্দটা খালি গোলমাল। কতকটা 
ডাকাত পড়ার মত-কিস্ত তাহাতে 
“মার” “কাটি” নাই । সহসা সেই নিবিড় 
নৈশান্ধকার ভেদ করিয়া দিগন্ত প্রসারিত 
মহা অগ্নিশিখা জলিয়া উঠিল। দাউ 


- দ্রাউ শব্ষে এক খানা বাঙ্গলা জলিয়া 


গেল। আমর! সেই আলোকের সাহায্যে 


' দেখিলাম৫--“ছুই নম্বর দলের অশ্বারোহী- 


গণ নবাবগঞ্জের পথ ধরিল । 





মামার পশ্চিমে চাকরী? তি] 
২ শিিশিিশিশাশি সিসি | 


ধারাকের কাছেই একটা! সৈনিক | আনিল। পথিমধ্যে খালের ধারে তাহারা 





গি্জঞা ছিল। আশপাশে থানকতক 
বাঙ্গল'ও ছিল। অনেক ইংরাজ হয়ত 
এই সময় গির্জার মধ্যে বা বাহিরে অন্ত 
কোথায় থাকিতে পাবেন--এই আশঙ্কায় 
হুইলা'র সাঁহেব একটা বিপদ পরিজ্ঞাপক 
(41910) ভোপধ্বনি কবিলেন বাহি- 
রের ইংরাঁজেরা দেই শব্ধ শুনিয়া বারাকে 
ও গড়খাইএর সীমার মধ্যে টুকিল। 

আমরা সেই--অনস্ত নীজিমীময় 
উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ষে পবিপৃবিত দিগন্ত 
প্রলারিত নভোমগ্ডলের নিয়ে ঈীডাইয়া 
কানপুরের সিপাহীদিগেব প্রথম বিদ্রোহ 
ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলাম। যাহার 
জন্য গ্রত অব্যক্ত আশঙ্কা আজ তাহা 
ফুরিয়া উঠিল। 

নিপাহীব! প্রথমে যে পথ ধবিষাঁছিল 
কিয়দ্দুব গিয়া! তাহা পধিবর্তন কবিল। 
আমদের তোপের শব্দ শুনিবা তাহাবা 
অন্ত কিছু ঠাওরাইযাছিল | যাই হক 
তাহাদের যাইবার পথেই কমিশরিয়েট 
বিল্তাগের 0840৩ 5৭ এখানে কমি- 
শরিয়েটেষ হাতী। ঘোঁউ|,উঠ ও গাডির ও 
কামান্‌ টানিবাব গরু থাকে । পিপাহীরা 
এখানে আসিয়া বাঙ্গণাষ আগুণ ধবাইযা 
দিল। আমাদের সিপাহীদেব গুলি 
কৰিল পরে গবর্থমেণ্টেব ছুই তিনটা 
হাতী লইরাঁ তাহাদের গন্তব্য পথে 
চলিল। আশ্ধ্যেব বিষয় ইহাদের গতি 
রোধ করিবার জন্য ইংবাঁজ সেনানীবা 
কোন চেষ্ট। করিলেন না । 

সেদিন রাত্রে কেহ ঘুমাইতে পারি- 
লাম না! পরদিন প্রাতে আমাদের 
সেনারা গিয়া কমিশরিয়েটের কাটেল- 
সার্জেন্টের মৃত দে ছাউনীর মধ্যে 


আর একটা অর্ধ মৃত দেহ দেখিয়া ভুলী । 
করিয়! তুলিয়া আনিল। 

আহতের শরীরে তখনও প্রাণ আছে? ] 
অতি হীন ভাঁবে শ্বাস বহিতেছে 1! কিন্ত 
সংজ্ঞাহীন । গায়ে €৭ জায়গায় অন্তক্ধে 
ও বক্ষস্থলে তরবাধিব তীক্ষ আধা 
চিহ্ধ | শোনিত ক্ষবণে সমস্ত বস্ত্র খোর 
লাল। এই আহত বাক্তি ২ নং পদাতি 
দলের স্ুবাদার হরিসিংহ। 

হবিপি"হকে হাসপাতালে পাঠান 
হইল। হুইলাব সাহেব নিজে তাহার 
বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু ঘণ্টা 
খানেক পবেই সেই রাজভক্ত সিপাহী 
ইহলোক ত্যাগ করিল। 

আটট। নয় টা বেলার সময় আমার 
সেই পুর্ধ পরিচিত হুইলারের নিষুক্ত 
প্রতিনিধি, বদ্রীনাথ আমার মস্ত খপর 
দিষা গেল। সে বলিল--“বাবু সাহেব 
অপশি যে লিপাহীদের মধ্যে পড়িয়। 
ছিলেন তাহাঁর।ই খিদ্রোহী হইয! গত 
বান দিলী চলিয়া গিয়াছে । তাহাদের 
দলে মুসলমানই বেশী । হতভাগ্য « 
হবিনিংহ তাহাদের স্বাদার । সে 
তাহাদের সহায়তা কবে নাই বরঞ্চ 
সাধ্যমতে হিভোপদেশ দিয়! তাহাদের 
বিদ্রোহ ব্যাপারে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিল 
উন্নত সিপাহীর! তাহাকে তরবালে | 
খুঁচিয়া মীবিযাছে। যাইবার সময় তাহায়া 
কমিসেবী এট পশ্তুশীলা হইতে ৩1৪ টা 
হাতী ও ছুই তিন টা উটু সঙ্গে 
লইয়াছে। অনেক রসদ খি ময়দা :স্$ | 
লুচি লইয়াছে। মাজিষর সাহেব % | 
প]হারার ৮জন সিপাহীকে বধ ক্ষক্সি- 
য়াছে। এবং যাইবার "সমর যান্তার ৃ 


€. 8৪8 ] 


৬৪৬ ৮ চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ | 

লোককে ডাকিয়া বলিয়। গিয়াছে নিকট চলিলাম |  তীহার হুকুমে 
“তোমাদের আমরা এখন কোন অনিষ্ট | আমরা আবার কানপুরে ফিরিয়া আমি- 
করিব না । ভয় নাই নিশ্চিন্তে | তেছি। আসিয়। একবার ফিরিঙীদের 
থাক | দিল্লীতে আমরা বাদসাছের | দেখিয়! লইব |” 


স্পা পাশা ৮৫০৫ স্টাশিশি 


কলির দেবতা (নিদ্রিত )। 


কঠিনে কোমল রচি, 
পাঁবাণে কুক্ম শুয়ে, 
কে গো! ঘুমে কপরাণী, 
বাভতে মৃথানি খুয়ে ? 
উপবাঁসী স্ুর-পুব, 
ভাঙ্িতে দেসের ক্ষুধ!, 
এসেছে লইতে বাঁধ, 
অধরে মথিত স্ধা ? 
জাগিলে মোহিনী পাছে 
সুণা-চবি টের পায়, 
তাই বাঁয় ভয় ভূলে 

চুল ছুঁয়ে চলে নী? 

এ কেরে চাদের টা. 
পেতে ফাদ ধরাঁতলে! 
এ কাহার প্রেষধার 
যেন শুধিবাব ছলে? 

এ কাহার ভাবে ভোর 
প্রাণ-খেোল! পাগলিশী ? 
এ কার প্রাণের মার 
প্রেমছার। স্থগভীব ? 

এ কাহার সাঁধা গান- 
ভোঁলা-তাঁন বিরহীর ? 
একার প্রাণের নেশা? 
এ পিপাসা ওগো ফার ? 
প্রাণ সী এ পগ্রমণ, 
চোকে ধা ধা! সে কাহার ? 
কার তরে এ মোহিনী 
পোষে প্রাণে প্রেম-পাখী 
কার তরে এ সোহাগী 
অগ্রগ্রাণে স্বপন মাখি? 





বুঝি এর তবে কেহ 
তাজি গেহ উদাসীন ? 
বুঝি এর তরে কেহ 
পথ চেয়ে নিশিদিন ? 
বুঝি এপস ভরে কেব। 
নিশি দিবা পরাধীন ! 
এ কাহার প্রেম ফুল? 
৮৭ চুল ভাবে ভোরা? 
কে বুঝি ইহার লাগি 
সব তাগি ভব ঘোরা? 
অজানা কোঁন খানে ; এরি গানে 
কনে কেবা জআাবাহন ? 
বুঝি বা সুর পুরে, নাদ সুরে 
করে দেবী আরাধন ? 
বৃঝি কে এব আশে, আছে বসে 
বেধে বাসা কোন খানে, 
বুঝি এ মাধুনিতে. সাধুচিতে 
উঠে ভেগে বেদগানে ? 
যেন কোথা এব কথা 
কহে কেহ কাণে কাঁণে 3 
খেন কেহ এব গুণ 
গাহিতেছে কোন গানে ? 
সবল-ভবল! লোকে 
আলে!কিত কে রূপসী! 
হদিবাঁক ঢাকা আকা 
মোহ মাখা ছক শণী। 
অনল গরলে-সৃধ! 
ভব-ক্ষধা নিবারণ ? 
কলির দেবতা ঘুমে 
মরছুমে অচেতন ? 
শ্রীপ্রাণকিশোর শর্মা । 


পতি 


গোপাল নায়ক ও আঅশসীর খক্র | 





খে 


৩৪ 


গোপাল নায়ক ও আমীর খক্ষ। 
৩) 
কবি খক্ষব এই দ্বিবান গ্রন্থ ভাঁবত- | বাধি যে সকল স্থানে প্রাপ্ত হওয়া 


বর্ষে অত্যন্ত সষাদৃত হয। তাহার 
নহ্সিপেহব (নব-ন্য সিপেহব-- 
91)1)07০-_ন্ফ্ববণ) বা নবমণ্ডল একটা 
গুড তত্বপূর্ণ কাব্য, তাপাব শিবাঁন 
উস্সাদীন অর্থাৎ শুভাব ণ শাঁমক একটী 
গ্রন্থে দিল্লীপতি সুলতান সুইঞজুৰ্িন 
কাইকোবাদ ও তাহার সহিত সাক্ষাত- 
কারী তদীয পিতা বঙ্গাবিপ ন্সিকদ্দিন 
বগবা খাব স্ততি গত হইবাছে ১ তীহাব 
মাথ।ল। নামক গ্রন্থে প্রথম চাবি জন 
থলিফাঃ আবু বাকন উমাঁব উপমান এবং 
আলি ইঠাধিগেব স্মৃতি শিপিবদ্ধ এব, 
তন্মধ্যে তাহার ১০২৪ খুগ্চান্দে লিখিত 
স্থফিমণ্ধ বা স্ুবিস্থত্র সম্পর্কীয় একটা 
সন্বর্ভও সন্লিবিষ্ট হইয়াছে । তিনি 
থামসা অর্থাৎ পঞ্চপুঘি নামক একটা 
গ্রন্থ প্রণয়ন কাবয়াছিলেন, তন্মব্যে 
১৮০০০ অষ্টাদশ শহত্র শোক নিবদ্ধ 
আছে , এই পঞ্চপুখিব অন্তগত পুথি 
গুলি, হান্ত, বাহত্ত, সিকন্দিব নাশ, পার্ত- 
গাঞ্জ; লাইলিওয়া ৭ক্গ। প্ুখিগুণিন 
মধো পঞ্চপুথিব “সিকান্দব নামা টান 
প্রভাব তে প্রাচ্যে ধিশেষতৎ ভাবতে 
সাধারণ লোকের মধ্যেও বিস্তৃত হইযা- 
ছিল তাহা নেসফাল্ড সাভেবেব কথাৰ 
দ্বারা বেশ প্রতীরমান হয। নেসফান্ড 
সাহেব বলেন £-সিকান্দব নামব মধ্যে 
খোয়াজ। থিঞজর নামক একটী চবিত্র 
আচ্ছে তিনি একজন মুসলমান পীব; 
অমৃতকুপের উপব তাহার আখিপত্য ; 
তিনি গ্রীক্রাজ আলেকজগুরকে, অমৃত- 








যাষ সেই সকল ক্কানে লইযা যাইবার 1 
জন্য চেষ্টা কবেন কিন্তু সে চেষ্টা বিফল | 
হহযািল * | সিকান্দব নামান্তর্গত 
আলেব অগ্ডবেব অমুতপথ প্রদর্শনেচ্ছ 





পাকা | পিসি 


» এএ। ন একটী কখ। মান অইসে যে শ্রীক- | 
বাজা আতেকহওবেব গেরব মাহাজ্স্য প্রাচ্য 
প্রদেশে দ্য ব্য!প্ত যইযা পড়ে, বিশেষতঃ" 
তাচ। গাব জন আদ্দে মা্ষে অনুআবষ্ট হয়) সে 
ভাহাৰ একব্পচিবশক্র শ্রীসের বীরত্ব কিছু 
কই ভুলি ত পাবে নাই শ্রীকবীব আলেক 
জণ্ডণকে লঠযষা পাবস্য কত ন্বপ্বাজ্য গড়ে, 
তাহাদব নানা ণন্প গুজব চলে, (ন্হোটসেক 
স। হবু পাঁধসীযদ্শাব আলেকভগুব সম্পর্কয় 
কাহিনী জহ্বন্ধে শিষ। গিযাছেন।) 


প্রাচেব তা।লকবশণ্ড কহিনী সমূহ 
পাপ | ঠা পাদেশকেও গরতিধবগ্নত করিয়! 


তঁণসচিল, প্রতীচ্ায ভূগিও তাভার অদ্ত অনু 
বনি ৬৮তভ অব্যাঙ্গাত পাঁষধ নাত । বেভারেও্ 
টপফোড এক বলেন 11) 00124202050 6৮9 
80015 0089 91097" 0119 ০7085198 8,700 38 
৮9601 6119 456 ০07 44662475075 8129803 
81100050100 %৪ 001011)£ 1701) 01) 32886, 
[18101050110 03009] 8) ?170179) 8&0৫ 
1) 10016107115 06106 00101015041 81087) 
০০০1৪ 27০86 15903097 (4193020092) 
816 0051)190 05 6119 112898)081102) 16 
8100. 1136 
৪6০7৬ 0959109 89 00100200882] 02081217044 
0৮৮৮ 5৪675 28৮ 608৮ 058৮] 01)36০৮৭-| 
016 8719% ৪88 02009811780 10590 108 
81987 06778 1026016 5 

আলেকজওরের কথ? জল্পনা হতে ভদখয় 
ও তানুসলিক লান! ছটনা এলং ভাঙানো 
প্রকৃত তথ্য অনেকট। অবধাপ্রিত হয় । বেল, | 


&]] 6119 102))0098 0£ 01)1511 , 


| পীর থোয়াঁজা থিজর হিন্দী ভাষ'য় অপ- 


১৪৮ .  চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং মমীরণ । 


অর্ট ভাঁবে রাজা কিদূর নামে কথিত 
হইয়া থাকে, এবং আরও এই রাজা 
কিদর পশ্চিমের হিন্দু দীড়ি মাঁবাদগের 
ঞরবং জেলেজাতির মাল্লা, কেওয়াৎ, 


| কাহার প্রভৃতি জাতিদিগের পোঁষক-_ 


প্রতিপালক দেবৃতা স্বরূপ হইয়াছেন । 
উহারা তাঁহাকে তাহাদের নৌকা 
বিপদে পড়িয়া যাহাতে না জলমগ্ন হয়, 
না ভগ্রচুর্ণ হইয়া যায় ও পথহারা হয় 
তজ্জন্য আহ্বান করিয়া থাঁকে। 

পারস্য ৬ রে আলেকজওর 
কাহিনী মারা গ্রণোঁদিত হইয়া শুধু যে 
সিকান্দরনম! রা গ্রন্থ রচন। কবিয়া- 
ছিলেন তাহা নহে, তিনি আইনি সিকা- 
নদরি শামে আব একটা সিকান্দরের 





| লিকান্দরনামার পূর্নের্ার্ত কাহিনী-আলেক- 


জওয় ও খোয়াঁজ। ধিজবের ইরধপ ব্াপাবেৰ 
মধো আলেকজগুবের সম্বন্ধে একটা ঠতিহাসিক 
সত্যে আভাস দেখিতে পাই ষে তিনি বুদ্ধক[লে 
যুদ্ধযুগে সম্ভবতঃ কাহারো কথ।য় সহজে বিশ্বাস 
ফরিতেন না। ইতিহাসে আছে তিনি একজন 
গ্মহাপত্ডিতও ছিলেন, রাজা! হইলেও গ্রীকশান্ত্রে 
ভাঁহার মল পারদর্শিতা ছিল না| তিনি যুদ্ধ 
যারাকালে ষে এর মুসলমান পীরের কথ! অবহেলা 
করিয়াছিলেন তাহার মনৌরথ পুণ করেন পাই 
ইহাতে প্রকৃত সুন্দর সংগ্রাম শান্ত্রবিদেরই কাষ্য 


| করিয়াছেন কারণ বুদ্ধকালে সকল দেশেরই 


স্ঈণশান্ত্রে সঙ্জে অপরে কভ্রত বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে নিষেধ করে। ংগ্রাযুগে সাবধানতা 


৬ স্গবিশস যেন খ্াত।বিক রণশান্্ররপে লোক- 


ক 


শ্শ্ 


খু মাধার়ধের আ্স্তঃকরণে বিরাঁজ করিয়।! তাহা- 
| দিকে কর্পপিথে শাসিত ও নিক্মিত করে। 


| এট স্বাতা নিক রণনীতির উপর নির্ভর কক্জিয়াই 
ঘৰ পনবধারী বীর আগ্গেক্কজণ্ডর পীর খোল্লাজা 
| পরিবারের চে টা করত; চলিয়া শি্লাছিলেন 


| বান খববাধক। 





আইন বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়নপূর্ববক প্রাচ্য 
সাহিত্য বিশেষতঃ পারশ্ত সাহিত্য খে 
সিকান্দর জল্পনা বিরহিত হইয়া থাকিতে 
পারে নী এইটা যেন সাধারণ সমক্ষে | 
ব্যক্ত করিয়! দিয়া”ছন। 

এতদ্যতীত খক্রর আরও উল্লেখ- 
যোগ্য গ্রন্থ অবগত হওয়। যায় যথা, আই- 
জাক থসরোই, এবং খিজিরখানি ৷ | 
ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত কাব্য গ্রস্থলী, 
ভারতের ইতিহাসে মুসলমান সম্রাট 
আলাউদ্দিনের সময় দেওয়ালদেবী ও 
খিজির খাঁর যে প্রণয়ের কথা প্রাপ্ত 
হওয়া যায় সেই প্রণয়কাহিনী অবলম্বন 
পূর্বক রচিত হইয়াছে । লেব্রীজ 
সাহেব খক্রর এই প্রণয়কাব্য সম্বন্ধে যাহা 
বলেন তাহ! নিয়ে লিখিত হইতেছে 
একটা দীর্ঘ পারস্ কাব্যে কবি খক্ষ 
দেওয়াঁলদেবী এবং কিশোর বয়স্ক ও 
রাজ্যের উত্তরাধিকারী খিজির খা এই 
ছুই জনকে নায়ক নায়িক সাঁজাইয়াছেন 
তাহাতে নায়িকা দেওয়ালদেবীর মাধুর্য্য- 
রদ যেন অসামান্তি সৌন্দর্যের শান্তিস্বর্ূপ 
বিষাদময় পরিণাঁমের দ্বারা শোঁকময় 
হইয়া বিয়োগাস্তভাবে অনেকটা! প্টাজে- 
ডির ভাবে ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে । 

কবি খক্ষর কতদিকে যে মাথা ছিল 
তাহার ইয়তা করা ছুরূহ। তাহার 
শ্চিত্র কাব্য গ্রন্থের দ্বারা বুঝিতে পারা 
যায় যে কাব্যরাজ্যে তাহার নানাদিকে 
মস্তি খেলিত-_বিচিত্রভাবে বুদ্ধি স্কূর্ডি 
পাঁইত। এতিহাসিকতা, দেবভাব, রা 
ভাঁব, প্রেম ভাব এইরূপ নান। ভাঁবে 
তাহার কাব্য গ্রন্থ সমূহ. অলঙ্কৃত হইয়ার্টছ। 


থক্রর বথার্থ কবির ভাব ছিল) তাহার, 
কল্পন! প্রাধল্য প্রকৃতই ছিল। কিন্ত 


গোপাল নায়ক ও আমীর খজ্ঃ 1 


তাহার কবিজনোচিত ভাঁক একটু 
আমীর রাগরঞ্জিত হইয়া যেন শোভা 
পাইত। তাহার কবিত্বের মধ্যে তাহার 
আমিরী ভাবটাও অস্ত প্রচ্ছন্ন হইয়! 
বিরাজ করিত। তাহা! হইতেই পারে 
হওয়া! কিছু অসম্ভব নয় কারণ আমীরি 
ভাব তাহার পৈভৃক ধন, আমীর 
উপাধিও ত্বাহার পৈতৃক সম্পত্তি ।-_ 
থক্রর পিতার নাম আমীর মহম্মদ সাই- 
| ফুদদিন ছিল । সর্ব প্রথম প্রস্তাবে ইহার 
একরূপ আভাস দিয় আসিয়াছি-_- 
(বলিয়া আসিয়াছি যে থক্র পলাতক 
রাজপুত্রদিগের অন্ততম।) থক্রর পিতা 
লাঁচিনতুর্ক ছিলেন; বাল্থ অর্থাৎ বাহিলক 
প্রদেশ হইতে ভারতে আগমন পূর্বক 
প্রথমে পাতিয়ালাতে নিবাস স্থাপন 
কবেন। 
কবি খক্রতে তাহাব পৈতৃক আমীরী 
ভাবের বিগ্তমানতাসত্বেও তাহার জীবনে 
কোনরূপ আমীরী গরিম! বা বুথ! দর্প- 
মন্তত। আধিপত্য লাভ করেন নাই কিন্ত 
কর্মকালে আবশ্যক হইলে তাহার রাঁজ- 
পুত্রের উপযুক্ত বিক্রম তেজ কৌশল 
ফুটিয়ী উঠিত ) কিন্তু তিনি আবার এক 
জন মহ! কবিও ছিলেন বলিয়া তাহার 
জীবনে কবিজনোচিত ধিনয়ও রীতিমত 
আসন প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রকৃত কবি 
হইলেই গ্রাস বিনয় তাহার কাছে আপন। 
হইতেই বসিয়া যুটে; বিনয় গুণ 
কবিহৃদয়ের একটী ধঙ্মবিশেষ। সকল 
কবিছ্িগের মধ্যেই বিনীত ভাবের সত্তা 
কেমন স্বাভাবিক প্রকৃতিগত বলিয়। 
মন হয়। বৈষ্ণব কবিরা আপনাদ্দিগকে 
-ভাহাদের ঈদাবলীতে সদা দর্বদা দাস 
কলিয়৷ উল্লেখ করতঃ বিনষের পরাকাষ্ঠা 





প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কৰি পশ্রষ্ট | 
কালিদাস রঘুবংশের আরম্ভসর্গে “কনদুর্ধ্য 4 
গ্রভবে বংশ কচাল্প বিষয়া মতি” বলিম্! “| 
কেমন রিনয় দীনভাব জাজল্যরপে ॥ 
গিয়াছেন।--ভারতেকক 
পারস্ত করি থক্ররও সেই কবিজনোচিত &ঁ 


প্রকাশ করিয়। 


৩৪৮ | 


পপ 


বকিনতির আকর হৃদয় হইতে বিলুপু হয় ধু 


দাই। 


অতিশয় কিনীত ভাবে, 
পরিচয় দিয়।ছেন--বলিয়াছেন 


“দিল্লীর নগবমে জস গাউ জেতে 


হরপা দছিন। সোই মের পাঁউ। 

স্থলতাঁন নেজামদ্দীন তোম পরবীন 
হোয় অধীন কেসেকে রেঝাউ ॥ 

দিল্লীনগবে যশোগান করিয়া যাঁবর্ণ 
দক্ষিণ অর্থাৎ বর্ণনা রচনাদির নিমিত্ত 
যৎসামান্ট ঘা দক্ষিণ তাহাই পাই অর্থাৎ 
তিনি আপনাকে গুরু নে জামদীনের 
তুলনায় অকিঞ্চিৎকরভাবে প্রদর্শনপূর্বক 
বলিতেছেন_- 

“নুলতান নেজামদ্দীন ! তুমি প্রবীণ : 
--এ অধীন দাস কি প্রকারে তোমাকে 
সন্তষ্ঠট করিবে_তোমার তুষ্টিবিধাঁন ' 
করিতে সমর্থ হইবে । কবি খক্র অত 
বড়লোক হইয়্াও কেমন আপনাকে, 


দীন হীন অধীনভাবে নিজগানের মধ্যে : 
গুরুতক্তির যথার্থ. 
মর্ধ্যাপা ও নিজের প্রকৃত মহত রক্ষণ), 
করিয়া পিয়াছেন। স্ঠাহার বিনতিন্)' 
লঙ্গে সঙ্গে গুরু প্রাতি অবিচলিত প্রীতি 
দ্ধ! ভর্তি কিরূপ জাগ্রত ছিল ভাঁহা? 


স্থাপন করতঃ 


তীহার গন্তান্ত গানের ছারা আরও 
বিশিষ্টজ্ূগে বোধগম্য; হয়। দেখিতে 


দেখিতে পাইঃতিনি তাহার £ 
একটা গানে তাহার গুরু স্থুলতান নেঞ্জা- | 
মুদ্দিন আউলিয়ার তুলনায় আপনাকে 
দাসের ভ্যায় | 


৩৫%, 


পাওয়া যায় যে তিনি কীঁহার গুক নেজী- 


মদ্দীনকে অতিশর শোভান্বিত ও উচ্চা- 
সনে স্থাপিত করিয়া গিষাছেন। তিনি 
নিয়োক্তি প্রকাবে মনোভাব প্রকাশপূর্বাক 
"একটা গাঁনে গাহিতেছেন-এতো আমার 
[ পীব নেজাঁমদ্দীন আউলিয়া জবিথচিত 
বন্ত্রা্দি সকলকে পুবক্কাঁব বিতরণ কবিতে- 
ছেন।-- আউলিয়া সেক মসাঁষেকগণ 
উপস্থিত ধীবভাবে মোহিত কবিষ! 
দিতেছেন। আবার কোন একটী গানে 
তিনি অনেকট। ম্থদূতেব বিবহ ব্যথিত 
যন্গের মেধেব ম্যায় প্রীতিভাবে তাহার 


'চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরগ ৷ 


প্রিয় গুক নেজামদ্দীনের উদ্দেশে পুববী 


প্রেবণের ব্যাকুলতা প্রকাশ কবিয়। 
গিযাছেন। এইক্ধপে নানা প্রকারে 
বুঝিতে পাবা যাষ যে খক্ষব অন্তঃকবণ 
যথার্থ ই প্রেম ভক্তি বিনতি বলে প্রকৃত 
মনুষ্যত্বলাভ কখিয়াছিল এবং এই সকল 
কাবণেই আমাব প্রুব বিশ্বাস তাহার 
কবিত্বেব মধুব সৌবভ সঞ্চাবিত হইয়! 
দিকদশ আমোদিত কবিষাছিল, কবি 
খক্ষৰ নাম ভাবতে প্রায় সব্বপাধারণের 
প্রিয় বস্ত হইয়া দাভাইয়াছিল । 
ক্রমশ: 
শুহিতেন্ত্রনাথ ঠাকুব । 





মানবদেহ গঠমে ঈশ্বরের স্থষ্টি নৈপুণ্যের অভাব। 


মুখবন্ধ | 


লেখা পড়াষ অনেক দিন হইল এক 
রকম খতম্‌ দিষাছি তবে দ্াষে পভিয' 
মধ্যে মধো সবস্বতীকে লইর1 টানাটানি 
। না|! কবিলে সম্পার যাত্রা নির্বাহ হওয়! 
| একান্ত স্বুকঠিন বলিয়া! এখনও এক এক 
( বাব নিতান্ত অনিচ্ছ! সত্বেও লেখ! পড়ায় 
মনোনিবেশ কবিতে হয় । পেট বভই 
বিষম জিনিষ ইহার জ্বালায় পভিয়! 
| লোকে করেন! এমন কাজ নাই। চুবি 
বধ, চামারি বল, খুন বল, জালিয়াতি 
বল, বকলই দগ্ধ উদরের জন্য । আমিও 


| ঘইজঠর বহর ,জলাক্ক অস্থির হইয়! 
“মঙ্ছো মধো কলম রূপ শুনিত তরবাদি 


ৃ ইক কাগজ রূপ যুদ্ধ ক্ষেত্রে মানা 
ক আপনার কেরদানি দেখাই । 


ইহাতে যর্দি অপবাঁধ হয় কোমল হৃদয় 
পাঠক, বাঁ কোমল হৃদঘা! পাঁঠিক! 
আমাকে মারঞ্জন। কবিবেন। 

সবস্বতীকে লইয়। টান! হিচ্ডা কবি 
বটে, কিন্তু মা জননী আমাব প্রতি 
এমনই বিমুখ যে কিছুতেই মুখ তুলিয়া 
চাঁন না। কি যে শুভক্ষণে শুভলগ্নে 
মায়েব শুভ দৃষ্টিতে পড়িবাছিলাম *কোন 
মতেই তীহাব মন উঠাইতে পাবিলাম | 
না। বাস্তবিকঠঞবলিতে গেলে আমার | 
স্বভাবটা কেমন এক প্রকার উগ্র, 


" সারা দিনটা যেন গম হ্ইয়া বসিয়। 


থাকি, মিষ্ট কথ! মুখে নাই । মেজাজের 
উত্তাপে কেহ ফাছে আসিয়া”কোন কথ! 
বলিতে, সাহস করে নী, এবং সময়ে 





মানবদেহ গঠনে ঈশ্বরের স্ৃ্ি নৈপুপ্যের অভাব | 


শক পাপা পপ পপ ৮ ক ৮০ 


সময়ে নিজের নি নিজেই জলিয়া 
পুডিষা মবি। সুতরাং আবাধন। কবিয়! 
বে মাষেব ভাল করিয়া তুষ্টিসাধন কবিব 
সে আশা বৃথা । ক্তোত্র পাঠ কবিতে 
গিয়া হয়ত কটুক্তি কবিপনা ফেলিৰ সেই 
ভয়ে ভাল করিধা স্তবটা পর্য্যন্ত কবা 
হয় না। আব সেইজন্য খিশ্ববিগ্তালষ 
পাঁব হইধা বিগ্া ক্রমে ত্রমে চতুষ্পদী 
হইবার উপক্রম কপিতেছে। 

সকল বিষষে দোষ ধবা আমায় 
একটা স্বভাব, সেই জগ্তই কাহাবও সঙ্গে 
আমা ভাল করিয! বনিবনও হয় না 
কি দেবতা, কি মান্ষ, দোষ দেখিলেই 
কেমন আমার মনেব মধ্যে গোলমাল 
হইযা যাঁক্স, সেটা বিশেষ কবিযা সর্বজন 
সষক্ষে দেখাইবাব জন্য কেমন 'এক 
গ্রকাবৰ অমান্চধিক বাগ্রতা উপস্থিত হুঘ, 
আর যতক্ষণ মেই অস্বাভাবিক ভৃষ্চা 
নিবাবণ না! হয, ততক্ষণ অপব কেন 
কাজ কবিষা স্থুখ হয় না । আজ অনেক 
দিন নানা প্রকাব বেগে, শোকে 
জত্জবীভূত হইর! মানব দেহেব উপব 
অকস্মাৎ কেমন একটু সুঙ্ধু নজর পড়ে, 
সেই সমঘ হইতে মানব দেভেব পান 
বিধরে অসম্পুথভা আমা দৃষ্টিগোচব হয়। 
অনেক দিন হইতে ভাবিতেছি, যে এই 
অসম্পূর্ণতা গুলি একে একে তন্ন তন্ন 
কবিয়া সকলকে দেখাইব। আজ নান 
কারণে দৈব ভুকািপাক বশতঃ একটু 
ফুবগদ্‌ হইয়াছে ভাই আপন বহুদিনের 
অতৃপ্ত আকাজ্ষা পরিতৃপ্ত কবিতে 
প্রবৃত্ত হইযাছি। 

,তুমি যদি ঘোর আস্তিক এবং ধর্মীন্থ- 
বাঁগী হও, * অর্থাৎ একমেবাদ্িতীয়ং 
ধানিয়া চল, এবং ঈশ্বব নিরাকার 


নির্বিকার, অনাদি, অনস্ত, পূর্ণরন্থ শ্বব্ধপ 


ইত্যাদি ইত্যাদি ঈশ্বর সহন্থে প্রসুকধ্য 


৫ ৯ 


ধত গুলি বিধান আছে সকলই বিশ্বাস : 


কব, তাহা হইলে তোমায় মানব 
দেহেব অসম্পূর্ণতা দেখান বৃথা--কারখ 
তুমি চক্ষু থাঁকিনে দেখিবে না, ঈশ্বরের 
নাম শুশিবা হযত ,নিমীলিত লেকে 
ধ্যানে মগ্ন হইয়া! বসিবে, অথবা! অবিরুল 
ধাবা আনন্দাশ্রুপাত কবিবে, একপ 
অবঙ্গাষ আযাব অথগ্নীর় প্রমান, 
গুলি ভোম।ব নিকট উন্মাদ গ্রন্থ বোগীর 
গলপ বাক্য বলিয়া ধোঁধ হইবে সন্দেহ 
নাই । স্গবাং ঘোব আস্তিক । তুমি 
এেউ খাঁনেই আমার প্রবন্ধ পাঠ শেষ 
কর তোমার জন্য ইহা লিশিত হয় নাই। 
আব যদি ভুমি নাস্তিক হও তাহা হইলে 
তোমার মতে ত ঈশ্বদই নাই তুমি 
বলিবে যাহা অস্তিত্বই নাই, তাহাঁৰ 
আবাব স্থষ্টি নৈপৃণোৰ অভাব কি? 
অতএব, আস্তিক ও নাস্তিক এই উভয় 
দলেব নিকট আমি প্রথমেই আমার 
এই ভ্রমপুর্ণ প্রবন্ধের ভন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করি। উবে যদি বল-মানব মাত্রেই 
হয় আস্তিক নয় নাস্তিক, এই উভড় 
দলেব মধ্যে কেহই যদি গ্রাবন্ধেৰ যুক্তি 
বুঝিযা উঠিতে না পাবে, তবে এই প্রবন্ধ 
কাঁহাব জন্য লিখিত হুইযাছে? তাহা 
উত্তবে আমার বক্তব্য এই, সংসারে 
এমন একদল লোক আছে যাহার! 
আযাও নয অও নয়, ইংরাজিতে ফাহাদের 
বলে 7005 691) 0০9৮ 1951 008 
০০৭. 794 0)৩7018- ইহারা ঈশ্বর 
আছে সাহস করিয়া বলিয়া উঠিতে 
পারে না আবার একেবারে ঈশ্বনেছ 


সপন 


, | অভ্তিত্বও অবিশ্বাস করিতেও সাহসে | 


ঘা 22. 


| অঙ্গ বিশেষের অলম্পূর্ণতা 


ক 


| দেখ 


্ 


চি 


একট কি জানি কেমনতর পদার্থকে 


| ঈশ্বর বিয়া মানিয়া লয়। ইহাদের 
জন্যই আজি আমি ঘরের খাইয়া ধনের 
মহিষ তাড়াইতে কটবন্ধ করিয়াছি। 


অলমতি বিস্তরেন 1 





অথ গ্রবন্ধখ্বন্ত । 


দৈহিক অপম্পূর্ণতা দেখাইতে হইলে 
লাধারণ 
ক্মসম্পূর্ণতা হইতে পৃথক্‌ করা উচিত। 
স্থতরাং প্রথমে অঙ্গ বিশেষের অসম্পূর্ণতা 
দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলাম । 

১৭ উত্তমাঙ্গ। 
ঘেকেন মাথা হইল, তাহার মাথা মুগ্ড 
আজ পর্য্যস্ত কিছুই বুঝিতে পারি নাই। 
সেটুকুণ্ড বোঁধ হয় সরম্বতীর কৃপা। 


|] যাহ! হউক বাক্য প্রয়োগ সগ্বন্ধে আঁরা- 


মারি না করিয়া পাঠক তোঁমাঁকে একটা 


ঠ. কাজ বলি করিবে কি? নিজের মাথাটা 


একবার ভাল করিয়? পরীক্ষা করিরা 
দেখি, ষ্দি আমার স্যায় জঠঙব 
জালা অস্থির হুইয়া, ইতিমধ্যে সেটা 
ভক্ষণ করিয়। না থাক, তবে বেশ 
কৃষ্ধিয়া ছাঁত বুলাইস্সা, টিপিয়া! টুপিয্ব!, 


] জাডিয়1 চাঁড়িয়া, হেলাইয়! দোলাইয়া, 
1 দেখ উহার ভিতরে ও বাহিরে কি. 
| কাছে । সীমান্ত পন্বীক্ষা - কন্িলেই 
2 দেখিতে পৃহিবে ঘে'বর্তমান উন্বিংশতি 
শতান্ধটর - উচ্চাজের , স্ন্ভতার সহিত 


এই শব্দের অর্থ 


| 
| 
| 
! 
| 


শী পেশী পিস 
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চিকিৎসাতব্ববিজ্ঞান এবং সুমীরণ । 
| কুলায় লা! ইহার! ডাঁবে কি জানি 
| যদি ভবিষ্যতে জঈক্স বলিয়া একট! 
| বিষম প্রকাঁও পদার্থ বাহির হইয়াই 


| পত্ে তাহা হইলেই ত মুফ্ষিল। ইহ্ধবর] 
| জঞ্াঁল আজিটাইবার জগ্ঠ স্বার্থানুকোধে 


আমাদের উত্তমাঙ্গের সামঞ্জন্য একে | 
বারেই নাই। প্রমাণ ভাঁও। একে একে | 
দিব উতলা হইও না। 

(ক প্রথমেই দেখিতে পাঁগ সত্য ; 
তার খাভ্তিরে, সাহেব জুবোদের সহিত । 
দেখা করিতে হইলে, কিন্বা কোন ৰিবাঁউ 
সভায় উপস্থিত হইয়া সুদীর্ঘ বক্তুতাদি 
করিতে হইলে, একটা টুপির দরকার । 
শামল! হউক, ক্যাপ হউক, হাট হউক, | 
পাগড়ী হউক, একটা না৷ একটা চাঁইই | 
চাঁই। এ কথ তোমায় মানিতেই : 
হইবে। আচ্ছা! এখন জিজ্ঞাসা করি, 
কে বিধাতাঁকে মাথাক্গ দিব্য দিয়া, আমা- 
দের নেড়ামাথায় পৃথিবীতে পাঠাইতে 
বলিয়াছিল? তাহার অসীম অপরিমেম় 
বুদ্ধির, তিলাদ্ধ খর করিলে কি তিনি 
একটী মাখার উপর স্থন্দর টুপি গড়াইয়। 
দিতে পারিতেন না? অথব। মাতৃগর্ড 
হইতে ভূমিষ্ঠ হওনকালীন যেন বিনা 
টুূপিতেই আমর! সংসারে আসিলাম, 
কিন্ত তাহার পরও ত মাথার উপর 
সভ্যতার খাতিত্ে একটা গজাইতে 
পারিত। বিধাতা পুরুষ কি জন্ত যে 
আমাদের অসভ্যের চুড়ান্ত স্বরূপ সংসারে 
[3৯19 188৩4 পাঠাইয়াছেন তাহার 
গুড় রহস্ত আমি আজ পর্য্স্ত তেদ 
করিতে পারি নাই। 

খে) দ্বিতীয় কথা--আচ্ছা টুপিই 
যেন না হইল, একটী ছাতাও কি ম্বাথার 
উপর ব্যাঙের, ছাতার স্তায় গজাইতে 
পারিত না। বাঙ্গালার ভীষণ হর্ষ 
কত দীন ছুঃখী ভিজিয়া সারা ক্র, 
এমন অর্থ নাই যে ধাতুর কঠোর নির্্যা- 
তন হইতে আপনাকে রক্ষা করে, এসুর 
শিখিয়। কি নিধাতার দয়া! হয় ন1$ 





খ্বীকাঁর করিয়া লইলাঁম ঘখন বিধাঁত! 
মানব ছ্াষ্টি করিক্ব'ছিলেন তথন ছাঁত। 
বলিয়া কোন পদার্থ সংসাবে ছিল ন! 
স্ততরাং কাহাঁৰ ওটা! 91710 কবে নাই । 
কিন্তু অজিকাল ত আঙ্টা পথে ঘাঁটে স্ত্রী 
পুরুষের মীথাষ বৈশাখেব ভীষণ বৌদে 
ও আধযাঁঢেব দাকণ বর্ষা কত বকম 
দেশী ও বিলাঁতী ছাতা দেখিতেছেন, 
আজকাল যে সকল মানব জন্ম গ্রহণ 
করিতেছে, তাহাদেবই বা কোন্‌ এ 
[290190এব এক একটা ছতি মাথার 
উপর ব্সাইয় দিলেন ? তুমি ভাঁবিতেছ 
আমি অসম্ভব কথ! বলিতেছি মাথাৰ 
উপবৰ একা একটী বোল পিক ওবালা 
বাতা বসাইযা দিলে, ম।নব 
হইতে কেমন করিযা বাহিব হইবে ? 
আবে ছি? আমি মে কথা বলিতেছি 
নণ, মনে কর ভূমিষ্ঠ হইবাঁৰ সময মাথাব 
উপব একখানি পাতল। চামড়া আছে, 
তাহাতে কতকগুলি শিরা আছে। 
সেই চামড়াখানি বধোবুদ্ধিব সহিত ক্রমে 
ক্রমে বিস্তৃত হুইয়া ছজাকাব ধাঁবণ 
করিলে তোমার আপত্তি কি? আবও 
মনে কব এ ছত্রের আকুঞ্চন প্রসাব 
তোমাৰ ইচ্ছাধীন। প্রয়োজন হইলে 
বিস্তৃত হইবে, আবার যখন দরকাঁব নাই 
তথন আপনিই কুঞ্চিত হুয়া মাথাৰ 
উপর একটী কোমল আবরণের স্তা় 
পড়িয়া থাকিবে? এরূপ আকুঞ্চন 
কি অসম্ভব, বা মনুষ্য শবীবে দেখিত্তে 
পাঁওয়। যায় না? না বুঝিয়। সুবিয়া 
প্রথমেই "আপত্তি কব কেন হে 
বাপু? আচ্ছা» দোহাই ধর্ম বল দেখি 
যিনি বিশ্বনিয়স্তা, সর্বপ্রকার পুর্ণতার 
ঘাঁধার সর্বশক্তিমান ইত্যাদি ইত্যাপি। 


ম'ভগড 


* 5গ 


ৃ 





ধিনি অনস্ত শৃন্ত মধ্যে অনন্ত গণ্িশীল 
সৌরজগৎকে স্কাগিত করিয়াছেন, ঘ্িনি 
অনন্থ প্রন্কতিব ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইছে এ 
অপবিমেয় অচিস্তা গ্রহ উপগ্রহ গ্রতৃত্তি ণ 
লকলই সৃষ্টি কবিয়াছেন। যিনি সাঁমান্ত 7 
কীট পতঙ্গ হইতে জগতেব সর্ধশ্রেষ্ট | 
মানবেব জীবন ভ্রোত প্রতি সুহূর্ধে | 
ককিতেছেন তাহার ভার ] 


পবিচাঁলিত 
একটী বিপুল, বিশাল, অসীম নিরাকার 


মস্তি, যে উনবিংশতি শতাব্দীর সভ্য- 
তাৰ চবম জ্বীমায় ছাতা ও টুপি ! 
আবশ্যকতা বুঝিতে পারিল ন1, ইহা কি ] 


সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিষ! বোঁধ হয় না! ? 
(ণ) আব? 
ক।ন হহতে স্ামাদেব দেশের ছেলেদের 


চিকণী ও ব্রাসেৰ সাহায্যে টুল ফিরাইত্তে 


ফিবাইতে, মাথাঁব বোধ হয় সাত পুরু 
চাম্ডা উঠিরা যাষ। প্রথম নম্বর, প্রাতঃ 
কাঁলে উঠিয়। প্রাতিঃকৃত্য সমাপন করি- 
বান পূর্বেই একবার চুল গুলি ভাল 
কবিঘা ফিরান না হইলে, মানুষ আজ 
কাল সভ্য দমাজে পধিগণিত হইতে 
কোন মতেই পারে না। 
স্নান কবিয়। উঠিয়া ত এক দম মাথায় 


সঙ্গে বীতি মত লড়াই করিতে হয়|” 
চুলও পছন্দমত ফিবিতে চাহে না, 


আমবাঁও কোন মতে চুলফেও ছাক্ডিতে 
চাহি না। এরূপ স্থলে হে পাঠক 
যদি "ভগবান ভূতভাবন ভবানীপতি 
মাথার উপর একটা চিরস্থায়ী টেবীর 


বন্দোবস্ত কদ্িতেন, তাহা হইলে কেমন 
হইত বল দেখি) কত খানি হষ্টের | 
চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে যে | 
কয় ঘণ্টা চুল ফিরাইঙ্ডে লাগে, পেই 


লাঘব হইত। 


সময়ে মানব মাত্রই কাতি লকার্যোত 


£ এপ ১ 


দেখ, অতি বাল্য* ! 


ভাঁহার পর্ন ; 


নু 
ম্মামবদেহ গঠনে ঈশ্বয়ের হৃষ্টি নৈপুণ্যে অভাব । ৩৫ | 


পাপী লা বা পাপা ০ পিক পপির 
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. চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 





অনুষ্ঠান করিতে পানিতে । মোট কথা! 
সভ্যতার খাতিরে যদি চুল ফিরাইতে 
না হইত, অর্থাৎ আমাদের ইচ্ছান্ুসারে 
চুল শুলি আপনিই ফিরিত তাহা হইলে 
সময় ও কায়িক শ্রম উভয়েরই যে কত 
সতব্যবহার হইত তাহা বলিতে পারা 
যায় না। তুমি হয় ত বলিবে, টেরিও 
চাহি টুপিও চাহি ছাতা চাঁই এত 
দাবি এত্র করিলে বেচারি বিধাতার 
উপর এশতিমত জনর্দস্তি করা হয়। 
আর বস্তৃতঃ যখন টুপির দ্বারাই মস্তক 
আঁবুত রহিল, তখন আর চিবন্থাধী 
টেরির প্রযোদন লি? ইহার উভ্তবে 
আমি বলিতে চাহি যে আমাদের অনন্ত 
বুদ্ধিজীবী ঈশ্বর, এক ঢিলে ইচ্ছা! করিলে 
তিন পাঁবী মাবিতে পারিতেন । মনে 
কর প্রথমতঃ মাথায় যেমন চুল ওঠে 
সেইরূপ উঠিল, ক্রমে সেই চুল গুলি 
চিরস্থায়ী টেরীর আকার ধারণ করিল। 
তার পর ঈশ্বরের ইচ্ছান্ত্রসারেই বল, 
আর প্রাকৃতিক নিয়মান্তসাঁরেই বল, 
সেই টেরি প্রয়ৌজনান্থুদারে টুপির 
আঁকার বা ছাতার আকার ধারণ করিতে 
পাঁরে। তুমি ভাবিতভেছ তাহা অসম্ভব । 
কখনই নহে; যে বিধাতার বিধানান্- 
সারে ছুতাঁশন বুক্ষলতাদি দগ্ধ করিয়া 
ফেলে, স্থুশীতল জল তৃষ্ণা নিবারণ করে, 
মেঘ বারিবর্ষণ করে, কুর্যা আলোক ও 
উত্াপ বিকীরণ করে ধাহাঁর স্থষ্টি 
কৌশলে লত1, পাতা, ফুল, ফল, ভদ, 
নদ, নদী, সমুদ্র, পর্বত, দেশ, মহাদেশ 


ইত্যাদি এত জিনিষ স্যষ্টি হইয়াছে 


সতীহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। 
জগতে প্রতিমুহর্তে আমাদের চক্ষের 
উপর কত অলৌকিক ঘটন! ঘটিতেছে, 








কই তাহাতে ত আমরা আশ্চর্য্য বোধ 
করি না_ এই বিশাল জগতের শ্রত্যেক 
পর্মান্ততে যে অভেগ্ভ ব্হন্য আছে 
তাহার ”“হিত তুলনা করিলে আমি যে 
সকল কণা বলিতেছি তাহা মোটেই 
অগস্তব বলিয়া বোধ হইবে না। 

২য়। এই ত গেল মাথার কথা। 
তাহার পর পাঠক তোমার কাণ ছুটি 
লইয়া একবার টানাটানি করিয়া দেখ 
দেখি। প্রথমেই দেখিতে পাইবে আমা- 
দের আবণেন্দিয়ের একটি বিশেষ দোষ 
আছে । এই ইন্দ্রিয়টী ইচ্ছা করিলে 
বঙ্ধ করিতে পারা যায় না। চক্ষের 
নিকঢ একটী অতিরিক্ত উজ্জল পদার্থ 
ধপিলে আমরা কেমন চক্ষের পাতা 
বন্ধ করিতে পারি; কিন্তু কাণের 
নিকট একশত ঢাক বাজিলেও কাঁণের 
পাতা বন্ধ করা যায় না। তুমি হয় ত 
বলিবে কাণে আম্কুল দিলেই সকল 
গেল ঢুকিয়া যাঁয়। সত্য! কিন্তু বল 
দেখি কাহাঁতক একজন মানব কাপে 
আর্থল দিয়া বসিয়া থাকিতে পারে। 
মনে কর তুমি তোমার পাঠাগারে 
বসিমা এক মনে একটী প্রবন্ধ লিখিতেছ, 
বাম হস্তে তোমার হক্ব, দক্ষিণ হস্তে 
কলম, এমত সময়ে বদি রাস্তায় কোন | 
ভীষণ কোলাহল তোমার কাণে প্রবেশ 
করিয়া, তোমার মাতল মস্তিষ্কে অক- 
স্মাৎ অতিশয় উত্তপ্ত করিয়া তুলে, 
তাহা হইলে তোমার কত খানি বিরক্তি 
বোধ হয়। তখন হুকা ও কলম 
ফেলিয়! কাঁণে আঙ্গুল দিয়া তুমি কত- 
ক্ষণ বসিয়া থাকিতে পার % বাস্তবিক 
সারে সভ্যতার খাতিরে আজ কল 
এতই অসহা কোঁলাহুলময় হইয়াছে ! 


মীনবদেহ গঠনে ঈশ্বরের সথষ্টি নৈপুণের অভাব । 


যে আর কিছু দিন পবে এই শব্দাধিক্যেব 
যে কোথায-শেষ হইবে তাহা বলা যাৰ 
না। সভ্যতাব কেন্দ্র স্ববপ বড় বড 
যত গুলি মগানগবা আছে সব্বত্রই 
দিবাবাদি ভবানক বোনাহল। এত 
ভীষণ শব্ধ যে ঈশব কি মহত উদ্দেন্তয 
সাধনেব গন্ত স্থষ্টি করিযাছেন ও কবিনে- 
ছেন তাহা তিশিহ বপিতে পাবেন। 
আমি ত আমাল ক্ষ বুদ্ধি পখিসাশীন। 
দ্বাবাধ এইটুকু ঠিক কখিরাছি থেকেবন 
মাত্র মানুবকে জান্কাতন কবিলাব ওগ্য 
সাঁবকে এত কোলাহলমঘ কবাঁ হই 
পাছে । সংসাবে শন্দেব যত অপন্যব 
দেখিতে পাঁগয! মাঁয় এত আব কোন 
দ্রব্যেরই দেখিতে পাওয়া ঘাঁৰ না। 
বিশাল জলবি মধ্যে প্রচণ্ড খটকা 
সময উত্তীল তবঙ্গ মালা যে ভযানক 
শন্দ উৎপন্ন কবে 'তাহান অন্তিহেণ যে 
উদ্দেশ্য কি তাহা স্বপ্টিকর্তী (যি কেই 
থাকেন) তিনিই জানেন । তুশি বলিতে 
পাব থে উত্তাল ৩বস মাগা যখন আমার 
কাণেব কাছে আসিবা কোন গো মাপ 
রকূবে না তথন তাখাপেব লহথ! আখাব 
এত মাবাঁমাবি কেন? 

খ্বীকার। কিন্ত স*সাবে এমন কত 
শব আছে যাহা আমি শুনিতে হচ্ছ 
করি না, অথবা ঘাহা শুনিনে আমাব 
স্থখের হাস বই বৃদ্ধি হয় না, অথবা 
যাহাব দ্বারা আমাৰ স্থথ ছঃখেৰ হাস 
বৃদ্ধি কিছুই হয় না। যদি আমাৰ কাণেব 
পন্থা ইচ্ছামত বন্ধ করা যাইত তাহা 
হইলে এই সকল শব হইতে ইচ্ছামত 
নিষ্কৃতি লাভ কবিতে পাবিতাম সন্দেহ 
নাই। মনে কর, তুমি সমস্ত দিন পবি- 
অম করিয়া ব্লাম্তদেহে দেওয়ালীর দিন 


ূ 


র 


৷ উদ্যোগ কবিতেছ, 
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বাত্রি ৯াব সময় আপন ঘরের মেজের 
উপর ছিন্ন কন্ত বিছাইয়া নিদ্রা যাইবার 
তন্দ্রা আসিয়াছে | 
"্*চাব মণনগেব অধোই নিদ্রা আদিয়। ! 
তোমার কোড? গ্রবিইঃ চক্ষে পঞ্া হন্ত 
বলইযা টি সেব জালা যন্ত্রণা তোমার 
ভশাইয দিবে, এমন জময় পাশ্ববর্তী 
বাঁবদে+ 1তত ছেলে একত্র দশটা 
তাল পঢকাঁগ অগ্রি স* যাগ করিল, তুমি 
কোথাধ শ্খেবত প্র ভাসবাৰ উপক্রম 
ক তেছ এমন সময় নিটটব ছুম্দাম শব্ধ 
তোঁমাব শিদাকে দুবীভুত কবিষা দিল। 
শি অতশদ বিবক্ত হইযা অকম্মাৎ 
শঘাঁব উপন উসিগা বসিয়। তোমার 
লক্ষীব ববপূন প্রত্লেশীদিগেন প্রতি 
মনে মান মিই সম্তীাবৰণ কবিল। কিন্ত, 
বধি ভোগা চক্দব পাতাব ম্ভাব কাণের 
পাতা বন্ধ কবিপ| হচ্ছামত শব্ধ দূর কর- 
বাব ক্ষমতা থাকিত তহা হইল কত- 
থান স্থর্ধি বশ দেখি। দীন ভংখীর 
কাতব স্ব তেমব কণে প্রবেশলা 
করিতে পাঁধিত না তোবামোদ প্য স্বার্থ 
পব বাবুস্দব অযথা প্রশংসা তে মাক 
উন্মত্ত কবিণা তুলিত পাগিত না। 
ণাচমনা! সমজ শন, পরগ্র। ক'তর 
প্ক্তিণিগেব পবনিন্গা ভোনায় সর্বদ। 
জাঁ তন কবিতে পত্তি না । এক 
কথাধ, তুমি ইচ্ছা! কবিণল বিশাল সংঙা- 
বের এই তাঁনলষ আরতি কপ্ঠাব, ভীঃখ, 
€00)৭0,10 নিনাঁদ তোমার কর্ণ প্রত্শে 
লাভ কবিতে পারিত না। ইহ! কি 
কম লাভ! কিন্ত আমা'দব ছুরদৃষ্ট | 
অ+ব ঈশ্ব রব অসীম বুদ্ধির কেমন যে 
প্যাচ কাণের পাত! ক্ষদ্ধ করিবার ক্ষমত। | 
মন্ুয্যুক ধি'লই যেম তার লবণের | 





৩৫৬. 











জানা অতঙস্পর্শ জলখ্তদল একেবারে 
মুহূর্ত মধ্যে নিমগ্ন হইয়া! যাঁইিত। 

৩য়। যাক কাঁণ লইয়া অনিক 
টানাটানি করা তল নহে। কি জানি 
ধ্দি ছিটিয়া যায়। এবার মানবের 
দর্শ'নক্দ্রিয়টী ভাঁল করিয়া পরীক্ষা করিয়া 
দেখা যাঁউক। 

(ক) চক্ষেতব এক প্রধ'ন দে'ষ, 
ইনি পরকে দেটিতে পান, কিন্তু আশ- 
নাকে দেহিতে পান না। এ বিশম 
78118০%র যে কাবণ ও তাৎপর্য কি 
তাহ অনেকে ভাঁটিয়া চিস্তিষা স্থির 
করিতে পারি ন'ই। 

(€খ)ট ভাল নিজেব বুদ্ধির দে যেই 
হউক, বা বে কোঁন কাঁবহেই হক ধেন 
বুঝিতে অক্ষমই হলাম টিস্ত ?েই সঙ্গে 
চক্ষু সম্বন্ধে আব ণক বিষম মন্দেহ 
আঁমাঁব মনে উপদ্িত হইয় ছে । শবীবের 
যে অংশে চক্ষ ছুটি ন্স'ন হইথাছে তাহার 
অপেক্ষা অপর কোঁন অংশে ব্াইলে 
ভাল হইত কি না। তুমি বলিবে এখন, 
কোন অংশে দেখ ইয়া দেও। ত হাব 
উত্তবে আমার বক্তন্য এই, দেখাইতে 
পারি আর নাই পারি এ কথাটা কিন্ত 
মাণিয়া লঈভে ভইবে যে সমশ্ত মাঁনব- 
দেহের যদি কালি কর যায় তাহা হইলে 
দেখিতে পইব যে সমন্ত দেহের প্রায় 
অদ্ধাংশ চক্ষুর দ্বারা 'দেখিতে পাওয়! 
যায় না । 

দেছের পশ্চা্ত'গ দেখিতে পাওয়! 
যায় না। মুখগুলও দেখিতে পাওয়। 
' গ্বয়না। এবং শরীরের মধ্যে আরও 


৮৮ 
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চিক্ষিংৎসাতন্ত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





পপি লা” পি সপ 


দিলে দ্রেঠের এ সকল অংশ দৃষ্টিগোভর | 
হইত কি না? ষদি তাহাই শা হয়, 
তাহা হইলে চক্ষুর সংখ্যা বাড়াইয়। দিয়া 
এ সকল অংশ দৃষ্টিগোচৰ করিলে বিধা- 
তার কি ক্ষতি হইত? মনে কর তুমি 
গ্রাতঠকালে উঠিযা নাপিত ডাকিয়া 
তোমার চুল ক'টিতে বপিয়াছ, চুল ছটা 
শেষ হইলে ঘাঁড়ের চুল ছাঁটা কেমন 
হইল তাহা দেখিবার জন্য কতথাঁমি 
ওতস্থক্য তোমাৰ মন উপস্থিত হয় । 
তুঘি খানি আয়নাঞ্জইয়া নান! প্রকার 
গ্রীবাভঙ্গি কবিয়া ঘাঁডের চুল দেখিবার 
ভন্য কত চেষ্টা কর? যদি পশ্চাভাগে 
আব একটা চক্ষ থাকিত ত হা হইলে কি 
হী কল কষ্টের ও ওংসুক্যের লাঘব 
হইত না? ্ 

(গ)ট আর একটী কথা। চক্ষের 
মধ্যে গবানকে একটী অনস্ত ফোয়ার। 
ন্সাইতে যে কে মাথার দিবা দিয়াছিল 
তাহা অগ্র্যামীই ভ্ানেন। মাতৃগর্ভ 
হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামার সেই ফোয়ার! 
হইতে যে অশ্রুদগম হইতে আরম্ভ হয় 
তাহাব আঁব শেষ নাই। সংসারে যত 
দিন বাচিবে ততদিনই অশ্রজল অনবরত 
পড়িবে । কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন 
আচ্ছা অশ্রুব প্রস্রবন যেন শুষ্ক হইল 
তাহ! হইলেই কি মানব জীবনের ছুঃখ 
একেবারে অন্থর্ধান হইবে? অশ্রজল ত 
দুঃখের কারণ নহে ছুঃখই অশ্রপাতের 
কারণ। স্থৃতবাং যদি মানব অশ্রপাত 
নাও করিত তাহা*হইলেও ছুঃখের হাত 
হইতে এড়াইতে পারিত না। উত্তম। 





' অপরাপর অংশ আছে তাহা চক্ষুর দ্বার ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বল দেখি বিধাতা 


। দু্টিগোডর নহে । এখন ছিজ্ঞান্ত এই, 
দেহের অপর কোন ভাগে চক্ষু বসাইরা 


কি উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য ছুঃখের সঙ্গে 
অশ্রপাঁতের কাধ্য কারণ সম্পর্ক স্থাপন 





₹ ১) চক স্‌ 


মানবদেহ গঠনে ঈশ্বরের স্ৃষ্ি নৈপুণ্যের অভাব । ৩ঠ' | 


১০০. পপপপস্কিশাণ পিশাপাসপিএ কাপ পেপাল পাপ পপ পল পপ শিপিসপ৮০০৭ পা 


করিয়াছেন ? ছুংখের কারণ হইল দুঃখ 

অনুভব করিলাম, হৃদয়ের ব্যথ। হৃদয়ে 
রহিল, মিছা'মিছি রাশীকৃত চক্ষের জল 
ফেলিবাঁর আবশ্যকতা কি? সংসারে 
ধত লোঁক' প্রতিমুহ্র্তে ক্রন্দন করে 
তাহাদের বিন্দু বিন্দু অশ্রগুলি একত্রিত 
করিলে বোধ হয় প্রত্যহ এক একটা 
প্রশান্ত মহাসাগব স্থষ্টি হয়। এই যে 
অগাধ জলরাশি জীব চক্ষুব মধ্য হইতে 
মিছামিছি নির্গত হয় ইহ! কি সংসাবের 
মধ্যে একটী বিষম অন্ঠাষ অপবায় নহে ? 
এই অশ্রপাঁতে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি হয 
নাঁ, জীবের তৃষ্ণা নিবাবণ হয়না কেবল 
মিছামিছি কীদিয়া কাঁদিয়া নাপাবন্ধ,টী 
ঘণ্টা খানেকের মত বন্ধ হইয়া যাঁষ। 
আর চক্ষু ছটা রক্রবর্ণ হইবাঁষধ মস্তকে 
রক্তাধিক্য হয়। উপকাবেব মধ্যেত 
এই, না সুধু তাঁহীও নহে আব ও আছে) 
সংসারে কত দ্ষ্ট লোক অশ্রুপাত কনিষ! 
বিশাল কার্য্যক্ষেত্রের ভীষণ সংগ্রামে 
বিন। আয়াসে জয় লাভ করে জাঁন কি? 
তোমার ভাল বাপার পাত্র অথব! পাত্রীৰ 
এক বিন্দু অশ্রজলে তোমার ন্যাঁর দর্শন, 
বিজ্ঞানবাদির কত অথগুনীষ যুক্তি 
একদম্‌ ভাঁসিয়া যাঁয় তাহার হিসাব 
রাখ কি? যদি না রাঁথ বুথ তর্ক করিও 
ন। যাহা বলি শুনিয়! ঘাঁও। 

(ঘ) তর্ক স্থলে স্বীকার করিয়া 
লইয়াছি অশ্রুজল দুঃখের কাঁবণ নহে 
ছংখই অগ্রজলের কারণ, কিন্তু স্থিরচিত্তে 
ভাবিয়া দেখিলে অশ্রজলের স্ভায় ছুঃখের 
কারণ আর সংসারে নাই। 

অশ্রজল যদি ছুংখের কারণ না৷ 
হইবে, তবে পরের অগ্রক্গল দেখিয়। 
হৃদস্ব এভ অস্থির হইয়া উঠে কেন? 


শপাশীশীশীতী 





মুষ্টিভিক্ষোপ্জীবী দীন দরিদ্র, দিবারাত্রি ' 
আকাশ যাহাদের চন্দ্রাতপ, যাহারা যম! 
লক্ষীর ত্যজ্যপুত্র, শত গ্রন্থি পরিধেয়, | 
পথের কাঙ্গাল, তাহাদের অশ্রপাঁতত | 
দেখিয়া কত পাষাণ হৃদয় প্রতি মুহুর্থে | 
বিগলিত হইতেছে । সংসারের কত্ত 
লৌক পরের অশ্ষজল মুছাইতে গি্া 
জন্মের মত নিজেব সুখ সচ্ছন্দ বিসর্জন, 
দিয়াছে । অথবা পরের কথ! ছাঁড়িয়! 
দেও, আপন সন্তানের চক্ষে জল দেখিলে 
জনকজননীর হছদযে শেল বিদ্ধ হয কেন 
বলিতে পাব? এখন বিবেচনা কর 
অশ্রপান্ত সংসাবে কত অনর্থ ঘটায় । 

(উ) চক্ষুব সম্বন্ধে আর একটী 
কথা বলিব। আমাদের স্থষ্টি কর্তার 
সভ্যতাঁব [3০৪ ট1 একেবারেই নাই 
কারণ 11011) ০০01867] 01511126102 
এর মর্শ তিনি অবগত হইলে আজ কাল 
চস্মা শুস্ত মাঁনব স্ষ্টি করিতে কোন 
মতেই সাহন করিতেন নী। চস্ম! যে 
কেবল চক্ষবোগ গ্রস্থ বাক্তিদের জন্য 
আবশ্তঠক তাহ! নহে, উহা আজ কাল 
কার লভাতাব ১1০ 0040010. হইয়! 
উঠিয়াছে। বিধাতার বয়স অধিক 
হওয়াব কারণ বোধ হয় তিনি সেটা 
এখনও৪ দেখিতে পান নাই। তাহার 
উচিত আগে এক খানি ভাল নিরাকার; 
নির্বিকার, অনাদি, অনস্ত চস্মা সৃষ্টি 
কবিয়া নিজের চক্ষে লাগাইয়া দেওয়া, 
পরে সেই চস্মার বলে সভ্যতার চটক | 
দেখির়। আজ কালকার প্রত্যেক মানবকে 
চদ্মাবৃত চক্ষে পৃথিবীতে পাঠান । 

৪র্থ। আচ্ছা, এখন একবার এম 
পাঠক, তোঁমার'নাঁক্টা 'ডাল করিয়া | 
পরীক্ষা করা যাউক। তুমি হয়ত ব্গিবে | 


৩৫৮ 


আমার নাসিকার কোন দোষ নাই। 
এমন অন্দর, সুঠাম, নাপিকা আর 
কাহারও নাই, সুতরাং আমার নাসিকার 
পরীক্ষা নিশ্রয়োজন ; তুমি যতই বল, 
আমি কিন্তু, তোঁমার নাকটা লইয়া টানা- 
টানি না করিয়া ছাড়িতেছি না। নাসি- 
কাঁটী আমার মতে মন্তষ্য দেহের মধ্যে 
একটী 80017219 ইহার উপকারিত। 
কিছুই নাই, অপকারিতা যথেষ্ট আছে। 
সর্দি হইলে নাক মানবকে যত জলাঁতন 
করে এত জালাতন আর মানুব অন্ত 
কোন কারণে হয় ন1; চব্বিশ ঘণ্টা 
নাক ঝাঁড়িতে ঝাডিতে গ্রাণান্ত উপস্থিত 
হয়। বিশেষ আজ কাল কার সভ্য 
সমাজে নাক ঝাঁড়ার মত পূর্ণ অসভ্যের 
চিহ্র আর আছে কিনাসন্দেহ। কেহ 
কেহ মনে করিতে পারেন নাক না 
থাঁকিলে ত দম বন্ধ হইয়া ছু চাঁরি মিনি- 
টের মধ্যে ইহ লোক পরিত্যাগ করিতে 
হুইবে। স্বতরাঁং নাঁকটী কোন মতে 
&00189]য নহে, বরং ঝাচিয়া থাকিতে 
হইলে নাঁসিকাঁটী একটী 077৮৮০910%109 
060688115 ; ইহার উত্তরে আমার 
বক্তব্য এই, নাসিকার দ্ুইটী £01)0610) 
নিশ্বাস প্রশ্বাস ও আদান | 

(ক) প্রথম, মনে কর আমাদের 
নাক নাই এখন দেখা যাউক অপর 
কোন ইন্দ্রিয় দ্বার সহজে নিশ্বাস প্রশ্বাস 
চলিতে পারে কি না। আমার বোধ 
হয় মানব শরীরে যত গুলি লোমকুপ 
তাহার মধ্য দিয়া অতি সহজে নিশ্বাস 
প্রশ্বাস গ্রক্রিয়! উত্তমরূপ চলিতে পারে, 
আর ঈশ্বর এ্রকূপ বন্দোবস্ত করিলে 
আমরা ৭09০০910এর ভয় হইতে 
| বিস্তার পাই, ফাঁসি সংসার হইতে একদম্‌ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং মমীরণ । 





উঠিরা যায়, আর গলায় দড়ি দিয়] 
কেহই মরিতে পারে না। আজ কাঁল- 
কার বালক বালিক! প্রায় আফিঙ্গ খাইয়। 
গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা) করে, 
স্গতরাং নিশ্বাসের সহিত গলদেশের 
সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলে আত্মহত্যার 
একটা প্রধান উপাদান দূব করা হয়। 

(খ) নাসিকার দ্বিতীয় কার্ধ্য 
আতন্বন। আমার মত পরছিদ্রান্তেষী 
কোন পাঠক হয় ত এই সন্বন্ধে বলিতে 
পাঁবেন যদি লোমকুপ দ্বারা শ্বাস ক্রিয়াই 
সম্পন্ন হয তবে প্রাণ ক্রিয়াও অবশ্য 
সকল লোমকুপ দ্বাবা সংসাধিত হইবে । 
কিন্ত যখন কোন পুতিগন্ধময় দ্রব্য 
আমাঁদেব নিকটবন্তী হইবে, তখন আমর! 
কি উপারে সমস্ত দেহেব গ্রতিলোমকুপ 
বন্ধ করিব। নাপিকার ছুইটা মাত্র রগ্ধু, 
কোঁন প্রকার ছুরন্ধ নাসিকায় প্রবেশ 
করিলে আমরা অনায়াসে কাপড় কি 
অঙ্গুলির দ্বারা নাসারন্ধ, ছুটি বন্ধ করিতে 
পারি, কিন্তু এরূপ ক্রিয়া প্রতি লোৌম- 
কূপের ছার। প্রাণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, 
সম্পূর্ণ অসম্ভব । এই ঘুক্তির যৌক্তিকতা 
আমি সর্বীস্তঃকরণে পোষণ করি। কিন্ত 
বল দেখি পাঠক, পুতিগন্ধময় দ্রবোর 
দ্রাঁণ মানুষের লইতেই হইবে, এমন কথা 
কোন শাস্ত্রে আছে কি? 

কে বিধাতাঁকে কাতর স্বরে, গলদশ্র- 
লোচনে নাছোড় বান্দা হইয় বলিয়াছিল 
হে ঈশ্বর! হে নিরাকার টচৈতন্তস্বরূপ ! 
হে অপৰিমেয় অজ্ঞেয়, অচিন্তনীয়, অন্ুপ- 
মেয়, অতুলনীয়, অনির্বচনীয়, অগনণীয়। 
অপরিসীম বিশ্বনিরন্তা, পরমত্রঙ্গ, পুকরুষো- 
ত্তম, দোহাই তোমার, সাত দোঁহাই। 
তুমি মাঁনৰ মণ্ডলীকে পুতিগন্ধময় 





মানবদেহ গঠনে ঈশ্বরের স্যগ্টি নৈপুণ্যের অভাব । ৩৫৯. 





দ্রব্যের আন শক্তি তেও) ুর্দন্ধ দ্রব) 
আগ্রাণ করিতে না পারিলে মানবের 
কি ক্ষতি হইত! বিজ্ঞানবিৎ হয়ত 
বলিবেন আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই 
যে দুর্গন্ধমগ্নত্রব্য আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ 
অস্বাস্থ্যকর । সুতরাং প্রাণ শক্তির দ্বারা 
অর্থাৎ সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ এই ছুইয়ের 
পার্থক্য অনুভব করণ শক্তির দ্বারা 
আমরা অনেকটা কোন দ্রব্য স্বাস্থ্যকর 
ও কোন দ্রব্য অস্বাস্থ্যকর তাহা সহজে 
পন কিতিত পক ঈশ্ববেষ আমম 
বুদ্ধ এই জন্ত নাক ও মুখ এই ছুই 
ইন্দ্রিয়কে অতিশয় নিকটবর্তী কপিয়া- 
ছেন; এই জন্যই আহারের সময় কোন 
আহার্ধ্য পদার্থ দুর্গন্ধ বলয় বোঁধ হইলে 
আমরা তাহা গলাধঃকরণ ন! করিরা 
তত্ক্ষণাঁৎ পরিত্যাগ করি । জনসাঁধাবণে 
বিজ্ঞানবিতেরা এই ঘুক্তি অখগুনীর 





বাঁলয়। ধোখ কাঁযান্ডে পধনধেন) দৃকষ্ 
আমার দুর্ভাগ্য ৰশতঃ আমি প্র যুক্তি 
খণ্ডন করিতে গ্রস্ত । আমি একথা 
বজিতে চাহিন ষে তুর্সন্ধময় দ্রব্য কোন 
সময়ে আগাঁদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল নহে। 
আমার বক্তব্য এই যে খাগ্থাখাস্ধের 
পার্থক্য নির্দেশ করিবার জন্য নাসিকার 
হ্যায় একটা কুৎসিত 09936601081, 

01)190061001,  03)1)111195011)10 কুরুচি- 
ব্যগ্রক ইন্দ্রিয় স্থষ্টি করার কোন কারণ | 
আনি ভন্ড, ব্থ্নড কমই আই 
থাগ্াখাঞ্চের পার্থক্য যদি দ্রাণ শক্তির 
দ্বারাই করিতে হয় তাঁহা হইলে প্র শক্তি 
জিহবাঁতে বিশ্যন্ত না হইয়া নাসিকাতে 
হইল কেন তাহা পাঠক বলিতে পার কি? 
(ক্রমশঃ প্রকাশ্ত ) 

শ্রীলালগোপাল চক্রবর্তী, 
এম্‌, এ। 


০ পীর ০০ীর্শাঁ শীত 


ওক চিকিৎসাতিত্ব-বিজ্ঞাঁন এবং সমীরণ । 





পার্ববতীয়। কৃষক-বালিক।। 


মধুর সাঁয়হিকাল, হিমকর-্াতি কিন্তু নারী স্বভাবের চির প্রিয় শিশু 
শ্বামল প্রান্তর ভূমি, মুক্তা প্রতি শিরে। নকল মাধুরী-শোভ। একত্রিত সেথা । 
চুরি করি ঝুম্কার ক্ষুপ্র প্রাণটুকু হেরি ওই পার্ধতীয়া বালিকার ক্লূ্প 
মাতাঞ্নে ভুলিছে দিক্‌ চতুর সমীরে। বোধ হয় প্রকৃতির আর লৰ আধা । 


স্কত্র এক শৈল পরে গাহিছে পাপিয়া 
সমস্ত প্রকৃতি যেন স্তম্ভিত তাহায় 
কেবল অদূরবর্তী কাঁনন হদক্জে 

ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তাঁর হতেছিল হাঁয়! 


কৃষক বালক যাঁদ হইতাধ আমি, 

ওই বলিকার্‌ মনে প্রভা সন্ধ্যায়-_ 
প্রকৃতির স্থবিশাল লগ্ন বক্ষ” পরে 
মনোন্ুথে খেলিতাম, থাকিতাম হায় ! 


প্রপ্কতির প্রফুল্ল বদন 1নরখি? কচি ঠোটে সোহাগের চুম্বন পরশে 
মুগ্ধ আনমনে হতেছিনু অগ্রসত্ব । '্বরগের রুদ্ধ দ্বার যাইত খুলিয়া, 
নির্জন শৈলের সেই প্রান্তে-আচম্ষিভে 1 জারাটি জীবন ভরি কিবা স্থে ছুঃখে 
হেরিনু বালিকা এক ত্রিদিব সুন্দর। পিরিতাম সে মাধুরী অর্জলি পু'রয়। ! 


প্রভাত নলিন আঁখি দিঠি নয়নের, 
প্রস্কতির স্ুশ্তামল াসিটুকু ছানি, 
গর্বিত সে দেহ যেন, দেহ ভরি তাঁর 
পূর্ণতার কি উচ্ছান আকুলিছে প্রাণী । 


সংসার ! ফিরিয়া লও ধন মান যশ, 
শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান গর্ব যা কিছু তোমার । 
ও কেবল জীবনের বিড়ৃম্বনা-ভাঁর, 
মনুষ্যত্ব পদে দলি” মানুষ আবার ! 


কুক্গমিত বসস্তের তরুণ প্রভাত, ওই দূর শৈল-প্রান্তে অক্টা-ছায়ায় 
নিগ্ধ শান্ত শরতের মধুর যামিনী_. নিরমিয়া একখানি সামান্ত কুটার 
ভ্রমি যবে নিরজন কাননে পর্বতে চরাঁইবৰ মেষপাঁল, হেরিব আনন্দে 
সুন্দর বলিয়। বটে মনেতে বাঁখানি। স্বভাব সৌন্দর্য ওই পার্দত্য দেবীর । 
পরী. 


চন্দ্রশেখর | 





চত্শেখর। 
(সমালোচনার প্রতিবাদ )। 


এেই প্চিকিৎসাঁতত্ত্ বিজ্ঞান ও সম্মী- 
রণে” গত অগ্রহাষণ সংখ্যার ষ্টাব থিষ়্ে- 
টারে “চন্দ্রশেখর” অভিনধের এক বিস্তৃত 
সমাঁলোচন! বাহির হইয়াছে । চন্রশেখর 
অভিনয়ের পর অনেকস্থলে অনেক কথা 
হুইয়া গ্িবাছে কিন্তু সমীবণের প্রবন্ধে 
ইহার সমানোঢনা একটু বিশদ ও 
পরিশ্ষুট ধবণের | লেখক ভাহবি প্রাপন্ধে 
বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার কবিন। নাউকীষ 
উরিব্রগুলির সমালোচন।ব সহিত অভি 
নয়ের সমালোচনা করিযাছেন। 

ইন্াব পর “জনু* লনা" নাগ ওক 
নৃতন মাণিক পাকার ভূতীম সংগ্যাথ 
চন্দরশেধবেব আধ এক সমালোচন। 
বাহির হয। সম্গালোচক তাগাপ বন্তব্য 
মধো সমীরণে গতখ। শেখাকের সখক্ষে 
কিছু বলেন নাই (কিন্ত উন্ত পন্দেব 
তত্বাবধায়ক পটিত মতেন্দ্রনাথ [বদ্যাশিপি 
মহাশয় একস্থলে বলিব। গিখাছেন অনু 
শীলনে। লেখক, কোন কোন স্তণ 
প্রকারান্তরে সমীবণের প্রপ্ত্ধর প্রতি, 
বাদ করি গিবওখন 1” কিন্ত প্রকৃত- 
পক্ষে ভাম্দরা অগশলনে কোন প্রকীবি 


«“এাতবাদের” একটিও বিশেষ চিহ্ন 
পাই নাই । 
উভয় লেখকই 'ভিনর দেখিয়া! 


প্ব স্ব স্বাধীনমত গ্রাকাশ করিযাঁছেন, 
তক্জন্য ফেহই দোষী নহেন। অভিনয় 
দেখিয়। ঘিনি যেমন বুঝিষাছেন তিনি 
সেইন্ধপই নিজ নিজ মত অভিব্যপ্ত 


২০ 
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করিয়াছেন । কিন্তু অনুশীলনের লেখক্ক 
কিছু মুকবিবষানা চালে চলিতে গিম্কা | 
স্বাধীন সমালোচনা ধুয়া ধরিয়া কতফ- 
গুলা বাদে কথা বলিয়া ফেলিয়াছেম। 
সেই গুলির এখন পর্যন্ত কেহ কোন 
প্রতিবাদ কদিলেন ন। দেখিয়া অগত্যা 
আ'মাশ অনিচ্ছাঁর সহিত একার্ধ্যে ক্রন্তী | 
হহতে হঈল। অন্তনলনের বিজ্ঞ সমা- | 
ঘোঁঢচক মহা শন, তআনেক অংশে অনেক | 
অপাশক্ষিক মন্তব্য এব* উপহাসাম্পদ | 
মনোহাব প্রকাশ কবিধাছেন। তিনি 
গন্ধে আগাগে।ভাই একটি কেমন 
তব একদেশদশিতাৰ ভাব আনিয়। 
ফেলিবাভেন। ৰ 
চক্রশেখব সমালোচনা, এমন একট! 
বিশেষ বাজটৈ তিক সনল্গা, বা সমাজ 
সং |(ব কুই গ্রশ্র নহে যাহা লইষা। এতটা 
বাদ পর্ঠবাদ মী ও প্লেখনীর অবি- 
শান্ত সংঘর্মণ চলিবে । তবে যে ইহার 
বিশেষ গ্রযোজন উপস্থিত হইতেছে | 


তাহা কেখল নাটকাভিনয়ের গৌরব 
রক্ষার্থে । ৃ 
চশ্ছশেখর সম্পূর্ণরূপে সাহিত্যের 


সম্পত্তি । এই »স্পন্তি রক্ষার জন্ট বাঁদ 
গ্রভিবাদ হওয়াটা নিতান্তই যে অমাবশ্ত- 
ক'য় এপ নহে। এ পর্যন্ত নাট্যশালায় 
অনেক নাক না- মিষ্ট অভিনয় হইয়া | 
গিশাছে-_কিন্তু তাহার মধো ছুই চারি- 
খনি ছাড়! প্রন্কৃত নাটকীয় গুন অভি 
অল্প পৃস্তকেই আছে। যেগুলির আছে | 


৩৬২ 
সেগুলি দেখিয়া লৌকের কৌতুহল ও 
আকাক্ষা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তি লাভ 
করিয়াছে । এতদিন নাটকাঁভিনয় উপ- 
ভোগের প্রকৃত আনন এক-আোত 
বাহী হইয়া এক বিশিষ্ট শ্রেণীর দর্শকের 
মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইযাছিল। চন্দ্রশেখ- 
রের অভিনয় অনেক দিনের পর প্রকৃত 
নাটকীয় সৌন্দধ্যের উৎস খুলিয়! দিয়াছে 
অনেক দিনের পর অসাড় ও এক ঘেয়ে 
নাট্যমঞ্চে আবাব এমন একটি খবশোত 
বহাইয়াছে-যাহাতে পাচ মাসের উপর 
হইল এমন কি আজও পর্যন্ত শত শত 
দর্শক সমানভাবে এই অন্দিনন দেখিয়। 
আনন্দ উপভোগ করিরা আসিতেছেন। 
ইংলপ্ডের এক জন প্রতিভাশালী 
সমালোচক কোন বিখ্যাত নাটকাঁভিনয় 
সমালোচনাব্যপদেশে বলিষাছালেন_- 
বুঙ্গালয়ে যতদিন পধ্ান্ত না কাঁখ্াভিনয় 


দর্শনামোদী সাহিতাবিদ্গণেল ঘন সমা- ৰ 


বেশ হইতেছে ততদিন প্রকৃত নাটকীষ 


গুণ সম্পন্ন পুস্তকাঁভিনধে ট্রেজ উন্নতি ; 


লাভ করিতে পাধিতেছে না। অমৃত 
বাবুব নাঁট্যাকাঁবে পরিবর্তিত চন্দশেখবেব 
অভিনয়ে বাঙ্গাল।ব 1১16915 017৮৭এর 
যত আমদানি হইয়ছিল ও এখনও হই- 


হইতেছে এপ বোধ হর বঙ্কিম বাবুল 


অন্ত কোন পুস্তকের অভিনয়ে হইমা- 
ছিল এরূপ ত বোধ হয় না। 

নাট্যাভিনয় দর্শন একটি অপুষ্দ 
আমোদ। চক্ষকর্ণাদি ছুইটি প্রধান 
প্রধান ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় ইহাতে 
মানস-জগতে এক অপুর্ব ভাবের তরঙ্গ- 
বাইয়া দেয়। প্রক্কৃত অভিনয় উপভোগ 
কয় জনে করিতে পারেন? বিশেষতঃ 
ধাহার1! ক্রিটিকের ভ্কাবে আত্মভোর 
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এ পাশাশীশীশ ও 
৯ সপ 


হইয়া-ভাহাদের মতামতের উপর 
সর্ধস্ব নির্ভর করিতেছে; এরূপ ভাবিয়! 
অভিনয় দেখিতে যাঁন__ত্তাহারা অভিনয় 
উপভোগ কর! দূরে থাঁক--আত্মগরিমার 
গরমে, স্বাধীন ভাবের উদ্মতাঁর মধ্যে | 
ডুবিয়া অভিনয়ে কোন সৌন্দর্য্য 
থাকিলেও তাহা উপলব্ধি করিতে 
পারেন শা। 

অনুশীলনের লেখক মহাশয়, প্চর্জ- 
শেখর” অভিনয়ের পথে যে সমস্ত 
বাধা বিপত্তি আছে_-ইহ।র নাঁটকাকারে 
পরিবর্তন সম্বন্ধে যে সমস্ত অস্থবিধ! 
আছে, তাহার আলোচনা করিয়। সর্বব- 
প্রথমেই বলিয়াছেন,-“আঁরও সুখের 
বিষষ যন্তটুকু সাঁফলা লাঁভ আশা করা 
যান্ম এ অভিনয়ে তিনি (অমুত বাবু) 
তাহাও লাভ করিষাছেন। যাহা অভি- 
নঘ কনা কঠিন তাঁহ।ই অভিনয় করিয়! 
তিশি সভন্্র সহস লোককে মুগ্ধ করিতে- 
ছেন। গ্রন্থকর্| জীবিত থাকিলে অমৃত 
বরুন তি সাণারণতঃ সন্ত বই রুষ্ট 
হইতেন ন11” 

লেখক নিশ্চষই এক জন স্থবিবেচক 
লোক । কারণ যতটুকু সাফল্য লাভ 
আশার সীমার মধ্যে _অমৃত বাবুর অভি- 
নয় তাঁহা৯ লাঁভ করিয়াছে এ কথ! 
স্পষ্টাক্ষবে বলিয়াছেল। আশার অতীত 
জিনিস ভগতে কে কোথায় পাইয়াছে ? 
যাহ! 'অভিনর করা কঠিন তাহাঁও অন্ত 
বাবু অভিনয় করিযা শত সহক্স লোককে 
মুগ্ধ করিতেছেন-এ কথাও তিনি বিশেষ 
উদারতার সহিত স্বীকার করিয়াছেন । 
কিন্ত ইহার পরই তিনি আবার বলিতে- 
ছেন--"অভিনয় সৌকর্যোর জন্ত যে 
“চন্দ্রশেখর” লোকপ্রিয় হইয়াছে--তাঁহা 
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৩৬৩ বৃ 





নয়। নাটকাকারে চন্দ্রশেখর যে উপ- 
হ্যাসাকাঁর হইতে অধিক হৃদয়গ্রাহী 
হইয়াছে তাহাও নহে। অমৃত বাবু 
রঙ্গমঞ্চে কয়েকটি অতি সুন্দর দৃশ্ঠপটের 
অবতারণা করিয়াছেন বলিবা। ইহার 
একটি দৃশ্তপট জোতস্ালোকে বিধৌত 
নায়ক নায়িকার নদীবক্ষে সম্তরণ, নূতন 
ও জুন্দর। এই এক দৃষ্তের জন্তই চন্দ্র 
শেখরের অর্ভনয় অন্তান্ত অনেক 
নাটকাভিনয় অপেক্ষা উত্ক্।” 

পাঠক ! বোধ ভধ লেখকেন মন্তব্যের 
অসারতা এই দুইটী মন্তব্যের তুলনা 
উপলব্ধি করিয়াছেন। উপনবোদ্ধ'ত অংশ 
দুইটার তুলনা তাহার উক্তির অসাম- 
পস্তত৷ বেশ স্প্টরূপে প্রমাণিত হয়। তিনি 
সর্বপ্রথমে বলিরাছেন_-“এ অভিনষে 
যতটুকু সাঁফলা আশা করা যায় তাহাই 
হইয়াছে" আবার বপিতেছেন কেবল 
অভ্ুত দৃগ্তপট দেখাইরা| অভিনয় লোক- 
প্রিয় হইয়াছে)! বড় পরিষ্ণার ও সুক্তি- 
সঙ্গত মন্তব্য !! উভয়ের মধো মতের 
সঙ্গতিও যথেষ্ট !! আমরা বলি বঙ্গদেশ 
কি আজকাল এত অপদার্থ ও অন্যঃসার 
শৃন্ত হইয়াছে যে, দুই একখানি দৃপ্তপট 
দেখিবার প্রলোভনে দর্শকেরা অগণ্য 
জনত। করিয়। পাঁচ ঘণ্টা রঙ্গালয়ে নিশি 
যাঁপন করেন ? বস্ততই যদি ইহ! প্রক্কৃত 
ঘটনা হয়, তাহা হইলে চন্দরশেখরের 
অভিনয় অসফল হইলেও অনুশীলনের 
গ্রবন্ধলেখক ছাড়া আর কাহারও কিছু 
ক্ষতিবৃদ্ধি নাই । বঙ্কিম বাঁবুর ছুর্ভাগা ত 
ঘটিয়াছে--ততোধিক ঘটিয়াছে অমৃত 
বাবুর ও দর্শকবৃন্দের। কারণ লেখক 
মহাশয়ের মতে অসার দর্শকেরা, মংস্ত- 

লুন্ধ মার্জারের ম্যায় পাঁচ ঘন্টা খালি 


ূ 





ছবি দেখিবার আশায় জাগিয়া বসিয়া 
থাকেন। কেবল দৃশ্যপট দেখাই! 
অভিনয সাফল্য লাভ করিয়াছে একথা | 
বিনি বলিতে পারেন তিনি হর অভি- 
নবের সার্থকতা ও সাফল্য উপলব্ধি 
করিতে পারেন নাই-না হয় তিনি 
£]1150 সলোমানের ভ্ভায় বিজ্ঞতার 
চপমা চোঁখে দিয়া অভিনয়্টিকে আগা” 
গোড়া নিন্দা করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর 
হইপা গিয়/ছিলেন। সমালোচকের মতে 
বঙ্কিমচন্দ্রের চক্রশেথর কাঁব্যাংশে শেষ, 
তাহা বেৰপই পবিবন্তিত হুউক না কেন, 
মূল চরিত্রের পসৌন্দধ্য কোনমতেই নষ্ট 
হয না। বাঁল্সিকীর রাম--কালিদাঁস 
ভবভূতি হইতে আরম্ভ করিয়া, আজ 
কালকার দাশুরাম মতিরার প্রভৃতি সক" 
লেব হাঁছেই দরিয়া যাইতেছেন। তত্রাপি 
কি রামচরিতের সৌন্দর্য নষ্ট হইয়াছে ? 
যাহা খাঁটি জিনিল, যাহা প্রকৃত রত্ব-- 
ধেখানে নে অবস্থায় থাকুক না কেন 
স্বাভাবিক শিরমে বাধা হইরা তাহার 
গুণরাশি ভাহ! হইতে পৃথক থাকিবে না। 
চন্দ্রশেখর কাব্যাংশে শ্রেষ্ট স্বীকার করিয়া 
লইলে ষ্টারের স্ঠায় একটি প্রধান ও 
গতিষ্ঠাশালী রঙ্গমঞ্চে তাহার সৌন্দর্যের 
যে সমূহ অপচয় হইয়াছে একথা আমর! 
স্বীকার করিতে পারি না। 

তার পর লেখক বঙ্কিম বাবু জীবিষ্ত 
থাকিলে যেরূপ ভাবে অভিনয় সমা- 
লোচন! করিতেন, মতামত প্রকাশ 
করিতেন ঠিক সেই ভাবে না! হ্উটক-_ 
“দেই ধরণে সেই ভাবে সেইব্ূপেশ এই 
নৃতন নাটকের সমালোচনা আরম্ভ 
করিয়াছেন। বঙ্ষিম বাবুর ধরণে তিনি 
প্রথমেই বলিতেছেন-+ ১? 


শে 
ছু 


| নিতান্ত আবস্তক। 
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করায় নাটকাঁকারের একটি প্রধান 
ক্রটি লক্ষিত হয়। যাহার উপন্যাসশীনি 
পড়। নাই, তিনি চন্ত্রশেখর অভিনয়ের 
অনেক স্থলেই বুঝিতে পারিবেন না” 
চন্দ্রশেথখর নাটকাকারে অনেক স্থলেই 
অসম্পূর্ণ। যদি উপন্।স পড়া না থাকিলে 
অভিনয় বুঝিতে ক্লেশ হয়, বদি ইহার 
অভিনয় দর্শনের পরেও উপন্যাস খানি 
পাঠ করা আবম্তক হয় তবে ইহা যে 
নিতাত্ত অসম্পর্ণ ভাবে নাটকাকারে 
পরিণত হইধাঁছে তাঙার সন্দেহ নাই।” 

ইহার ভিতর একটু কথা আছ্ছে। 
লেখক মত্াশয় কেন যে তাহ্‌। ভাবেন 
নাই তাহার কৈফিয়ত আমধা দিতে 
পারিতেছি না। কতকগুলি পুস্তক 
অছে তাহার অভিনয় দেখিতে গেলে 
মূল পুস্তক পাঠের আপে প্রয়্[জন নাহ। 
সেগুলি অবগ্য সাধারণের ভানশিত ঘটনা- 
বলীর মধা হইতে এাথিত। পৌরাণিক 
ঘটনা-প্রাণ নাটকঞ্চলি ইহার উপাহরণ 
্বরূপ ধর! যাইতে পারে । 

কিন্ত কাব্যের প্রকৃত লক্ষণ বিশি& 
পুল্তকাভিনয় দর্শন ব্যাপারে পুস্তক পাঠ 
আগে হইলে ত 
কথাই নাই কিন্ত অভিনয় দেখার পৰগ 
পুস্তক পাঠের প্রবৃত্তি বড়ই জাগিয়। 
উঠে। মনে করুন ভবভূতির “উত্তর 
রাঁমচরিত্ত” অভিনয় হইতেছে এস্কলে 
রামচরিতের সমস্ত ঘটনা জানা থাঁকি- 
লেও, একবার পুস্তকথানি পাঠ কর 


আবশ্তক। সেটুকু কেবল ঘটনার অব- 


গতির জন্ত নহে, কবি কিন্ধপে তাহার 


| কাব্যে নাটকীয় চরিত্রের অবতাব্রণ। 


করিয়াছেন, তাহারও হদয়ঙম জগ্য। 


পাল্প্পীপীশীশি প্লে পি 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ীন এবং সমীরপ | 


প্চন্রশেখরকে নাটকাকারে পরিণত 


রামচরিতের ঘটনা সকলেই জানেন) 
তবে এরপস্থলে “উত্তর রামচরিত” কেন 
পাঠ করিতে হয়? 

উন্তর রামচরিত ছাড়িয়া দিই। 
“ম্যাকবেথ” বব! “হ্বামলেট” ইংরাজী 
শঙ্ষিতের মধ্যেও অনেকেই জানেন । 
যখন তাহাঁর। পুস্তকগুলির অভিনয় 
দেখিতে যান তখন কি তাঁহার? পুস্তক 
পাঠ করিয়া যাঁন না? * যাহার! নাট- 
কের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করিতে 
যাঁন, তাহারা অভিনয় দেখিবার পুর্বে 
পুন্তকখানি দুই চারিখার পাঠ করেন। 
ইহা সাহিন্যগত প্রকৃতির অবশ্থন্তাবী 
ধন্ম। 

চন্দাশেদরের নাটকাঁকাঁরে' পরিবর্তন 
হমজপাব লোকের পক্ষে এতদূর অস্ফুট 
ও ঢাপ্পোপ হয় নাই যে অভিনয় দেখি- 
বার জন্য মুল গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। 
যহাদ্বে বুদ্ধি বুভ্তি ও ঘটনা বোধগম্য 
সম হ। এত অগ্প তাহাদের এ প্রকার 
পুস্তকের অভিনয় না দেখাই উচিত। 
চন্দ্রশেখর নাটকাকারে পরিবঞ্ডিত হুইয় 
সাফল্য লাঁভ করিয়াছে কিনা একটি 
ঘটন। (যাহা আঁষরা বিশ্বন্তস্ত্রে শুনি- 
যানি) হইতেই প্রমাণিত হইবে। 
ধাহারা বঙ্গিম বাবুর চন্দ্রশেথরের নাঁষ 
পর্যন্ত জাঁনিতেন না এমন অনেক 
ইংরাজি নবিশ বিশ্ববিগ্ভালয়ের কৃতবিদ্ত 


% আমি জানি [ওযা 13202001087 যখন 
কলিকাতায় 1780) অভিনয় করিয়াছিলেন 
তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অলঙ্কার শ্বরূপ অনেক 
গ্রড়ুয়েট বই হাতে করিয়া নাটাশালায় 
গিয়াছিলেম। প্রবীণ সম্পাদক নাইটফে 
এরাপভাধে দেখিম়াঁছি। 


চক্রশেখর । 


ব্যক্তি ইহার অভিনয় দ্রেখিয়া কৌতুহলা- 
ক্রান্ত চিত্তে পুস্তক কিনিয়া আছ্যোপাস্ত 
পাঠ করিয়াছেন । চন্দ্রশেখরের অভি- 
নয়ে পুস্তকের কাটতি আরও বাঁড়িয়! 
গিয়াছে একথা বঙ্কিম বাবুর কোন 
পরমাত্মীয়ের মুখে আমর! শুনিয়াছি। 
তার পর লেখক আর এক স্থলে 
বলিতেছেন পপুস্তক পাঠে যে জীবন্ত 
ভাব দেখিতে পাওয়া যায় অভিনয়ে 
তাহ। সুষ্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। 
চন্দ্রশেখরের অভিনয়ে শৈবলিনী, চন্দ্র- 
শেখরকে রক্তমাংসে দেখিবার আশা 
করা অন্যায় নহে। কিন্ত নিতান্ত ছুঃখের 
সহিত বলিতে হইতেছে পুস্তক পাঠে বে 
শৈবনিনী, প্রতাপ ও চন্ত্রশেখর দেখিতে 
পাই অযৃত বাবুর অভিনয়ে তাহ! পাই 
নাঁ। তাহ! না পাইবারই কথা । চন্তর- 
শেখরের চরিত্রগুলি এক প্রকার [108], 
আইডিয়ালের প্রকৃত আদর্শ দেখান 
পুস্তক লেখা অপেক্ষাও অসম্ভব । কেই 
বা কথন, কোথায় পারিয়।ছেন £ বাল্সিকা 
রাম লক্ষণ রাবণ সীত। যেরূপ ভাবে 
চিত্র করিয়াছেন ভবভূতি ও কালিদাস 
যেরূপ ভাবে তাহাদের চিত্র সাদার/ণর 
সমক্ষে ধরিয়ছেন--সেক্ষপীয়াব তাহার 
চরিত্রগুলি ধেব্ূপ ভাবে অঙ্কিত করিয়া 
ছেন আমরা কি ষ্টেজে তাহার প্রকৃত 
আদর্শ দেখিতে পাই ? আজাম্ুলম্ষিত 
বাহু প্রশান্ত বদন ;) নবদুব্বাদলশ্তাম 
কিরীট কুগুল শোভিত ইন্দীবর-নয়ন 
রাম তাহার দেবভাঁব ও গান্তীব্য কি 
আমরা ষ্টেজের উপর দেখিতে পাই? 
ছ্েজের উপর লম্ষবঝম্ফ পরাঁয়ণ বীরপুঙ্গব 
ধান্কী বাঙ্গালীই কি বিষ্ণুর অবতার 
রামচন্দরের সজীৰ রক্জমাংষের পবাকাণ্ঠা 


১৬৫ 


নিদর্শন! তাহার অভিনয়ই কি রাম- 
চরিত্রের বিচিত্রভাবের পরিচায়ক ? 
যাত্রার শ্রীকষ্চ কি সেই ভগবানরূপী 
মহাভাবতীয় শ্রীকষ্চ? ষ্েজে যাহাকে 
সীতা দেখিতে পাই তাহা কি ভবভূতির 
সেই প্রেম গর্বিতা অভিমান স্কুটিতা 
রাজরাজেন্রাণী সীতা? ষ্টেজে যাহাকে 
শকুন্তলা দেখিতে পাই তাহা কি সেই 
তপোবন পালিতা কমনীয়তার ক্রীড়া" 
ভুমি কুস্থমকোমলা ত্রীড়াময়ী প্রেমা 
ভিভূতা, তাপস বালিকা শকুন্তলা? 
ইংরাজি থিষেটারে হ্যামলেট, ম্য।কবেখ 
সিজার দেশডেমিনা, ক্লিওপেট্রা কি সেই 
প্রতিভানয় কবির স্থকুমার শিল্পের 
চরমোতকর্ষ উদাহরণ! লেখক নিজেই 
চন্দ্রশেখরের চরিত্রগুলিকে 1০1 বলিয়! 
উল্লেখ করিয়াছেন। যাহার উৎপত্তি 
কল্পনার লীলাক্ষেত্রে-তাহকে প্রকৃত 
শরীরিভাব বিশিষ্টকর। কি লেখক সহজ 
কথ। মনে করেন? লেখকের ম্তায় এক 
জন প্রতিভাঁসম্পন্ন ব্যক্তি 1998. কে 
7০] করিয়া দেখাঁনর পথে যে সমস্ত 
অন্তরায় ও অস্থবিধা আছে তাহা যে 
বুঝিতে পারেন নাই ইহা৷ বড় ছুঃখের 
বিষয় ! 

চন্তরশেখরের প্রধান চরিত্র *চন্ত্র- 
শেখর” প্প্রতাপ” “শৈবলিনী”। প্রধান 
পার্খচরিত্র মীর-কাসেম দলনী ফষ্টর ও" 
স্থনদপী। ইহাদের অভিনয়গুলির উপর 
চন্দরশেথরের সাফল্য নির্ভর করে। এ 
সম্বন্ধে অনুশীলনের সমালোচক মহে- 
দ্যের মত কি তাহা আলোচিত হুই- 
তেছে। লেখক মহাশয় বলিয়াছেন 
“নাটককাঁর অমৃত বাবু নাটকীত্ব চরিত্র 
উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং 


0৬ 
অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ তাহাদের 
ংশ ভাল করিয়া অভিনয় করিতে 
পারেন নাই ।” 
শৈবলিনীর প্রথম দূতের অভিনয় 
দেখিয়া লেখক বলিতেছেন “প্রথম দৃষ্তে 
বেদগ্রামস্থ ভীমা পুক্করিণী--শৈবলিনী ও 
তাহার সখী ও প্রতিবেশিনী শুন্দরী 
অবগাহনে নিথধুক্ত। দৃশ্তপট সুন্দর 
অভিনয়ও স্থন্দর ।” তারপর দ্বিতীয় দৃস্টে 
শৈবলিনীর অভিনয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন 
“শৈবলিনী বে সাধারণ নারী নহে তাহা 
দেখাইবার জন্তই গ্রস্থকার এই দৃশ্ত চিত্রিত 
করিয়াছেন! অভিনেত্রি ঘে ভাবে এই 
অংশ অভিনয় করিয়াছেন তাহ! প্রশংস- 
নীয় তাহার সন্দেহ নাই” শৈবলিনীর 
এই ছুইটি অংশের অভিনয়ের প্রশংস। 
করিয়া আবার অন্তস্থলে প্রকারান্তরে 
তাহার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । 
সমালোচক মহাশয় যদিও দয়! 
করিয়া শৈবলিনীকে এই সার্টিফিকেট 
দিয়াছেন কিন্তু পত্রিকার সুদক্ষ তত্বীব- 
ধাঁয়ক মহাশয় আবাঁর তাহার নীচে ফুট- 
নোট কবিরা বলিয়াছেন “এখনকার 
অভিনয়কারিণীকে এ প্রশংসা দেওষা 
যায় না পুর্ব অভিনয়কারিণীই এ প্রশংসা 
পাইবার যোগা । সত্য বটে পুর্লাভিনয় 
কারিণী শৈবলিনীর অংশ নিন্দার বাহিরে 
থাকিয়া অভিনয় করিয়াছে এবং এখনও 
যে করিতেছে সে ভাহাঁর অপেক্ষা কোন- 
রূপে অনুপযুক্ত চরিত্র নহে। তাহার 
অভিনয়ে যে শৈবলিনী চরিত্রের মধ্যাদ। 


ছানি হয় লাই বীহারা আজকাল 


তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন তাহারা 
মৃক্তকে স্বীকার করিবেন। প্রথমকার 
বধস্থার ভূলনাগ্ম এখন তাঁহার অভিনয় 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


পপ পালাল পপ পলিপ পলকে পপর লা কা পাপ, 


অতি সুন্দর দীড়াইয়াছে। লেখক মহা" 
শয় কোন অভিনয়ের সমালোচন। 
করিতেছেন তাহা খুলিয়া বলা! উচিত 
ছিল। এটা অবগ্ঠ স্বীকার্ধয যে অভি- 
নয় সকল রাত্রে সমান উত্রাইয় 
বায় না। কিন্তু একদিনের দোষে যে 
সব মাটা হইয়া যায়, বই পর্যযন্ত-- 
1)7820689 পর্যন্ত নগণ্য হইয়া পড়ে 
এ কথা যুক্তির বিরুদ্ধ । 

তাঁরপর সমালোচক মহাশয় শৈব- 
লিনীর উদ্ধাব-ব্যাপারের দৃশ্য লইয়া একটু 
গোলমাল করির়াছেন। লেখক বলিতে- 
ছেন “নাটককার উপন্তাসের এই অংশ 
নাটকাকারে পরিণত করিতে নিতীস্তই 
অক্ৃতকার্ধা হইরাঁছেন। কিন্ূপে কোথায় 
প্রতাপ শৈবলিনীকে উদ্ধার করিল 
ইহা না বলিলে যে কেবল নাটক অসম্পূর্ণ 
হয় এরূপ নহে-প্রতাপের্চবিত্রও অল- 
ম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। প্রতাপ যে কি 
তাহা আমরা শৈবলিনীর উদ্ধার ব্যাপারে 
দেখিতে পাই । কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় 
অমৃত বাবু এই অংশ একেবারেই ছাড়িয়া 
দিয়াছেন । ইহাতে পুস্তকের সৌন্দর্য্য 
নষ্ট হইয়াছে 1৮ | 

সমালোচক মহাশয়ের একথা আমর! 
যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মানি । কিন্তু এগুলির 
মধ্যে অনেক অন্তরায় আছে। এমন 
অনেক দৃশ্ত আছে যাঁহা কাব্যের মধ্যে 
থাঁকিলেও অভিনয়ক্ষেত্রে--ষ্টেজে দেখান 
বড়ই ছুন্ূহ ব্যাপার । শৈবলিনী 
উদ্ধার ব্যাপারও সেইরূপ। দৃষশ্ঠপট- 
গুলির যথোপযুক্ত অঙ্কানুক্রমে সমাবেশ 
করার কষ্টকর অবস্থা, ষ্রেজের তৃক্ত- 
ভোগীগণ ভিন্ন আর কাহারও উপলব্ধি 
করিবার ক্ষমতা নাই । চন্দ্রশেধর পুস্তকে 


চন্দ্রশেখর । 


599010 011708011% এত বেশী যে আমা- 
দেপ দেশীয় নাট্যমঞ্জে সে সমুদায় দেখান 
অনেকস্থলে অসম্ভব । বিশেষ দক্ষতা 
অভিজ্ঞত। ও উদ্ভীবনীশক্তি না থাকিলে 
তাহাতে ক্ৃতকাধ্য হইবার সম্ভাবন। 
নাই। কপাড়বনের সমন্তকাণডে--জাহবী 
গর্ভে নৌকার উপর শৈবলিনীর উদ্ধার 
কল্পে গ্রতাপের কার্যকলাপ অভি- 
নয়ের উপযুক্তন্থলে দেখান- সমালোচক 
যত সহজ ভাবিতেছেন কার্যত; তত 
সহজ নহে । এতদ্বাতভীত পরের ১০০7৫ 
গুলি 7087706 কবিবার সম্বন্ধে বড় 
একটা গোল বাধিয়া যাব। এই জন্যই 


অমৃত বাবু তাহা ত্যাগ করিয়া রাঁম- | 


চরণের মুখ দিয়া সে ঘটনাৰ কথা 
বলাইয় দিয়াছেন। এ্রস্থলে নাটক্- 
কারকে হয়ত ইচ্ছাব বিকৃদ্ধে কার্ধ্য 
করিতে হইযাছে। তিনি সমুদ্রেব শুক্তি 
আকাশের টাদ--সাঁপেব মাণিক-ধবিষা 
দিতে পাবেন নাই বলিঘা এস্কলে 
তাহাকে মাঞ্জনা করিলে বোধ হয 
সমালোচক মহাশয সঙ্গদয়তা দেখাই- 
তেন । শিলাব বলিষাছেন [7১10 
5071199]7 718 2 30101750 1০৯7১101৮ 
10) 100 0180 চ0 18০0 আআ 
019 7 90 1))001) 19010 11) 1039 ০217০০105, 
লেখক মহাশয় একবার এ কথাট। ভাবিষা 
দেখিবেন এই অংশটা এত অপবিস্ফুট 
নহে যেকি প্রকারে শেবলিনী উদ্ধার 
পাইল তাহ! পরের অভিনয দেখিয়! 
বুঝিতে লোকের কষ্ট হইতে পারে। 
এন্সপস্তলে সকলন্িক বিবেচনা না করিয়! 
যে সমালোচক মহোদয় নাটিককাঁবকে 
“অকৃতকার্ধ্য” হইয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত 
করিয়ছেন-ন্তায়পরতাঁর বিচারে তিনি 


৬৭ 


এ অভিযোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি 


পাইবার পাত্র । 

তাবপর সমালোচক মহাশয় বলিতে 
ছেন “দ্বিতীষ চিত্রে চন্ত্রশেখর ও শৈব- 
লিনী। চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মণ প্ডিত। শৈব- 
লিনী অপেক্ষা অনেক বয়োঁজ্যেষ্ঠ । কিন্তু 
নাটককাৰ চন্্রশেখবকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে 
দেখাঁইয়াছেন। চন্দ্রশেধরে ব্রাহ্মণ পণ্ডি- 
তেব কোন লক্ষণ নাই । চক্রশেখর যেন 
একটি নব্য বাবু 1! ধিনি পুথি লইয়া চিন | 
উন্মত্ত তিনি কেশ ও গুক্ষ কখনও রাখেন 
নাই বিশেষতঃ যেপ সময়ের কথা হই- 
তেছে সেই সময়ে এরূপ বেশী ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত সকলের নিকট হাশ্তাম্পদ হইতেন 
তাহাব সন্দেহ নাই | চন্তরশেখরের প্রতি 
কেন শৈবলিনীর মন আকৃষ্ট নহে তাহ! 
এ দৃশ্যে উপলদ্ধি করিবাঁৰ উপায় নাই 1» 

লেখকের আপন্ডিগুলি মোটামুটি 
এই-চক্দ্রশেখব রাগ্গণ পণ্ডিত, ভট্টাচার্য্য 
গোছেব লোক । ধিনি চন্রশেখর সাজিয়া- 
ছিলেন তিনি তাহা! নহেন। গুম্ফ ও 
শ্বগ্রব অভাব-গোলাকারে মু্ডিত মস্তক- 
দীর্ঘ শিখাব লকলকি ও নশ্তদানী 
তাহাতে নাই। বিশেষতঃ যে সময়ের 
কথা হইতেছে মে সময়ে ষ্রেজের চনক্র- 
শেখর অভিনেতার ম্যায় অবস্থা বিশিষ্ট 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত থাক। অতি অসম্ভব | 

লেখক নিজে চন্দ্রশেখরকে বুণ্ধতে 
পারেন নাই তাই এরূপ গোলযোগ 
করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু নিজেই বলিয়! 
গিয়াছেন- চন্রশেখর ব্রাঙ্গণ ও পণ্ডিত, 
কিন্তু “ব্রা্মণ-পণ্তিত” নহেন। ইহা" 
তেই অনেকটা প্রমাণিত হয় তিন্দি 
লেখক মহাশয়ের শৌচাচারী পুধোহিত 
ঠাকুরের যত সুঙ্ডিতগুস্ক _ যুক্তশ্থশ্র 


৩৬৯৮ 





নহেন ব। তীহার সস্তকের অধ্যভাগ 
বৃস্তাকারে মুণ্ডিত নহে । চন্দ্রশেখরকে 
' বঙ্কিম বাধু যে উদ্দেগ্রে স্বষ্টি করিয়াছেন 
তাহা বিশেষ তীক্ষবুদ্ধি সমাঁলোচকেও 
অনেক কষ্টে অনুভব করিয়া থাকেন । 
চন্দ্রশেখর আজীবন শাস্্রীধ্যায়ী_- কাহার 
শান্সাধ্যায়ন ঘজমান রক্ষার বা! বিদায় 
লইবার জন্ত নহে জ্ঞানাঞ্ষনের জন্য 
চন্ত্রশেখর শৈবলিনী অপেক্ষা বয়োজোমষ্ঠ 
বটে কিন্তু শবঙ্গলতার বরামসদয়ের মত 
নহেন। লেখক যর্দি লবঙ্গলতাষ ও 
শৈবলিনীর সহিত চন্দ্রশেখর ও বাম 
সদক্বের অবস্থা আলোচিন! করিতেন ভাহা। 
হইলে দেখিতেন রামসদয যেকপ বযো- 
জ্োষ্ঠ চক্দ্রশেখরকে বঙ্কিম বাঁবু তাহাঁর 
অপেক্ষা অনেক অল্প বয়ন করিয়া গিয়। 

ছেন। চন্দ্রশেখর অনেক দিন অক্ুতদার 
ছিলেন-_-সে কেবল শাস্্াধ্যায়নের জন্য । 
সচর।চর ব্রাহ্ছণদিগের সেকালে ঘে সময় 
বিবাহ হইত-_চন্দ্রশেবর তাহা! অপেক্ষা 
পরিণত-বয়সে বিবাহিত | এই জন্যই 
শৈবলিনীর অপেক্ষা তিনি অপেক্ষাকৃত 
বয়োজোষ্ঠ। বেরগ্রামে গৃহ দাহের পর 
যেরূপ ভাবে চক্্রশেখর গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিতেছেন তাহাতে কবি তাহার জদয়ে 
যৌবনের চঞ্চলতা ও উতৎক্ঠ। দেখাইয়া 
গিক্বাছেন । চন্দ্রশেখরের এই শ্ুলের 
উক্তিগুলি বেশ ভাল করিয়া ছুই তিন 
বার পড়িলেই সমালোচক দেখিতে 
পাইবেন কবি চন্ত্রশেখরকে একটা বুদ্ধ 
ব্রাঙ্গণপণ্ডিত কণিয়! স্থষ্টি করেন নাই। 
যেরূপ আবেগে-যেরূপ  উতসাহে-- 
] 'যেন্ধপ উিৎকগায়--যেরূপ প্রেষোদ্ধেলিত 
চিন্তে--যেন্প ভাবী আশঙ্কায় আকুলিত 
ছইয়া, চন্দ্রশেখর হইয়া, চন্্রশেখক্ গৃছে_ ফিরিতেছেন ১ | অভিনেতার লঙ্গিত কেশ গৈরিক বাঁ শুর | ফিরিতেছেন ) 


ৃ 


চিকিৎলাতত্ব-বিজ্ঞান এবং মমীবুণ | 


তাহা সম্পূর্বরূপে তাহার হযোধর্দের 
অন্রূপ। এ প্রকার উদ্বেগ, এ প্রকার 
চপলতা, এ প্রকার মন্দিপ্ধতা, প্রকার 
প্রাণের উচ্ছাঁদ কি কোন অতিবয়োবৃদ্ধের 
হৃদয়ের ভাব? অনেক যুবক প্রণয়ী 
যে অমন করিয়া হদয় ভাব প্রকাঁশ 
করিতে পারেন না! 
লেখক মহাশয়ও সে সময়ের লোক 
নহেন বাবঙ্কিম বাবুর পুস্তকে চন্দ্রশেখরের 
একটা দ্ব০০৭-০৪৮ নাই--যাঁহা হইতে 
অনুমান করা যাঁয় যে তিনি একজন 
গোঁফ কামান মাথা নেড়া ভট্টাচার্য্য । 
পুথি লইয়া থাকিলে কেন যে কেশ গুন্ষ 
মুরণ্ডত রাখিতে হইবে ইহার কোন 
বিশেষ বাধাকর নিয়ম নাই। চক্্রশেখর 
যেসকল পুথি পড়িতেন ভাহা কাব্য 
নাটক, পুরাখ, স্মৃতি, উপনিষদ প্রভৃতি | 
সেগুলি দশকন্, বাবস্থার্শন বা প্রায় 
শ্চিন্তবিধি নহে । বঙ্কিম বাবু ধাঁহাকে 
নরক কবিয়া স্থজন করিয়াছেন তিনি 
যে লেখক মহাশয়ের অনুভব মত একটা 
আদত টোল উত্তীর্ণ ইহা কখন সম্বপর 
নহে । অধ্যাপক ত্রাঙ্গণ পণ্ডিত বা যজ- 
মান ব্যবসাধীরা বা গুরুঠকুরেরা সমা- 
লেটচিক মহাঁশযের চন্দ্শেখরের আদর্শ 
হইয়াছেন দেখিতেছি। অভিনেতার 
শব ছিল না কিন্তু “গুস্ক” আখ্যা লইয়। 
তাহার নাসারন্ধের নিয়ে যাহা বিরাঁঞিত 
ছিল তাহাতে নব্য বাবুর কোঁন লক্ষণই 
নাই। তিনি যৌবনের প্রথম ফুটন্ত 
কুস্ুমটার হ্যায় নবীন বাবু সাজিয়া বাহির 
্ নাই। তাহার গায়ে কাগিজ ছিল 
; মাথায় দ্বিধা বিভক্ত কেশরাজিও 
রা ছিল। চক্্রশেখরের অংশ 
অভিনেতার লর্বিত কেশ গৈরিক বা শুজ | 


চজ্দরশেখর | 








৮৬০ 


ধসন, গম্ভীর ভাব, দীর্ঘ আঁকার, বলিষ্ট- 


প্রক্কতি, কি বাহ ষাদৃশ্টে কবির চন্দ্র- 
শেখরের পুর্ণ না হউক আ-শিকের 
অপেক্ষা ও অধিক পরিচাযক নহে? 
আমবা চন্দ্রশেখর পুস্তক হুইতেই 
দেখাই ঘে বঙ্কিম বাবু চন্দ্রশেখ£তক 
লেখকের নিজ গঠিত আদর্শ চিত্রিত 
করেন ন।ই | সেই গঙ্গাতীরের পথে সেই 
নৈশ অন্ধকারের মধ্যে যখন দুর্গ-প্রবেশ- 
নিষিদ্ধ! পথ-পরিত্াক্তা দলনা ধেই দীর্ঘা- 
কার চন্দ্রশেখরের মুক্তি অবলোকন কবিণ 
নে অবস্থার কবি চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে যে 
উক্তি করিযাছেন তাই হইতে তাহাকে 
কি বলিয়া বোধ হয়? চক্জুশেখর যখন 
অন্ধকাবের মধ্যে বাবে ধাবে ভাহাদের 
সশ্মুবীন হইলেন তখন কেমন দ্রেখাইতে- 
ছিল? সহৃদব পাঠক! একবাব থেগুন 
দেখি শৈবলিনা যখন পবা ত-গহববে 
রামানন্দ স্বামীর কৌশলে পড়িরা চন্দ্র- 
শেখরকে ভাবিতেছে তখন কি সে চন্দ্র- 
শেখরের প্রকৃত আদশের সীমা উল্লজ্ৰন 
করিরাছে ? সে মম 1 ভাঙার মনে 
কাপট্য বা অতিরঞ্জিত ভাব বলিনা কোন 
পদার্থ থাকিতে পারে? তথন্‌ সে চন্দ্ু- 
শেখর প্রকৃতই থেকপ-তীহাই দেখিয়া" 
ছিল। কঠোর পরাক্ষার পড়ণ। ভাহাব 
মনে অবশ্ত চন্দ্রশেখরের প্রকৃত মুগ্তিপ্র 
ছাঁয়। পড়িয়াছিল। দেখুন দেখে শৈব- 
লিনী বলিতেছে “এ কি রূপ ! এই দীর্ঘ 
শালতরু নিন্দিত, সুভূজ বিশিষ্ট, সুন্দর 
গঠন, স্থকুমার বলময়, এ দেহ যে রূপের 
শিখর! ! এই যে ললাট প্রশন্ত চন্দনে 
চচ্চিত, চিস্তাবেখা বিশিষ্ট, এ যে সর- 
শ্বতার শধ্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের 
স্রখকুঞ্জ--লক্ষীর সিংহাসন । ইহার কাছে 





পাশাপাশি 


প্রতাপ! ছি! ছি!! সমুদ্রের কাছে 
গর্গা! এ যে নয়ন জলিতেছে, হাসিতেছে 
ফিরিতেছে ভাসিতেছে- দীর্ঘ বিক্ষারিত 





৩৬! 


তাব্র জ্োতিও স্থির, লেহময়। করুণাময় * 


ঈবত রঙ্গ প্রিয়, সব্ধতন্বণিজ্ঞান্থ-ইহার 
কাছেকি প্রতাগের চক্ষু! কেন আমি 
ভুলিলাম, কেন মঞ্জিলাম, কেন মরিলাম 
এই যে সুন্দর, সুকুমার বলিষ্ঠ দেহ, নব- 
পত্র-শে(ভিত শাল তরু, মাধবীজড়িত দেব- 
দার, কুম্থুম-পরিব্যান্ত পর্বত, অর্ধেক 
সৌন্দর্য অদ্ধেক শক্তি_-আধচন্ত্র আঁধ- 
ভাঙ্গ--আধ গৌরী আধ শক্কর- আধ- 
রাখা আধ শ্তাম--আবধ আশা আধ ভয় 
আধ জ্যোতিঃ আব ছার।-আধ বহ্ছি 
আধ ধুম-কিসের প্রতাপ? কেন না 
দেখিলাম- কেন মভিলাম কেন মরিলাম 
সেহ যে ভাযা-পখিষ্ক ত। পিক্ক,ট, খান্ত 
গ্রদাপ্ত, ব্যঙগরজিত, প্লেংপরিএত মৃদু 
ম্ধুব, পরিশুদ্ব--কিস্রে প্রতাপ? কেন 
মাঞণাম-কেন মধিলাম- কেন কুল 
হাপ।ইলাম ? পেই যে হাসি পুপ- 
পা্রস্থিত মগ্রিকারাশি ডুন্য, মেঘম গুলে 
বিভ্রাত্ভুপা, ছব্বংএগে ছুগৌত্সবভুল্য। 
আমার স্ুখন্বগ্রতুণ্-কেন দেখিলাম 
না, কেন মভজিলাম, কেন মরিলাম 
কেন বুঝিলাম না? সেই ঘে ভাল বাঁসা 
সমুদ্রঠশ্য--অপার, অপরিমেষ, অতল- 
স্পশ, আপনার বলে আপনি চঞ্চল, 
প্রশান্ত ভাবে স্থির গম্তীর, মাধুর্যাময়-- 
চাঞ্চল্যে কুলপ্লাবী, তরঙ্গ ভঙ্গ-ভীবণ, 
অগম্য অজেয় ভয়ঙ্কর কেন বুঝিলাম 
না, কেন হৃদয়ে তুলিলাম না !” সম্ধদয় 
পাঠক আপনারা এখন স্বয়ং বক্ষিমচন্দ্রের 
কৈফিয়ত গ্রহণ করুন। গরিব বেচার। 
জমুতলাল বাবু কেন যে অমন অপাত্রে 


নু 


(৪৭ ) 





* শর: 


৩৭০ 
চন্রশেখবের ভার ভ্তস্ত করিয়াছিলেন, 
তজ্জন্য তীহাঁর অবিবেচনাত নিন্দা করুন 
এবং লেখক মহাশয়কে কলিকাতার 
সনস্ত না যমঞ্চ খুঁজিরা ্টাবের চন্দ্রশেখব 
অংশ জভিনেতা অপেক্ষা একজন উষ৮- 
দরের অভিনেভাকে আনিঘা বঙছগমঞ্চে 
স্কাপন কাছে পবামশ ধিন 1 7৮71 ৮6100 
দেখিতে কার না ইচ্হা হয় ৪ নাট্যশাণাব 
অধাক্ষ ইহা দেখাইতে তীহাব সাবের 
অতীত যাহা ট ছু তাহাও করিনাছেন-- 
কুর্যা কিবণ ও ইঞ্ধন-জাত অগ্ি এবং 
নিন্দা ও সমালোচনা যে পরস্পব বিভিন্ন 
ভিনিস তাহা সকলেই জানেন | ল্ানলাং 
[5111995 017610 এব চক্ষু মাভাদের 
নাই তহারা সহজেই অনেক ভাল বিষষ 
সোজামাবে দেখিতে পান এবং এ 
প্রকার সামান্য ক্রটর ভান্ত একট মহা 
ভৈরব ভক্কার কবিয়! উঠেন না। 

তার পর লেখক মহাশয় বপিতেছেন 
“শৈবলিনীব গৃহ ত্যাগেব পর দৃণ্তে 
নাউটককার কতকগুলি বেদগ্রাষবাণা 
আনিয়াছেন। শৈবলিনী যে ফষ্টবের 
সচ্িত পলাইয়াছে ইহাই দর্শকবৃনকে 
অবগত করানই এরূপ করার উদ্দেশ্তা। 
এটা একটা “সঙের” দৃষ্তে খুব হাসির 
কথা আছে । এরূপ ভাবে শৈবালনীর 
গৃহতাগ দর্শক বুন্দকে অবগত করান 
পুস্তকের সৌন্দর্যের লাঘব ভিন্ন বুদ্ধি 
হয় নাই । এ দৃশ্য ও কি অনাবশ্তক নয়? 

সকলেই স্বীকার কবিবেন নাটক 
রসপ্রধান কাব্য । বিভিন্নরসের জনা" 
বেশ ও অবতারপাই ইহার প্রক্কৃতি। 
অন, কটু, তিক্ত, কথায় প্রভৃতি মধুর 
খুণের বিরোধী রস কিস্তু অল্প কষা- 
'য্াদি না থাকিলে-মধুরের আশ্বাদনের 


_৮৯৮০শপিপীশী পিস শরণ | শা 








চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং ষমীরণ । 


গ্রবাহী রস, কাব্যের সোন্দর্যা হানি ককে। 
এই দৃশ্তে বেদগ্রাম বাসীদের এ প্রকারে 
আনয়ন করিয়। নাটককার কোন অপ- 
রাখই করেন নাই । সকল দর্শক 
চলেখকেন মত অত বিশেব জ্ঞানসম্পন্ন 
কঠোর 010০ নহেন কাযেই এ প্রকার 
টশ্তেব অআব্তাঁবণায় তাহারা বিশেষ 
বিবস্ত ইন নাই। দক্ষ নাটককাঁধের 
যাহা কব! উচিত এস্থলে নাটকের মাধুর্য 
রক্ষার্থে তাহাই হইযাছে। 

বেদগামবাসী আঁনাইবাব উপায় 
বাতীত শৈধটিশীব গুহতাগ বার্তা সাধা- 
বরণের গে।চের কলা নানা কারণে অসম্তব। 
ছ্েজের মধ্যে গুহ দাহ ওুভূতি দ্বাৰা বা 
ডাকাতিব অন্যান্ঠ আন্কসঙ্গিক চিহ্ন প্রদ- 
শন করান বড় নিবাপদ ব্যাপার নয়, 
কাজেই বধদগ্রামবাপীদের এই খানে 
আনান ভইবাছে। এতদ্বাতীত শৈব- 
শিশীব উদ্ধার ব্যাপাব না দেখানর 
অিষেধগেরু সাফাই স্বরূপ আমর1 আগ্রে 
যাহা বলিবাছি তাহাও এস্সলে গ্যুজ্য 
হইতে |বে। সে কালের পঞ্জিগ্রাম- 
ধাঁীবা আজকালেব মত অত স্থুশিক্ষিত 
ছিলেন না। লোকগুনিকে আনানতে 
ভাহাদের কথাবার্তার আমরা সেই ইংরা- 
জের প্রথম অভ্যদ্। সময়ের পন্লিগ্রামের 
বেকার বাঙ্গালীর কতকটা পরিচয় পাই । 
এ দৃপ্ত অবতারণা করায় যখন মূল 
পুস্তকের কোন ক্ষতি হয় নাই--অথচ 
নাটকের এক মুখ-প্রবাহী-শ্রোত একটু 
ছোট খাট ঘটনা! বৈচিত্রের মব্যে পড়িয়া 
অন্য দিকে ফিরিয়াছে--তখন এনপ 
দৃথ্ধের কোন অনাবশ্তাকতা আছে বা 
নাটককার ইহার অব্তারণ! দ্বার! 





চজ্্রশেখর । ৬৩৭১ 








মহখপাতক সঞ্চয় করিগাছেন বলিয়া 


বোঁধ হয় না। 

সমালোচক মহাশয় লোধ হয় পুস্থক 
খাঁনি পাঠ না করিয়া অভিনব দেখিতে 
গিরাছিলেন। পুস্তক পাঠ না কবিয়া 
এ প্রকার স্থলে অভিনর দেখিতে গেলে 
কি প্রকার অস্থবিধা ও কষ্টভোগ 
করিতে হয়। রকম দেখিয়া বোধ হইতেছে 
তাহা তিনি করিয়াছেন । আমবা পুব্রেই 
বলিয়াছ্ি কাবা-লক্ষণাক্রান্ত গ্রন্থের 
অভিনয়ের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ 
করিতে হইলে অভিনীত কাব্য থানি 
আগাগোড়া ছই একতব পড়িযা যাওয়া 
প্রত্যেক দর্শকের অনশ্র কর্তব্য । বাহার! 
বই ন। পড়িনা যান পুস্তকের ঘটনা 
কতক কতক অনগত থাকিলেও অভিনয় 
দেখিয়া আনির। গৃহে বসিয়া পুনরায় 
দেই অভিনীত পুস্তর্ট পাঠে অতীত 
অভিনয়ের নিজ্জন লৌন্দ্যয উপভোগ 
করেন। পুস্তকথানি পাঠ না কবির] 
গেলে যখন নানাদিকে অস্ুপিপা তখন 
বই খানি পড়িয়া যাওয়াই উচিত। মুল 
পুস্তক পাঠ না কপিলে নাটককাধ 
তাহার কিকি পরিবর্তন করিয়াছেন 
তাহারও ভালমন্দ বিচার আসিতে পারে 
না। এই জন্যই আনরা বলিতেছি-- 
সমালোচক মহাশর “বই পড়া” পবই- 
পড়” করিয়া বে একটা মহা গঞগোল 
বাধাইয়াছেন তাহা নিতান্ত অসারগর্ভ 
সহজ পথ বহিভূর্তি যুক্তি দ্বারা জন্ু- 
প্রাটিত। এই জন্তই* তিনি প্রতাপ, 
চন্দরশেখর, শৈবলিনী প্রন্ততির অভি- 
নয়ের কিছু মাত্র লৌন্দধ্য উণভোগ 
করিতে পাঁরেন নাই বরঞ্চ অবথা রুষ্ট 
হুইয়! উঠিয়াছেন। যিনি চন্দ্রশেখরকে 





82558 
অনেক দিন নাড়া চাড়া করিয়া! অনেক্ক 


পরিশ্রম ও মাথা ঘামাইরা যাহা--হয় 
একটা, না হয় হইল নাউকাঁকারের পরি- 
বন্ধিত কপ্রিরাছেন ও নিজে “তরুবা শীত” 
স্যার উতকষ্ট নাটক গ্রাণয়ন ঝরিয়াস্থন 
এতদিন শামাজিক চিত্রের বিচিত্র 0119৮ 
21078$)71 আবখারণের চক্ষে ধৰি! 
আশিতেছেন-তিনি বে প্রতাপ চরিত্র 
কিছুই বৃুঝে সই, একথা আমণা 
বলিতে পারি না, বলিতে সাহসও হর 
ন। তবে গ্রত'পের চরিত্র সমগ্র চক্্রশেখর 
মঝো বড় বেশী শোছেব [4৪] এবং শ্বযীইশ । 
বঙ্ষিমবাবু ইহান সর্োত্কৃষ্টতা স্বীকার 
কপিব। গিনাছেন। তাপ চবির বে 
অভিনরে ঠিক তাহার কল্পনা মভ যখাবথ 
ফুটিতে পাবে না এ কথাও তিনি এক- 
বার কথা প্রসঙ্গে জানার কোন সন্মানিত 
প্রবীণ লেখক বন্ধুর কাছে বাঁ য়া 
ছিলিন। প্রভাপচরিত্র নাটকের সর্ধব 
শে চবির বশিষা সকলের উৎক্রোশ 
দষ্টি হান উপবিহই পরিবদ্ধ। অন্য 
চরিবের খুঁত দেখিতে লেকে যত ব্যগ্র 
না হয়--গ্রতাপেপ শরহে কেন ভুটা 
ৃ দেখিলে ততক্ষণাৎথ চঞ্চল হইয়া উঠে। 
। যাহা সর্দণাই সকলের চে'ধের উপর 
থাকে তাহার সক্ষলতা ও সার্থকত। 
অধগ্তঠ অনেক দৌবগুণের অনল পরি- 
ক্ষান সীমা মণাবন্তী হইরা তবে শেষ 
উত্তীর্ণ হইর! যায়। 

প্রতাপের অভিনয় সর্বাপেক্ষা অতি 
দুরহ। কবি মানসিক বৃত্তির থে থে 
এপাপান সহাষে প্রতাপ নির্মাণ করিরা- 
ছেন তাহা যে নাটককার কিছুই বুঝেন 
নাই বা অভিনেতা তাহার কিছুই উপ- 

লব্ষি করিতে পারেন নাই একথা আক।শ 


৩৩২ 35 ৪ আপ স্্পপীশীাশিসসসিপাস্পালাশ শী শ্সেশীশী পা শাস্পাশাস্পাস্প 











৩৭২. 


কুহ্থমের স্ঠায় নিতীস্ত অলীক । প্রতাপ 


চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর যুক্ত অভিনয়ে 
ষে 3. 679৮ হয় তাহাঁতেই এই তিন 
চবিত্রের অভিনয়ের সফল ত1 বিশেষবূপে 
বাধগম্য হইতে পারে । তবে ইখাঁর 
মধ্যে কাহারও বা অভিনষেন দক্ষতা! 
একটু বেশী, কাহারও বা কম। ন্ঠাব্য 
পন্থানুসারী এমন কোন লোক নাই 
ধিনি অভিনয় দেখিষা বলিতে পাবেন 
ন1! উল্লিথিত তিনটি পাঁজের অভিনয়ে 
চন্দ্রশেখরের শেষ যবনিকা পতনের পুর্বে 
ভাহার মনে কোন একটা স্কাবী ভাবের 
সঞ্চার হম্ব না। একখ। খান বলিতে 
সক্ষম হইবেন তাঁহার হৃদয় হয়ত প্রস্তরে 
নিশ্টিত-_- প্রকৃতির কোমলাপশ-মধুরিমা- 
মরী ভাব শ্রাহার হৃদষে অতি অন্ন ব1 
তিনি চন্দ্রশেথরের গল্সাংশ ছাড়া ইহার 
বিশেবত্ব কিছুই উপলব্ধি করিতে পাবেন 
নাই । হইতে পারে? গ্রতাপ চরিত্র যত- 
দুব (০:1০০5০0এ অভিনয় হওমা উচিত 
তাহা হয় নাই কিন্ধ যাহ! হইগাছে 
তাহাতে কি সাধারণের সন্তোষ উত- 
পা্দিত হয় নাই? যদি তাহাও না 
হইম্ব। থাকে চরিত্রের দুরূহতার জন্ত কি 
অভিনেত। রেহাই পাইতে পারেন না 
বা তাহাকে কিছু দীর্ঘ সমর দেওয়া 
যাইতে পারে ন!? আসল কথা হইতেছে 
প্রতাপ চরিত্রের অভিনয়ের অপারগতায়্ 
চন্তরশেখরের অভিনয় কখনই 9009698%1] 
হইতে পারে না প্রভাপকে বাদ দিয়! 
চন্দ্রশেথর ফাড়াইতে পারে নাঁ। জুতরাং 
গ্রতাপ চরিত্র থে কিছুই হয় নাই ইহা 
নিতাত্ত জবন্রদস্তির কথা । 
প্রতাপ চরিত্র কি গুঢ় রহগ্চময় করিয়া 
স্থজন্‌ করিয়াছেন তাহা গ্রন্থকারই 


৯০০০০০-৯০ি্দ পপস্্পীপলি  পাপপস্ স-দী শি শিশির ীপিীটীলিলী্টী শি কস সপ পনি শ্ পপ 





চিকিৎসাতত্্-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ । 


জানেন। আমরা বেশ জানি কোন 
স্থদক্ষ ও তীক্ষমনণ্শা সমালোচক বঙ্কিম 
বাবুব চরিব্রগুলি বিশ্লেষণ করিতে গিয়] 
প্রতাপ সম্বন্ধে বেরপ মন্তব্যে উপ- 
নীত হইয়াছেন বঙ্কিম বাবু কোনস্কলে 
কথাপ্রসঙ্গে ঠিক তাহার বিপরীত মতই 
প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত প্রবীণ 
সমালোচক মহাশয় প্রতাঁপকে 1)৫৪০- 
বলিয়া গিয়াছেন। '্রভাপের 
হাদযের বল যথেষ্ট থাঁকিলেগ তিনি 
“শৈবলিনীর বিষের ভষে বেদ্বগ্রাম তাগ্‌ 
করিয়াছেন” এবং তদ্ারা হৃদয়ের ছূর্ব্ব- 
লতা দেখাইনাছেন ইহাই সেই তীক্ষদশী 
সমালোচকের অভিযোগ কিন্ত গ্রন্থকার 
নিজে এইস্থলে বলিযাছেন “প্রতাপ 
চবিত্র--এই কথাতেই আরও সম্পূর্ণ 
হইয়াছে । প্রতাপের যে নিজের হৃদয়ের 
উপব বিপ্বাস ছিল ন।-ইহাই তাহার 
চপিতের প্রকৃত মহত্ব। প্রতাপ বরাবর 
এশ্বর্ধাশাপী তথাপি ইন্দ্রি্রজয়ী-কিন্ত 
অমবনাথ অবস্থার পবিবর্তনে মনঃ- 
সংযম করিতে পারিয়ছিলেন |” 

পাঠক দেখুন-্িনি বাঙ্কিম বাবুর 
উপন্যাসের সমস্ত চরিত্র গুলি সমালোঁচ ন! 
করির1| সাহিত্য-সংসারে যশস্বী, গ্রন্থ 
কারের নিকট কৃতজ্ঞতাঁভাজন ও চরিত্র 
বিশ্লেষণে অদ্ভুত প্রতিভা দেখাইয়াছেন 
তিনি নিজেই প্রতাপ স্বন্ধে কত ভ্রান্ত !। 
তথন অন্ত পরে কা কথা । 

কবি যে উদ্দেশ্তে নাটকীয় চরিত্র 
স্ষ্টি করেন তাহার যথাযথ মর্খ্রভেদ 
গ্রন্থকার ব্যতীত অপর কাহারও কর! 
সম্ভব নহে ইহঃ একটি স্বতঃপিদ্ধ সত্য। 
সমালোচক ও গ্রন্থকার উভয়ের মিলনে 
এ বিষয়ের একত্র আলোচনা! ন। 
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চন্রশেখর । 


হইলে এ সম্বন্ধে মর্ভেদ সহজে মিটে 


না। বিথ্যাত নবেলিষ্ট উইলকি কলিন্স 
জীবনের শেষ দশায় একখানি নবেল 
লেখেন । তাহার কয়েক অধ্যার লিখিয়। 
পরবন্তী পরিচ্ছেদ গুলির এক একটি 
বিশ্লেষণ মন্তবা €(১5001৭1১ ) করিয়া 
তিনি মৃত্ার পুর্বে ইংলগ্ডের আর ছুই 


জন বিখ্যাত নবেলিষ্টের (ব্রেটহা্ট ও 


বেসাণ্ট ) হাতে তাহা সম্পূর্ণ করিবার 
ভার দিয়া যাঁন। রেটহার্ট ও বেদণ্ট 
সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইলেও পুস্তক শেষ 
করিয়া যাহা ঠাড় করাইলেন- অনেক 
ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিশ্রম করিয়া লিখিরা_- 
যাহা প্রকাশ করিলেন, তাহা ভাবে, 
ভাষায়-_-চরিত্র গঠনে ; আকার প্রকারে 
কলিন্নের প্রথমকার অধামের লেখা 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দীড়াইল। এই 
জন্যই বলিতেছি সাধারণ চক্ষতে আমরা 
যাহ] প্রকৃত কাব্য স্য্ পৌন্দর্য্যের 
হ্ৃদয়ঙ্গম করিয়াছি বলিরা দর্পে স্ফীত 
হই অপরে তাহা বুঝে নাই বলিয়। 
আশ্ফীলন করি পরিণামে হয়ত পরিণত 
বিবেচনার দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তার ফলে 
নিজেদেরই দেই পোষিত মত ভ্রান্ত 
বলিয়! বিশ্বাস করি। 

নাটককার অমুত বাবু অনেক স্লে 
গ্রন্থকারের কথা প্রতাপ শৈবলিনীর মুখে 
বাহির করিয়াছেন বলিয়া লেখক-কর্তৃক 
অভিযুক্ত হইয়াছেন। অমৃত বাবুর 
এইরূপ করার বিশেষ কারণ আছে। 
এ সম্বন্ধে আমাদের সাহিত্যবিদ্‌ বন্ধু- 
গণের মধ্যে একবার কথাঁবার্তী হইস্সা- 
ছিল। তাহাদের মত এই--এরপ স্থলে 
নাটককাৰগ্রস্থকারের ভাবগুলি তাহার 
নায়ক নায়িকার মুখে পরিব্যক্ত করাইয়। 


বৃ 
। 


পপজপপ্প সাসা সপ পাশা সপ পিস 
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৯০৭ শপ 





শপ প্র 


বিশেষ বিবেচনা--কতিত্বের ও সাবধান- 
তার পরিচয় দিয়াছেন। এ সকল শ্বলে 
নিজের কলম চালাইলে যাহা হইত-- 
গ্রন্থকারের ভাব ব্যক্ত করায় তাহার 
দাধিত্ব অনেক কমিরাছে--এবং তিনি 
কবি প্রতিভার উপর হস্ত ক্ষেপের চার্জ 
হইতে অনেক দূরে পড়িয়াছেন। তিনি 
নিজে এই সমস্ত পরিবর্তন করিলে 
হয়তঃ সাঁধারণে বঙ্কিম বাবুর লেখাগুলি 
পরিবর্তনের জন্য তাহার উপর খঙ্গহস্ত 
হইয়! উঠিতেন। আর এবপ করায় 
সাধারণের বিচারে বে প্রকার স্পদ্ধী, 
আহ্মন্তরিতা প্রকাশ পাইত- বর্তমান 
স্থলে তাহ] ন! হইয়া! তাহার সরলতা ও 
কবি প্রতিভার প্রতি সম্ম(ন ভাব প্রকাশ 
পাইযাছে। পুর্বাতিনীত মুণালিনী 
প্রভৃতি পুস্তকে, নাট্যশালার অধ্যক্ষ 
মহাশয়ের নিজের কলম চালাইয়া যাহা 
ইচ্ছা! তাই করিয়া গিয়াছেন-_ পুস্তকের 
সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছেন-_স্বয়ং বঙ্কিম 
বাবু এ কথ। স্বীকার করিয়া বলিয়।- 
ছেন--“নাট্যশালায় আমার পুস্তকের বড় 
দুর্গতি হয় মুণালিনীর সৌন্দর্য থিয়েটার 
ওয়াপ।রা তাহাদের নিজের মত চালাইয়া 
বিকৃত করিয়াছেন--তাই আমি এবার- 
কার সংস্করণে মুণলিনীকে প্রক্কৃতনাট কীন্ন 
ভাঁবে পুনঃঘুদ্রিত করিয়াছি” তাহ। ছাড়! 
তিনি নিজেই অন্যত্র স্বীকার করিয়াছেন 
তাষার লীলা ও দৃষ্তের উৎকর্ষ চক্রশেথরে 
অন্তান্ত পুস্তক অপেক্ষা বেশী । এ প্রকার 
ছলে তাহার ভাষার উপর হস্তক্ষেপ 
করিতে গেলে অমৃত বাবু নিশ্চয়ই 
অকৃতকাধ্য হইতেন। এ প্রকাৰু স্থলে 
অমৃত বাবু যে একথা জানিতে না 
পারিয়াও স্বীয় হৃদয়ের স্বাভাবিক 


৬৭৪ 
সত্প্রবৃত্তি পরিমিত জ্ঞান ও অহ্মিকাঁ- 
হীনতা বলে ধীর ভাবে কার্য করিয়াছেন 
তজ্জন্ত তাহার দক্ষতার বিশেষ প্রশংসা 
করা উচিত । তাহা? না হইয়া সমালোচক 
মহাশয়ের নিকট তিনি অপরাধীব স্তাঁয় 
অভিযুক্ত হইরা পড়িয়াছেন। আমরা 
বিজ্ঞ সমালোচক মহাঁশয়কে ই সানুনয়ে 
জিজ্ঞাসা করি তিনি এই সমস্ত ছুরূহ 
ংশগুলি নিজে পরিবন্তিতবপে নাটকা- 

কারে আনিতে কষ্ট স্বীকারে প্রস্তুত 
আছেন ? তাহা হইলে অনুগ্রহ করিষা 
এই অংশগুলি পরিবন্তিত করিয়া অজ্ঞ 
অমৃত বাবুকে প্রেরণ করিলে উদারতার 
জন্য তিনি বিশেষরূপে ধন্বাদার্ধ এবং 
ভ্রাস্তকে পথপ্রদর্শনের যে গোরব ও পুণ্য 
তিনি তাহার অধিকারী হইবেন। 

আমাদের প্রবন্ধ যথাসম্তব সংক্ষিপ্ত- 
তাঁর সীমা অতিক্রম করিয়াছে । কাঁজেই 
আমর অনুশীলনের সমালোচক মহা- 
শয়ের শেষ কথাগুলি পরম্পরাঁভাঁবে 
শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তাহার উত্তর দিব। 

তিনি বলিতেছেন-- 

(১) গ্ভীপের গৃহ--ছুইজন সাহেব 
ও সিপাহির ছার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ । বাঁম- 
চরণ বন্দুকের গুলি খাইয়া আহত হইল, 
প্রতাপও বন্দী হইলেন-_ এই দৃশ্তে দুইটি 
হাম্তজনক ব্যাপার আছে প্রথম গৃহ 
আলোকিত--তথাপি সাহেবের! দেশলাই 
জ্বালিয়া বাতি জালিলেন। যদি বাতি 
জাল! হইল তবে ঘরটি অন্ধকার করিতে 
ক্ষতি কি ছিল ? দ্বিতীয়, সাহেব রাঁম- 
চরণক্কে লক্ষ্য করিয়া যে পিস্তল ছুড়িলেন 
সে পিস্তল ছেলেদের খেলিবার পিস্তল। 
এরূপ পিস্তল ছুড়িয়া এদৃষ্টের অভিনয়ের 
প্রয়োজনীয়তা কি? 


কপি পাশ শিপ পাশা 


০০০৯৬, | পাপা ৩৯৮ ০ পপ ব্রন 
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কী এপ লিপ ওত পাপী তিশা | পাস রস 


(১) এর সম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় 
নিজের গাভীর ও প্রবীণত। হারা ইয়া- 
ছেন। তাহার এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অসঙ্গত 
ও অশ্বাভাবিক। তিনি বলিতেছেন 
গৃহ আলোকিত সত্বেও সাহেবের! বাতি 
জালিয়া দোষের কাজ করিয়াছেন এবং 
তাহাদের বাতি আলিবার পরই বা কেন 
ট্টেজের আলো কমাইঘ! দ্বেওযণ হয় নাই ! 
অভিযোগটা অবশ্ গুকতব গোছের । 
অন্ধকাবের দৃশ্ত অভিনয়ে স্টেজ সম্পূর্ণ 
অন্ধকার করাই উচিত। কিন্তু লেখক- 
মহাঁশযের ভাবা উচিত ছিল, রামচলণ 
যখন ইপ্ডিল দিগিলের শ্রাদ্ধ কবিতেছিল, 
তথন ঘটনার স্বাভাবিকত। ধবিতে গেলে 
অভিনয়ক্ষেত্র সম্পূর্ণ অন্ধকাঁরময় হওয়া 
উচিত। কেন না প্রতাপের বাড়ী 
সে রাত্রে বিবাহবটী ছিল না--বাম- 
চরনের কার্যকলাপ, শৈবলিনীর তাহা 
গবাক্ষপথ হইতে পরিদর্শন, দলনী ও 
কুলসমেব ব্যাপার সুতরাং এই সময়ে 
অন্ধকারেব মধ্যেও হওয়। উচিত ছিল। 
কিন্তু দর্শকগণ মার্জারেব দৃষ্টিশক্তির 
সংক্রামতা প্রাপ্ত হন নাই--কাঁজেই 
রাঁমচরণের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ রাখিবার 
জন্য সে সময়ে ্টেজে পূর্ণ আলোকের 
প্রয়োজন হইরাছিল। এই কাঁরণ বশতঃ 
স[হেবেরা আসিবার পরও আলে রাখ 
প্রয়োজন হয়! সাহেবদেত্র একটা 
সামান্য বাতি কখন অত বড় ষ্রেজকে 
পূর্ণদূপে আলোকিত করিতে সক্ষম 
নহে-_এবং হইলেও সে আলোকে সাধা- 
বণের অভিনয়দর্শনপক্ষে সুবিধাজনক 
হইতে পারে না। ষ্রেজের আলো 
কমাইতে হইলে অভিনয়েরকার্য্যগুলি 
দেখাইবার জন্য মশালের আলোর 


চত্রশেখর | 


েপ্পলাালাাপাপিপিশীাপিশশাস ০৯ বি পপ প্রা 


প্রয়োজন । সমালোচক মহাশয়, কি 
তাহাই করিতে বলেন? ছেলে- 
দের পিস্তল, এ সাহেবী দাঙ্গায় ছুড়িয়। 
অমৃত বাবু বড় অন্যায় করিয়াছেন ! 
ইহ1 তাহার মহা] অপাবধানতার চিহ্ন । 
তাহর উচিত ছিল 2160: 1০9০০এর 
বাঁড়ী হইতে একটা ছয় নলী রিভলভাঁর 
ও ১নং ছয়টা বুলেট সাহেবদিগে্র হাতে 
শিয়া হতভাগা রামচরণের মস্তকের 
খুলিট। উড়াইয়! দেওমী। আমরা বিশ্বস্ত- 
স্কত্রে জানি নাট্যশালার অধ্যক্ষদের 
এই পিস্তলের জন্তা £07)5 4১০৮ অন্গসারে 
পাশ বাখিতে হইরাছে। লেখক যদি 
তাহার আব ও একাদশ জন বন্ধুকে লইয়া] 
ইংপ বল পরীক্ষা করিঘা সাফাই দেন 
ভবে আমরা বড় সুধী হই। 

(২) পরের দৃষ্তে চণ্মশেথর ও রাম" 
নন্দ। ইহাদের কথোপকথন অতি 
দীর্ঘ মুলউপন্তাসে নাই । এ বন্ডুতায় 
পুস্তকের সৌন্দর্মা হানি হইয়াছে । 
চন্্রশেখর ও বাঁমানন্দকে যাত্রার নারদ 
বলিয়া বোধ হয়। 

(২) চক্রশেখর ও রামানন্দের দীর্ঘ 
কথোপকথনে সমালোচক মহাশয় 
বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহ'তে 
তাহার দোষ নাই। কিন্তু চক্ত্রশেথরকে 
একবার “নব্য বাবুর” মত বলিয়া 
আবাদ তাহাকে “যাত্রার নারদ” বলি- 
লেন কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি- 
লাম না। ধাত্রার নারদ কি ত্রমরকুষ্ণ 
কেশধারি নব্যেরাই হয়? 

(৩) অমৃত বাবু শৈবলিনীর প্রতাঁপ 
কর্তৃক উদ্ধার ও প্রতাপের শৈবলিনী 
কর্তৃক উদ্ধার ষ্টেজে না দেখাইয়া স্থন্দর 
দৃশ্ত হুটী বাদ দিয়াছেন। চঙ্জুশেখর 





৩৭৫ 
উপগ্গাসে এ ছি প্রধান ঘৃশ্ত অথচ এ 
ছুইটিই নাটককার বাদ দিয়াছেন । 
গ্রন্থকার জীবিত থাকিলে তিনি 
অমৃত বাবুকে নিশ্চয়ই এই ত্রুটির 
জন্য বলিতেন। 

(৩) ইহার উত্তর আমর! পুর্বে 
দিয়াছি। তবে গ্রন্থকার এসম্বন্ধে অমৃত 
বাবুর উপর রুট হইতেন কিনা তাহ 
লেখকের শ্তায় আমরা গণনা করিয়া 
ভঁবষাত বলিতে পারি না। 

(৪8) তার পর নদীবক্ষ। এ দৃশ্য 
অতিস্থন্র। অমৃত বাবু এ দৃষ্তের দৃষ্ত 
পট ও অভিনয়ের জন্য ধন্যবাদের পাত্র। 

(৪) চন্দ্রশেখবের গঙ্গাবক্ষের দৃ্য 
অতি মহান। অমন মহত দৃশ্তঠ আর 
কোন পুস্তকে পড়িয়াছি কি ন! মনে 
হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র-অনেক দিন পুর্বে 
ঘখন তাহার বঙ্গদর্শন উঠি যায় ও বাবু 
শ্রীণচন্দ্র মজুমদারের হাতে তিনি তাহ! 
সমর্পণ করেন তখন একদিন চক্দ্রশেখরের 
সম্বন্ধে কথাবার্ী উঠিলে তিনি বলিয়া! 
ছিলেন গগঙ্গাবক্ষে অগাধজলে সাতারের 
মত দৃণ্ত আমি আর কই লিখি নাই।” 
অমৃত বাবু অবশ্ত €ক্ষেত্রে উপস্থিত 
ছিলেন না--কিন্ত মনীষি ও বিজ্ঞ সমা- 
লোচক বাবু চন্দ্রনাথ বস্থ ৬ রাজকৃষঃ 
মুখোপাধ্যায় কবিবর হেমচন্দ্র প্রভৃতি 
দেখানে ছিলেন। এ কথা! আবার চন্ত্র- 
শেখর অভনয়ের অনেক পরে সাধাবণে 
উপস্থিত হইয়াছে । এদৃষ্তটি ষে মহান 
তাহা অমৃত বাবু নিজের বুদ্ধি ছারা 
চালিত হইয়াই বুবিয়াছেন। এ দৃশ্থাটি 
দেখাইবার পক্ষে অনেক অন্তরায় থাকি- 
লেও তিনি বুঝিয়াছেন ইহার অভাবে 
তাহার নাটক মাটা হইবে । 10089119৩ 
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1 ও [7819৭ হইয়া যখন তিনি গ্রস্থ- 
কারের মনের কথা বুঝিয়া ঠিকৃস্থলেই 
কোপ মারিয়াছেন তখন তিনি যে চন্দ্র- 
শেখরের কিছুই বুঝেন নাই ইহা বলা 
ধষ্টতামাত্র। 

(৫) শেষ দৃশ্তে নবাবের দরবার । 
সমালোচক মহাশয় এটিকে সংক্ষেপে 
সারিবার মন্ত্রণা দিয়াছেন। 

(৫) এদুশ্রটির মধ্যে অমৃত বাবু 
বে কারিকুরী দেখাইঘাছেন আমাদের 
মক্ষিকা- প্রকৃতি বিশিষ্ট সমালোচক মহাশয় 
ভ্রমেও ভাহা ভাবিয়! দেখেন নাই । মীর- 
কাশেম চির ছুই এক" ছাড়া বঞ্চিম 
বাবু পুস্তকের মব্যে ফুঈাইয়া যান নাই? 
কিন্তু নাটককার মারকাশেমের 1]1৯1971- 
08] ০1)2৮:০,০০7 (এতিহা সক চপ্ি) এর 
সাঁর অংশ আলোচনা করিয়া সেই বাঙ্গ 
লার শেষ নবাঁবকে চন্দ্রশেথরের শেষ দৃষ্টে 
র'জোচিত গোরবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন । 
শেষ দৃশ্তে দরবার অভিনয় বিশেষ সফল 
হইরাছে। মীরকাশেম উদয় নালার 
শেষ যুদ্ধেকিরূপ হঠকারিতা ও উত্তে- 
জিত প্রকৃতি বিশিষ্ট হইরাছিলেন অমৃত 
বাবু তাহার যথাযথ গ্রতিক্তি আকিয়া- 
ছেন। আব কিছুর জন্তে ঘদিও না হউক 
অন্ততঃ এইটুকুর জন্ত তিনি সম্পূর্ণরূপে 
খাঁটি প্রশংসা পাইবার যোগ্যপাত্র। 
এ দৃশ্ঠ সংক্ষেপে সারিবার মন্ত্রণা। দেওয়াতে 
সমালোচক মহাশয় যে চন্দ্রশেখরের 
প্রধান একটি পরিচ্ছেদকে মাটি করিতে 
পরামর্শ দিয়াছেন তাহা তিনি ভাবেন 
নাই। নাটকের বীঙ্দ অঞ্কুর ও ফল 
আছে। দলনী, ফষ্টব, শৈবলিনী প্রভৃতি 
চরিত্রে নাটকীয় বীজ এই হা ফল- 
ব্তী হইয্সাছে। 








চিকিৎসাতন্ত্ববিজ্ঞান এবং সমীরণ | 





(৬) তারপর গিরিগুহাজ় শৈব- 
লিনী। কোথা হইতে শৈবলিনী কিরূপে 
এখানে আমসিলেন-_-তাহ র কিছুই'নাই । 
এ দৃশ্ত বোঝাই কঠিন অভিনয় ত দূরের 
কথা । এটা শৈবলিনীর মানস্পটে 
নরক দশন। এ বাপার অভিনয় 
করিয়! গ্রদর্শন সহজ নহে -যাহা হউক 
যিনি শৈবপ্নীর অংশ অভিনয় করিয়া- 
ছিলেন তাহাকে এ অংশের অভিনয়ে 
জন্য প্রশংসা কি । 

(৬) গিরিগুহাঁ' দৃষম্তে সমালোচক 
মচাশঘ প্রথমে বলিতেছেন “এ দৃশ্য 
বোঝাই কঠিন, অভিনয় ত দৃদের কথ)” 
কিন্ধু পবে লিখিতেছেন ধিনি শৈবলিনীব 
অংশ অভিনস্ব করিযাছিলেন তাহাকে 
এ অংশের অভিনমেব হস্ত প্রশংসা করি। 
সমালো»ক যখন শিজেই সর্ধাঁপেক্ষা এই 
দুরূহ অংশ 'অভিনদের সুখ্যাতি শৈব- 
লিনার অভিনযক।রিণীকে দ্িতেছেন 
তখন তাহার পুর্ব অভিনীত অদ্ুরূহ 
অংশ যে ভাল হয় নাই তাহা কে বিশ্বাস 
করিবে? ছুননহাংশের সাফপ্যেই শৈবলিনী 
অভিনয়ের আগাগোড়। সার্থকতা প্রমাণ 
হইতেছে । শৈবলিনীর অভিনয় যথাযথ 
হুইস্নাছে লেখক তাহ! প্রকারান্তরে 
স্বীকার করিয়া ও ধরা দিতেছেন না। 

(৭) তারপর তকি খা ও দলনী। 
দ্লনী বিষ পান করি লন। তারপর 
নবাবের শিবির । কুলসমের মুখে নশীব 
শুনিলেন দলনী কুলটা নহে। 

(৭) দলশীর শেষ অংশের অভিনয় 
অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক। কিস্তলেখক 
দলনী চরিত্রের মুল্য ভালরূপ বুঝিতে 
পারেন নাই বলিয়া এ সম্বন্ধে উচ্চবাচয 
করেন নাই। 





এপপাপাসপািশিসন 


(৮) « "তারপর চঙ্ছুশেখরের গৃহ। 
চক্জুশেথর রামানন্দ শৈবলিনী প্রভৃতি । 
চজ্জরশেখর ধযোগবলে শৈবলিনীর মুখ 
হইতে জানিলেন সে অসতী নহ। 
পর দৃশ্যে নবাব শিবিরে নাট.কাল্লিখিত 
সকল ব্যক্তিই উপস্থিত | রামানন্দ 
স্বাসীর যোগপ্রভাবে ফষ্টর শ্বীকার 
করিল শৈধণিনী সতী । এ সকল দৃশ্য 
ক্ষেপে সারিলে ভাল হইত । শিবি- 
রের দৃশ্তে নবা:বর সম্মুখে সহসা রাঁমাঁ- 
নন্দের প্রবেশ ও ফষ্টরের যোগবলে বিশুদ্ধ 
বাঙ্গালায় কথাবার্তী কহ। অবিশ্বাসজনক 
ব্যাপার ঘই কিছুই নহে।” 
(৮) বামানন্দের ষোগবল পরীক্ষায় 
ও তৎসঙ্গে সঙ্গে শৈবলিনীর নিজের মুখে 


ভাহার অজ্ঞান অবস্থায় নিজ চধ্ত্র বর্ণন ' 


দৃশ্তটি সমালোচক মহাশয় সংক্ষেপে সান্ি- 
বার পরামর্শ দিয়াছেন । আমরা দেখি- 
তেছি অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে যত রাত্র বৃদ্ধি 
হইতেছে লেখক মহাশয় ততই অধৈর্ধয 
হইয়া “সংক্ষেপেণ সমাপয়েৎ বাবস্থা 
দিতেছেন । বঙ্কিম বাবু এই অধ্যায়টী 
বিশদভাবে লিখিয়। গিয়াছেন। ইহার 
মূল্যও ৰাড়াইয়াছেন। তাহার প্রত্যেক 
পুস্তক নিহিত এক একটী সন্যাসী বা 
যোগী চরিত্রের একট! যে বিশেষত্ব আছে 
তাহা চন্দ্র্শখর গ্রন্থের এই অধ্যায়ে বিশেষ 
রূপে প্রত্যক্ষীভূত। রামানন্দের কার্ষ্য- 
কলাপগুলির মধ্যে গুহার শৈবলিনীর 
প্রথম উন্মাদ অবস্থায় তিনি যাহা করিয়া 
ছিলেন এইটীতে তাহা শেষ হইয়াছে। 
বঙ্কিম বাবু নিজে এই অধ্যায়ের নাম 
দিয়াছেন “যেোগবল না ঢ১৮০1)1০ 00:০9? 
187০1010 10:09 এর ও 11950911310) 
এর উপর তাহার নিজের বিশ্বাস ছিল 
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কি স্বয়ং বঙ্কিম বাবুর বন্ধুদের মুখেও 
আমরা এ কথা গুনিয়াছি। শৈলিনী 
চরিরের রহস্তোডেদ এই অধ্যায়েই। 
ধীভার অগ্নি পত্রীক্ষার যে মুল্য &শব- 
লিনীর উপর বাঁমানন্দের যোগ পরীক্ষাও 
তাহাই। শৈবলনীর চরিত্রের এক 
অতি গুঢ় অংশ যাহা কখনই অন্ত উপায়ে 
প্রকাশের সম্ভাবনা ছিল না এইখানে 
বিকশিত হইয়া তাহাকে চন্দ্রশেখরের 
সমক্ষে শুদ্ধা ও সতী প্রমাণ করাঁইল। 
ইহার পর আবার নবাবের সভায় ফষ্টরের 
সুখে তাহার অন্য মংশ পরিস্ফুট ও প্রমা- 
নিত হইয়া শৈবলিনীর সতীত্ব ও গ্রেচ্ছ 
সহবাস বিহীনতা প্রমাণ করিল । সমা- 
লোচক মহাশয়ের তীক্ষ দৃষ্টিকে ধন্যবাদ 
যে তিনি এই মহামুল্য পরিচ্ছেদকে 
সংক্ষেপে সারিবার ব্যবস্থা দিরাছেন। 
রাম[নন্দের যোগ শক্তি বলে বঙ্কিম বাবু 
ফষ্টরকে বাঙ্গাল কথা কহাইয়াছেন-লেখ- 
কের সন্তোষের জন্য অমৃত বাবুর উচিত 
ছিল এগুলির অনুবাদ করাইয়। দেওয়া'। 
লেখক মহাশয় গে! ! একবার এ পরি- 
চ্ছেদ্ ভাল করিরা মাথ। ঠাওা করিয়া 
পড়িবেন। 

(৯) “তার র পার্দত্যপথে চন্দ্রশেখর 
ও রামানন্দ। শৈবপিনীকে লইর যুদ্ধ- 
ক্ষেত্র হইতে পলাইতেছেন এ দৃশ্তের 
অভিনয় ভাল হয় নাই। নেপথ্যে তোপ 
ও রণবাগ্ত হইতেছে দেখাইবার জন্য 
অমৃত বাবু পটক। ফুটাইয়াছেন ও কন্‌- 
সার্টিন৷ বাজাইয়াছেন।” 

(৯) তার পর পার্বত্য পথে বামা- 
নন্দ । এক “এদৃষশ্যের অভিনয় ভাল 
হয় নাই” আবার তাহার উপর দ্বিতীয় 





গে কথ. শ্রীশ শা লেখনী মুখে ও এমন 


চি 





(৪৮) 
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অতিযোগ--“যুদ্ধক্ষেত্রে তোপ ও রণবাগ্ 
হইতেছে দেখাইবার জন্ত অমৃত বাবু 
পটকা ফুটাইয়াছেন ও কনসার্টিন! 
বাজাইয়াছেন।” এ অভিষোগ অবশ্ঠা 
সর্াপেক্ষ। গুরুতর । অমৃত বাঁবু শ্বদেশ 
দ্রোহী! বাঙ্গালীর যুদ্ধক্ষেত্রে পটকার 
ব্যবহার ? মাঁভৈঃ মাতৈঃ রণহুক্কার ও 
রণবাছ্যের স্থলে কিনা ছেলেদের খেলাই- 
বার কনসার্টিনা!! ছি! ছি! দমদম 
ও বারাঁকপুর ত কাঁছে। না হয় আলি- 
পুরেও ত ছাউনি আছে--গোটা ছুই 
আঠার পাউগ্ডার কামান ও ১৯ নং 
বেঙ্গল মিলিটাবি ব্যাগ আনিয়! ষ্রেজের 
উপর হইতে প্রত যুদ্ধ ক্রাড়ার আয়ো- 
জন করিলে আমাদের এ জাতীয় কলঙ্ক 
ভোগ হইত না, অনির্ভিক দর্শক বুন্দও 
জলন্ত গোলার আস্বাদ পাইয়া যথা 
সম্ভব তৃপ্তিলাভ করিতেন-_-ও বীর 
পুঙ্জব স্মালোচককে তাহার তেজোময়ী 
লেখনী চালনার জন্য শত শত ধন্যব'দ্‌ 
দিতেন !! 

(১০) “তার পর শেষ দৃশ্য যুদ্ধ- 


ক্ষেত্রি। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত প্রতাপ ও 
রামানন্দস্বামী। উপন্যাসে এ দৃশ্যটা 


বড়ই মর্শম্পর্শী--প্রতীপের কথা গুলি 
বড়ই হৃদয় গ্রাহী। কিন্তু অনেক পূর্ব 
হুইতেই দর্শকগণের নিকট এ অভিনয় 
নীরস বোধ হইয়াছিল। তাই তাহারা 
একবার মাত্র যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য থানি 
দেবিয়াই রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিতে 
আরস্ত করেন। প্রতাপের কথা আর 
কেহ শুনিবার বড় অপেক্ষা করেন ন1। 
ইহাঁতেই নটিককারের বোঝা উচিত-_ 
তিনি চন্দ্রশেখর নাটকাকারে পরিণত 
করিতে সম্পূর্ণ দাফলা লাভ করেন নাই। 


যায় লা, 





চিকিৎসাতত্ত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





যে গ্রন্থের পাঠক পুস্তকের শেষ না 
পড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করেন, যে নাটকের 
অভিনয়ে শেষ দৃপ্ত দেখিতে দর্শকগণ 
ব্গ্রনা হয়েন সে পুস্তক ও সেনাটক 
উত্কৃষ্ট নহে এ কথা সকলকেই স্বীকার 
করিতে হইবে 1» 

(১*) শেষ দৃশ্ত । লেখকের ইহাই 
শেষ অভিযোগ-কাযেই কিছু গুরুতর 
রকমের । তাহার মত এই দর্শকের! আগে 
হইতেই চক্রশেখরের নীরস অভিনয়ে 
চটির ছিলেন স্থতরাং প্রতাপের কথা! 
আরম্ত না হইতে হইতেই সেই “মর্ম 
স্পশী” কথা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া 
বিরক্তভাবে সহসা রঙ্গালয় পরিত্যাগ 
করিলেন। ঘে অভিনয়ের শেষ দৃষ্ত 
পর্ধযস্ত ধৈর্য্য ধারণ করিতে লোকে 
অপেক্ষা করে না তাহ! উৎকৃষ্ট নাটক 
নহে। লেখক বলিতেছেন অধৈর্ধ্যই 
দশকগণের স্থান ত্যাগের কাঁরণ-কিন্ত 
অবৈপ্যই যদি স্থান ত্যাগের প্রধান কারণ 
হয় তবে কোথা হইতে প্রথম অধৈর্ধ্য ভাব 
উপস্থিত হয় ? গ্যালারির দর্শকেরা শিছনে 
দূরে বসার জন্ যুদ্ধক্ষেত্রের বিভীষিকাময় 
দৃন্ত ভূপতিত ও মুত অশ্ব পৃষ্ঠ সংলগ্ন 
রক্তাক্ত গ্রতাঁপকে ন! দেখিতে পাইয়া 
পিছন হইতে দীড়াইয়া উঠে। ইহাতেই 
যে গোলমাল হয় তাহ! থামাইতেই 
ঢ1০্য শেষ হইম্না আসে। এদৃশ্ের 
অভিনয় অতি কম--বিশেষতঃ আহত 
ব্যক্তির অভিনয়। দর্শকের গোলমালে 
কাজেই অভিনয়ের সব কথা শোনা 
যেসকল দর্শক ৪ ঘণ্টা ৫৫ 
মিনিট ধৈধ্য ধরিতে পারিলেন তাহার! 
যেআর ৫ মিনিট ধৈর্যতার লাগামটা 
কসিয়া রাখিতে পারেন না ইহা! বড়ই 


চক্রশেখর | 


আশ্চর্যের বিষয়। আর লেখকণ 
ইহ! বিশ্ব স করিয় ছেন তাহাও সর্ব্বা- 
পেক্ষা আশ্চর্য্য! অধৈর্যাতাঁন জন্য নহে 
ভাল করিয়া শুনিবার ও দেখিবার 
অভিলাষে, ক্লান্তির কোঁনাহিলে নয় 
পরস্পরের গোল থাঁমাইবাঁব চেষ্টায় -. 
অবসাদে নয--সমস্ত বিয়োগান্ত অভি- 
নয়ের শেষ দৃশ্যের সাধারণ ধন্মে, দশজ্গণ 
বাস্ত হইয়া স্থান তাগ করেন। লেখক 
মহাঁশয় দর্শকের দোষও অমৃত বাবুর 
ঘাড়ে চাপাইতেছেন। একটি গল্প শুনি- 
যাি--কোঁন বালকের বাজাবে ক্রীত 
তৈল পক জিনিস খাইয়া উদরাময় হইয়া- 
ছিল। বালকের পিতা যখন জাঁনিলেন 
কি কাষণে তাহার পুত্রের অস্ুথ হইয়াছে 
তখন তিনি সমস্ত দোষ সেই খাছ 
বিক্রেতার উপর ফেলিলেন। তাহার 
পুত্রের স্বেচ্ছা রুয়েব যে দোষ তাহাঁও 
সেই হতভাগোর ঘাড়ে গিযা পড়িল । 
সমালোচক মহাঁশযষেব এই তিরক্গার 


সেইরূপ ধরণের হইয়াছে । তিনি অপ- 
রের দোঁষও নাটককারের ঘাঁড়ে 
চাঁপাইফাছেন। 


শেষ আমরা গুটি কয়েক কথা বলিতে 
ইচ্ছা করি । আমবা যে এত কথা বলি- 
লাম তাহা অমুত বাবুর সমর্থনার্থে ও 
সাফাইয়েয় জন্য নহে-ন্ঠায়পক্ষে বিচার 
করিলে যাহা দাড়ায়, দশধর্মে যাহা 
বলিশেছে তাহাই এখানে বলা হইয়াছে । 
সমালোচকের দয়িত্ব বড় গুরুত্বপৃণ। 
মক্ষিকাধন্দ্ প্রকৃত পমালৌচনা নহে। 


৩৭৯ 


নিল ও গুণ্গ্রাহিত। _ক্রটি প্রদর্শন 


ও তাহার সশোথনের সাধু চেষ্টা ) ভিন্ন 
পথে পরিচালিত | লেখক মহাশয় 
নিজের ক্রিটিকত্বে আত্মভোর হইয়া যে 
পি দািহ্ের অপধাবহার করিয়াছেন 
তাহা দেখাইবাঁর জন্য আমাদের এ নিগ্রহ 
স্থ করিতে হইল। 

অমুতলাল বাবুকে তিনি যতদূর 
অনার ও অপদার্থ ভাবিয়াছেন ত হার 
আটকেল যাহাবা পড়েন তাহারা অবশ্য 
সেরূপ ভাবেন না । নীরবে--বাহ্বাস্ফোট 
ন! কবিয়া লম্বা চেড়া গজীমাপে 
আটকেল না লিখিয়া অপরের অজ্ঞাত 
ভাবে বাঙ্গালা ভাষার বাঙ্গাল দেশের 
ও বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য অমৃতলাল 
বাবু যাহা করিতেছেন তাহাতে তিনি 
বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা! ও ধন্যবাদের পাত্র । 

সাবিত্রী লাইব্রেরী গত অধিবেশনে 
হীরেন্ত্র বাবুর বন্তুতাপাঠের দিন অমৃত 
বাবুকি কি বলিয়াছিলেন সমালোচক 
মহাশয় কি তাহা শুনিরাছিলেন ? ৬রাঁজ- 
কৃষ্ণ রায়েব নেমোব্রিয়ল--সভায় জষ্টিস 
গুরুদাসের সম্মুখে তিনি কি কি বলিয়া- 
ছিলেন তাহাঁও কি লেখক মহাশয় শুনিয়। 
ছেন? তাহার প্রহননগুলিতে তিনি 
কি করিতেছেন তাহ কি লেখক মহা- 
শর একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন ? 
লেখক মহাশয়কে সনির্ধন্ধ অনুরোধ 
ভখিধ্যতে তিনি যেন সমালোচনার 
প্রকৃত দাত্রিত্ব বুঝিয়া জজিয়তী করিতে 
আসেন। সমাপ্ত । 


৮৩ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





পুপসর্গিকমেহ । 


অতিশয় স্ত্রীসস্তোঁগ ও সঙ্কর সম্ভোগ 
( এক স্ত্রীতে বহুপুরুষ উপগত হইলে 
তাহাকে সঙ্কর সম্ভোগ বলে) দ্বারা 
স্্রীজাতির জননেক্ত্রিয়ের অভ্যন্তরভাগ 
ক্ষত ও প্রক্িম্ন ( ক্লেদবিশিষ্ট অর্থাৎ 
পাঁচাঁধরা ) হইযা উঠে। ঈদৃশী যোনি- 
সম্পন! স্ত্রীসংসর্গে পুরুষেরও মূত্রনালীর 
অভ্যন্তরস্থ শ্রেষ্সবহ] ত্বকে ক্ষত হইয়া 
পূযাদি নিঃস্যত হইতে গাকে। এই 
পীড়াকে ব্রণমেহ, গপসর্দিক মেহ অথবা 
আগন্তক মেহ বল! হইয়া থাকে । সঙ্গম 
দিবসের পর সপ্রম দিবস পর্যন্ত 
সময়ের মধ্যে কোন সময়ে এই পীড়াঁর 
সৃত্রপাঁত হইতে দেখা যাঁয়। ওপসর্গিক 
মেহে লিঙ্গের অগ্রভাগে কু, মুহুমু'্থ 
লিঞ্পের উত্থান ও মুহুমু্ছু ্রশ্রাবের বেগ 
ৃ রং লিঙ্গোথান ও প্রজ্রাব করিবার 
রি লয়ে অসহ্ যন্ত্রণ। উপস্থিত হয়। এই- 
ভুরি ক্রমশ: লিঙগন্দীত ও রক্বর্ণ এবং 
বু কোষ ও কুচ্কীতে অতাস্ত বেদন। হয়। 
কথন কখন নিঃল্ছত ক্রেদ পদার্থ দ্বারা 
প্রঅাব দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাওয়াতে অতি- 
শয় যন্ত্রণার সহিত মৃত্র নির্গত হইতে 
থাকে । কখনও ঝা প্রশ্াব ত্যাগ কালে 
রক্তম্রাব হয় অথব! ক্রেদ (পু) নির্গত 
হ্য় ও ৭৮ দিন পরে গাঢ় রেদ নির্গত 

হয়, উহা! গুকাইলে হরিদ্রা বর্ণ হয়। 
| এই সমুদায় কের পদার্থে রুদ্ধ হইয়া 








কখন ঝা প্রশ্াব ছুইধার হইয়া) নির্গত 
হইতে থাকে । যত কাল অতীত হইতে 
থাকে, ততই যন্ত্রণার লাঘব হয় বটে কিন্ত 
গীড়া ক্রমশঃ ছুর্দমনীয় হইয়া উঠে। এই 
পীড়া হইতেও আমবাত, বাতরস্ত ও 
নেত্ররোগ প্রভৃতির স্থচনা হইতে থাকে । 

ওপসর্ণিক মেহে স্ত্রীসঙ্গম একেবারে 
পরিত্যজা, কাঁরণ ইহ দ্বার! পীড়ার 
বুদ্ধি ও উপগতা স্ত্রীরও শ্রী গীড়। উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । যে সকল ওবষধ ও অন্ন 
পানীয় বাতানুলোমক, ব্রণ নাশক ও 
মুত্র কারক, তৎ্সমুদয় এই গীড়াক় সেব্য 
এবং উগ্র ক্রিয়া বর্জনীয়। বাবলার 
আটা জলে ভিজাইরা উহাতে ৪ রতি 
যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া সেবনে অথবা 
সজল কীচা ছুপ্ধ পানে এই পীড়ার বিশেষ 
উপশম হয়। জাতিপত্র অথবা! ত্রিফলার 
কাথে লিঙ্গ নিমগ্র করিয়া রাখিলে 
যন্ত্রণার উপশম শীপ্রই হয়। 

অনস্তমূল ২ তোল! ৩২ তোলা জলে 
জাল দিক্পা ৮ তোল! অবশিষ্ট থাকিতে 
নামাইয়া ছাঁকিয়া উহাতে যবক্ষার 
৪ বূতি ও নিশাদল ৪ রতি প্রক্ষেপ দিয়! 
সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। 
স্তামীলতা, অনস্তমূল। গোস্ষুর বীআ ও 
কট্কী ইহাদের ক্কাথে শোধিত গন্ধক 
২ক্নতি ও নিশাদল ২ রতি প্রক্ষেপ দিয়! 
পান করিলে ওপসর্সিক মেহের নিবৃত্ত 


আয়ুর্ক্বেদ । 


হয়। মকরধবজ ১ রতি কাবাবচিনি 
চূর্ণ ৪ রতি ও মধুসহ সেবনে অথবা 
কেবল কাবাবচিনি চূর্ণ গ্রাতে %* আনা! 
ও সন্ধ্যায় %* আনা মধুসহ সেবন 


করিলে ওঁপসর্গিক মেহে বিশেষ উপকার । 


পাওয়া যায়। প্রমেহপীড়োক্ত বৃহ্দ্বঙ্গেশ্বর 
ও সোমনাথ রস সেবনেও বিশেষ উপ- 
কার হইয়া থাকে। মহানভ্র বটী ও 
কন্দর্প রস এই ছুইটী ওষধ ওপসর্ণিক 
মেহে বিশেষ উপযোগী । প্রমেহ পীড়া 
উপেক্ষিত হইলে দশ প্রকার পিড়ক। 
উৎপন্ন হইতে পারে । শ্রী পিড়কা সমু- 
দায়ের নাম, লক্ষণ ও চিকিৎস! ক্রমশঃ 
লিখিত হইতেছে । দশপ্রকার পিড়ক! 
যথা--শরাঁবিক1, কচ্ছপিক1, জালিনী, 
বিনতা, অলজী, মস্থরিকা, সর্ষপিকা, 
পুত্িণী, বিদাধিক1 ও বিদ্রধি । 

শরাবিকা--অন্তভাগে উন্নত, মধ্য- 
ভাগে নিম্ন ও শরাবাকৃতি যে পিড়ক! 
তাহাকে শরাবিকা বলে। ইহা সন্ধি 
স্বানে, মর্স্থানে ও উকু প্রভৃতি মাংসল 
স্থানেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

কচ্ছপিক।-দাহযুক্ত ও কচ্ছপ সদৃশ 
আকৃতি সম্পন্ন পিড়কাকে কচ্ছপিকা 
বলে। 

জাঁলিনী- অতিশয় দাহযুক্ত ও 
মাংসজালে জড়িত পিড়কাকে জালিনী 
বলে। 

বিনতা-- পৃষ্ঠে বা উদরে উৎপন্ন 
নীলবর্ণ বৃহৎ পিড়কাকে বিনতা৷ বলে। 
ইহাতে ক্তিশয় বেদন! ও অত্যন্ত ক্লেদ 
উৎপন্ধ হয় । 

অলজী-_রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
স্ফোটকব্যাঞ্ধ পিড়কাকে অলজী বলে। 
ইহা অতিশয় ক্লেশজনক ও কষ্টপাধা। 











শার্শা সপ পপ শাস্পীীশাাশিশী ০ াশাটীটশ শি টা 


৩৮১ 


ম্নহরিকা মসুর কলায়ের ভার 
আরুতি বিশিষ্ট পিড়কাঁকে মস্রিকা 
বলে। 


সর্ধপী--শ্বেত সর্ষপের হ্ভায় আকৃতি . 


ও পরিমাণ বিশিষ্ট পিড়কাঁকে সর্ধপী 
বলা যায়। 

পুত্রিণী--অল্প স্ফোটক ব্যাপ্ত বৃহদা- 
কার পিড়কাঁকে পুত্রিণী বলে। 

বিদারিকা--বিদারিক। নামক পিড়ক। 

বিদারীকন্দ অর্থাৎ ভূমি কুম্মাগ্ডের স্তাঁয় 
গোলাকার ও কঠিন হয়। 

বিদ্র'ধকা-বিদ্রধিক! নামক পিড়ক। 
বিদ্রধি অর্থাৎ ফোঁড়ীর স্তায় আকৃতি ও 
লক্ষণ বিশিই্ হ্য়। 

ঘে মেহ যে দোষ হইতে উৎপন্ন, 
তাঁহার পিড়কাঁও তদ্দোষ জনিত বলিয়। 
স্থির করিতে ইইবে। মেদোধাতুর 
অতিশয় বিকৃতি হইলে প্রমেহ ব্যতি- 
রেকেও এই সকল পিড়ক উৎপন্ন হইতে 


পারে। তৃষ্ণ, কাস, মাংস পচন, মৃঙ্ছ্া, - 


হিকা।, মন্ততা, জর, বিসর্প ও হদয়াবরোধ 
এই সমস্ত প্রমেহ পিড়কার উপদ্রব ।, 
গুস্থ, হদয়, মস্তক, স্কন্ধ, পৃষ্ঠ ও মর্মস্থানে 
পিড়কা উৎপন্ন হইলে এবং তাহাতে 
তৃষ্ণাদি উপদ্রব সমস্ত প্রবল ভাঁবে উদ্দিত 
হইলে এবং পরিপাক শক্তি ও বলের 
হাস হইলে পিড়কাক্রান্ত রোগীর জবনাশা 
পরিত্যাগ করিবে । 

প্রথমতঃ প্রমেহ পিড়কায় বিরেচন 


প্রদীন করিয়া কুষ্ঠাধিকারোক্ত তৈল 


স্বতাদি বিবেচনা মতে প্রষ্বোগ করিবে |. 
অনস্তমূল, শ্ঠামীলতা, ড্রাক্ষা, তেউড়ী, 
সৌনামুখী, কট্কী, হরিতকী, বাসক- 
ছাঁল, নিমছাঁল, হবিদ্রা, দাকহরিত্রা ও 
গোক্ষরবীজ মিলিত ২ তোল ৩২ তোল। 


৩৮২ 


জলে পিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট 


থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে ও 
ঈষদুষ্ণাবস্থায় পান কবিবে। ইহাতে 
প্রমেহ ও তজ্জনিত পিড়কার শান্তি হয়। 

সারিবাদি লৌহ-_অনন্তমূল, নীলমূল, 
রান্না, গুলঞ্চ, এলাইচ, চিতাঁমূল, মাণ, 
গল, চোরকাচ্কী তেউড়ী, ভেলা ও 
হরীতকী সমুদ্বা় সমভাঁগ ও সমষ্টির 
সমান লৌহ। একত্র মর্দন করিয়া 
৬ রতি মাত্রায় গুলঞ্চের ককাথ ব1 শীতল্‌ 
জলান্ুপানে সেবন করিলে প্রমেহ 
শপড়কখ, বাতবর্ভ) জপ ও স্বগ্সিত সসন্ত 
পীড়ার শাস্তি হয়। এই পীড়াঁয় মকর- 
ধ্বজ রস, বৃহৎ গ্ঘামাঘ্ত ও শারিবাদ্যাসব 
প্রভৃতি গঁষধ বিশেষ হিতকর। 





ধাত্বীরি শোধন ও মারণ। 
তাম্র। 
তাত, ওন্দুবধ, শুন্ব, উন্দূবর, রবি- 
প্রিয়, ম্নেচ্ছমুখ এই সমুদায় শবও সুর্কবের 
যাবতীয় নাম তামের পর্যায় । যেতাম 
জবাপুষ্পের ভ্যাঁধ লোহিতবর্ণ, চিন্কণ, 
কোমল, আঘাঁতদহ ও লৌহ সীসক 
সংমিশ্রণ বর্জিত, তাহাই উৎকৃষ্ট, ঘাহ! 
কুষ্ণ বা শ্েতবর্ণ, কক্ষ অতিশয় স্বচ্ছ, 
লৌহাদি মিশ্রিত ও আঘাতে চর্ণ বিচুর্ণ 
হইয়া যায় তাহা নিকৃষ্ট ও অব্য বহার্ধ্য । 
অবিশোধিত তাত বিষ অপেক্ষাঁও অনিষ্ট- 
কর। বিষের এক দোষ, আর অবি- 
শোধিত তাত্রে দ্বষ। ঘমি, বিরেচন, ম্যেদু, 
উতৎর্রেদ, মুঙ্ছা, ধাহ ও 'অকচি এই আট 
প্রকণর দোষ বর্তমান আছে। অবি- 
শোধিত ও অজারিত তাত কোঁন মতে 
সেবন করা উচিত লহে। 





পপ সপ নি 
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চিকিৎসাত ব্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


তাম্রপত্র বারংবার উত্তপ্ট করির] 
স্বর্ণের গ্যায় তিলতৈলাঁদিতে তিনবার 
করিয়া নিমগ্ন করিবে । অনন্তর এ 
তাযপত্র সকল তীর অগ্নিতে গোমৃত্রে 
১ প্রহর পাক করিবে 1 এইরূপে দিশো- 
ধিত ও দোষ বন্িত হযষ। সমভ্ভাগ 
পাবর্দ ও গন্ধকে কঞ্জলী করিয়া গৌঁড়া 
লেবুর রসে মর্দন করিয়। তত্দীরা এ 
শোঁধিত তীত্রপত্র সকল লেপন করিবে। 
এই প্রলিপ্ত তাম্রপত্র সকল শরাবপুটে 
তিনবার পুট প্রদান করিলেই ভক্ম 
ইস বড় । হীন পর্িঘ্ডে পেঁপড়ী- 
লেবুধ রসে মর্দিত হিঙ্কুল দ্বার! প্রলিপ্ত 
কবিপ্না পুট প্রদান করিলেও তার ভম্ম 
হইয়! যাঁষ। 

তাআঅভন্মের অপর একটী সহজ উপায় 
এই ধথাকণ্টক দ্বারা বিদ্ধ কর খাঁ 
এবপ পাতলা ধিশোধিত তাম্রপত্র অথবা 
জরি গোঁড়া লেবুব রসে মর্দিত তামরা 
পেক্ষা দ্বিগুণ গন্ধক দ্বারা লেপন করিয় 
বালু্াধস্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিলে ভস্ম 
হইর। যাঁয়। 

গাঁরিত তাম্র সেবনেও কোঁন কোন 
সময় বমনবেগ ও ভ্রমাদি উপস্থিত হইতে 
দেখ। যায়। এ জন্য জারিত তামের 
অমুর্ভীকরণ নিতান্ত গ্রয়োজন। অমৃতী 
রত তাঁমে এরূপ দোষোৎপাত্তির আশঙ্কা 
নাই । জারিত তাম কোন অল্নরসে পেষণ 
করিগ্না পিগাঁকৃতি করিবে । অনস্তর এ 
পিগুটী একটী ওলের মধ্যে গর্ত করিয়া 
তাহাতে পুরণ করিয়া মৃত্তিক দ্বারা 
লেপন করিবে ও বৌদ্রে শুকাঁইয়! গজপুট 
প্রদান করিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত 
করিপ্পা লইবে। এই অযুতী কৃত তাত্রই 
সেবনীয়। ইহা! বিবিধ রোগনাশক | 


আয়ুর্বেদ | 


তারিত তীত্র কষাঁয়, মধুব, তিক্ত, 


অন্ন, কটুপাক, সারক, কফপিত্ত নাশক, 
শীতল, রোচক, লঘু, লেখন ও অল্গ 
বৃহণ। ইহা সেবন করিলে পা 
উদ্দবী, অর্শঃ, জর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, 
ক্ষয়, গীনস, অন্নপিত্ত, শৌথ, ক্রিমি ও 
শুলরোগ প্রশমিত হয়। মাত্রা ১ রতি । 
বঙ্গ । 

রঙ্গ, বঙ্গ, ত্রপু পিচ্ছট ইত্যাদি শব্দ 
বঙ্গের পর্যায়। বঙ্গ ছ্বিবিধ খুরক ও 
মিশ্রক। পিশ্রক অপেক্ষা খুরক বঙ্গ 
শ্রেষ্ট । অবিশুদ্ধ বঙ্গ বিষোপম। অবি- 
শোধিত বঙ্গ সেবনে আক্ষেপ, কম্প, 
কিলাস, গুল্স, কুষ্ঠ, শূল, বাঁতশোথ, 
পাওু, প্রমেহ, ভগন্দর, রক্তবিকাব, ক্ষয়, 
মুত্রকচ্ছ,। কফজর, অশ্মরী, বিদ্রধি ও 
মুগ্ষপীড়া প্রভৃতি উপস্থিত হয়। সীসকও 
অবিশুদ্ধ অবস্থা শোধিত হইলে বঙ্গের 
হ্যায় অনিষ্ট উৎপাদন করে। 

বঙ্গ ও সীস্কের শোধন একরপ। 
প্রথমতঃ উহাদিগকে অগ্রিসম্তাপে দ্রব 
করিয়া তিলটতৈল, ঘোল, কাঁজিঃ গোমুত্র 
ও কুলথ কলায়ের ক্বাথে যথাক্রমে তিন 
বায় করিয়া নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় 
দ্রব করিয়। আকন্দের আঠায় তিনবার 
নিক্ষেপ করিবে । এইরূপে বঙ্গ ও 
সীসক বিশুদ্ধ ছয়। বঙ্গ সীসক শোধন 
করিবার সময় বিশেষ সতর্ক হইষ নিক্ষেপ 
করিতে হয়। নচেৎ নিষেক সময়ে 
ছিট্কাইয়|! শরীরে লাগিতে পাৰে । 

কোন দৃঢ় পাত্রে শোধিত বঙ্গ রাখিয়! 
অগ্নিসস্তাপ প্রদান করিবে ও ক্রমশঃ 
অগ্রি প্রজ্জলিত করিবে। বঙ্গ দ্রবীভূত 
হইলে প্রথমে হরিদ্রাচুর্ণ প্রক্ষেপ দিবে, 
অনস্তর এক একটা চূর্ণ মিশ্রিত হইয়া 


_ শশী শি শশা শশা 
সপ্ত পাল্লা পপ শিপীশাপপা্পােপীীীশীপাপাশিশীশিপ্পীটটাাটাঁি শা টািিতিিলীপীাশীপীিিশি ইতি িটোশিশীটশিশাাঁটাটাটা কী 
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গেলে অপর একটা চূর্ণ প্রদান করিবে । 


চূর্ণ যথা--ঘমানীচুর্ণ, জীরকণচর্ণ, অশ্বথের 
গলিত ছাল (চট!) চুর্ণ ও তেঁতুলছাল 
চুর্ণ। ক্রমশঃ চুর্ণ সকল প্রক্ষেপ করিবে 
এবং বঙ্গ দ্রবীতৃত হইলে অনবরত লৌহু- 
দণ্ড (থস্তী )দ্বারা আলোড়ন করিতে 
থাকিবে । ছুই প্রহর এইরূপে পাক 
করিলেই বঙ্গ ভস্ম হইয়া যাইবে। 
জারণার্থ থে সমুদ্ায় চুর্ণের উল্লেখ করা 
গেল, উহাদের পরিমাণের বিশেষ নিয়ম 
নাই, অন্ুগাঁন করিয়া দিতে হইবে। 
প্রতাক চুর্ণ বঙ্গের সমান বা কিঞ্চিৎ 
ন্যুন হইলেও কাধ্য মমীধা হইতে পাবে । 
ছুই প্রহর পাকেব পর বঙ্গ বাতল হইলে 
উহা! জলে ফেলিয়া উত্তমবপে প্রক্ষালন 
করিবে ও কিয়তক্ষণ তদবস্থায় রাখিয়া 
পরে অল্নে অল্পে জল ফেলির! দিয়] 
পুনর্ধার মুছু অগ্রিসস্ত/পে শুষ্ষ করিয়। 
লইবে। এই বঙ্গ ব্যাধি অগ্কসারে যথা- 
বিধি উপযুক্ত অন্থুপানের সহিত যথা! 
মাত্রায় সেবনীর । 

তেতুলছাল, অশ্বথছাল, যবক্ষার ও 
সৈন্ধব লবণের সহিত তেতুল ও অশ্বথের 
চটাচুর্ণের হিত অথবা যে কোন ক্ষার- 
বান্‌ পদার্থের চুর্ণের সহিত পূর্বোক্ত 
নিয়মে পাক করিলে বঙ্গ ভন্ম হয়। 
এইরূপ মনঃশিল] বা হরিতাঁলের সৃহিত 
পাঁক করিলেও বঙ্গ ভন্ম হইয়া থাকে । 

জারিত বঙ্গ লঘু, সারক, রুক্ষ, ঈষৎ 
পিত্তকর ও চক্ষুর স্বাস্থ্য সম্পাদক । 
ইহা সেবন করিলে ইন্দ্রিয়ের প্রমন্নতা 
পুষ্টি ও দেহের সুস্থতা লাভ হয়। সক- 
লেই বোঁধ হয় অবগত আছেন, বঙ্গ 
মেহ রোগের একটী উৎকৃষ্ট ওষধ। 
ইহার মাত্রা ৬ রতি পর্যস্ত । 
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শ্রেষ্ঠত্বনিরপণ | 


এপ্রব দ্ধ চত্ষকের কুঞ্রস্থান হইতে যে 
পদার্থ যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহাই উদ্ধৃত 
করিষ। পাঠক পাঠ করিলেই বুঝিতে 
পণুরিবেন যে এই সমুদ্ায় বিষয় জান! 
থাক আমাদের কতদূর আঁবস্তক | 
মহামুনি চরকাধ্যেরও ইহাই উদ্দশ্ত যে, 
দোষ শুধু পরিজ্ঞাত হইয়। মনুষ্য হিত 
বিষক্ষে প্রবৃত্ত হইবে ও অহিত বিষয় 
হইতে নিব্ত্ত হইবে! অগ্য বিশেষ 
আবশ্তকীয় অংশ উদ্ভূত করিলাম, খণ্ডা- 
স্তরে সমস্তই উদ্ধৃত করিব। এ৭টা 
বিষগ্ন অথবা একটী পদার্থ দ্বার! সাঁধা- 
রথের তৃপ্তিসাধন স্থুকঠিন। কাণ্ণ সমস্ত 
লোকই বিভিন্ন রুচি, কবিবর এই জন্যই 
বলিয়াছেন হে, “ভিন্ন কুচিহ্ি লৌকঃ» 
আমাদের একটু উদ্দেশ্ত আছে, তাই এই 
কথাগুলি বলিতে হইল । সমারণের ২য় 
বর্ষ অতীত হইতে চলিল, ইহার মধ্যে 
কত লোকের কতই অভিমত শুশিলাম 
কেহ বলেন সংস্কিত মূল ভাল লগেনা 
এবং মুল উদ্ধৃত করার প্রয়োজনীয় তাও 
কিছু দেখা ধায় না । আবার যিনি মূলের 
মধুবাস্বাদ আম্বাদনে সক্ষম হইম'ছেন, 
তিনি পরমগ্ীতি সহক'রে বলিতেছেন, 
মূল নিবদ্ধ হওয়াতে সমীরণ অতীব সুন্দর 
ও প্রয়োজনীয় পুস্তক হইতেছে । সমী- 
রণের মায় সছুদ্দেহ্য হঁদয়ে ধরিয়। এপর্যাস্ত 
কোন পত্রিকাই জন্মগ্রহণ করে নাই । 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্জঞান এবং সমীরণ। 


শাশিশপপাসপাসপপাাপীশাপীপিশল 


স্ কিতা উল এ সপ 





কেহ বলিতেছেন, সমীরণ কেবলমাত্র. 


বিফল আড়ম্বরে পুষ্ট কলেবর নহে, 
অত্যাবশ্যকীয় আমুর্ষেদোস্থৃত সতপ্রবন্ধেই 
পূর্ণ। আবার পণ্ডিতম্মন্ত কোন কোন 
মহাত্মা বলিতেছেন সমীরণে নৃতনত্ব 


কিছুই নাই, সমস্তই পুর তন। বোধ হয় 
এই শেষোক্ত পাঠক সমীরণেন্স প্রন্তাবন। 
পাঠ ফরেন নাই স্থতরাং উদ্দেশ্তু ও 
বুঝিতে পারেন নাই, অতএষ এ পাঠকের 
অভিমত আমাদের কিরূপ অনুমত, 
পাঠকগণই বুঝিয়া লইবেন । 
“অবিজ্ঞাত প্রবন্ধন্ত বচে! বাঁচস্পাতে রপি। 
ব্রজত্যফলত! সেবনযন্রহ ইবে ছিডম্‌ ॥” 

অবাঁর বলিতেছেন সবই সুন্দর 
বটে, কিপ্ত চিকিৎস| বিষয়ক প্রবন্ধ গুলি 
প্রথমেই সম্িবেশিত কর! উচিত ছিল। 
পাঠক! বুঝিলেন ত ইহার উদেশ্ঠ। 
একটী কথা মনে হইল-_বড় “উ*কি 
ঝুঁকি” কোঁন এক দোৌষৈক দৃক্‌ সিদ্ধ 
ব্যক্তি আসিষা বরাজবভনে উপস্থিত 
হইলেন, বাজ! পরম্পর অতিথির স্বভাৰ 
শ্রুত হইয়া ভৃত্যদিগকে বিশেষ যত্বের 
সহিত তাহার আহারাদি করাইতে অন্ু- 
মতি করিলেন। কাধ্যতঃ তাহাই হইল 
কিন্তু আহারকাঁলে অতিথির গুণ শুনিয়! 
কৌতুহলাবহ হইয়া কে যেন খড় খড়ি 
খুলিয়া অতিথিকে একটু বেখিয়াছিল। 
অতিথি অনুদন্ধান করিয়। অন্ত দোষ 
পাইলেন না, কিন্তু রাজা জিজ্ঞাসা 
করিলে বলিলেন ই! মহারাজ পরম 
পরিতোষ সহকারে আহার করিয়াছি 
কিন্ত বড় “উঁকি ঝুঁকি”। আমাদের 
অনুরোধ, পাঠকগণ যেন এই শেষ্ঠন্ব 
নিক্ধপণ প্রস্তাবেই অন্ঠান্ত বস্ত্র ন্যায় 
উল্লিখিত সমালোকেরও শ্রেশ্ত্বনির পণ 
করিয়া লন । 

আমরা যে স্থানের মূল সংস্কৃত 
সুললিত স্থগম মনে করিব, সেই স্থানেই 
সংস্কত উদ্ধৃত করিব। বোধ হয় ইহা 
সহৃদয় ব্যক্তির বিএক্িজনক হইলে না। 





আয়ুর্বেদ | 


গুরু তোজনং দুর্ব্বিপাকানাং, একভোজনং 
সুখপরিণামকরাণ।, স্ত্রীপ্রনঙ্গঃ শোষদ্বারাণাং, 
শুরুবেশ নিশ্রহঃ যাওগ্ডাকরাণাং পরায়তন মনা 
শ্রদ্ধাজননানাং, অনশন মায়ষো হাসকরাণাং 
প্রমিতাশনং কর্পনীয়ানাং, অজীর্ণাধাশনং গ্রহণী 
দুষণীয়ানাং, বিষমাশনমগ্থ্িবৈষমাকরাণাং, বির 
ধীর্ধ্যাশনং নিন্দিত ব্যাধিকরাণ।ং প্রণমঃ পথা নাং, 
আফ়াসং সব্ধাপখ্যানাং, মিথা।যোগো। ব্যাধি- 
মৃুখানাং, রজন্বলাভিগমন মলম্্রীমুখানাং, ব্রহ্মচধ্য 
মামুষা করাণাম্‌। 


গুরু ভোজনই দুম্পরিপাকের মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ, সুচাররূপে পরিপাক হওয়ার 
পক্ষে একাঁহার, শরীরের শুষ্কতা সম্পা- 
দকের মধ্যে স্ত্রীসংসর্গ, পুরুষত্ব শক্তি 
বিনাশক পদার্থের মধ্যে সমুপস্থিত শুক্র 
বেগরোধ, পরগৃহ (পরগুহ নিভের মনো 
মত হয় না) অন্নে অশ্রদ্ধা জনকের মধো, 
আযুনাশক কার্ষোর মধ্যে উপবাস, রশতা 
জনকের মধ্যে অল্প ভোজন, গ্রহণীবেগ 
উত্পাদনের মধ্যে পুর্ধরুত আহার জীর্ণ 
না হইতে পুনরায় ভোজন, পাচকাগ্সির 
হাস বৃদ্ধি জনকের মধো বিষম।শন, 
(সময়ের বৈষম্য ও মাত্রার বৈষম্য ) 
নিন্দিত অর্থাৎ কুষ্ঠাদি ব্যাধি জনকের 
মধ্য ক্ষীর মত্স্তাঁদি বিরুদ্ধবীর্ঘ্য পদার্থের 
একত্র ভোজন, হিতজনকের মধ্যে শান্তি 
অবলম্বন, অহিত জনকের মধ্যে আবাস 
অর্থৎ পরিশ্রম, সব্ধ প্রকার পীড়া জনকের 
মধ্যে আহার বিহারাদির মিথ্যা/ যোগ, 
অলঙ্গী জনকের মধ্যে রজন্বলা স্ত্রীগমন 
এবং আসুর্বর্ধক উপায় সমুদাঁয়ের মধ্যে 
্রহ্মচর্য্যাবলম্বন সর্বশ্রেষ্ঠ। 


সক্কল্লো বৃ্যাশাং, দৌর্দ্বনস্তমবৃষ্যাণাং, অযথা 
ঘমারক্তং গ্রাশে+পয়োখিলাং 


বিধাদো যোগ- 


৩৮৫ 


বর্ধনানাং হ।নং শ্রমহরাণাং, হর্ধং প্রীণনানাং 
শোকঃ শোষণ।নাং, নির্ৃৃতিঃ পুষ্টিকরাণাং, পুষ্টিঃ 
স্বপ্ন কবাঁণাং) স্বপ্রশ্তন্্রাকবাণ।ং, সর্বরলাভ্যাসো 
বলকরাণাং, এক রনাভা।সে। দৌধবলাকরাণাং, 
গভশলা মহাষা।ণাং বাঁলো মৃছ ভেবজনীয়।ন?ং 
বৃদ্ধো যাপ]।নাং, গর্ভিণী তীক্ষৌযধ ব্যায়।ম বর 
ন*য়।ন।ং, সৌমনস্তং গর্ভধারকাণাং সন্্রিপাতো 
দুশ্চিকি২স্তান|ং আমো বিষম চিকিৎস্যানাম্‌ | 


বুধ জনকের মধো মানসিক সন্কল্প 
অর্গাৎ ইক্ষাই সর্বশ্রেষ্ঠ, শারীরিক তেজঃ 
নাঁশকের মধো মনের উতৎ্ক্ঠা, স্বীয় 
শক্তিতে যাহ! মম্পন্ন ন। হয়, এরূপ কার্যে 
প্রবৃ হওয়া বলনাঁশকের মধো, রোগ 
বদ্ধকের মধ্যে মনের অঙগ্গীতি, পরিশ্রম 
নাঁশকের মধ্যে স্নান, জ্লীণন অর্থাৎ হর্ষ- 
জনক পদার্থের মধ্যে মনের সন্তোষ, 
শরীরের শোষণ কারকের মধো শোক, 
পুষ্টিকারকেব মধ্যে নির্বৃত্তি, নিদ্রাকার- 
কের মধো পুষ্টি, তক্্রাজনকের মধ্যে 
নিদা, বলকরের মধ্যে সকল রসের সেবন, 
দৌর্ধল্য জনকের মধ্যে নিয়ত একরস 
সেবন, অহার্য্য অর্থাৎ ছুরাকর্ষণীয়ের 
মধ্যে শর্ভশলা, বমন যোগ্য পদার্থের 
মধো উদরস্থ অভীর্ণ দ্রব্য, মুছু ওষধ 
প্রয়োগযোগ্যের মধ্যে বালক, যাপায 
রোগেব মধ্য বদ্ধাবস্তার রোগ, উগ্র 
ওউধধ, বাঁয়াম ও ব্যাবায় যাহাদের বিধেষ় 
নহে, তাহাদের মধ্যে গর্ভিণী, মনের 
সুস্থ] গর্ভধারণকারণের মধ্যে, ছুশ্চি- 
কিৎস্ত রোগের মধ্যে সন্িপাত ও বিষম 
চিকিত্্ত রোগের মধ্যে আম অর্থাৎ 
অপক রস সম্ভৃত রোগ দর্ধ প্রধান । 


৬৮৬ 


পিপিপি? 


গুল্নিদান। 


হন্নাভ্যে রস্তরে গ্রন্থিঃ নর্ারী যদি বা চলঃ | 
বৃন্তশ্চয়াপচন্নবান্‌ স গু: ইতি কীর্ভিতঃ ॥ 


হৃদয় এবং নাভীর মধ্যে সঞ্চরণশীল 
অথবা নিশ্চল ত্বাঁস বৃদ্ধি বিশিষ্ট বর্ত,লাকার্‌ 
গ্রন্থির নাম গুলা । গুল বোগ জন্মিবার 
পূর্ব্বে বহুল পরিমাণে উদগাঁর উঠে, কোষ্ঠ 
পরিক্ষার হয় না, আহারে অনভিলাষ। 
দুর্বলতা, অন্্কৃজন অর্থাৎ আতডাকা, 
পেটের ভিতর গুড় গুড় শন্দ, উদরের 
স্কীততা ও অগ্নিমান্দ্য এই সমস্ত লক্ষণ 
উপস্থিত হয়। আর প্রাফশঃ সমস্ত 
গুল্সেই অরুচি, অতি কষ্টে বাত মুত্র ও 
মলত্যাগ, অন্্কুজন, আঁনাহ ও বাঁধুৰ 
প্রতিলোম ভাব উপস্থিত হয়। 

যদ পুকষে। বাতলো। বিশেষেণ জব বমন 


বিবেচনভীলাবাশামগ্ঠতমেন কশনেন কাশিতে। 
বাঁতল মাহাঁৰ আহবত, শীননম্বা বিশেমেনাতি- 


মাত্র মকসেহপৃণ্বব বা বমনবিবেচা্ন পিবতানু- 


দার্ণান বাতমুত্র পুশীষবেগান্‌ নিগশদ্ধাত/টিতে। 
বা পিবতি নবোদকমভমাত্রমতিসংক্ষে ভিন! 
বা যানেন যাতাভিবাবয বায়াম মদাকচিক্1 
ভিঘাতমিচ্ছতি বা বিষমাশন্শযনগ্ান চণক্রমণ- 
সেবী বা ভবত্যন্যদ্বা (কর্চিদেবং বিধং বিষমতি- 
মাজং ব্যায়মজাত মারভতে, তন্ত।প্চার।দ বাতঃ 
প্রকোপ মাপদ্যতে। 


বাঁতপ্রকৃতিক পুরুষ জ্বর, বমন, 
বিরেচন ও অতিসাঁর প্রভৃতি কোন রোগ 
অথবা কোন কর্ষণ ওঁধধ দ্বারা কধিত 
(কুশ) হইয়া যদি বাতল অর্থাৎ বায়ুর 
প্রকোপজনক বস্তু অথবা শীতল পান 
আহার সেবন করে কিন্বা নিঃন্গেহ বমন 
বিরেচন, বমন বেগ সম্যক উপস্থিত না 
হইলেও বমন চেষ্টা অথবা সমুদদীর্ণ বাত 
মুত্র ও পুরীষাদির বেগনিরোধ, ভোজন 


পাপী 
সপ শিপ তশালশীপিশিস্পি 


সা ১৫ 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





করিয়। পরিত্ৃপ্তরূপে নূতন জল পান, এবং 
অশ্বাদি দ্রুত যানারোহণ, অতান্ত স্ত্রী- 
সংসর্গ, সমধিক পরিশ্রম, মদ্যপানে অত্যা- 
শক্তি, কোনরূপ আঘাত প্রাপ্তি, বিপ- 
বীত ভাবে শয়ন বা উপবেশন, অতিশয় 
ভ্রমণ এবং অন্তান্য এইরূপ বাত-প্রকোপ- 
জনক কর্ম অথবা ধিষাক্ত দ্রব্য সেবন 
কবে, তবে এ ব্যক্তির বায়ু অত্যন্ত 
প্রকুপিত হয়। 

সপ্রক্গপিতো মহানে।ভোহনুপ্রবিশ্ঠা বৌক্ষ্যাৎ 
কঠিনাকুত প্রভা পি গুভোচবস্থান কবোতি। 
হদি বন্তে পায়ো নভা।ং বা সশুল মুপজনযতি । 
স বাত জন্তানলেকবিধান্‌ ক্দেন।লিশেষাঁন 
জন্য, গগ্ঠীংণ্চানেকবিধান পিগিত শ্চাঁস- 
ভিষ্তে, স পিগিভতাদ গুম ইত়াপ চতে। 

উদ্ধিখিত কাঁরণে কুপিত বাঁযু প্রধান 
ধমনী সমহে প্রবেশ কবিরা স্বীয় কক্ষ 
হেতু কঠিনীঠত ও সমস্ত শরীরকে আক্র- 
মণ করতঃ জদষে, বস্তিদেশে, উভয় পার্খে 
অথবা নিহলে পিগাকা র অবস্থান 
করে এবং বাত জন্য নানাবিধ বেদন। 
জন্মায়। এ পিট বাু হস্তাদি দ্বার! 
স্পণ কটিলে গ্রন্থির হায় ত্নুভূত হয় 
এবং পিঞ্িত অর্থাৎ একটী জড়িভ 
পদার্থের হ্তায় বলিরা ইহার গুল্ম নাম 
প্রদত্ত হইবাছে । বাস্তবিক গুলোর 
( ঝোপ) সহিত সাদৃশ্ত আছে, এজন্যই 
ইহার নাম গুল্স হইয়াছে । মাধবকর 
স্বীর নিদান গ্রন্থেও ইহাই সংক্ষেপে 
বলিয়াছেন যথা-- 
দুষ্টা বাতা দয়োহনার্থং মিথ্যাহারবিহ।রতঃ | 
কুব্ব সত গঞ্কধা গুল্সং কোষ্ঠান্তগ্র স্থিরপিণমূ্‌ ॥ 

অনুচিত আহার বিহারাদি দ্বারা 
বাতাদিদোষ অত্যর্থ কুপিত হইয়া! কোষ্ঠ 
মধ্যে গ্রস্থিকপ গুল্স রোগ উৎপাদন 





আয়ুর্বেদ | 


করে। পাশ্বদ্বয়, হৃদয়, নাভি ও বস্তি 
এই পাঁচটা ইহার অবস্থিতি স্থান এবং 
গুল পঞ্চবিধ। 

মুভরাদধাতি মুক্তরল্পত্ব মাপদাতে অনিয়ত 
বির পিপীলিক। সংপ্রকীণ্ ইব। 
তোদশ্ফবণায়।মসঙ্কোচ ভর্ম প্রলযোদয বগল 
স্তদাতুবঃ শ্চোব শংকুনেব চাভিবিদ্ধ মাত্সানৎ 
মন্যতেহপি চ দিবসান্তে জ্বধাতে শুনাতি 
চাশ্যপ্তদুচ্ছীসশ্চেপরুধাতে জষ্যপ্তি বোনাণ 
বেদনায়: প্রাছুর্ভাবে প্লীহাটো পাস্থকুগ বিপাকে! 
দ।বর্ত।জমর্দমন্যাশি বঃশঙজ্বশল বরূবে।গ[শ্চৈন মুপ- 
দ্রবস্তি কুষ্ণারুণপরুষত্বঙুনখ নয়ন বদন মুত্র 
পুরীষশ্চ ভবতি নিদানোক্তানি চাশ্নোপশেরতে 
বিপরীতানি চোপশেরতে ইতি বাত গুল্ম” । 


বাতগুলে কখন অল্প বেদনা কখনও 
বা অধিক বেদনা এবং সঞ্চরণশীল স্তপা- 
কার পিপীলিকার ন্যায় গুল্ম কথন বৃহদী- 
কাঁর কখনও বা অল্পাকাঁর উপ্লন্ধি হু, 
কারণ বাধু চঞ্চলগতি । গুক্স রোগ উপ- 
শ্থিতহইলে রোগী সুচিবিদ্ধবৎ বেদনা, 
স্কুরণ, (জিলিক দেওর1) বিস্তার, সংকোচ, 
লোমহর্ষ ও পীড়ার হাস বৃদ্ধি গ্রড়ৃতি 
দ্বারা অতিশয় পীড়িত হয়। বাতগুন্ম- 
রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মনে করে ষেন 
তাঁহাকে কেহ শ্ুচি দ্বারা বিদ্ধ করিতেছে) 
কথনও বা মনে করে যে, শঙ্কু দ্বার! 
তাহাকে কেহ আঘাত করিতেছে । দিব- 
সের অবসাঁনে অর্থাৎ শেষভাগে রোগীর 
জ্বর হয় ও মুখ শুষ্ক হইয়া যার, নিশ্বাস 
ফেলিতে কষ্ট বোধ করে, শরীর রোমা- 
ঞিত হয়, উদরে গুড় গুড় শব্দ অথব। 
অন্ত্রকৃজন, ভূক্ত বস্তুর অপরিপাক, মল- 
মুত্রের আবদ্ধতা ও অঙ্গমর্দ (হাত পা 
কামড়ান) প্রড়তি উপস্তিত হয় এবং 
মন্তা! (ঘাড়ের শিরা) মস্তক ও শঙ্খ অর্থাৎ 
কপালের ছুই পার্খে বেদনা? উপস্থিত 
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হয়। গুল্স রোগে ত্রপ্ন বা কুঁচকিতে 


বেদনা জন্মিতে পারে । চর্ম, নখ, 
নয়ন, আনন, মূত্র ও পুরীষাদি কৃষ্ণ বা 
অক্ণবর্ণ এবং ইহাদিগের পরুষতা অর্থাৎ 
অক্ষিপ্ধ খর্খরে ভাব লক্ষিত হয়। যে 
সমুদায় বাত গুলের নিদান উল্লেখ করা 
গিয়াছে, তাহাদের উপসেবনে বৃদ্ধি এবং 
তদ্বিপরীত দ্রব্য সেবনে উপকার অর্থাৎ 
পাড়ার হ্রাস হয়। 

গুলরে।গে বায়ুর ক্রিয়াই বলবন্তী 
বটে, কিন্তু পিত্ত শ্লেম্মারও ইহাতে বিশেষ 
আন্ুগতা আছে। এইরূপে গুল পঞ্চ- 
বিব। বাতিক গুল্সের বিষয় বলা 
হইল, অপর পি্তগুন্ম, শ্লেম্সগুলস, সান্নি- 
পাঁতিক ও প্রক্তগুন্সের বিষয় ক্রমশঃ বলা 
যাইতেছে । 

কটু, অন্ন, বিদাঁহি (দহিজনক, লক্ক। 
প্রভৃতি ) তীক্ষ, উষ্ণ ও রুক্ষ বস্ত সেবন, 
ক্রোধ, অতিশয় মদ্যপান, রৌদ্র কিন্া 
কর্্য সন্তাঁপ, বিদপ্ধাজীর্ণ-জনিত ছুষ্ট 
রসোৎপত্তি ও রক্ত ছুষ্টি এই সমস্ত পিত্ত 
গুল্মের নিদাঁন। পৈত্তিক গুল্ম জন্মিলে 
পিপাসা, জর, মুখাদি অবয়বের রক্ত- 
বর্ণ তা) আহারের পরিপাক কালে গুলে 
অতিশয় বেদনা, ঘন্মের অনির্গম ও 
শরীরে বিদাহ ইতাদি উপদ্রবে রোগী 
পীড়িত হয়। পৈস্তিক গুন্সে অতিশয় 
ব্দেন। উপস্থিত হয়, স্পর্শ করিতেও 
রোগী 'বশেষ ক্লেশ বোধ করে। প্রকু- 
পিত পিত্ত এবং বায়ু আমাঁশয়ের কোন 
এক স্তনে অবস্থান করির। বাঁতগুল্সের 
হ্ায় এই পিত্বগুল্সেও নানাবিধ বেদনা 
জন্মায় । ৰ 

গুরু, ন্িপ্ধ ও শীতল দ্রব্যের নিয়ত 
সেবন, অধিক পর্িমীণে ভোজন, ইচ্ষু, 
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ক্ষীর, মাষকলাই, তৈল এবং গুড়জাত 
দ্রব্য সেবন, ও সর্বদা পিষ্টক ভক্ষণ, 
মল মুত্রাদির ষেগ ধারণ, পরিতৃপ্ুরূপে 
আহার করিয়। জলপাঁন অথব। ভোজন 
করিয়া নিদ্র! কিমা পথ পর্যটন দ্বারা 
শরীনস্থ শ্লেম্মা বাঁমুব সহিত প্রকুপিত হয়। 

উল্লিখিত কোন কারণে প্রকুপিত 
শ্রেম্মা বায়ু কর্থক আঁমাশযষের কোন 
এক স্থানে আবদ্ধ হইযা কফগুল্সম উৎ- 
পাদন করে। বাতগুক্সের স্তাঁয় এই 
কফগুলোেও নানাবিধ বেদনা উপস্থিত হয়। 
কফজনিত গুল্সের হাস বৃদ্ধি নাই এবং 
ইহা স্থির ও কঠিন ক্ধগুন্ম প্রবৃদ্ধ 
হইলে কান,শ্বাস, প্রতিষ্ঠায় ও রাজযঙ্ীর 
উৎপত্তি হইতে পারে । ইহাতে চর্ম, 
নখ, নয়ন, মুখ ও মল মুত্রা্দি শাতল ও 
শবেতবর্ণ হয়। 

এই তিন প্রকার গুনের নিদান ও 
লক্ষণ মিলিত হুইলে তাহাকে সান্সি- 
পাতিক গুল বল! যাঁয়, ইহা অসাধা 
সুতরাং অচিকিত্ভ্ত । সান্িপাতিক গুল 
অত্যন্ত বেদনা ও দ্রাহযুক্ত এবং প্রাস্তরবৎ 
কঠিন ও উন্নত। ইহা শীক্দবিদাহী, 
ভয়ঙ্কর ক্লেশদাক্ক এবং মন, শরীর ও 
অগ্নিবলনাশক। 

সচরাচর এই চাঁরিপ্রকাঁর গুল 
সকলেরই হইতে পারে কিস্ত রক্তগুল্ম 


| স্ত্ীলৌকদিগেরই হয় । 


] 


শে।ণিতগুপাস্ত খলু স্িয়া এব তবতি। 


|| পুরুষস্ত, গর্ত কো্টার্তবাগমনবৈশেব্যাৎ। 


রক্তগুল্ম স্রীলৌকেরই হইতে পারে, 
পক্ষের পারে না, কারণ হ্বী ভিন্ন 
পুক্রম্বের গর্ভাশয়ে খতৃশোণিতের আগমন 


| অসস্তব। 





চিকিৎসাতত্তব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


পাবতত্ত্রাদবৈশা রদ্র্যাৎ সততমুপচারান্ুরোধাদ্‌- 
বেগানুদীর্ণ।ম্ুপরুত্ধস্ত্যা আমগর্ডে বা প্যচিরাৎ 
পতিতে তথাপাচিবপ্রজ।তায়া খতৌ বা 
বাতপ্রকোপিনাস্ভাসেবমানায়। বাতঃ প্রকোপ 
মাপদ্যতে। 


পারতন্ত্রা অর্থাৎ পরাধীনতা হেতু, 
অশিক্ষিতত্ব হেতু, এবং সতত শুশ্রাষ! 
কার্যে ব্যাপৃত থাক! হেতু স্ত্রীলোকের 
সর্বদাই মল মূত্রা্দির বেগ ধারণ করিয়া 
থাকে। এইরূপ বেগ রোঁধ এবং অপরি- 
ণত গর্ভআবান্তে, প্রসবান্তে বা খতুকালে 
অহিত জনক আহার বিহার করিলে 
বায়ু কুণিত হয়। 

স প্রকপিতো যোম্তীমুখমনু প্রবিশ্টার্তবমূপ 
কণন্ধি, মাসি মাসি তদার্তবমুপরুধ্যমানং কুক্ষি- 
মভিবদ্ধঘতি । 

পূর্নোক্ত কারণে কুপিত বায়ু যোনি- 
মুখে অবস্থান করিয়া খতু শৌোণিতকে 
রোধ করে। এই আর্তব এইবপে মাসে 
মাসে গর্ভাশয়ে সঞ্চিত হইয়া উদরকে 
স্কীতকরে। রক্ত গুলে অত্যন্ত বেদনা 
ও দাহ থাকে এবং পিত্ত জনিভ গুলোর 
তাবৎ লক্ষণই উপস্থিত হয়। এবং সমস্ত 
গর্ভ লক্ষণ অর্থাৎ খতু শোণিত রোধ, মুখ | 
গীতবর্ণ, স্তনাগ্র কুষ্ণবর্ণ ও নূতন নূতন 
বস্ত সেবনে অভিলাঘ ইত্যাদি উপস্থিত 
হয়, কেবল প্রভেদ এই যে, গর্ড--হস্ত- | 
পদার্দি অন্ন প্রত্যজর সহিত নিরস্তর | 
স্পন্রিত হয়, আর রক্তগুল অঙ্গপ্রতা!- | 
ভাবে কেবলমাত্র পিওটীই দ্বীর্ঘকালাস্তে 
যাঁতনার সহিত স্পন্দিত হইয়া থাকে । 
অল্প মাত্র প্রভেদদে নিশ্চয় করা স্থুকঠিন : 
সুতরাং খ্তু রোধের পর দশম মাস 
অতীত হইলেই চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত ' 
হওয়া! উচিত । অন্ভান্ক পীড়া পুরাতন 


আয়ুর্বেদ | 


হইলে কষ্টসাধয হয় বিস্তু রক্তগুল্স দশম | হয়। বাসকপত্রের রস পাতাল যস্ত 


মাস অতীত হইলেই স্খসাধ্য হয়। 
পণ্ডিতগণ এই জন্তই বলিয়াছেন যে-- 


“মাসে ব্যতীতে দশমে চিকিৎসাঃ * 


এই বচনটাতে এরূপ মীমাংসা করা 
অন্ঠায় যে, পণ্ডিতগণ গর্ভ ও গুল্সের 
প্রভেদ করিতে অক্ষম হ্ইয়াই উক্ত 
বচনটার অবতারণ! করিয়াছেন । বাস্ত- 
বিক দশম মাঁস অতীত হইলেই রুক্ত- 
গুল স্থথসাধ্য হয়। 

গুল্স ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া! সর্র্বোদর 
বাপী, রস রক্তা্দি ধাত্বাশ্রয়ী, শিরাব্াপ্ত 
ও কুন্দবৎ উন্নত হইলে, এবং রোগী 
দৌর্বল্য, অরুচি, বমনবেগ, কাস, বমি, 
অসুস্থ চিত্ততা, জর, তৃষ্ণা, তন্দ্রা! ও প্রতি- 
শ্ায়াদি দ্বারা আক্রান্ত হইলে রোগ 
অসাধ্য জানিবে। গুল্ম রোগীর হৃদয়, 
নাভি, হস্ত ও পদে শোথ এবং জর, 
শ্বাস, বমি ও অতিসাঁর উপস্থিত হইলে 
অথবা শ্বাস, শুল, পিপাসা, অরুচি, অক- 
স্মাৎ গুল্সের বিলয় এবং দৌর্বল্য এই 
সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তবে রোগীর 
মৃত্যু অনিবার্ষ্য। 


কিন কজন 


ভৈষজ্য বিজ্ঞান । 


আটরাষক নিযু্হে প্রিয়জু মৃত্তিকার্ধীনে। 

বিনীয় লোগ্রং সক্ষৌত্রং রক্তপিত্তহরং পিবেৎ ॥ 
পুটপাঁক দ্বারা গৃহীত বাসকপত্র রসে 

প্রিয়ন্ু চর্ঘ ॥* “তালা, সৌরাষ্্ী মৃতিকা 

॥* তোল! €সৌরাই্র মৃত্তিকা অভাবে 

পন্কপর্পটী ) রসাঞগ্তন ॥* ভোলা ও লোধ- 

চূর্ণ ॥« ভোলা এবং ২ তোলা মধু প্রাক্ষেথ 


দিয়া পান করিলে ক্বক্ষপিত নিশ্চয় নিবৃত্ত ! 





৩৮৯ 


দ্বারা গ্রহণ করিবে। অপর উপায় ঘার! 
গ্রহণ করিলেও চলিতে পারে ; যথা” 
২ তোল! রন পাওয়। যায়, এই পরিমাথ 
বাসকপত্র অল্প কুট্িত ও কচি কলার 
পাতা দরিয়া বেন করিয়! উপরে পুরু 
করিয়া মৃত্তিকা লেপন করিবে ও আগুনে 
ঝল্সাইয়া! শিশিরে রাখিয়। পরদিন রস 
"হণ করিবে । 

রক্তপিত্ত রোগে অতিশয় রক্ত বমন 
হইতেছে, এরূপ অবস্থায় পাকা যক্জডুমুর 
ফলের রস ২ তোলা কিঞ্চিৎ কাশীর 
চিনি মিশ্রিত করিষ! পান করিলে অতি 
সত্বর রক্ত বমন নিবারণ হয়। 

মাখন ১ তোল ও কৃষ্চতিল ১ তোল! 
(থোলা ছাঁড়ান ) সেবন অভ্যাস করিলে | 
অতি ছুর্বার অর্শরোগ প্রশমিত হয়। 
যে অর্শে বক্তআাব হয়, সেইরূপ অর্শেই 
বাবহাব করা উচিত। মাঁথন, পল্পকেশর, 
চিনি ও ঘোঁল একত্র সেবন করিলে 
অর্শের রক্তআ্াব নিবৃত্ত হয়। জীরক 
চুর্ণ ও ঘোল কিঞ্চিৎ বিটলবণের সহিত 
প্রত্যহ সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার 
হয়, রক্তক্রতি নিবারণ হয়, পাঁচকাগির 
বৃদ্ধি ও সমস্ত অর্শ নিবারিত হুয়। 

বরাক্তাস্তা, নীলোৎপল, মোচরস, 
লোধ, কৃষ্ণতিল ও প্নক্তচন্দন সমষ্টিতে | 
২ তোলা পবিষ্কার করিয়া! শিলায় পেষণ 
করিবে ও হ"গছুপ্ধ সহ আলোড়ন করিয়। 
সেবন করিলে অর্শ হইতে রক্তক্রততি 
নিবারিভ হয়। ূ 

অনেক সময় মাতার দোঁয়ে পিগু 
সম্তানকে কষ্ট পাইতে হয়। আতার 
শ্তন্তদোষে শিশুর জর, ষদ্দি, ক্ষাসি € | 
অতিসারাদি কইদায়ক পীড়া উপস্থিত | 


৬) ৩ 


চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


হইয়া! থাকে | স্তহ্াদ্দোষই ীড়ার কারণ ূ আবার কেহ কেহ মনে করেন, বসস্ত- 


হইলে নিয়লিখিত যোগটা স্তন্যপায়ী শিশুর 
মাতাঁকে সেবন করাইবে ; ইহা মেবনে 
মাতার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয় ও স্তন্তদুপ্ধ 
বিশোবিত হয় সুতরাং শিশুর জর অতি- 
সারাদ্দি পীড়া সত্বর আরোগ্য হয়। 
হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, চাকুলে 
( পিঠানী ) ও ইন্দ্রধব সমষ্টিতে ২ তোলা, 
জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা । ইহার 
নাম হরিদ্রাদিকাঁথ। 

মতা, পিপুল, আতইচ ও কাকড়া- 
শৃঙ্গী উত্তম চূর্ণ ও সমভাগ মিতিত কবিয। 
'ণক বা দেড় আনা মাত্রার মধু দ্বারা 
মাঁড়িয়া শিশুকে অবলেহন করাইলে 
জবরাতিসার, কাস, শ্বাস, বমন ও ছুধ- 
তোল! প্রভৃতি আরোগা হয়। বালক- 
দিগের পক্ষে এই যোৌগটা অব্যর্থ ও 
প্রসিদ্ধ। ইহার নাম বাল চতুর্ডদ্রিকা। 

যে শিশু ছৃপ্ধ পান করিয়া তৎক্ষণাৎ 
বমন করে, তাহাঁকে বৃহতী ফল ও কণ্ট- 
কারী ফলের রম /* বা %* আনা মধু 
সহ সেবন করাইবে অথবা পিপুল, 
পিপুলমূল, শুঠ, চিতা ও চৈ চুর্ণ সম- 
ভাগে মিশ্রিত করিয়া /০ বা /১০ আনা 
মাত্রায় মধু ও ঘ্বত্তের সহিত লেহন 
করাইলে শিশুর বমন অর্থাৎ ছুধতোঁল! 
নিবারণ হয়। 

দ্রাক্ষা বা কিস্মিস্‌, হরিতকী ও 
পিপ্ললী সমভাগে পেষণ করিয়া! %*০ আনা 
মাত্রায় ঘ্বত ও মধুসহ লেহন করাইলে 
বালকের কাস ও শ্বাস প্রভৃতি প্রশ- 
মিত হয়। 

অনেকগুলি লোকের সংস্কার আছে 
ষে, মস্থরিকা অর্থাৎ বসস্ত রোগ্‌ উপস্থিত 
হইলে কোন চিকিৎসাই কর্তব্য নহে। 


চিকিৎসক বাতীত অপর কোন চিকিৎ- 
সক বসন্ত চিকিৎসা করিতে জানেন না। 
ফলতঃ এ দ্বইটী সংস্কারই ভ্রমাত্মক। যে 
শীস্তরযুক্তি অবলম্বন করিয়া অপরাপর 
বহুবিধ রোগের যন্থণা হইতে পরিত্রাণ 
পাওয়া যাইতেছে, সেই শান্প্েই যখন 
বসন্ত বোগের চিকিৎসা জসুচারুরূপে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তখন শাস্ত্রযুক্তি অব- 
লন্বন করিয়া বসন্তের চিকিৎসা করিলে 
ফললাভে বঞ্চিত হইবার কিছুমাত্র কারণ 
পবিলক্ষিত হযু না! কেহ মনে কবিতে 
পারেন বিনা কারণে লোকের মনে একপ 
স্কার কেন বদ্ধমূল হইল? বিশেষ 
কারণ নিশ্চয় না হইলেও, সহজে এইটা 
অনুমান হয় যে, বসস্ত বড়ই সংক্রামক 
রোগ, পরন্ত মাঁরাত্মক। এই ছুইটা 
কারণে চিকিৎসকদিগের মধো অনেকেই 
সহজে ইহার চিকিৎসা করিতে সম্মত 
নহেন। পুর্রে যদিও ছুই একটা 
চিকিৎসা শাস্ত্বান্ুদারে হইত, কিন্তু 
ক্রমশঃ এখন উহা একেবারে তিরোহিত 
হইয়াছে । চিকিৎসকের বসন্ত চিকিৎস! 
করিতে বিশেষ আগ্রহ হয় না, রোগী 
বাঁ তাহার অভিভাবকদিগের সুতরাং 
এইরূপ সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে ; আবার 
বিশেষ ফলদাঁয়ক ওষধ আছে বলিয়াও 
অনেকের ধারণ। নাই । সকল রোগেরই 
সাধ্যাসাধ্যতা আছে, তদ্রপ বসন্তের 
মধ্যেও যাহা অসাধ্য, তাহা কিছুতেই 


. আরোগ্য হয় না। ফলতঃ ওষধে উপকার 


হয় না, এরূপ স্বীকার করা যায় না। 
এ সময়ে চতুর্দিকেই বসম্ত রোগের 
প্রাহূর্তীব দেখা যাইতেছে স্থৃতরাঁং আমর! 
এবারে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র হইতে বসম্ত 





আয়ুর্বেদ । 


রোগের বিশেষ ফলদায়ক ছুই একটা 


সহঞ্জ সহজ প্রয়োগ প্রদর্শন করিতেছি, 
আশা করি ইহা দ্বার! অবশ্তই উপকার 
লাভ সইবে। 

গাত্রবেদনা, নাভতিদেশে ভারবোধ, 
অত্যন্ত শিরোবেদনা এবং মুখ ও চক্ষু 
রক্তবর্ণ হইলে সেই জরে রোমান্তী (হাম) 
বা মশ্করিক! (বসন্ত) প্রকাশ পাইবার 
বিশেষ সম্ভাবনা । এই অবস্থার জর 
অধিকদিন স্থায়ী হয় না। স্টরাচর 
চারিদিনেই ছাড়িয়া যায়। হাম বা 
বসন্ত প্রকাশ হইলে প্রায় তিন দ্রিনেই 
হয়। চিকিৎসকের উল্লিখিত লক্ষণ- 
গুলির দিকে প্রথমতঃ লক্ষা রাখা উচিত। 
উহার কেন লক্ষণ দেখিতে পাইলে, 
জরপ্ন কোন ওঘধ প্রদান করা বিধেয় 
নহে। যাহাতে সামান্তরূপ বমন বা 
বিরেচন হয় এপ উধধ প্রদান করাই 
উচিত। সর্ৰা বোণীর গৃহ ও বস্ত্রাদি 
পরিফার রাখিবে। চন্দন, ধুনা ও কপূর 
প্রভৃতি স্তগঞ্ধি দ্রব্য দ্বারা রোগীর গৃহে 
ধূম প্রদান করিবে । 

১। বাঁসকছা'ল, পটোলপত্র, গুলঞ্চ, 
ছ্ুরালভা, চিরতা, ধনে, নিমছাল, 
কটক্টী ও ক্ষেতপাপড়া সমানাংশে 
মিলিত ২ তোলা ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ 
করিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে 
নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া শীতল হইলে পান 
করিবে । ইহাতে অপক্ক বসন্ত পাঁকিয়া 
উঠে ও পন্ক বসন্ত সমুদায় শুকাইয়। যায় 
এবং সমস্ত বস্ত্ণা দূর হয়। ৃ 

২! নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, আক- 
নাঁদি, পটোলপত্র, কট্কী, বাঁসকছাল, 
ছুরালভা, আমলা, বেণারমুল, রক্তওন্দম 
ও শ্বেতচন্দন সমুদায় মিলিত ২ তোল, 





৩৯১ 


জল ৩২ তোঁলা শেষ ৮ তোলা । . এই 


কাথে ॥* তোলা ইক্ষুচিনি প্রক্ষেপ দিয়! 
পান করিলে সমস্ত প্রকার বসস্ত, জর ও 
বিসর্প প্রভৃতি আরোগ্য হয়। যে বসস্ত 
ভালরূপে শবীরে প্রকাশ হয় নাই, ইহা 
সেবনে তাহাও প্রকাশ হইয়া! যন্ত্রণার 
লাঘব করে। 

রুদ্রাক্ষচূর্ণ %* আনা ও মরিচচুর্ণ 
%০ আনা একত্র বাসি জলের সহিত 
২৩ দিন মেবন করিলে বসস্ত আরোগ্য 
হয়। শরীরে অত্যান্ত দাহ উপস্থিত 
হইলে নিশ্বপত্র, তেলাকুচাঁপত্র ও বদরী 
(কুল) পত্র জলে আলোড়ন করিয়া 
তাহার ফেন প্রদাঁন করিবে । বসন্তের 
মুখ ক্ষত হইয়া গেলে হুরিদ্রাচর্ণ ও মাখন 
অথবা! কেবলমাত্র মাখন লেপন করিলে 
ক্ষত আরোগা হয়; পরন্ত বসন্তের চিহ্ 
গুলিও শরীবে মিলাইয়ী যায়, মুখ কিন্বা 
অপর কোন গানে চিহ্ন থাকে না। মধু 
প্রক্ষেপ দিয়া বাসি জল পান করিলে 
বসন্তের দাহ আরোগ্য হয়। 

অশ্বথ, বট, বকুল, যজ্ঞডুমুর ও যষ্টি- 
মধু ইহাদের চূর্ণ ক্ষতস্থানে ছড়াইয়! 
দিলে বসন্তের ক্ষত শীঘ্র আরোগা হয়। 
কেহ কেহ বলেন, পানিবসস্ত বাহির 
হইলে তেলাকুচা, থুলকুড়ি, বাঁসক, 
বুড়িগোপান, বাবুইতুলসী, কুড়, ক্ষেত- 
পাপড়া ও মুতা ইহাদের কাথ পান 
করিলে ৩৪ দিনের মধ্যে সমস্ত বসস্ত 
বাহির হয়, জর বিচ্ছেদ হয় এবং সত্বরই 
ক্ষত আরোগ্য হয়। শ্বেতচন্দন ঘসিয়! 


' পানিবসন্তে মাথিলে যন্ত্রণা দুর হয় ও ক্ষত 


শীঘ্র আরোগ্য হয়। সমস্ত বসন্ত প্রকাশ 
হওয়ার পর ক্ষত গুহ ও জর ত্যাগ 
হইলে কাচা হরিদ্রা ও নিমপাতা মাথির। 








৩৯১২ 


শ্লান করিবে । বসন্ত গুদ্ধ হইবার সময় 
হইতে যাহাতে রোগীর শরীর সিপ্ধ থাকে, 
একপ আহার প্রদান কর! বিধেয়। 





যন্ত্র প্রকরণ । 


বিস্ভাধর যন্ত্র। 





একটী হাঁড়ীর মধ্যে পাঁবদ রাখিয়া! 
আর একটা হাড়ী উহার উপরে উদ্ধমুখ 
করিয়া বসাইতে হয় এবং সন্ধিস্থল কর্দ- 
মার্দি ঘারা উত্তমরূপ লেপন করিয়! দিতে 
হয়। অনন্তর উহ! চুল্লীর উপর বসা 
ইয়া উপরের হ্রাড়ীতে জল রাখিয়া মুছু- 
অগ্নি সম্তাঁপ দ্রিতে হয় ও হাড়ীর জল উষ্ণ 
হইলে উহ ফেলিয়া দিয়া পুনরায় শীতল 
জল প্রদান করিতে হয়। মধ্যে মধ্যে 
জল পরিবর্তন করিয়া দিতে হয়। ১৫ 
ঘণ্টা জাল দেওয়া! উচিত । এইরূপ ক্রিয়! 
দ্বারা উপরিস্থ হাড়ীর নিমদেশে পারদ 
ফণা সমুদায় আপিয়। সংলগ্ হয়। অগ্নি- 
নির্বান হইলে উক্তরূপ পাঁরদ ফণা সমু- 
দায় গ্রহণ করিবে । এই যন্ত্র দ্বার পার- 
দের উত্ধ পাঁতন ক্রিয়া সাধিত হয়| 

পারদ ব্যবসায়ীরা পারদের সহিত 
সীলকাদি ধাতু মিশ্রিত করে। এই 


পাট 


চিকিৎসাতব্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


উর্ধপাতন অধংপাতনাদি ক্রিয়া দ্বারা 
পারদের এ মীদকাদি মিশ্রণ দোষ দূরী- 
ভূত হয়। 





ভূধর যন্ত্র ভমর্ক অথবা] বিদ্বাধর 
যন্ত্রের সদৃশ । ইহার নিম্নস্থালীতে জল 
রাখিতে হয়| এই যন্ত্র ভূগর্তে নিহিত 
করিয়! উদ্ধে অগ্নি প্রদান করিতে হয়। 
এই মন্ত্র দ্বারা পারদের অধঃপাতন ক্রিয়া 
সম্পাদিত হয়। 
তির্যক্পাতন যন্ত্র। 





এই চিত্রানুযাঁয়ী ছইটী ঘট অর্থাৎ 
কলসী তির্য্যকৃভাবে স্তাপিত ও উভয়ের 
মুখ একত্রিত করিয়া সন্ধিস্থল উত্তমরূপে 
লেপন করিবে । একটী ঘটে পারদ 


রাখিবে ও অপর ঘটে জল রাখিবে। : 


অতঃপর পারদযুক্ত ঘটের নিয়ে মৃদু অগ্নি- 
সম্ভতাপ প্রদান করিরে। অগ্রিসস্তাঁপে 
পারদ উত্িত হইয়া অপর জলযুক্ত ঘটে 
সঞ্চিত হয়। এই ক্রিয়াকে তি্যক্‌- 
পাতন ক্রিয়া কহে। 








হখ্যা । 





ভারতের অব্রহস্য। 


হিন্দু শত্ত্রকারগণ বলিসাছেন,-- | নাআছে-- প্রাণীন ভাবতের সমাজ-রহস্ত, ূ 


জগদীশ্বরের স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কার্য অপূর্ণ 
বহম্যষক । আববা আব বশিতে পাবে, 
সেই তগবানের প্রধান লীলাক্ষেত্র-এই 
ভারতভূমিব সকল বিষয়ই রহস্তপূর্ণ, 
কিছুই বুঝিবার যো নাই । ধন্-নীতি, 
মমাজ-নীতি, বাজ নীতি--এ সমস্ত ত 
রহস্তপূর্ণ হইতেই পারে) এদোশব 
পুরাধৃততও পরম রহহ্যময়_-শতগ্বানে 
ছিন্ন শ্ৃত্রের ষ্ভাযস একদিক গোঁছাইতে 
অন্ত দিকের আত.হারাইয়! যায়! তাই 
ত্বর্গীয় ডাক্তার বামদাস্স সেন প্রাচীন 
ভারভের ইতিবৃত্ত সমালোচনার নাম 
দিয়াছিলেন-_-"&তিহাসি ক-রহস্ত”--ও 
“ভারত-রহ্স্ত” ; এখনও অনেকে এই 
রহুস্ত ভেদ করিবার চেষ্টা কবিচেছেন। 
কেছ বা হস্ত তেদ কবিয়াছি' মনে 
করিয়। প্রাচীন ভারতের পুক্ষবুস্ত 
লিখিয়াছেন। কিন্তু ছুংখের সহিত 
বলিতে হইতেছে, তাঁছাঁতে ন। আছে-- 
প্রাচীন আর্ষ জাতির প্রকৃত ধর্খব রহস্ত, 


এক কথায খলিতে গেলে, তাহার আগা 
গোড়া ন্সুধুই হস্ত”! কখনও কেছ ! 
প্র“চীন ভাবতের গ্রকৃত ইতিহাস লিখিতে 4 
পারিবে কি না, সে বিচার অনাবশ্াক। 
কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস যথা- 
যথরূপে সংগৃহীত হইলে যে, জগতের | 
ইতিবৃত্তের প্রথম পরিচ্ছেদ্র লিখিত হইতে : 
পারে, সেটী সত্য কথা । বেদই প্রা্টীন | 
'আর্ধ্য সভ্যতার প্রন্থৃতি। সেই বৈদিক 
কাল, ভারতের দর্ববাদিনন্ষত গৌরব- 
কালকে কেন্ত্র করিয়া ভারতের ইতিহাম 


লিখিতে হইবে । চেষ্টাও সেইব্প 
হইতেছে । আবার রহস্তের ক্ব্রপাতও : 
এই “চেষ্টা” হইতে । যদি জিজ্ঞাসা করা 


যায়, সেই আর্ধা সভ্যতার প্রস্থতি বেদের 
উৎপত্তি বা প্রচার অগ্ঠ হইতে কত দিন্‌ 
পূর্বে--তবেই মহাগোগ ! হিন্দু পঞ্ডিত- 
গণ বলিবেন,--“বেদ অপৌরুষেয়, তাহার 
আবার কাঁল-নির্ণয় কিরূপে হইবে ?” 
যদ্দি পুনঃ প্রশ্ন করা যায়, খধিগণ ভারতে 





৩৯৪ 


যে সময়ে বেদ প্রচার করিয়াছেন, সেই 
কাঁলের কথাই বলুন না কেন? পঞ্ডিত- 
গণ বিরক্ত হইথা বলিবেন,_-“আরে 
বাপু! সেও কোটী কোটা বৎসরের 
পূর্বের কথা; “শ্বেতবরাঁহকল্পাব্বাই” 
দেখ না কতদিনের? বেদ তৎপুর্কে 
প্রচারিত হওয়া যদি অসম্ভব মনে কর, 
অন্ততঃ দেই সময়ের গ্রন্থ বলিতে আপত্তি 
কি?” পাঠকগণ বাঙ্গাল পঞ্জিকায় 
“শ্বেতবরাঁহকলাব্বা” দেখিয়া থাকিবেন, 
তাহার কাঁলসংখ্যা গণিতকে ও পরাস্ত 
করিয়াছে! এই ত গেল প্রাচীন হিন্দু- 
মত। পাশ্চাতা পঞ্জিনগণের মতও 
এইরূপ রহন্তপুর্ণ। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বা 
তাহাদের এদেশীয় শিষাগণ বলেন,-- 
“অনুমান ২০০০ বৎসর হইতে ১০০০ 
বৎসর পূর্ব খৃষ্টাব্দ পর্ষ্যস্ত বৈদিক কাঁল !” 
' হিন্দু পণ্ডিতগণের বেদ প্রচারের কাঁল- 
নির্ণয় শুনিয়া যে শিক্ষিতগণ হাস্ত করেন, 
যদি সেই শির্ষিতগণকেই জিজ্ঞাসা করা 
যায়, খুষ্ট জন্মে ২০০০ দুই সহস্র বৎসর 
পূর্ব হইতে ১০০০ সহস্র বৎসর পর্যন্ত 
যে বৈদিক কাল, তাঁহাঁবই বা বিশ্বীস- 
যোগ্য প্রমাণ কি? অমনি তাহার! 
একবাক্যে উত্তর দিবেন,-“নসেটা ত 
জান! কথা) মোক্ষমূলীর, গোল্ডষ্ট,কর 
প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যাহা বলেন, তাহাই 
প্রমাণ ) সাহার উপর আবার প্রমাণ 
কি?” আমরা এই সকল প্ডিত- 
গণকে (1) বিনীতভাবে বলি,_-মহাঁশয়- 
গণ! আপনাধা আপ্তবাক্য বিশ্বাস 
করেন না, কিন্তু পাশ্চাত্য পপ্ডিতগণের 
ধে ফোন উক্তি অবিচারিতভাবে বিনা 
বাক্যবাফে গ্রহণ কর! কি,.আপ্রবাঁক্যে 
বিশ্বাস করা হইতে বেশী লজ্জাজনক 








চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


ক প্র প্রকল্প পর পরপর রক প্্ক্কপপস্৯রপ্পপাা্প এ 


নহে? শিক্ষিতগণ ততুত্তরে বলেন,_- 
পাশ্চাত্য পণ্তিতগণের উক্তিতে বিশ্বাস 
স্থাপন করি বলিয়া উপহাস কর! সহজ, 
কিন্তু তাহাদের উক্তি যে ভ্রমপূর্ণ, তাহা 
প্রমাণ করিবার উপকরণ তোমাদের কি 
আছে? বৈদিককাঁল ত বহুদূরের কথা, 
সে দিনকার চন্ত্রগুপ্তের ঝাজ্য-কাল- 
নির্ণয় করিতেই যে পাশ্চাত্য পণ্ডিত- 
গণের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই ! 
বরং চন্দ্রগুপ্ের কাল নির্ণয় কোন কোন 
বৌদ্ধগ্রন্থে আছে) কিন্তু তোমাদের 
পরম পুজনীয় শ্রীকৃষ্ণ ব' যুধিষ্টিরের কাল 
নির্ণয়ের যে কোন উপায় নাই! এ 
সকল স্থানে পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণের 
উক্তিতে বিশ্বান স্থাপন না করিলে 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লেখাই যে 
অসম্ভব হইয়া পড়ে ! 

শেষোক্ত বাক্যে শিক্ষিতগণ প্রাচীন 
হিন্দু পর্ডিতগণকে নিকুত্তর করিয়াছেন 
বলিয়া মনে করেন। কিন্তু হিন্দুপপ্ডিত- 
গণও নাছোড়বান্দা! তাহারা যে 
কোন প্রকারে কৃষ্ণ ও যুধিষ্টিরের কাঁল 
নিণয় করিতে বদ্ধপরিকর। ইদানীং 
কোন কোন শিক্ষিত হিন্দুসস্তানও এই 
কাধ্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কৃষঃ 
যুধিষ্ঠিরের চরিত্র বর্ণিত মহাভারত প্রভৃতি 
জগছিখ্যাত গ্রন্থ আছে; দুঃখের বিষয় 
এই যে, তাহাতে কাল নির্ণয়ের কোন 
প্রকার অব্ ব্যবহ্ৃত ন! থাকায়, জানি- 
বার উপায় নাই যে, ক্ষ যুধিষ্ঠির 
কোন্‌ সময়ে বর্তমান ছিলেন। আজ 
কাল নন্দ মহাপথের রাজ্যাভিষেক 
কালকে কেন্দ্র করিয়া যুধিঠিরের রাজ্য 
কাল নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেছে । অনে- 
কেই সেই মতে সায় দিষাছেন। কিত্ত 





উপাই 


ভারতের অব্রহস্য। 


মেও পাশ্চাত্য মতেরই নুতন সংস্করণ 
মাত্র। আনুমানিক কাল নির্ণয় ভিন্ন 
তাহাতে নিশ্চিত কাল নির্ণয় হয় নাই, 
হইতেও পারে না। 

যদি কোন প্রকার অব সাহাঁথ্যে 
এই কাল নির্ণয় কর! যাঁয়, তাহা হইলে 
আমর পাশ্চাত্যপর্ডিত এবং তাহাদের 
এদেশীয় শিষ্যগণকে প্রবোব দিতে পারি। 
বোঁন্বাই প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকাবগণ বলেন, 
যুধিষ্টিবেরও বাজ্য-কাঁল-নির্ণায্ক একটা 
অব্য ছিল। শকাব্দ প্রচলিত হওয়ার 
পর হইতে তাহার লোপ হইয়াছে। 
এ উক্তির উত্তরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 
বলিবেন, তোঁমাঁদের শ্বেতবরাহ কল্নান্দা 
রহিযাছে, কল্ন্বাবও লোপ হয় নাই, 
ইহার মধ্যে যুধিষ্টিরের রাজ্য কাল নির্ণা- 
য়ক অব্দটাই কি উড়িয়া গেল? তাহ! 
কখনই বিশ্বাসযোগা কথা নহে । ওটা! 
বোগ্বাই প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণের মনঃ- 
কল্পিত উক্তি । পাঠক! যখন সম্ধশ্, 
শকাবা প্রচারকের নান লইয়াই নানা 
মুনির নানা মত, তখন যুধিষ্টিরের রাজ্য 
কাল-নির্ণায়ক কোন অব্ থাকার উক্তিকে 
মনঃকল্পিত বলিলে উত্তর কি আছে? 
একালে যখন হিন্দুসস্তানের 'জন্মকোষ্ঠী 
বা জীবনচরিতে সন্বৎ ব! শকান্সার পরি- 
বর্তে খৃষ্টাব্দ পুর্ণাধিপত্য বিস্তার কৰি; 
য়াছে, তখন বন্ুকালের ঘুধিষ্টির রাজ যে 
বিশ্মরণ-সাগরের অতল জলে ডুবিয়া 
যাইবেন, বিচিত্র কি? তবে শ্বেতবরাহ 
কল্পাব্বা, কল্যবা রহিল, বাঙ্গাল! পঞ্জিকায় 
কেবল যুধিত্তিরাব্ঘই, স্থান পাইল না তেন, 
এটী ভাবিবার বিষয় বটে! প্রাচীন 
ভারতের ষে সকল গ্রস্থকে আমরা ইতি- 


হাঁসংস্থানীয় বলি, সেই সকল মহাকাব্য, 








কাপ লা পাপী পাল 


পুরাণ, উপপুরাণে' সতাযুগ হইতে কলি- 
যুগের শেষ পর্যান্ত রাজবংশ বর্ণিত. 
আছে। অথচ কোন স্কানেই কোন 
একটী অব ব্যবহৃত হয় নাই। ষ্ত 
অব একাধাবে দিন পর্জিকায় স্থান প্রাপ্ত 
হইয়াছে ! ভাবতের পুবাবৃত্তের স্ভার 
এ ব্যাপার আরও রহস্তময় নয় কি? 
প্রাচীন ভারতের যে কোন বিষয়ের 
কাল নির্ণয় করিতে হইলে, সর্বাগ্রে এই 
অন্দ রুহম্তভেদ কবা বিশেষ প্রয়োজনীয় | 
তাই আমবা এই প্রবন্ধের নাম দিয়ছি, 
“ভারতেক অব্রহ্স্তয |” 


বাঞ্জালা পঞ্জিকার শকাব্দা, সন, 
খুষ্টাব্, সম্বত, বঙ্গাব্দা, ফ্স্লী, মগী, , 
হিজরা, বিলারতা লিখিত হয়। যেমন 


“শকান্দা ১৮১৬, সন ১৩০১, ইংরাজী 
( খুষ্ঠান্ব ) ১৮৯৪ । ৯৫, সম্বতং ১৯৫১, 
বঙ্গান্দা ১৩০১১ ফম্লী ১৩০০ | ১৩০১, 
মগী ১১৫১৫৭, হিজ্বা ১৩১১।১২, বিলা- 
যূতা ১৩০০1১৩০১। তাঁহার পর কলাব্দা 
৪৯৯৫। কিন্তু যুধিষ্ঠিবাবের নামগন্ধও 
বাঙ্গালা পঞ্জিকায় নাই । 

বোন্বাই প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণ 
“জ্যোতিব্বিদাভারণ” নামক জ্যোতিষ 
গ্রন্থের মতান্ুসরণ করিয়া বলেন, 
যুধিষ্টিরাব্দ ৩০৪৪ বৎসর প্রচলিত ছিল। 
তাহার পর ক্রমে ১৩৫ বৎসর বিক্রমাদি- 1 
ত্যের, ১৮০০০ বৎসর শালিবাহনের, 
১০০০০ বংসর বিজয়াভিনন্দনের, ৪০০*৬ 
বৎসর নাগাক্জুনের, এবং ৮২১ বৎসর 
বলির শকাব্দ প্রচলিত থাকিবে । বোম্বাই 
প্রদেশে এখন শকাব্ধাই অধিক প্রচলিভ, 
সম্বৎও স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে । 

অগ্রে বাঙ্গালা পঞ্জিকার 'লিখিত ' 
অন্ধ গুলির সমালোচন। কর] ধাউক 1 





বঙ্গদেশের পঞ্জিকাতে ও সন্বৎ ও শকাব্দার 
উল্লেখ আছে । এদেশেও শকাব্দ অধিক 
প্রচলিত; সম্বতের নামমাত্র আছে। 
পাঠকগণ দেখিবেন পঞ্জিকার প্রথমেই 
লেখ হয়, “শুভমস্ত শকাব্দাঃ1” সখতের 
নামোল্লেখ সন ও খুষ্টাব্বের পরে । কিন্তু 
শকান্ধার নাম পঞ্জিকার প্রথমে লিখিত 
হইলেও, “এবার কত শকাব্দ চলিতেছে” 
জিজ্ঞাসা করিলেই পঞ্জিক1 খুলিয়া উত্তর 
দিতে হয়! ব্ল1 বাল্য, বঙ্গদেশে সনই 
বিশেষ পরিচিত । এবং তাহাই আপামর 
সাঁধারণে ব্যবহার ক্কাব। কাছেই পঞ্জিক। 
কারগণ পঞ্জিকার উপসংহারে লেখেন, 
“সন ১৩০১ সালের দিন পঞ্জিকা সমাপ্ত ।” 
শকাবার নাম কদাচিৎ উচ্চারিত হয়। 
আরও রহস্তের বিষয় এই যে, “সন, 
এবং শকাব? যে এক? তাহ1 বোধ হয় 
বঙ্গীয় পঞ্জিকাকারগণ জানেন না। 
আমরা পূর্বেই প্রদর্শন করিয়াছি তাহারা 
পঞ্জিকাঁয় ১৩০১ সনও লিখিয়াছেন, 
১৩০১ বঙ্গাবাও লিখিয়াছেন। অথচ 
এই ছুই অবের গণনা ও কাঁলসংখা' 
একরূপ দেখিয়াও বিচার করেন নাই 
যে, সন” ও “বঙ্গাব্দ খএাক কি না? 
বাবু রাজকুষ্চ মুখোপাধ্যায় বঙ্গাব্াার 
ইতিহাসে যতদ্দিন না! লিখিস্কাছিলেন যে, 
“নন” ও “বঙ্গান্ধা” এক, ততদিন কেহই 
বোধ হয়, এ রহস্য জানিতেন না বা 
জানিবাত্র চেষ্টা করিতেন না। এই 
বঙ্গাব্বা যে আক্ষবর বাদসাহের সৌর- 
' মানান্ুসারে বৎসর গ্রণনার পক্ষপাতিত্বের 
ফল, তাহা! বোধ হয় বিগ্যালযের ছাত্র- 
। গণ ব্যতীত বাঙ্গালার অন্ত লোঁকে 
অঙ্লই জানে । পঞ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ব 


। 


| 





পেশী শীশীশী 





সপ 





৯ শি পাশপাশি পিপি শপে স্পা শাপলা পাপ 


মহাশয় বঙ্গান্দাকে হিন্দু প্রবন্তিত “শক? 
বিবেচনা করেন। তাহার প্রমাণও 
নাকি দিবেন বলিয়াছেন । কিন্ত আমরা 
ইহাতে হিন্দু জ্যোতিষের সৌরমানামু- 
সরে বতসর গণনার গৌরব ভিন্ন আর 
কিছু হিন্দুৰ নিজস্ব দেখিতে পাই না'। 
তবে এ অব্টি বঙ্গে বড়ই আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছে। সেটা বাঙ্গালীর 
কতক, তাহ আমর1 যথাস্থানে প্রদর্শন 
করিব। 

“বঙ্গাব্বা” বা “সন” বঙ্গদেশে পুর্ণাধি- 
পত্য বিস্তার করিলেও, চট্টগ্রামে “মগী, 
অন্দ শচলিত। শকাব্দ নাই, সন্বৎ 
নাই, বঙ্গান্নাও নাই, কোথা হইতে এই 
“মগী” অন্দ আসিল, তাহা আমর 
জানিতে পাবি নাই। বঙ্গাব্দ” বা “সন, 
সম্বন্দে অধিকাংশ বাঙ্গালীর যেরূপ আভি- 
জ্ঞত।, “মগী” সম্বন্ধে চট্টগ্রামবাসিগণের 
অভিজ্ঞতা যে তদপেক্ষা বেশী এক্দপ 
বোঁধ হয় না। 

'ফেস্লী”, “বিলায়তী” নামক দুইটা 
অব বাঙ্গাল) পঞ্জিকায় লিখিত হয় বটে, 
কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ স্থান বঙ্গদেশ 
নহে। িস্লী” হিন্দুস্থানে (উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলে) প্রচালত “বিলায়তী” উড়ি- 
ষ্যায় ব্যবহৃত হয়। কেবল বঙ্গাব্দ, খৃষ্টাব্দ, 
ছিজরী কদাচিত শকাব্দ! সম্বৎ ( চট্টগ্রাম 
ভিন্ন) বগদেশে প্রচলিত । কল্যব্দের নাম 
পপ্রিকাকারগণ এবং ১০1২ জন শিক্ষিত 
হিন্দু সন্তান ব্যতীত অন্তে জানে ন। 
বলিলেই হয়। “ফস্লী” ও “বিলায়তী'ও 
বঙ্গান্দের হায় আক্বরসাহের লৌর- 
মানান্ুসারে ঘত্সর গণনার পক্ষপাতিত্ব 
ফল, এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ রাঁজকৃফ 
বাধুর থাঙ্কালার ইতিহাসে ভ্রষ্টব্য। , 





বঙ্গাব্দ বাঁ সন, ফস্লী, বিলামৃতী 
ধেভাঁবে বঙ্গবেহার উড়িষ্যায় গণিত* হয় 
তাহাও অব্য রহস্যের বিষয়ীভূত সৌর- 
মানে গণিত হইয়া! মহাবিষুব সংজান্তির 
পর হইতে অর্থাৎ ১লা বৈশাখ হইতে 
বঙ্গাত্ধার বৎসবারস্ত হয়। ফস্লী গৌপ- 
চান্দ্র মাসে গণিত হয় এবং ভাদ্র কৃ 
প্রতিপদে বৎ্পরাঁরস্তভ হয়। বঙ্কিম বাবু 
( ক্কষ্ণচরিত্র গ্রন্থের ৫* পৃষ্ঠায়) বলেন, 
“( পুর্বে) যখন অশ্বিনী ক্ষেত্রের প্রথম 
ংশে ক্রান্তিপাত হইয়াছিল, তখন 
অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছিল। তখন আশ্বিন মাসে বৎসরা- 
রস্ত হইত। * * * * এখনও গণন। 
সেইরূপ চলিয়া! আসিতেছে, এখনও 
ফস্লী সন ১ল৷ আশ্বিনে আরন্ত হয়।” 
বিলায়তী মৌরমানে ব্যবস্বত হয় বটে, 
কিন্তু সংক্রান্তি সঞ্চারেবু পূর্ব দিবস মাঁস 
সমাপ্ত হয়, এবং ভাদ্র শুরু ছ্বাদশীতে 
বৎসর পরিবন্তিত হইয়া উক্ত দ্বাদশীর পর 
ংক্রাস্তি অবধি পর বৎস্রীয় মাস ব্যব- 
হৃত হয়। স্থতরাঁং গণনার অর্থান্ুসারে 
এই তিন অব্দ এক সময়ে প্রচলিত হই- 
লেও কালক্রমে বিভিরতায় পরিণত 
হইয়াছে । অর্থাৎ বর্তমান “বঙ্গাব্া 
চলিতেছে ১২০১ “ফস্লী” ও “বিলাঁয়তী' 
চলিতেছিল ১৩০১ বিগত আশ্বিন মাস 
হইতে ১৩০১ অন্দ আরম্ভ হইয়াছে। 
আগামী ১৩২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস 
ফস্লী ও বিলায়তীর ১৩০১ অব পুর্ণ 
হইবে। 
মুগশ মগীয় “হিজরী” অব সুখ্যচান্জ্র 
মানে ব্যবহৃত হর, অমাবস্যার পর যেদিন 
সন্ধ্যার সময্ব চন্দ্র দর্শন হয়, সেই দিবস 
মাস সমাপ্ত হয়! পর দিবস হুইতে 


ডর 


ভারতের অব্রহন্য । 


৩৯৭ 


পরমাস গণিত হয়। এইপ্ধপ গণনা 


বলিয়৷ হিজরী অবের বৎসরারস্ত সর্কাদা 
পরিবর্থনশীল। ১২৭৯ বঙ্গাবদার ১৯শে 
ফান্তন তারিখে হিজরী ১২৯০ অন্ধ | 
আরপ্ত হইয়াছিল। ক্রমে বংসরারস্তের 
দিন পিছাইয়া গিয়া, বর্তমান ১৩০১ 
বঙ্গাব্দার.হইলে আষাঢ় তারিখে ১৩১২ 
হিজরী অব আরম্ভ হুইধাছে। বলা 
বাহুল্য, হিজরী অন্দের বৎসর গণন। 
এইরূপ অধিষ্ঠিত ও পরিবর্তনশীল দেখি, 
যাই আক্বরসাহ সৌরমানান্থসারে বৎসর 
গণন। করিতে আজ্ঞ। প্রকাশ করেন । 
কালে সে আজ্ঞা রহিত হুইয়৷ হিজর্ট | 
অন্দ চান্দ্রমানান্থনারেই পূর্ব পরি-' 
গণিত হইতেছে । কিন্তু শ্নেচ্ছের আজ্ঞ। 
হইলেও বহু হিন্দু সন্তান এখন সেই 
আজ্ঞা বহন করিতেছেন । 

সন্বৎ শকাব্দ সম্বন্ধে আমাদিগকে 
বিশেষ আলোচনা করিতে হইবে। 
এবং সেই সঙ্গে খুষ্টা সম্বন্ধেও অনেক 
কথা বলিতে হইবে। এজন্য এস্থানে 
উক্ত অবত্রয়ের গণনাদি সম্বন্ধে কোন 
কথা বলিলাম না। 

বাঙ্গাল! পঞ্জিকায় লিখিত হয়, “মাঘী | 
পুর্ণিমায়াং শুক্রবারে কলিযুগোতৎপত্তিঃ 1 
অর্থাৎ মাঁধীপুর্ণিমাতিঘিতে কলিযুগের 
উতপত্তি। ইঞ্জরাতে কলিযুগ্গ কখন কিব্ধপে 
প্রবর্তিত হইল, বুঝা যায় না। তবে 
এইটুকু বুঝা যায় যে, কল্যব্দ সৌরমাসান্ু- 
সারে গণিত হুয় না, জিনিয়া 
গণিত হয়। 

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ' বাঙ্গাল! পার 
যুধিষ্টিরাব্ের দাম গন্ধও নাই, কিচ্ব 
আ'জ কাণ্ল যুধিষ্টিরের রাজ্য কালেকস 
কথ! ধুগ-মাহাত্ময কীর্তন প্রসঙ্গে গাজিকান 


৩৯৮ 


কাঁয় লিখিত আঁছে,--“কলৌ যুধিঠির 
গ্রভৃতয়ো বিংশত্যধিক শত সংখ্যকা 
হিদ্দুবংশৌত্তবা রীজানঃ। সীাষ্টাদশদিন 
ত্রিমাসাধিক পঞ্চ নব্তি বর্ষাধিক যট্ত্রিংশ- 
| চ্ছততমবর্ষং ব্যাপ্য রাজ্যংকত্ব! শ্বরাক্গঢা 
ততঃ সাহাসৌলতান্‌ ময়নঙঘেক যষ্টি 
খ্যক1 যবনবংশোদ্তবা রাঁজানঃ সষড়- 
| বিংশতি দিনাষ্টমালাধিক চতুশ্চত্বারিংশ 
দধিক দ্বাদশশততম বর্ষং ব্যাপ্য রাঁজকর্মম 
কৃত্বাগতাঃ । তত্র সাহ আকব্বর সানি 
শাপন সময়ে ইংলগুদেশীয় শ্রেচ্ছকুলো- 
স্তবা রাজান আসন। সম্প্রতি তেষা- 
মেবাধিকারঃ ॥ “ইহার ভাবার্থ এই যে, 
কলিতে যুধিঠির হইতে ১২* জন্‌ হিন্দু 
বংশোদ্তব বাজা! ৩৬৯৫ বৎসর, ৩ মাস? 
১৮ দিন রাঁজত্ব করিয়া ম্বর্গারোঁহণ 
করিয়াছেন । ভদ্‌পরে সাহ স্থলতান্‌ আদি 
যবন বংশোদ্তব ৬০ জন বাজ ১২৪৪ 
বতসর, ৮ মাস, ২৬ দিন রাজত্ব করিয়া 
গত হইযফাছেন। তীহার পর সাহু 
আকবরের বংশীয়দের শাসন সময়ে 
ইংলও দেশীয় ম্নেচ্ছ বংশোদ্ভব রাজা 
রাজাপন গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে 
তাহারই অধিকার কাল? তবেই ব্রেখা- 
যাইতেছে, ১৭৫৬ খৃষ্টানদের পূর্ব পর্য্যস্ত 
যুধিষ্িরের রাজ্যারস্ত কাল ৪৯৪০ বৎসর 
1] ১৪ দিন হইম্বাছিল। বর্তমান ১৮৯৪ 
| খৃষ্টান পর্য্যন্ত ইংরেজের রাজ্যাধিকার 
হইতেছে ১৩৮ বৎসর । ৪৯৪০ বৎসরের 
॥ নহিত ১৩৮ ধোগ করিলে হয় ৫০৭৮ 
7 কদর । বাঙ্গাল! পঞ্জিকা মতে ইহাই 
| বুবিিয়ের ল্লাজ্যারস্ত কাল ।. রূল! বাহুল্য 
“আ' রিষন়্ পুর্বে কোন বাঙ্গাল পঞ্জি- 
কায় লিখিত হইত ন!। গুপ্তপ্রেস- 


চিকিৎস্াতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


উক্ত হইয়াছে । বর্তমান বর্ষের পঞ্জি- 


টি ১১১১১১১১০ 


সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । আজকাল অন্তান্ত 
পঞ্জিকাকারও ইহা! উদ্ধৃত করিতেছেন । 
বর্তমান ৪৯৯৫ কল্যবের সহিত ইহার 
৮৩ বৎসর মাত্র তফাৎ । এই ৮৩ বৎসর 
দ্বাপর যুগ মধ্যে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাঁল 
পর্জিকাকাঁরগণ ধরিয়াছেন) কেননা! 
দ্বাপর যুগের বাঁজচক্রবর্তী গণনা মধ্যেও 
যুধিষ্টিরের নাম আছে । 

বোস্বাই প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণের 
মতে যুধিষ্টিরান্দ ৩০৪৪ বৎসর প্রচ- 
লন থাকার পর, ১৩৫ বৎসর সম্বৎ 
প্রচলিত থাকিয়া শকান্াা আরম্ভ হই- 
যাছে। ৩০৪৪ বৎসরের সহিত ১৩৫ 
যোগ করিলে হয় ৩১৭৯। তাঁহার 
সহিত বর্তমান শকাগ ১৮১৬ যোগ | 
করিলে ৪৯৯৫ বৎসর হয়। কল্যব্দও 
এখন ৪৯৯৫ | স্ৃতবা" বোম্বাই প্রদেশস্থ 
পঞ্জিকাঁকারগণের মতাছুসারে কল্যব্ধ 
ও যুধিষ্টিরাব্দ সমসাময়িক । বাঙ্গাল! 
পঁজিকৰ সহিত উক্ত মতের ৮৩ বখ্সর 
তফাৎ । এক সময়ে দুইটা অন্ধ প্রবর্তন 
অসম্ভব বলিয়া বঙ্গীয় পঞ্জিকাকারগণ 
উক্ত কারচুপি টুকু করিয়াছেন বলিয়! 
বোধ হয়। বঙ্গীয় পঞ্রিকাকারগণের 
মত ভ্রম পুর্ণ হইলেও বোম্বাই প্রদেশস্থ 
পঞ্জিকাকারগণের মতাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত । 
বোথ্াই প্রদেশস্থ পঞ্জিকা কারগণ যুধিষ্টিরা- 
বঁকে কল্যবের মধ্যে ডূবাইয়া! দিয়াছেন । 
কাজেই তাহ পণ্ডিত সমাজে গ্রাহা হয় 
নাই। বঙ্গীয় পঞ্জিকার মত (পণ্ডিত) 
"তারানাথ তর্কবাচন্পধতির মতের সহিত 
সামপ্রস্ত করা যাইতে, পারে। তর্ক 
বাচস্পতি মহাশয় সিদ্ধান্ত কৌমুদীর 
ভূমিকাতে “কলি প্রারস্তের ৯০ বৎসরের 


ভারতের অব্রহস্যণ। 


মধ্য যুদিষ্টিরের রাজত্ব* বলিয়াছেন। 
তাঁহার ১৭৩ বৎসর পুর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের 
রাজ্যাভিষেক অসম্ভব নহে । 
এম্বজে বঙ্গীক্ষ পজিকখকরপপকে 
একটা কথ! না! বলির নীরব থাকিতে 
পারিলাম না। তাহারা যুধিঠিরের 
রাজ্যকাঁল দ্বাপর শেষে অর্থাৎ কল্যন্দের 
৮৩ বৎসর পূর্বে ষে বলেন, তাহাতে 
তত ক্ষতি নাই, দ্বাপর এবং কলিতে 
তাহার রাজত্বের কাল গৌজামিলনে 
সামঞ্জস্ত করা যার। কিন্তু পরীক্ষিত 
এবং ততৎ্পুত্র জনমেজয়কে যে দ্বাপরের 
রাঁজচক্রবন্তী মধ্যে গণনা করিম্বাছেন, 
তাহাতে যুধিষ্টিরকে কলির রাজী বলিলে 
সামঞ্জস্ত হয় কি? পরাক্ষিতকে রাজো 
অভিষিক্ত করিষা যুধিষ্ঠিব মহা প্রস্থান 
করিয়।হিলেন, ইহাই অবিসম্বাদিত মত। 
এমত কি ঠিক ঠিক রাখিতে হইলে 
(ঠিক রাখাও নিতান্ত কর্তব্য) পরী- 
ক্ষিত ও জনমেজয়কে যুন্ষিরের পর- 
বনী উল্লেখ করিয়া কলিব বাজবংশভুক্ত 
করিতে হয়। পপ্জিকাকারগণ কলির 
যধন্বংশোদ্ভব রাজগণের বাজ্যকল 
লিখিতেও প্রচলিত এ্তিহাসিক মতের 
সহিত অনৈক্য করিঘাছেন। ১১৯৩ 
ৃষ্টান্মে (১১১৫ শকান্দে) সাহাবুদ্দিন 
দিলীশ্বর পৃথু রায়কে পরাজিত করিয়! 
দিল্লী ও আজমীবে অধিকার বিস্তৃত করেন, 
সেই হইতে প্রকৃত যবনাধিকারকাল। 
উক্তকাল ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্য্যস্ত 
৫৬৩ বৎসর পঞ্জিকায় লিখিত হইয়াছে, 
১২৪৪1৮।২৬ দিন, অর্থাৎ ১২৪৫ বৎসর। 
অতএব ১২৪৫ বৎসর হইতে ৬৮২ বতৎসর- 
বাদ দিয়া, তাহা হিন্দু রাজাগণের 
রাজত্বকাঁল মধ্যে গণনা কর্সিয়া ইতিহাসের 


৩৯৯ 


সহিত গুরুতর মত-বিরোধ দুর হইবে 
বঙ্গীয় পঞ্জিকাকারগণ এই মৎপরামর্শ টী 
শুনিষেন কি? ঃ 

আমাদের দেশীয় ্র্বততবরিদূগণ কফি | 
বোম্বাই প্রদেশস্থ, কি, বঙদেশস্থ কোন 
পঞ্জিকার মতেই সায় দেন না। কিন্ত 
পঞ্জিকার মত সাধারণের আলো্য। | 
এজন্য আমরা অগ্রে পঞ্জিকাকারগণের 
মত সমালোচনা করিলাম। অতঃপর 
দেশীয় প্রত্বতব্ববিদগণের মত সমালোচদা 
করিয়া (উপসংহারকালে ) প্রায় মি 
প্রমাণ সংব্যক্ত করিব । 

স্বর্গীয় বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
“ক্কষ্ণচরিত্র” নামক গ্রন্থে, “কুকক্ষেত্রের 
যুদ্ধ কবে হইয়াছিল” ইতি অধ্যায়ে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন, ১৪৩০ পুর্বব থুষ্টার্দে কুরু- 
ক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল) তাহা হইলে 
বর্তমান ১৮৯৪র সহিত ১৪৩০ ষোঁগ 
করিলে হয় ৩৩২৪ বৎসর। তৎপূর্ব 
১৪ বৎসর পাওবদের বনব!স/অজ্ঞাতবাস- 
কাল ও যুক্ধোগ্যে।গ গ্রভৃতি কাল ধবিলে 
৩৩৩৮ বৎসর পাওয়া যায়। বস্কিম 
বাবুর মত অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য করিলে 
যুধিষ্টিরের রাজ্যশীসন অদ্য হইতে 
৩৩৩৮ বৎসর পূর্ষে হইয়াছিল বলিতে, 
হয়। অথবা বঙ্কিম বাবুর মতে যুধিষ্টি- 
রান্শ এখন ৩৩৩৮ । 

পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় 
দ্বিতীয় মত জন্মভূমির "পুরাবৃত্ত” নামক 
প্রবন্ধে লিখিয়াছেন; “আমার বিধে- 
চনায় কলির একাদশ শতাববীর মধ্যফাল 
হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর ঈধ্যকণল পর্যন্ত 
যুধিষ্টিরের স্থিতিকাল; তন্মধ্যে একাঁদশ | 
শতাবীর শেষাংশ অর্থাত ১৭৫ কলি 
গতান্দে যুধিষ্টিরের বাঁজন্থয় ক্স হয়) 


৪০৬ 


যুধিঠিরের শকারস্ত দেই সমম্ন হইতে, 
আর নিষপ্টক বাঁজ্য ভোগকাল কলির 
দ্বাদশ শতাব্দীতে ।” তাহ হইলে বর্ত- 
গান কল্যব্ে যুধিষ্টিরাঁদ্ ৩৯২০ । 

বঙ্কিম বাবুন্ীক্ধ মত সমর্থনার্থে যে 
হে প্রমাণ ও যুক্তির আলোচনা করিয়া- 
ছেন এইবার তৎসমুদায়ের আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হওয়া যাঁউক। 

বঙ্কিম বাবু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ফাল 
বনর্ণয়ে অশ্রে ভাগবত ও বিষুপুরাণের 
ঞকটী শ্লোকের সমালোচনা করিয়াছেন। 
॥ তাহাতে নানা গোল দেখিয়া পরিশেষে 
| 'জ্যোতিষের আশ্রয় লইয়াছেন । তাঁহার 
| উক্তির সার মর্ম এই যে, কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধের অনতিকাল পরে কুরুশ্রেষ্ঠ ভীম্ম, 
শখের উত্তর।য়ণ দিনে দেহত্যাগ করিয়া 
ছিলেন। মহাভারত হইতে তাহার 
প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভীম্ষো- 
॥ ক্তিতে বুঝ। যায়, তখন মাঘ মাসে উত্ত- 
 রায়ণ হইয়াছিল । কিন্তু মাঘ মাসের 
| কোন্‌ তারিখে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, 
তাহা বন্কিম বাবু ঠিক করিতে পারেন 
নাই । এস্বগ্পে তিনি অনুমানের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছেন। জ্যোতিষ আম্ু- 
মানিক শাস্ত্র নহে বলিয়াই বঙ্কিম বাবু 
তত সাহায্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাঁল নির্ণ- 
য়ের অখগ্ডনীয় গরমাঁণ দিতে পারিবেন, 
সাহস করিয়াছিলেন। কিন্তু বিচার 
ক্ষেত্রে যাইয় গোলে পড়িয়াছেন ! তিনি 
একবার বলিয়াছেন, “এমন হইতে পারে 
নাঘে তখন মাব মাসের শেষ দ্বিনেই 
| উত্তরায়ণ হইয়্ছিল। কেন লা, তাহা 
হইলে মোঘোহয়ং দমনুপ্র1ধঃ কথাটা 
বল! হইত ন৮ পরিশেষে কিন্তু তিনি 
২৮ শে দাঘই উত্তরায়ণ ধরিয়া, বাঙ্গাল! 


শি সপ 


চিকিৎসাতত্্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


পঞ্জিকার মতান্ুসারে “বিস্কুট গণন। 
করিয়াছেন। এখন (বাঙ্গলা পঞ্জিকা- 
নুসারে ) ১০ই পৌষ তারিখে উত্তরায়ণ 
হইতেছে । বঙ্কিম বাবুর মতে ৭ই 
পৌধ। * তিনি বলেন,--“৭ই পৌষ 
হইতে ২৯ শে মাঘ পর্য্যন্ত রবিস্ফুট 
বাঙ্গাল! পর্জিক! ধরিয়] গণিলে, ৪৪ অংশ 
৪ কলা মাত্র গতি পাওয়া যায়। শ্রী ৪৪ 
অংশ ৪ কলা লইলে খৃঃ পৃঃ ১২৬৩ বৎসর 
পাওয়া যায়। ৪৮ অংশ পুর! লইলে 
থুঃ পৃঃ ১৫৩০ বতসর পাওয়া যায়। ইহা 
কোন মতেই হইতে পাঁরে না যে, ইহার 
পূর্ব কুক্কক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল 1» 
আমরাও জিজ্ঞাসা করিতে পারি, 
কাহার পুর্বে? ১২৬৩ থুষ্টাবের পূর্বে, 
কি ১৫৩০ খুষ্টাব্দের পুর্ব্বে? ১০১৫ 
বৎসরের তফাৎ হইলে এ প্রশ্ন করি- 
তাঁম না। প্রায় তিন শত বৎসরের 
তফাত ত সামান্ত নহে, কাঁজেই ধোঁকা 


লাগিয়াছে। কিন্তু বঙ্কিম বাবু এ ধোকায় 


* বঙ্গীয় পঞ্রিকাকারগণ বলেন ; “মে বৎসর 
অযনাংশ শুন্য, সেই বৎসর ৩ শে চৈত্র ও ৩*শে 
আহিন দ্িবাবাত্রি সমান হয়,” গোবিন্দপুর 
নিবাসী পণ্ডিত সর্দধানন্দ শন্মা ১২৮৮ সালের 
পগ্রিকায় অয়ন প্রকরণ কথনচ্ছলে বলিয়াছেন, 
“১৩৬৫ বৎনর পূর্বে বৈশাখের ও কার্তিকের 
প্রথম দিবসে অফুন পরিবর্ত হইত 1” 
সালের পূর্ব পগ্রিকাঁতেও ধর্ূপ লেখা আছে। 
বোধ হয় কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত বহু দিন পূর্ব্বে এ 
কথা বলিয়াছেন, পঞ্জিকাকারগণ এখনও সেই 
১৩৬৫ বৎসর ধরিয়া আছেন। যাহা হউক, প্রায় 
১৪** বৎসর পুর্ববে ৩* শে আঙ্গিন দিবারাহ্ি 
সমান হইভ বলিয়া বদি ধরা যাঁর, তবে (এই 
সুত্র ধরিয়া) কুরুক্ষেত্রের বুদ্ধকালে উত্তরায়ণ 
কোন্‌ দিনে হইয়াছিল, নির্ণয় করা যাঁয় ক্ষিল! 
কেহ সন্ধান করিবেন কি? 


১২৮৮ 





কাহাকেও ফেলেন নাই। পরিশেষে 
তিনি এ মত পরিত্যাগ করিয়। বলিয়াছেন, 


“বিষুপুরাণ হইতে যে খৃঃ পৃঃ ১৪৩০, 


পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ঠিক বোধ হয়|” 

বিষুণপুরাণের ৪র্থ অংশ, ২৪ অধ্যায়, 
৩২ শ্লোকের অর্থ এই যে “পরীক্ষিতের 
জন্ম অবধি নন্দের রাজ্যাভিষেক পর্য্যস্ত, 
এই ৯০১৫ বৎপর।” বস্কিম বাবু চন্্র- 
গুপ্তের রাজ্যাভিষেককাল খৃঃ পৃঃ ৩১৫, 
এবং তৎপূর্ব একশত বৎসর নন্দরাজ্যা- 
ভিষেক ধরিয়া উক্ত ১৪৩০ পুর্ব খুষ্টাব্র 
মিলাইয়াছেন | কিন্ফ বিষুপুবাণে উক্ত 
কালনির্ণয় ২৪ অধ্যাষের ৩৩। ৩৪ । ৩৯ 
শ্নোকত্রয়ের উপর নিভর করা হুই- 
যাছে। এ শ্রোকেব স্থল তাৎপধ্য এই 
যে “সপুর্ষিমগল শত বত্মব এক নঙ্গর 
ভোগ করে । পরীক্ষিভের সময় দেই 
সপ্পর্ধিমগডল ম্। নক্ষানে, নন্দেব রাজা 
ষেক সময়ে পূর্বাধাঢ।তে গমন কপিবে 1” 
এইরূপ ভবিষাছুর্তি আছে। বঙ্িম 
বাবু এ সকল শ্রোকেব সযালোচনাৰ 
পুর্নেই বলিয়ছেন, “সপ্তর্ষিমগুল কতক- 
গুলিস্থির নক্ষত্র * * * মঘা নক্ষরও 
কতকগুলি স্কিন তীর । সকলেই জানেন 
স্থির তারার গতি নাই 1” তাহা হইলে 
বিঞুপুরাঁণের মত যেঠিক নহে, তাহ! 
বঞ্ধিম বাবুর উক্তিতেই প্রকাশ | বিশে- 
ষতঃ তিনি কৃষ্ণচচরিত্র গ্রাশ্থের 'পুবাণ? 
নামক অধ্যায়ে (৯৪।৯৫ পূষ্ঠাতে ) বিষু্ 
পুরাণের ভবিষ্য রাজবংশ কার্তন প্রক্ষিপ্ত 
বঞ্গিয়াছেন। তবে আবার সেই অংশের 
বর্ণনীয় বিষয় সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি- 
লেন কেন? 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, চন্দ্রগুপ্রের 
বাজা-শাস্ন কালকে কেন্দ্র করিয়া! বঙ্কিম 


ভারতের অব্রহস্য। 





৪০১, 


বাবু কুকক্ষেত্র যুদ্ধের কাল-নির্ণয় করিয়া 
ছেন। চন্ত্রগুপ্তের রাজ্য-কাল পাশ্চাত্য | 
মতান্ুসারে নির্নীত। সকলেই তাহা আপু 
বাঁক্যাপেক্ষাও অন্রান্ত বিবেচনা করেন ।- | 
প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইলেও কথ্মটী ' 
অতিগুরুতর এবং যুধিষ্টিরের রাজ্য-কাল, 
নির্ণয় পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক নহে) এজন 
আমরা তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত 
হইলাম । | 

শুনা যায়, জীক-পঞ্ডিত মিগাস্থিনিস্‌ 
দীর্ঘকাল চন্দ্রগুপরর সভায় ছিলেন । 
তিনি জাধচ্গান বুদ্ধি অন্ুযাষী ভারতবর্ষ 
সধন্ধীয় এক থান গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। 
তাহা হইতে জন! যাঁয় চন্ত্রপুপ্ত ৩১৫ 
পূর্ববখু্ীন্দে পাটলীপুত্র নগরে রাজত্ব 
কলিযাছিলেন। কিন্তু মিগাস্থিনিসের 
লিখিত মুল পন্থ এখন বিলুপ্ু । স্বীবো, 
এরিবান প্রতি বোমান্‌ ও গ্রীক পিত- 
গণ প্রয়োগনাগসারে সময় সময় সেই | 
গ্রন্থ হইতে যে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়া- 
ছিলেন তাহাহ জশ্মান পর্িত ডাক্তার 
শ্বান্থেক (1)1. 1১01)৮5211)661) একত্র 
সংগ্রহ করিবা প্রকাশ করিয়াছেন । 
অপাপ্ক ম্যাক্রিগডেল সাহেব তাহারই 
ইংবেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন । 
এক্ষণে ৫ ই ইংরেজী গ্রস্থই এদেশে মিগা- 
স্থিনিদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় পুস্তক 
বলিয়া গ্রচলিত। 

মিগাঞ্চিনিসের লিখিত মুলগ্রস্থ যখন 
বিল্লপ্ত, তখন এই নকলের নকল 
গ্রস্থকে আমরা অপ্রামান্ত বলিয়া প্রত্যা- 
থ্যান করিতে পারি। কিন্তু শিক্ষিত- 
মমাজে উক্ত মতটা এতদূর আদক্বণীয় 
হইয়াছে থে তাহার সমালে চন! করিয়া 
চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া ভুম প্রদর্শন না করিলে 





৪০২ 


দেখা যাউক ইহার শ্রামান্ত কিছু 
আছে কি না? 
এরিয়ান বলেন,--“মিগাস্থিনিস্‌ অনেক 
[বার সপুকে 'টাসের (3474৮2995%88 ) 
 ব্বাজধানীতে গমন করেন 1» 
যষ্টিন বলেন্‌,--“সগুকোট্াস্‌ আঁলেক- 

জাওারের গৃহ প্রতিগমনের পর ভারতে 
স্বাধ'নতা! পুনঃ সংস্থাপন করেন । * * * 
এই নরপতি নীচ কুলোস্ভব হইয়াঁও 
দৈবী-শক্তিবলে রাঁজসিংহাসনে আরো- 
হণ করেন? 

এখিনিএ|সের মতে, সগ্ডুকোটাসের 
নাম ওকে |প্টাস্‌? (98000800108) | 

প্টার্কের মতে, শিগাস্থিনিস্‌ যে 
রাজার নিকটে শ্রিয়াছিলেন, তাহার নাম 
“অগুকোট্রাল্‌' ( 4১00৭7096৮8 )। 

ডিওডোরাস্‌ নিকিউলাস্‌ এবং কুই- 
স্‌ কাঁটিয়াসের মতে আলেক্জাগার থে 
সময় ভারতের প্রীস্ত সীমায় উপনীত 
হইয়াছিলেন, তখন পুরুরাদ্ার মুখে 
শুনিয়াছিলেন “প্রাসি” (15৮) জাতির 
বিওমাস্‌? (১8130700088) নামক এক- 
জন্‌ প্রবল পরাক্রাস্ত রাজা আছেন। 
কিন্ত তিনি এক রাণীব গর্ডে ক্গৌরকার- 
গরমে জাত। যঙ্টিন আবার এই ঝণ্- 
মাসের সহিত সগুকোট্রীসের অভিন্নতা 
প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠক দ্েখিবেন, 
সও্ডকোট্টাসকে আর কেহ “নীচকুলো- 
ভব” বলেন নাই, কেবল যষ্টিন্ই তাহাকে 
'নীচকুলোঁভ্তউব” বলিয়াছেন ! 

এই ত গেল চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে গ্রীক 
পণ্ডিতগণের মত । এখন দেখা যাউক, 
প্রাটনীপুত্র সম্বন্ধে তাহাদের অভিজ্ঞতা 
কতদূর ছিল। 
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. চিকিৎসাতর্ববিজ্ঞীন এবং সমীরণ। 


তাহাদের মত-পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই । 


ট্রাবেো! বলেন, পালিবোথা? (8811 
০0778, ) গঙ্গা ও অন্ত একটী নদার 
সঙগমস্থলে অবস্থিত । সেই দেশের 
লে'ককে পপ্রাসি” (27591) বলে। 
মিগাস্থিনিদ্‌ সেই দেশে গিয়াছিলেন 1” 

এরিয়ানের মতে, পালেম্বোথ।” 
(18160)0900)78,) ভারতবর্ষের রাজ- 
ধানী। 'পালেম্'বাথা”, ইবরান্নোবাস্‌, 
এবং গঙ্গা (10101000085 220 00868) 
এই নদীদ্ঘয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। 
এবরিয়ানের মতে এই “ইরাম্নোবাস্‌” সিঙ্ধু 
ও গঙ্গা হইতে ক্ষুদ্র। আধুনিক পশ্তিত- 
গণ কিন্তু এই “ইরাম্নোবাঁসকে “হিরণ্যবহ” 
অর্থাৎ বর্তগান শোন নদী বলিয়। সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। 

স্তর উইলিয়ম জোম্ন. বলেন,__ 
রী গুকোটাস (১8700109859) শব্ের 
সহিত চন্দ্রগুপু 1 01)80977851)6% ) 
শঙ্ষের যখন সাদৃহ্য আছে, তখন 
ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে 
সগুকোন্টাসই চন্ত্রগুপ্ত।” রাজতবঙ্গিনী 
গ্রন্থের সম্পাদক টুয়ার সাহেব এ 
মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন | কিন্তু 
কেহ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাঁই। 
আধুনিক ইয়োরোপীয় শব্ষশাস্ত্রবিদ্গণ 
স্তর উইলিয়ম জোঁম্দের মতানুসরণ 
করিয়া বলিরাছেন,_“সগুকোট্রাস্‌ বা 
সগ্ুকোপ্টান্‌ অথবা অগ্রকোট্টাসই 
চন্দ্রগুপ্ত। শ্ববং পালিবোথা? বা পালেম্‌ 
বোথাই পাটলীপুত্র ৮” আর আমাদের 
হিন্দু প্রত্বতবববিদ্‌ মহাশয় সেই মতকে 
অভ্রান্ত বিবেচনা করিয়া বলিতেছেন, 
“যাহা হউক আমাদের জানা! আছে 
যে, নন্দাতিষেকের এক শত বৎসর পরে 
চাঁণক্যের মন্ত্রণায়, চন্দ্রগুণড মগধের 
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ভারতের অব্ররহস্য। ৪০৩ 


সিংহাসন লাভ করেন। সেই ঘটনার 
কাল থুঃ পৃঃ ৩২৫৮ * 

আমরা এসম্বন্ধে ছুই একটী কথা 
বলিব। সকঞ্চেই বলেন মিগাস্থিনিদ্‌ 
একজন পণ্ডিত লোক । তিনি দীর্ঘকাল 
পাটলীপুত্র নগরে চন্ত্রগুপ্তের সভায় 
ছিলেন! রহ্ন্ত এই যে, তিনি যে নগরে 
বাপ করিতেন, ঘে নগর তৎ্কালীয় 
ভারতবর্ষের রাজধানী-সেই নগরের 
নামটাই তিনি হিকৃ করিয়া লিখিতে 
পারেন নাই! যিনি পাটলীপুত্রস্থলে 
“পালিবোথাঃ বা পালেমবোথা” লেখেন, 
তাহার পাটলীপুত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা 
সহজেই বুঝা যায়। 

ভারতবাসী অনেকে ইংলগু, ফ্রান্স, 
জন্দানী, রুসিয়াতে গিয়াছেন ; চীতেও 
কেহ কেহ গিয়াছিলেন ; কিন্তু কেহই ত 
এ এর দেশের রাজধানীর নাম লিখিতে 
একবপ অদ্ভুত বর্ণ যোজনা করেন না? 
পাটলীপুত্র নামটাই বা এমন উতৎ্কট কি 
যে, মিগাস্থিনিন্‌ তাহার ঠিক উচ্চারণ 
করিতে পাঁরিতেন না, স্থুতরাং লিখিতেও 
ভূল করিয়াছেন। আরও রহস্ত এই থে, 
সে সময়ে (চন্ত্রগুপ্ের সময়ে ) পাটলী- 
পুত্র কুস্থমপুর নীমেই বিশেষ খ্যাত ছিল। 
মিগাস্থিনিন্‌ ভ্রমক্রমেও তাহার উল্লেখ 
করেন নাই। “কুঙ্মপুর” লেখাও ত 
হজ? 

বিশেষ রহগ্ক এই বে,হষে বাঁজার 
নিকটে তিনি দূত হইয়া গিয়াছিলেন, 
এবং দ্বীর্ঘকাল ধাহার সভায় ছিলেন, 
সেই চন্্রগ্জপ্ডের নাম একবার লিখিলেন 
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* সাহিত্য-€ম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা “মধু: 
সুন্দার আবির্ভাব কাল” নামক প্রবন্ধ ভষ্টব্য। 
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'ণ্ডুকোট্রাস্‌”, আবার লিখ্বিলেন 'গ্রঁ-: 
কোপ্টাস্ঠ ; স্থানান্তরে লিখিলেন 'অগ্র-; 
কোট্রাম্ঠ! একগনের লেখনী হুইতে 
একটা লেকের উক্তব্দপ বিভিন্নাকাঁরের 
নম যে কিরূপে প্রস্থত হয়, তাহা! আমরা 
অন্থভবও করিতে পারিনা । সর্বাপেক্ষা 
আশ্চর্যের ব্ষিরি এই যে, পাটঙ্লীপুত্র 
লিখিতে তবু পালিবোথা” বা 'পালেম- 
বোথা” লিখিরাছিলেন বণিয়া পাটলী-) 
পুত্রের আদি অক্ষর পাওয়া যাঁয়। চন্্র- 
গুপ্ত লিখিতে নামের আছ্য।ক্ষর চ” এক- ৃ 
বাঁরে উড়িক্সা! গিধাছে ! “* স্থলে “সঃ এবং 
“অ' ব্যবগ্ছত হইয়াছে ! কেন, ততৎকালীয় : 
গ্রীক-ভাঁধায় কি “” লিখিবার উপ-। 
যোগী বণমালা ছিল না! যে, "3? (স্‌), 
“4? (ন) অক্ষরের দ্বারা কোন প্রকারে 
কাজ চালান হইবাছে? চন্দ্র স্থলে ' 
109110810৮১ গুপ্ত স্থলে (901) 
পাশ্চাত্য ভাষায় এইকপ উচ্চারিত হয় 
জানি । গীক্ভাষার বে চন্দ্র স্থলে সপ্ত 
(588100112,) বা অঅ 6 24700189) 
এবং €গুপ্ত-স্থলে কোট্রাস্‌ (09৮08? ), 
কোপ্টাম্‌' (6€191)৮15) লিখিত হওয়া 
সম্ভব, তাহা শদশান্ববিদ পঞ্ডিতগণের 
মুখে কথন কথন শুনিতে পাই । ভাব্ত- 
বাসী 'উড়িক্সা'গণ € উড়িষ্যাবালীগণ ) 
লবণ” বলিতে বর? বলে। কিন্ত 
হাতে কলমে ণলবএই” লেখে । মিগা- 
স্থিনিসের উচ্চারণ-শক্তি উড়িয়াদের স্তায় 
থাঁক। কল্পনা কবিলেও, এরূপ অদ্ভুত 
লিপী-ভ্রম সিদ্ধান্ত কর! যায় না। 

দ্রীবো বলেন,-সিলিউকস্‌ নিকে- 
টরের পারস্ত পত্থীর গর্ভসন্ভৃত। অপামুন্ধ' 
রূপলাবগ্থসম্পন্না এক ছুহিতাকে চন্দ্র- 
গুপ্ত বিবাহ করিয়াছিলেন । এ উক্ভিটী; 
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চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


যে নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়,। তাহ বলাই ূ খৃষ্টায় শক “ইপ্ডিক্সন্, কি 'ওলিম্পিয়ড্‌” 


বাছল্য। সে সময়ের হিন্দুসমাজের 
বন্ধন এতদূর শিথিল হয় নাই বে, চন্দ্র 
গুপ্ত শ্লেচ্ছের কন্তার পাঁণিগ্রহণ করিষা 
_হিন্দুনামে পরিচিত হইবেন। এরূপ 
আষাড়ে গল্প ঘিগাস্থিনিসের স্বষ্টি কি 
্রাবোর স্বকপোলকল্পিত, তাহা নিয় 
করার উপায় নাই। 
চন্দ্রগুপ্ত এবং পাটলীপুর সঙ্ধন্ধে 
যাহ। আলোচন। কবা গেল, তাহা যথেষ্ট 
না হইলেও চক্ষুক্মান পাঠকের দৃষ্টি আক- 
বণ করিলেও করিতে পাঁবে। কিন্ত 
শিক্ষিত সমাজ পাশ্াভা মন্ত্রে এরপ খুগ্ধ 
যে, তাহারা! এ সকল বিচারের প্রতি 
ভ্রক্ষেপও করিবেন না। কিন্ত এক দিন 
এইরূপ বিচারের দিন আসিবে আশার 
আমরা গেইরচন্দ্রিকা গাইলাম । যে কথার 
সহিত আমাদের প্রধন্ধের বিশেষ সম্বন্ধ, 
সেই চন্ত্রগুপ্তের রাজ্য-কাণ খই পৃঃ ৩২৫ 
কিনা, এখন সেই বিচারে প্রবৃশত হওয়া 
যাঁউক। 
এরিয়ণ, ডিওডোরাস্‌ গ্রভৃন্তি শরীক 
পশ্ডিতগণ। এবং গ্বীবো, প্রিণী গ্রভৃতি 
রোমক্‌ পণ্ডিতগণ মিগাস্থিশিসেব গ্রন্থ 
হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় চুম্বক মত 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। সকলেই জানেন, 
 শ্রীক্দেশে “ওলিম্পিয়ড্‌”, এবং রোম- 
দেশে “ইপ্ডিক্সন্” নামক অন্দ প্রচলিত 
ছিল। থুষ্টাদ তখন গ্রীক দেশে কি 
রোমরাজ্যে প্রচলিত হয় নাই। কেননা 
খৃষ্টজন্মের ৫৩২ বত্নর় পরে ইতালিতে, 
৮০* বৎসর পরে ফ্রান্সে, ১৪০০ 
বত্লর পরে স্পেনে, এবং ১৫০০ বঙংসর 
পরে পোটুগািলে খৃষ্টশক শ্রীষ্টোপাসক 
সম্প্রদাষে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু 











অব্দ দ্বয়ের অনুগামী হইয়া গণিত কি 
প্রচারিত হয় নাই ।* যিস্ত খুষ্টের জন্ম 
হইল আপিয়াখণ্ডে, তাহার জন্মকাল 
হইতে শক গণিত হইল ইয়োরোপে, 
কাগুটা অদ্ভুত বটে! বরং থুষ্টের মৃত্যু- 
কাল হইতে খুষ্ট-শক গণনা কবিলে এক 
দিন সম্ভবপর হইত । কেন না, যিশুর 
মৃত্যুই প্রসিদ্ধ ঘটনা । মৃত্ার পূর্বে 
তাহাৰ মহ্ত্ব কেহই অন্থুভব করিতে 
পাবে নাই। তাহা তই দীর্ঘকাল পরে 
তাহার নামে অব গ্রচলিত হইয়াছে 
বলিয়া! বোৌখ হয । 

সে যাহা হউক, বিশুখুষ্ট যখন জরায়ু 
গে সংস্থিত হন নাই, সেই খুষ্টের ৩২৫ 
বসব পুন্দে মিগাস্থিনিস্‌ ত্বীয় গ্রন্থে যে 
খুঈটশকের ব্যবহার করিয়াছিলেন, একথা 
বুদিমানে বলিবে না। আর এরিয়াণ, 
[ডওডেোরাস্‌ প্রভৃতি গ্রীক পণ্ডিতগণ 
্বদেশের বিখ্যাত “ওলিম্পিয়ড্” অবকে 
উপেক্গী করিরা, এবং ট্রাবো, গ্রিণী 
প্রহৃতি শোমক্‌ পণ্ডিতগণও যে বোম 
সাআ।জা পবিধাপু "ই্ডিকৃসন্” অবকে 
ভূপিয়া গিয়া! অপ্রসিদ্ধ, সন্দেহযুক্ত খৃষ্টাব্দ 
দ্বাধা চশ্রগুঞ্চের রাঁজ্য-শাসনের কাল- 
নির্দেশ করিবেন, সেরূপ বিশ্বাস করি- 
বার কোনই কারণ নাই। মিগাস্থিনি- 
সের লিখিত মূল গ্রশ্থের সহিত এরিয়াঁণ, 
বাবে! প্রস্তুতির উদ্ধৃত অংশ মিলাইয়া 
দেখিবার উপায় নাই। তবে এরিয়াণ, 
স্রাঝে প্রভৃতির লিখিত বিবরণের সহিত 
ডাক্তার শ্বীন্বেকের এবং শ্বান্বেকের গ্রন্থের 





* নন্যতারত, ১২শ খণ্ড, সপ্ডম সংখা!) 
“থৃষ্টের জম্মকাল এবং খৃষ্টীয় শক” নামক প্রবন্ধ 
এবং তাহার প্রমাণাদি দ্রষ্টব্য । 





গৌরী । 


অনুবাদ গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিলে এ অন্ব- 
রহস্ত-ভেদ হয় কি না বলিতে পারি না। 
ডাক্তার শ্বান্থেক এরিয়াণ প্রভৃতির 
উক্তির উপর যে বিগ্ভা ফলাইয়াছেন, 
তাহ! অনুমান করিলে ক্ষতি কি? 
অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডেল সাহেবই যে অনু- 
বাদ ব্পদেশে নুতন কলম চাঁলান নাই, 
তাহাই বা কিরূপে বলিব? 

যাহাই হউক, এ সকল নকলের 
নকল তন্ত নকল বিবরণ দেখিয়া ৩৯৫ 
পূর্ব খৃষ্টাঝে চন্ত্রগুপ্ত যে মগধের পিংহা- 
সনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত 
কর! সমীচীন নহে। 

বন্ধিম বাবু কষ্ণচরিত্র গ্রন্থের ১৭১৮ 
পৃষ্ঠায় প্রায় এই কথাই বলিয়াছেন । তবে 


তিনি সেই ভ্রান্ত মতেৰ অন্ুুবর্তন করিয়া ' 


কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল নিণয় করিলেন 


৪০৫ 


কেন, বুঝিতে পারি না । তবে এইমাত্র 
বুঝা যায়, “কৃষ্ণচরিএ” গ্রন্থ প্রত্বতত্বস্থানীয় 
নহে। ইউরোপীর মতেও পাগুবগণ থৃষ্ট . 
পূর্ব চতুদ্দশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। 
সুতরাং পাওবগণ বা কৃষ্ণ কবিকলিত 
নহেন--এতিহাপিক, ইহাই সপ্রমাণ 
করা তাহার মুখ্য উদ্দেশ্ত । পর অধ্যায়ে 
সেকথ! তিনি একরূপ স্পষ্টই বলিয়া- 
ছেন। বিশেষতঃ বঙ্কিম বাবু যুধিষ্ঠিরাঁধ 
কোন সময়ে প্রবর্তিত, তাহার 7 দ্ধাস্ত 
করা দূরে থাকুক, তিনি যুবিষ্টিরব্দের 
উল্লেখ ও করেন নাই। অতএব বঙ্কিম 
বাবুর মতান্্পারে যুখিষ্টিবান্দ বা তাহার 
প্রবর্তনকাল যে নিণীত হন্তে পারে না, 
একথা! আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি । 


শচন্দ্রমোহন সেন । 


০ হর ৮ মা 


গৌরী । 


দশম পরিচ্ছেদ । 


গয়ারাম পোড়েলের বিষয় কর্মের 
কোন একট। চিরজীবী আখ্যা ছিল ন|। 
পুজার সময়.সে পেশাদারী রাম যাত্রায় 
কোৌশলা। সাজিত; ফাস্তনের প্রারস্ত 
হইতে, সাঁমলা চাপকান আঁটিয়া, পল্লীর 
গোরু বাছুরের কল্যাণে, মানিকপিরের 
দরবাবে সে অনেক গ্রান পাঁচালীবদ্ধ 
ওকালতি করিত । আবার সময় সময় 
তাহার সেই পৌঁধাকী ব্যবসা তুলিয়। 
রাখিয়া, হলাকর্ষণরূপ সভ্যতার দিম 
সোপান অধিরোহণ করিতে, সে বড়ই 





বিষণ হইয়া! পড়িত। মৈটানা কাঁদা 
ছান! প্রভৃতি, পুরাণ ফ্যাশানের আর্ধ্যা- 
মির উপর ০ে.বড়ই বীতশ্রদ্ধ ছিল। 
তবে জীবনের সকল সোপান কুনুমাস্তীর্ণ 
না হইলেও তাহাতে উঠিতে হস্স। প্রাণ- 
পাওয়। বড় সহজকার্য্য ) দেহের ভিতর 
প্রাণশোধ। একটা মস্ত নবাবি। মনুষ্য 
জন্ম, বড় কদধ্য ব্যাপার ; জীবন রাখিতে 
হইলে অনেক কদর্ধ্য স্থানে যাইতে হয়ঃ 
এমনি একটা কিছু ভাবিয়া পোড়েল 
তাহার সঙ্গীত বিস্তার “সহোদর” সভা! 


১300 
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হইতে নামিয়া, এই মাটীর্‌ পৃথিবীর বুকে 
বুকে লাঙ্গলের ফলা চালাইয়া, তাহার 
সর্ধ কাঠিণযের প্রতিশোধ লইত। 
তিনি বুঝিতেন, মহাশক্তিরূপা পোড়েল 
গৃহিনী,--ত্বাহার এই নরকদর্শমের এক- 
মাত্র বিধাতা । গির্ী দি বাপের বাড়ী 
(নানা) মামার বাড়ী-( বালাই ) যমের 
বাড়ী যাঁন (কি না বেড়াইতে যান )) 
তাহ! হইলে তিনি বাকী বৎস্রটা ধরিয়া, 
বাঁগিনী গুলীর অন্ুলোম বিলোম ভাজিয়1, 
একটা স্থরের কম্বল বুনিয়া৷ রাখিতে 
পাঁরেন। এবং আগামী বর্ষের বাহাঁনার 
সময়, উহার সমব্ত দলকে সেই কন্বলে 
আচ্ছাদিত করিয়া, আপনার প্রচ্ছন্ন দেব- 
ত্েরও প্রচুর পরিচয় প্রদান করা হয়। 
অনেকটা অবরোহণ, অনেকটা অন্গ্রহ 
্বীকার করিয়া, পোড়েল, বর্ষার চাষ 
করিতেন। সঙ্গীত বিগ্াদত্ত মুলধনে 
এবার সে কার্য সম্পাদনের সম্ভাবনা 
বড়ই অল্প। সুতরাং তিনি মাঠের মুক্ত 
বাতাসের “সর্ধমতান্ত গহিতম” সাহায্য 
লইয়! সে বিষয়ের একটা উপায় স্থির 
করিতে করিতে বেলা ২॥ প্রহরের সময়, 
রাঁমনিধি চট্টোর বাগির সম্মথে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন | 
ন্তখন জামাই বাঁবু, বাটার সম্মুখের 
শিরমন্দিরের রোফাকে বপিয়।, আহা- 
*ব্লাস্তিক 'তাঁমাকু সেরন করিতেছিলেন, 
-পোড়েলকে দেখিয়া, খুসী হই-না-রগ 
'ক্ষরি ভাবে একটু থতমত খাইয়া সরিয়া 


' বষিলেন। পরে "শ্বাশুড়ী খুসী -করা, 


. একটা সংকক্সিত--অলারুমঞ্চের স্থপতি 
"কার্যে পোড়েল তাহার সাংসারিক অভি- 
কতা ' লইয়া অনেক: সহ্থায়তা কফিতে 
এপারে, ভাবিয়া এবং অনেক "গুল! বিজন 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 





খোসগল্ের একজন আসন্ন তন্ত্রধার র 
আসিয়া জুটিল দেখিয়া, তিনি হা'কা। 
টানিতে টানিতে বলিলেন "পোঁড়েল 
যে হে 1--এত অবেলায় কোথা থেকে ?” ৰ 
পোড়েল। আজ্ঞে--আপনি অবেলা, 
বলবেন না) আমরা পুরুষ মানুষ. 
ল্বুল্‌ পাখীর জাত। সকাল সন্ধ্যা, 
একটু পাতলা হাওয়া না খেলে প্রাণ. 
কেমন করে । স্থর্সারের কাজঃ--বড় : 
শত্ত,_নাদ__বিদ্কে !--এত বড়--এক্ট] । 
সখীয়ান ওন্তাদের সম্মুখে, এমনি একটা 
প্রাতঃকাঁলের পাস্তাভোজী জীবনের 
নগ্দামুটের মতন, আকালিক ভ্রমণের 
প্রণক্গ তুলিয়াছেন বলিয়া, শ্রীমান মনে ; 
মনে একটু--অগ্রতিভ হইলেন ১--এবং 
আপনার অসীয়ানত্ব স্থালনের ত্বরিত : 
বিধান স্বরূপ, পোড়েলের ক্ষৌরীত শ্মক্র 
গুল্ষ সম্পন্ন মুখ, বেণে খৌপাবাধা চুল ও. 
গল।র ২নর কাটার মালার দিকে, বার ; 
কতক উদ্দেশ্ঠ শূন্য ভাবে চাহিয়া, বলিয়! 
উঠিলেন--“এবার টাকায় বায়না ছিল' 
না হে! +কুশি লবের পালা হ'ল বুঝি ?! 
নবাবের বাড়ী গাঁওন। টাওন। হয়ে! 


ছিল নাকি? ণ 
পোঁড়েল। আজও গাওনা জমে 
ছিল মন্দ নয়। বড্ড মেহম্বং-এক]। 


সারা রাত রাঁগিনী দেওয়া !” শ্রীমানের; 
চক্ষু ডাপর হইতে লাগিল ৮ হু'কা তাহার । 
উপভোগী ইন্ভ্রিয়ের দ্বার হইতে প্রায়! 
একহাত সরিয়া পড়িম়াছিল। টার 


আবার আরস্ত করিলেন-- 


“আজত মকরাক্ষেব পাঁল। হয়েছিল, 1 ণ 
অতি বদ্‌ “বধ” শব্দের সংঅব থাঁকায়-., 
-গ্য়ারাম পালার পুরা নষ্টা উল্লেখ! 
করিল ন1। “ম্নকরাক্ষ বড় মানার নি রী 


৬০০১০ ০ নদ শ্িিিশিব্িরি রবলিনন্বর্রন্লর 





তোমা যদি পাওয়া যেত জামাই বাবু! 
ত মনের সাধে একবার মকরক্ষ সাজিকে 
নবাবের আক্কেল দিয়ে আসতুম । তোমায় 
যদি পাওয়া যেত !-- তোমার চেহারা, 
তোমার আওয়াজ !” 

বশ্‌!--শ্ীমানের চক্ষু ছল ছল হইয়া 
উঠিল। তিনি কুলীনের সন্তান )- 
পুরাণ কম জাঁনিতেন তাহা নহে,_- 
তবু তাহার কেমন মনে হইল, মকরাক্ষ 
বোধ হয় লক্ষহীরার স্বামী । নামটা খুব 


জবর )-বড়ঘরের উপযুক্ত। শ্রীমান 
জিজ্ঞাসা করিলেন-- 
“পোড়েল !-লক্ষহীরা কে সেজে 


ছিল!” পোড়েল মে কথা শুনিতে 
পাইল না। তখন প্রসঙ্গ ক্রমে নবাব, 
তাজমহল দ্রিলীর বাদশা, সকলেরই 
কিছু কিছু ইতিবৃত্ত বণিত হইতে লাগিল। 
শেষে আকব্বরসাহ যে পুর্ব জন্মে হিন্দু 
ছিলেন, এবং কোন কাম্যকুপে অবগাহ- 
নাস্তর, গোরোমযুক্ত হুপ্ধপান করিয়াই 
যে, তাহার দিল্লীর বাজ তক্ত, রংমহলের 
সাপ্ধ সাত শত বেগমের অযাচিত প্রণয় 
রূপ, দারুণ ভাগ্য বিল্লব ঘটিয়াছিল, 
ইত্যার্দিরূপ, অনেক মনুব্যবুদ্ধি অতীত,-- 
বিধাতার কার্যকলাপের একটা সমস্ত 
সিরান্তার গাঁটরী,_ খুল! হইয়াছিল। 
গয়ারাম, কখন কখন পুর্ব বঙ্গে যাত্র! 
গাহিতে যাইত, সুতরাং জামাই বাবু 
বুঝিলেন, দিল্লীর রংমহলের সংবাদ জানা, 
তাহার পক্ষে আদৌ বিচিত্র নহে। শ্রীমান 
বলিলেন “বেস পোঁড়েলের পে! !-- 
1 তামাক খাও, তামাক থাও !--খপর 
কি বল!” 

পোড়েল। আজ্ঞে টাকা কড়ির 
যোগাড় হয় নি। আমাদের বড় সুবিধা 
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হচ্চে না। দাদাঠাকুরকে বলে ছিলে, 
চাটুষ্যে মহাশয়কে বলে কিছু টা 
দেওয়াতে, তিনি কৈ পেরে উঠ্‌লেন না । 
এবার দরবারে, জামাই বাধু! আগে 
তোমায় একটু ধবজা হতে হবে। 

হরিশ। তার জন্তে ভাবনা কি হে 
পোড়েল ! ধ্বজা ছেড়ে বস্তাঙ্কুশ হতে | 
পারি। তবে শুধু হাতে কর্তার মন 
উঠে না। আর গোড়াতেই তুমি | 
বিগড়েছ। বাঁপ বল, মা বল, সকলেই 
একটু আত্তি শো চায়। পরের ছেলেও 
আপনার হয় পোড়েল ! আপনার ছেলেও 
পর হয়। ইংরিজি পোড়ে আজকাল 
লোকের মাগই মা বাপ। মা বাপ 
ভেসে গিয়েছে । কত্তা বড়ই নারাজ, 
কোঁলকেতায় থাকে, কে জানে, কেমন 
্বভাব চকিত্তির ! তোমাদের দাদ! ঠাকু- 
রের চাল চলনে কর্তীর আর তেমন 
প্রতিযোগিতা” নাই। তবে আমার 
বল কিসের মধ্যেই আছি! আর হেথা 
কয় দিন ব। থাকা হয়।” 

শ্রীমানের এবার জয় হইল। পৌঁড়ে- 
লের রসিকতার উত্তরে তিনি একট! 
হীরাকাঁটা আভাউা। সাধুভাষ। প্রয়োগ 
করিয়াছেন, এবং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
তাহার পুত্রের সহিত গ্ীতিভোগে, জামা- 
তার বজ্ান্কুশত্ব ও প্রতিপন্ন হইয়াছে । 

পোড়েল। হেগা 1--তোমর! খুব | 
বনিয়াদি ঘরের ছেলে । গুগ যশ সকলই | 
তোমাদের । তোঁমরা আমায় মনে করে | 
রাখবে, তা আবার বড় কথা। টাকা | 
কড়ি ত হাতের ময়লা । ূ 

হবরিশ। উ--তা- পোড়েল!--সুমি | 
আটঘরের অও, তাই বোঝ । ম্লান | 


পোড়েল বৌ, তাদের হুবিশ ঠাকুর (| 
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জামাইয়ের জন্তে। আগেকার মত যে 
সনয়ের যে কিছু পাঠায় না কেন 1--তা৷ 
তুমি নিশ্চিন্ত থেকে।। আমরা আমাদের 
ংশের মত কাই করবো । তোমরা 
২১০ টাকা যে আনো, দে কি আর 
একটা বড় কাজ! 

“হরিশের সহিত” সাক্ষাৎ সম্বন্ধ 
বিশিষ্ট--গুষ্টার বহুবচনাস্ত পদটীর এক- 
বচনাস্ত প্রয়োগ হইলে, পোড়েলের কত- 
দুর স্থথশ্রাব্য হইত তা! বলা যায় না। 
বনহুবচনের ভিড়ের ভিতর তাহার 
একট! জনতা! জন্য ভরসা হইয়াছিল । 
পোঁড়েলেরপো। একেবারে চলিয়া! গেলেন, 











এবং “আছেত,” “এবং,” "সে কি,” বেলা 
হয়েছে, “পায়ে রাখবেন” ঞভৃতি কতক- 


গুলা ভগ্পদদ শীলতার বিগ্রহ বিসর্জন 
দিয়া গৃহ যাত্রা করিল। জামাই বাবুও 
আপনার প্রতিজ্ঞাপালনের চেষ্টায় 
অন্দরে প্রবেশ করিলেন । 

গৃহিণী তখন দরদালানে বসিয়। 
নীরবে রামপ্রসাদী পদাবলী পড়িতে- 
ছিলেন “কপালপোড়া” “ঘর ভাল নয়” 
“দ্রোষধী কিসে" প্রভৃতি নিরাশাব্যঞ্জক 
পদের কত উচ্চকণ্ঠ আবৃত্তি করিয়া, 
অপ্রতিভ বিধাতা ও মনুষ্য পতির 
সঙ্কুচিত হৃদয্রে তীব্র কষাঘাত করিতে- 
ছিলেন । গৃষ্কের ভিতর বসিয়া, চট্রো- 
পাধায় মহাশয় তাঅকুটের সাহায্যে 
ত্রাঙ্গষণ বর্জ্য দিবা-নিদ্রা ও মক্ষিক। 
ভাড়াইতেছিলেন । গৃহিণী ঈষছুনুক্ত 
কপাটের ভিতর দিয়া, কোন অবৈধা- 
হারী, খোয়াড়বন্ধ পশুর মত, গৃহবদ্ধ 
স্বামীর গৃহিনী কার্যে মাঝে মাঝে মনঃ- 
সংযোগ করিতেছিলেন। কারণ তখনও 
পাঙ্ছের বাটার চতীমগ্ডপ হইতে “গোয়া 





চে 


: বিচি দিয়ে গেল। 


, দিকে চাহিলেন। 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





বারো কচে” রূপ পাড়ার কালামুখো 
নিকামায়ে মিন্সপা কুলের পুর্ণক্রীড়া 
সমাবেশ হুচক ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় 


| নাই । ভরস। কি চট্টোপাধ্যায়ই যদ্দি ছুই 


দৃণ্ড মরাহাড় চালাইয়৷ তাহার জীবস্ত 


| খিল হাড়েক্স খুলিয়! আসেন ! 


এমন সময় জামাতা বাবাজীবন 


৷ শ্বাশুড়ীকে দ্বেখিয়া কহিলেন--“ম1! 


পোড়েল এসেছিল। কতকগুল1 ডেডেো- 
কোথা বসাব! 

গৃহিণী একবার ঘরের 'ভিতরের 
সে চাহনিতে, জামা- 
তার নিঃস্বার্থ শ্বশুরকুল-বসতির' অনেক 
শুভ চেষ্টিতের ভিতর, ভেঙোবণপন্ধপ 
একট। নিষ্ষাম উপকারের একট প্রকাণ্ড 
ইন্তাহার প্রকাশ হইতেছিল। কর্তা 
বুবিতেছিলেন, গৃহিণীর হাতের কাছে 
পুর্বদিনের প্রবন্ধের একটা বাস্তবীক্কত 


উদাহরণ আসিয়া উপস্থিত। তিনি 
তামাকে আরো একটু জোরে টান 
দিতেছিলেন। 


হরিশ্চক্র আবার আরস্ত করিলেন-- 
“লোকটা কর্তাকে খুব মানে ও 
আমাদের বিপদে সম্পদে বুক দিয়া, 
করে। একালে এমন নিমকের চাকর 
খুঁজে মেলে না।” 

গৃহিণী একট] শূন্য লক্ষ্য দীর্ঘশ্বাস 
ফেলিলেন। ঘরের কড়ী বরগা ঠেকিয়া 
তাহা দালানময় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। 
তাহার অর্থ--এ পুরীর শুভাঁক।জ্ীদের 
আদর, এ পরিবারের কর্তার কাছে 
নাই। হরিশ্চন্্ের গৌরচন্দ্রিকায় কিন্ত 
কোন নিকট উৎ্পাতের “অগ্রিগর্ভ ময়ুখ»” 
চট্টোপাধ্যায়ের গায় ঝরিয়া পড়িতেছিল। . 
চট্টোপাধায় একটা সুদূর কোণ আশ্রয় 








গৌরী । 


করিয়া, দূতন ফলিকাধ় আগুন দিবার 
উদ্ঘোগ করিতেছিলেন । 

বাপজানের তবু সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়!, 
সার্ধভৌম শুভইচ্ছী ফাঁটিয়া পড়িতেছিল। 
তিনি আবার বলিলেন-বেচার।র বড় 
ক্লেশ হয়েছে। সামান্য টাকার জন্ত 
তাহার চাঁষবাস বৃন্ধ, এমন কি অনেক দিন 
ঘরে উপোষ--আধপেটা 1 আমার পিতা- 
মহ, জান গা,_বড়লোক ছিলেন। আট 
ছ্যা মাঝে মাঝে প্রজা নাতোযান হ'লে 
চাষবাঁদ করিয়ে তাকে সাঁতোয়ান করে 
তুলতেন। বনিয়াদীর লক্ষণই 'ওই 1 
তা সেআমায ধরেছে-কত্তাকে বলাবার 
জন্তটে। আমি কি বাপু ওসব কথার 
থাকতে পারি? কর্ভা যদি না দেওয়াই 
বিবেচনা করেন ?” 

“বনিয়াদীর লক্ষণ ণ্জামাই" এন 
“অপমান” গহিণী মহ। দেধে পড়িলেন। 
তিনি দেখিলেন হঠাৎ যেন চট্োপাব্যা- 
যের প্রাচ্যের একটা অনেকদিনের 
পুরাতন পরনাযু ভাহার হাত ছাড়াই 
যার ।_-যেন আধার একটা দক্ষষজ্জের 
অভিঙম্পাত তাহার পারিবারিক কল্যা- 
ণের উপর আপিয়। পড়ে! তিনি স্বাশীস্ 
গৃহের দরোজা একটু বেশী ঝরিরা ফাক 
করিলেন, এবং তাহার ভিতর দিয়া, 
একটীবার আপনার উদ্দিপ্ন চক্ষে বিছ্যুৎ- 
চমক নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন 

“ওগো 1 শুনচো”। 

কর্তী বলিলেন--হু”। 

গৃ। হা হার কাধ নয়। 
২১০ টাকা যা চায় দিও । 

কর্তী। সুরেশ বলেছিল, তাকে 
দিইনি, জামায়ের কথায় দিলে উপযুক্ত 
ছেলের অপমান করা হবে। গ্রাজার! 


পোড়েল 
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আমায় অমাষ ঠাঁওরাবে। ভা ছাড়া 
ওর কি বন্ধক রাখিব? ও কোঁরফ! 


প্রজা । তুমি ত্ীলোক, তোঁঙার মুখে 
বিষয় কর্মের কথা অমঙ্গল। 

গু। আমার বাতাঁস লাগলেই ত 
তোমার যত্ত অমঙ্গল। তোমার লব 
অমঙ্গল নিয়ে আঁম দূর হ'ব, তুমি ঘরে 
বসে মঙ্গলের সংসার কর। পদ্দে পদে 
মেয়ের মনে কষ্ট দে ওয়], আর জামাইএর 
অপমান! 

কর্তা । তোমায় বেরুতে হবে কেন ! 
তুমি যখন এত তালিম হয়েছ, তুম 
ফরাঁশ গুড়গুড়ি, তাঁকিয়ে দপূর নিয়ে, 
সদরে বৈঠক করে বস। আমি বৃন্দাবন- 
বাসা হইগে । 

গৃহিণী এইবার কাদ কীঁদ হইয়া 
কন্তাকে ডাকিতে আবরন্ত করিলেন। 
চঞ্রোপাধার, কোন একটা পোড়ে 
লের মূহুর্ত বা কন্ঠাসঙ্িণী স্ুরেশের 
মাতা এককপ অদেয় ভাবিয়া বলিয়া 
ফেলিলেন-- 

“তোমার যা ইচ্ছা তাই করগে 
আমায় জিজ্ঞাসা কর কেন ?” 

তুমি আমি এতই মুহূর্তের দাল। 
তোমার আমার অটল অনস্তেন দ্বার, 
বিধাতা, এমনি একটা পাকান মোঁচ- 
ডান মুহুর্তের ভিতর দিয় ফেলিয়! 
রাখিয়াছেন। 

সন্ধার সময় শ্রীযুক্ত গয়ারাম পোঁড়েল 
বিশ টাকা পাইল এবং এ সব ত আপ- 
নারই বলিয়া! শ্রীমানের গাজে তাহার 
একটা ভবিষ্য শুভ অদৃষ্টের অঞ্চল স্পর্শ 
লাগাইয়া গেল। 

কেন এই বই লেখ1!_কেন এ 
অচ্যুত রস-কলী গৃহস্বামীর একজনেরও 
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_ চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ। 


।পোাসপালা সপ শি ৭4০ 


দৌর্ধল্য-বর্ণনা ! জগতের যাবতীয় নীতি- 
বোধ, সংসারের সমস্ত সুবোধ গোপাল" 
দের বৈরতা আঁমন্ত্রণ ! 

এইবার তোমায় আঁমার একটা বুঝা 
পড়! চাই। ইহার পর ভাঁল না! লাগিলে 
আমি কোন কৈফিয়ৎ কবুল করিব না| 
তুমি কোন জ্ঞানার্ণবাবগাহী, অদ্ধ পয়সা 
মূল্যের, অন্রান্ত সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় 
স্তন্ভে চড়িরা, আমার ভাগ্যে হলাহল্ল 
ব্যবস্থা করিতে পার আমি জানিৰ 
জগতে অতটা এঁশী শক্তির আংশিক অপ- 
ব্যয় করিয়াছি । সব করিও বাপু! 


কেবল কোন আদশ সাঁভিানার আদর্শ 


আরঙ্জী আম।র মুখের সামনে ধরিও না! 
এ অর্জগর আলম্ত ভেদ করিয়া আপন 
কুংসিতত্ব প্রতিপাদনে মামার অবকাশ 
বড়ই অল্প। তোমার যড়দশনের ঘুক্তি 
এক হইলেও আমি বলিব; আমাব ভল 
লাঁগে-পিণসে সাদ্ধগ্রহব পর্যন্ত নিদ্রা, 
সারা দিনের ভিতর কোণ রকম কাজটা 
না করা, গার আ্াডোল, নিটোল, বাজ 
লীর মেয়ে ।-কারণ এমন সন্দা-মাথা 
ভিক্ষা-ঢাক।, শ্রাম ন্সিন্ধ ভাক স্বস্তাঘন, 
কেহ আম্মার ভিতরে চাহ্যা ফেলিতে 
পারে না। আমি বড়) ভাল চোথ ভাল 
বাসি বাপু! সংসারে ভাল চোখের 
দ্রাম নাই। 

যুগধন্্ম _জীবধন্মবিবর্তবাদ !-- 
জ্ঞানের ঘোঁড়দৌড়ের মাঠে কতটাই 
পিছাইর! পড়িয়াছি । মাঝে মাঝে আল- 
সতের অহিফেণ-নেশায়, অমনি কতকটা 
বেসাধা শনাইএর টেঁচানি বোধ হয় 
শুনিয়। থাকিব। তবে আইগ তোমায় 
আমায় একটা রী করা ষাউক। এই 
উদ্কাপিওড পৃথিবীর অবিরাম কবন্ধ 








আবর্তনে আমি যখন একটা! থুমের মশারি 
টাঙ্গাইয়! পড়িয়া! থাকিব যখন মুদ্ীর 
তাগাদা, মিউনিসিপ্যালের পেয়াদা, 
গোয়ালিনীর রুষ্ট হাসির খিষ্ট অভি- 
সম্পাতের আড়ালে আমি হয় ত একট! 
জমাট প্রভাঁত কাকলির প্রাচীর খাড়া 
করিয়াছি )--হয় ত উবার গোব্স-হরণে 
দ্্ট পুলেষ্বে সাহচর্যে প্রবুস্ত ; তখন 
তুমি তোমার শ্ীমংপ্রত্রতত্ববিৎ নাসিকা 
বাহাছুরকে অগ্রগামী করিয়া আমার 
আলনস্তেব পুণ্য সমাধি উৎখাত করিতে 
আমিও না! 

আমি ঘখন বলিব বাঙ্গালীর মেয়ে 
শ্নেহের বৈশেষিক দশনে কনাদ, জীবনে 
শৈকুষ্ঠের শোত কাটিয়া আনিতে নেপো- 
লিরন, মবমে কথা ঢালিতে কালিদাস, 
স্বর্গ মর্ডে মিশামিশি দেখাইতে ভিক্টর 
ভগো) গ্রতিভার বান্নীকি, করুণায় 
বু্ধাদেব, বাখ্যানে বেদব্যাপ? চালনায় 
কফ, মন্ততার গোরাজ, ত্যাগে 
দরবিচী; অমন স্ন্দর কেহ মরিতে পারে 
না, মরণের সৌন্দর্য অমন কেহ বুঝিতে 
পারে ন।)- নমস্কার করি বাপু! অমন 
তোমার পরকোলা-আটা চোখ ছুটী, বা 
টাকি-নড্রা অলঙ্কাবের বুক্‌্ণী একটু 
তফাৎ করিয়া ফেলি! তোমার কর- 
সেট-আটা নিরেট বিসাট সৌন্দর্য বা 
আলঙ্কারিক কত মনুষ্যহ্ৃদয়ের জরীপি 
নক্সা আমরা উভয় বুঝিতেই সক্ষম । 
স্বীকার করিতেছি- তুমি একট স্বার্থক 
জন্মা। তুমি না হইলে, ইষ্টক নির্মাণ, 


_ পিষ্টকবিজ্ঞান, ছুর্ববলের জীর্ণ গৃহের বহ্ছি 


স্কারাদি গুরুদারিত্বপূর্ণ কাধ্য আটক 
পড়িয়া থাকিত। স্বীকার করিলাম 
তুমি এই নীল আকাশের একটা 





হিন্দুমহিলা । 


অবলশ্বন-স্তন্ত | তোমার তিরোভাবে 
আকাশের নীল সামিয়ানীর এক দিক্‌ 
ঝুঁকিয়া পড়িয়া বাইবে । নি্রিত 
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দেবকুল তৈজস পত্রের মত আহা কি, 
গড়াইয়া৷ পড়িতে পারেন। তুণ্ম অনন্ত | 
অস্থিবর--তুমি একটা দিগ্বারণ । 





হিন্দুমহিল।। 


অহল্যা । 
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অহল্যার ইতিহাগ পূর্বে সংক্ষেপে 
ব্ণিত হইয়াছে ; তৎসন্বন্ধে আর অধিক 
বলিবার আবগ্তকতা নাই; তাহার 
চরিত্রে যে জঘন্য কলক্ককালিমা আরো- 
পিত হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিপিত 
নাই; এস্থলে তাহার পুনরালোচডন। 
করিয়া! পাঠকদ্িগের কচির গর্থনা করিতে 
ইচ্ছা করি না; তবে অহল্যা সম্বন্ধে 
হ্াকারজনক বিবরণ কিরূপে কল্পিত 
হইল, এক্ষণে তাহাই দেখিতে হইবে । 
এই ঘটনার সহিত ভগবান শ্রারামের 
একটী অতুলনীয় অবদান প্রগাঢ়রূপে 
জড়িত, স্থৃতরাং এই সঙ্গে তাহার সম্বন্ধে 
ছুই একটা কথা বলিতে হইবে । 

শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের 
সহিত গেতমের আশ্রমে উপস্থিত) 
মুনিপত্বী অহল্য! পতিশাপে সর্ধলোকের 
অনৃষ্তা হইয়া সেই তপোঁবনে উত্কট 
তপস্তায় নিরত ছিলেন। বিশ্বামিত্র 
তাহার পুর্ব শাপ-বৃতীস্ত কীর্তন করিয়া 
শ্রীবামকে বলিলেন, “এই দেববপিণী 
মহাঁভাগ! অহলার্কে উদ্ধার কর।” 
গৌতমের শাঁপে অহল্যা এত দিন সর্ধব- 
লোকের অনৃষ্ঠা হইয়। ছিলেন; কিন্তু 


শশী টা শীট শশী শী শশী াাীি নটি নি লি ০:22 সস সস 


শীরামের আগমনে এক্ষণে নিজ শাপাব- , 
সাঁন-কাল অবগত হইন্া তাহাদের সম্মুখে 
আবিভূতি হইলেন । শ্রীরামলম্মণ তাহার 
সেই তপঃকর্ষিত তেজ?পুঞ্জ কলেবর 
দর্শন কবিয়া সানন্দে তীয় চরণ-যুগল 
গ্রহণ করিলেন। গৌতমের পূর্ব কথা 
স্মরণ করিয়া সাধবী অহ্প)] শ্রীরাঁম- 
লক্ষাণকে মারে গ্রহণ করিয়। পাদ্ক ও 
অর্ধ্যাদি দ্বারা গাতিথ্য করিলেন। সেই 
সমরে স্বর্গ হইতে পুপ্পবুষ্টি, এবং দেব- 
ছুন্দভি নাদ্তি, হইতে লাগিল; গন্ববর্ব ও 
অগ্জরোগণের মহানন্বধ্বনি উথিত হইল । 
দেবগণ তপোবল-বিশুদ্ধাঙ্গী গৌতমবশা- 
শ্নগা সাধ্বী অহল্যার সম্যক্রূপে পুজা : 
করিলেন। এই সময়ে মহাতেজ। 


গৌতম হিমালয় হইতে প্রত্য।গত হইয়া 1 


অহল্যাকে গ্রহণ পূর্বক পরম স্থথ প্রাপ্ত 
হইলেন এবং শ্রীরামকে বিধিবৎ পুজা 
করিয়া স্্রীপুরুষে মহাতপশ্চরণ করিতে 
লাগিলেন। ৰা 
বাঁজীকীয় রামায়ণে অহলা-উদ্ধা_ |; 
সম্বন্ধে যাহ] বর্ণিত আছে, এস্লে তাহাই | 
উদ্ধৃত হইল। ইহাতে অতিপ্রারকতের 
অল্পই ছায়া দোঁখতে পাওয়া ধায়) | 


৪৯২ 
বিষয়টা অতীব গুরুতর ? স্থতরাং বিশদ- 
পে আলোচনা করা যাইতেছে। 
গৌতম ইন্দ্রকে শাপ দিদ্না অহল্যাকে 
বলিতেছেনঃ-_- 

“ইহ বর্ষসহশ্রাণি বহ্রনি নিবসিধাসি 

বাততক্ষ্য নিরাহার। তপ্যন্তী ভগ্মশায়িগী। 
[- অদৃষ্। সর্ববতু তানাসাশ্রমেহস্মিন্‌ বসিষাসি। 
যদ ত্বেতহ্বনং ফোরং রামে। দশরথা তাজত। 
আগমিঘ্যতি দুক্ধর্যস্তদ। পৃত1 ভবিষ্যসি। 


তন্তাতিথ্যেন দুরৃরত্তে লোভমোহবিবর্জিতা 
মৎসকাশং মুদ। যুত্ত। শ্বং বপুর্ধারয়িষ্যসি 0৮ *. 


অনাহারে বাত ভক্ষণ করিয়া তপঃ 
্নু্ঠান পূর্বক সর্বান্ৃতের অদৃশ্য হইয়া 
এই আশ্রমে বহু সহম্ বসর ভন্মশয়নে 
বাস করিবি। তাহার পর দশরথাত্মজ 
দু্র্য রাম যখন এই বনে আগমন করি- 
বেন, তখন তুই পবিত্রতা লাভ করিবি। 
রে দুর্ধৃত্তে! লোভ মোহ বঞ্জন পূর্বক 
তাহার আঘিথ্য করিয়া সানন্দে পুনর্ধার 
আমার সহিত মিলিত হইবি এবং নিজ 
দেহ ধারণ করিবি। 

কথিত আছে অহুলা গৌতমের 
শাঁপে পাঁষাণী হইয়াছিল; কিন্তু এস্কলে 
তাঁহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। পুনশ্চ 
অহল্যার উদ্ধারকালে বাদ্গীকি যাহা 
বলিয়াছেন, এস্থলে তাহাঁও উদ্ধৃত হইল । 


“বিশ্ব।মিঅবচঃ শ্রুত্বা রাখব$ সহলগ্্রণঃ | 
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য আশ্রমং প্রবিবেশহ ॥ 
দদশচ মহ।ভাগাং তপম! দ্যোতিত প্রভাম্‌। 
লোকৈরপি সমাগম্য ছুনিরীক্ষ্যাং স্রান্গরৈ: ॥ 
প্রযতানির্শিতাং ধান্সা দিব্যাং মায়ামধীমিব। 
ধুমেনাতিপরীতাঙ্গীং দীপ্তামগ্রিশিখামিব ॥ 

সম তুধারাবৃতাং সাভ্রাং পুর্ণচন্ত্রপ্রভামিব। 
মধ্যধ্স্তলে] ছুরাধর্ধাং দক্ঝাং সুয্যপ্রভাষিব ॥ 





"৭ বাল্সীক্ি রামায়ণ) আদিকাওু) ৪* সর্গ। 





| 





চিকিৎস'তত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


রি 


সাঁহি গৌত্বমবাক্যেন ছু্িরীক্ষ্যা বড়ুবহ। 


ত্রয়ানামপি লোৌকানাং যাবদ্রামন্ত দর্শনম্‌ ॥ 
শাপস্তভমুগ।গঞ্য তেষা দশনমাপতা | 
রাঘবে। তু তদা তশ্তাঃ পাদে। জগৃহতুমু্দা & 
স্বরস্তী গৌচমবচঃ প্রতিজগ্র।হ সহি তে)। 
পাদ্যমর্থস্তথ।তিথ্যং চকার স্বসমাহিত। ৪৮ 
মহর্ষিব বাক্য শ্রবণ করিয় আরাম 
লক্মণের সহিত বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ১-- 
করিয়া তপন্তা দ্বারা ছ্যোতিতপ্রভা ও 
সুরাহ রর ছুনিরাক্ষ্যা মহাভাগা অহ- 
ল্যাকে দেখিতে পাইলেন, দেখিলেন 
বিধি যেন তাহাকে পরম মত্ব সহকা€র 
দিব্য মায়াময়ীর ন্যায় স্থষ্টি করিয়। রাঁখি- 
য়াছেন) তিনি ধুমান্ছন প্রদীপ্ধ অগ্রি- 
শিখা, তুবাঁরাবৃতা অভ্রান্বিতা পুর্ণচন্দর- 
প্রভা, ও সলিল মধ্যস্থ দীপ্ত হৃর্য্যপ্রভার 
হায় ছুরাঁধর্ষ। হইয়। বিরাজ করিতেছেন। 
গৌতমের বাক্যান্থুনারে ভীামেরু দর্শন 
পর্য্যন্ত তিনি ত্রিতোকেরও ছুমিবীক্ষ্যা 
হইরাছিলেন। এক্ষণে শাপাবসানে তাহা 
দিগের দৃষ্টিপথে আরূঢ় হইলেন। তখন 
শ্রীরাম ও লক্ষণ আনন্দ সহকারে তাহার 
চরণযুগল স্পশ করিলেন এবং অহ্ল্যাও 
গেতমের বাক্য স্মরণ করিয়া তীাহা- 
দিগের উভয় ভ্রাতাকে অভ্যর্থনা করিয়া 
সুনমাহিত চিতে পাগ্ ও অর্থাদি দ্বার 
তাঁহাঁদিগের আতিথ্য করিলেন! 


এস্থলেও পাষাণের মানবীকরণ সম্বন্ধে | 


কোন কথারই উল্লেখ নাই। অহ্ল্য 
গৌতম-শাপে সর্বভূতের ছুমিরীক্ষ্যা 
অথচ তপস্তা দ্বারা দ্যোতিতপ্রভা হইয়! 
ধৃমাচ্ছন্ন প্রদীপ্ত অগ্ধিশিথা, তুষারাবৃত| 
পুর্ণচন্ত্রপ্রতা ও সলিল মধ্যস্থা প্রদীপ 


“হুর্যযরশ্মির ভ্তায় বিরাজ করিতেছিলেন ; 
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গস 


সুতরাং তিনি যে পাঁষানী হৃইয়! নিজ্জীৰ- 
ভাবে তথায় পতিত ছিলেন, একথার 
উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। মহর্ষি 
বাঙ্ীকির এই কয়েকটী কথ! তন্ন 
তন্ন করিয়া আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা 
যাইবে যে, অহ্ল্য।-উদ্ধার ব্যাপারে তিনি 
শ্রীরামচন্ত্রের দেবভারের কিছুমাত্র 
উল্লেখ করেন নাই। অহল্যা গৌতমের 
বাক্যে সর্বভূতের অদৃশ্ঠা হইয়া) ছিলেন 
শরীর মকে দেখিয়া সকলের সম্মুখে দেখা 
দিলেন । শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ তাহার পাঁদ- 
যুগল স্পর্শ করিলেন । শ্রীরামের আগ- 
মনে তাহার শাঁপকাঁলের অবসান হইল 
জানিয়া তিনি সকলকে দেখা দিলেন। 
সুতরাং তিনি যে এতদ্দিন পাষাণীর ন্যায় 


নিজ্জ্ব ভাবে ছিলেন এবং রামের পাদ" 


স্পর্শে মানবী হইলেন, ইহাঁবও কোন 
স্থলে সেরূপ কোন বর্ণন। দেখিতে পাঁওয়! 
যাঁর না। এই সকল বিষয়ের আলোচন! 
করিয়া দেখা যাইতেছে যে, কবিগুরু 
বানীকি অহল্যাউদ্ধারকে শ্রীরামের 
অতিপ্রারৃত কার্ধ্য (11178019 ) বলিয়া 
নির্দেশ করেন নাই ; অপিচ একার্যে যে 
শ্রীরাম্চন্ত্রের দেবভাবও আবোপিত হয় 
নাই, তাহ! পুর্বে দেখাইয়াছি। অতএব 
অহল্য। উদ্ধার বাল্মীকির মতে শ্রীরামের 
অতিপ্রাকৃত,কাঁরধ্য নহে এবং এই কার্ষ্যে 
আরামের উপর দেবত্ব আরোপিত হয় 
নাই; বরং একনস্থলে নির্বিশেষণ শুদ্ধ 
দশরথাত্মস শব্ধ দ্বার! শ্রীরামের মানবত্ব 
প্রতিপাক্ষিত করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে। 

অধ্যাত্ম রামায়ণ শ্রীরামচক্ত্রের পুর্ণ- 
ব্রহ্বত্ব প্রতিপাদন করিবার বিশেষ চেষ্টা 
ব্বেথা যায়। গৌতম অহ্ল্যাকে শাপ 
দিয়া বলিলেন *ছুষ্টে! তুই পরমেশ্বর 


রাকা সস সস রি 





৪8১ 


শ্রীবামকে হৃদয়ে ধ্যান কবিয়! আমার 
এই আশ্রমস্থ শিলাতলে থাকিরি *1% - 
তাহার পর তাহার উদ্ধারের উপায় ; 
উল্লেখ করিয়া তাহাকে এই বলিয়া আশ্বস্ত 
করিলেন যে, “এইরূপে বহু সহত্র বৎসর | 
অতীত্ত হইলে যখন দ্শরথাম্মজ শ্রীমান্‌ 
রামচন্দ্র অন্থজ লক্ষণের সহিত আগমম | 
করিয়া চরণ দ্বারা তোর আশ্রর়শিল! স্পর্শ 
করিবেন, তখনই তুই শাপ হইতে বিষুক্ত | 
হইবি 1” শুদ্ধ ইহাই নহে, শাপ হইতে 
মুক্তিলাভ করিয়া অহল্যা যে কয়েকটা 
স্তোত্র দ্বাপ্া শ্রীরামের পুজা করিয়া 
ছিলেন, তাহার প্রত্যেকটাতেই তাহার 
পুণত্রহ্মত্ গ্রতিপাদিত হইয়াছে । বাহুল্য 
ভয়ে তন্মধ্য হইতে কেবল একটা শ্লোক 
এস্কলে উদ্ধৃত হইলঃ-_ 

“অয্নং ভি বিশ্বোভ্তবসংবমান। 

মেক? শ্বমায়াগুণবিদ্বিতো ষঃ। 

বিরিঞ্চিবিষ্বীস্বরনীমভেদ।ন্‌ 

ধত্তে স্বতন্ত্র; পরিপূর্ণআত্ম |” 2 


ইনিই একাকী বিশ্বের স্থষ্টি, স্থিতি 
ও সংহারের কর্তা; স্বীয় মায়াজনিত 
সত্বরজন্তম প্রভৃতি গুণে প্রতিবিস্থিত 
হইয়া বিবিঞ্ি, বিষণ ও শিব এইরূপ ভিন্ন 
ভিন্ন নাম ধারণ করিয়1 থাকেন; পরস্ 
ইনি শ্বতত্ত্র, অব্যয়, পরিপূর্ণ, পরাত্মা। 

অধ্যাত্ম রামায়ণে শ্রারামের পুর্ণ- 
ব্রহ্মত্ব স্বীকৃত হইলেও, কিরূপ অতি ; 


(২০০২ প্০৮াপাাপসপপ-। 


* অধ্যাজ রামায়ণ, আদিকাও, পঞ্চম অধ্যায় 
২৭২৮ শ্লোক। 

1 অধ্যাত্স রামায়ণ, আদিকাও, পঞ্চম অধ্যায় |" 
৩০৩১ শশোক। ৃ 

£ অধ্যাজ্স রামায়ণ, আদিকাশু, পঞ্চম জধায় 
৩৪ শ্লোক। 


৪১৪ 


প্রাকৃত কার্ধা দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত 
হইয়াছে, এস্থলে তাহাই বিচার করিয়! 
দেখিতে হইবে) সেই সঙ্গে, অহল্য 
উদ্ধার উপাধ্যানটা এ্রতিহাসিক কি ন! 
ভাহার যথাসাধ্য সমালোচনা! কত্বা আব- 
শ্তক। প্রথমতঃ বাণ্মীকীয় রামায়ণে লিখিত 
আছে, শ্রীবামকে দর্শন করিবমাত্র অহল্যা 
পতিশাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। 
এস্থলে অধ্যাত্ম রামায়ণকাঁর বলিতেছেন 
বে, শ্রারাম স্বীয় চরণ দ্বারা অহল্যার 
দেই আঁশ্রর-শিল! স্পর্শ করিয়াই সেই 
তপাস্থনকে দেখিতে পাইলেন ; অর্থাৎ 
শর মের চরণম্পর্শে অহল্যার পাপ 
বিমুস্ত হইবামাত্র তিনি সকলকে দেখা 
দিলেন। (বলা বাহুল্য এতদিন তিনি 
সর্বজীবের অৃষ্তা হইয়া ছিলেন।) 
অহল্য। উদ্ধার সঙ্বন্ধে বাজীকি ও অধ্যান্স 
রামায়ণফারের যে, উকমত্য নাই, 
এস্থলে তাহ! স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। 
অহ্ল্যার শাপ ও উদ্ধার প্রসঙ্গে স্বয়ং 
বান্সীকি, গৌতম, অহল্যা বা ধিশ্বামিন্্ 
কেহই এস্থলে শ্রীরামকে পুর্ণরহ্ম অথবা 
তাহার অন্যতম গুণাত্মক বিষ বলেন 
নাই *। কিন্তু অধ্যাত্ম রাঁমায়ণকার 





* বাঁমীয়ণ, উত্তরকাণ্ড) ৩য় সর্গে এ সম্বন্ধে 
আর একটী উপাথশান আছে। তাহার একস্থলে 
ভ্ীরাম নরদেহধ।রী বিষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়। 
ছেন। তদ্যথা,-- 
উৎপৎস্ততি মহাতেজ। ইক্ষু কুণাং মহারথঃ। 
স্লামেো নাম শ্রতে। লোকে বনং চাপুপযাস্ততি ॥ 

ব্রহ্ষণার্থে মহাবাহবিষুর্ীনুষবিগ্রহঃ ॥ 

তং প্রক্ষাসি ষদা ভদ্র ততঃ পুত ভবিধ্যসি | 

| ক্গামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ষে কতকগুলি অদ্ভুত 
] উপন্তাস বর্ণিত আছে, অনেকে সেগুলিকে 











ৃ 
ূ 


শপে 


চিকিৎনাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


টি 





তাহাকে একেবারেই পরাৎপর পরব্রহ্ধ 
নারায়ণক্ষপে অবতারিত করিয়াছেন । | 
অবশ্ঠ বালীকি-বামীযর়ণ যে, অধ্যাত্স 
রামায়ণের বহুপুর্ধে রচিত হইয়াছিল, 
দে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে 
পারে না) সুতরাং বাল্দীকীয় রামায়ণের 
ছায়া অবলম্বনে যে, অধ্যাত্সম রামায়ণ 
রচিত হইয়াছে, একথাঁও বল! অন্যায় 
নহে। মূল গ্রন্থে যাহা নাই, অস্থৃকরণে 
ভাঁহা দেখিয়া অনেকে বিশ্মিত হইতে 
পারেন; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে 
বিল্মরের কোন কারণই নাই; কেন ন! 
অধ্যাত্ম ধামায়ণকার শ্রীবামের পুর্ণবরহগত্ত 
প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশেই উক্ত গ্রন্থ 
রচনা! করিয়াছিলেন । 

দ্বিতায়তঃ অহল্যাহবণ বৃণ্তাস্ত বাস্ত- 
বিকণ্এতিহাসিক কি না এস্থলে তাহা 
বিচার করিরা দেখিতে হইবে। বামা- 
য়ণের পুণর্ধ যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয় - 
ছিল, ভাহাতে অহল্যা ও গৌতমের 
এরূপ কোন বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া 
যায় না। কিন্তু রামাঘণের পরবত্তী 
সকল গ্রন্থেই বিশেষতঃ মহাভারতের 
স্থানে স্থানে ঈন্দ্রকৃক অহল্যা-হরণের 


বালীকি বচিত বলিয় স্বীকার করেন নাঁ। 
যদি তাহা সতা হয়, তাহা হইলে এই সর্গটাকেও 
প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইবে | যদিও বালীকি প্রীরামের 
পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ সংক্রান্ত বিবরণ বর্ণন 
করিবার সময় তাহাকে নরদেহধারী বিষণ বলিয়া! 
বণন করিয়।'ছেন, তথাপি অহল্য! উদ্ধায়ের 
মৌলিক উপাখ্যানে শ্রীরমচন্দ্রের বিষুঃত্বের অণু 
মাত্রও উল্লেখ না থাকাতে একটা বিষম পনোহ | 
রহিয় যায় । 





হিন্দুমহিল৷ | 


সংক্ষিপ্ত বরণ দেখা যা *। উত্তবর- 
কাণ্ডে অহল্যার জন্ম, বিবাহ, হরণ ও 
উদ্ধার সম্বন্ধে এশা উপাখান আছে। 
হতে আহজ্যং সতীক শুখম। কম 
বলি বর্ণিত হইয়াছেন। স্ষ্টিকর্ত। 
স্বয়ং পিতামহ, অমরেন্ত্রের নিকট অহ- 
ল্যার স্থষ্টি সম্বন্ধে বলিতেছেন, “পুর্ব 
আমি যে প্রজা স্যপ্টি করিয়ছিলাম, 
তাহ*দিগেন্স এক বর্ণ, সমান ভাষা ও 
একই প্রকার রূপ ছিল) তাহাদিগের 
দর্শনে ব। লক্ষণে কিছুই প্রভেদ ছিল না। 
সেই প্রজাকুের সেইরূপ ভাব দর্শনে 
আমি চিস্ত করিতে লাগিল'ম এবং 
ভাহাঁদিগের পার্থক্য সাধন করিবার 
নিমিত্ত তাঁহাদে+ গ্রাঞ্্যেকের অঙ্গ প্রত্য- 


স্গের উতকৃষ্টাংশ লইয়া একটী রমণা ক্বষ্টি'! 


করিশাম। তাঁহারুই নাম অহব্যা ” 
অনন্তর ব্র্গা অহ্প্যা শন্দের ব্যুৎ্পত্তি 
নিষ্পন্ন করিবার অহিপ্রায়ে ইন্দ্রকে 
বলিতেছেন, “হল অর্থে বৈরূপা ; দেই 
হজে অর্থ+ বৈক্ব্দেয ঘখহখক। জঙন্জ, 
তাহাকে হল্য বলা যায়। যাহার হল্য 
নাই, অর্থ বে রগ রূপবশী; সেই 
রমনাই অহলা1। সেই জন্যই আমার 
স্থ্ট1] সেই বামলোচিনা অহল্যা নামে 
গ্রসিদ্ধ।” ইহার পর মহর্ষি গৌতদের 
সহিত অহনার বিবাহ) ইন্ত্রকর্তুক 
অহল্যাহরণ, গোতমের শাপ এবং 
পরিশেষে অহলার শাপ মোচন প্রতৃতি 





* “অহ্লা। ধপিত! পুর্রবসৃষিপরী যশব্িনী। 
জীবতে। ভর্ভরিন্রেণ ম ৭? কিন্ন নিবারিতঃ ॥৮ 

মহাভারত, উদ্েগপর্র্ব | 
অপিচ, মহাভারতের অন্যগ্র -- 


7 শত টিপিপি শশী শীশিশী্পি 





আখ্যাত হইয়াছেন *। 


৪১৫ 
বিবরণ পূর্বের হ্যায় একরূপই ' দেখা 
যায়। কেবল একটা স্থানে অল্প মার 
গুভেদ লক্ষিত হয়;--আদি কাণ্ডে 
আনব আধন্খিসেধভন্গ অন্ধ মে উদ্ধংত্যখজ, 
আছে তাহার কোন স্থানেই শ্রীরাম 
বিষ্ণু বলিয়া নির্দিষ্ট হয়েন নাই; কিন্তু 
এই উত্তরকাণ্ডে তীহার বিষুন্বের উল্লেখ 
দেখা যার। সে যাহা হউক, অহ্ল্যা 
থে স্থষ্টির আ'গ্া স্ত্রী নহেন, হিন্দুশাস্তরজ 
ব্যক্তি মারই তাহা অবগত আঁছেন। 
তবে এ অহ্ল্যা কে? সেই গৌতম, 
সেই ইন্দ্র, সেই আারাম,_সকলেরই 
উল্লেখ এবং সেই একই রূপ সমাবেশ 
দেখা যাইতেছে, অথচ আদৌ অহলকে 
লইরা বিষম সমস্তা। গৌতম-পত্ী অহ- 
ল্যাকেই আছ্য। মানবী বলিয়া স্বীকার 
করিতে হইলে অন্যান্য শাস্্বচনের সহিত 
বিষম বিরোধ খটিবে। অতি শ্বৃতির 
সহ্তি এস্থলে মহাকাব্যের বিরোধ উপ- 
স্থিত) স্থতরাং এস্কলে শ্রতিশ্বৃতির 
ব্5ব্হ্‌ গ্রজ্থ ১ আন ও উপ্ংখ্ংউং 
কতদূর মৌলিক, তাহ সহজেই বুঝ! 
যাইতেছে । অনেকেই ইন্দ্র ও অহল্যার 
উপাখ্যানকে জূপক বলিয়া! ব্যাখ্যা! করিয়। 
থাকেন। পাশ্চাত্য প্রত্রতত্ববিদগণ ত 
বলিবেনই ) ভারতীয় প্রসিদ্ধ প্রাচীন 
আার্ধ্য ভট্ট কুমারিল স্বামীও ইহাকে 
রূপক বলিয়া বর্ণন। করিরাছেন। তিনি 
বলেন, এস্থলে অহল্যা রজনী এবং ইন্কর 
সুর্যের অর্থে বূপকচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে । 
সর্য্য রজনীকে জীর্ণ অর্থাৎ ক্ষয় করেন 
বলিয়া রজনীর অর্থাৎ অহল্যার জাররূপে 





“অথ শপ্তশ্চ ভগবান গৌতমেন পুরনার2। প% কে) “সমগ্ডুভিজাঃ পরমেখরত্বনিমিতেক্্রশব্ববাচয | 


অহল্য।ং কাময়।নোবৈ ধর্্রাথর্চ ন হিংসিতঃ 0৮ সবিতৈবাহনি লীয়ম।নতয়। রাত্রেরহল্যাশব্দবাচযায়া| 
পারাপার 


উপবাস ্প্প্প্পপ্প শা শশা পপ পাপী শশাপািপশ শি্াপাে শী সীীশীসী 


৪১৩ 


চি ০০০০ 


ইন্দ্রের অহল্যাহরণ বুত্তান্তের স্যায় 
প্রজাপতি রহ্মাকর্তৃক সাবিক্রী, গায়ন্রী 
বা শতরূপার হরণ বিবরণও প্রাচীন 
হিন্দুশান্ত্রে দেখিতে পাঁওয়া যায় । যে 
সকল গ্রন্থ পবিত্র শান্থ বলিয়া অতি 
প্রাচীন কাল হইতে আদৃত হইয়া আসি- 
তেছে, তাঁহাতে যে, এরূপ রুচিবিগর্হিত 
হ্াঁকাঁরজনক জঘন্য ব্যাপারের উল্লেখ 
থাকিবে, এবং বে সকল দেবত। হিন্দুর 
পরম আরাধ্য বলিয়া পূজিত হইয়া 


সপ 


ক্ষয়াআকজ্গরণহেতুতাজ্জীধাতাম্মাদনেন নোধিতেন 
বেতহল্যাজার ইত্ভাচযতে ন পরক্ত্রীব্যাভিচারাৎ | 

€ণ) প্রসিদ্ধ প্রত্ততহ্ববিৎ মাকসমূলর সাঁহেবও 
এসম্বপ্ধে অনেক অ।লোচন! করিয়াছেন । যাহারা 
জানিতে ইচ্ছা করেন, ভতত্প্রশীত প্রাচীন সংস্কৃত 
সাহিত্যের ইতিনুন্ত নামক ডতকৃষ্ট গ্রন্থের ৩২, 
পৃষ্ঠা দেখিবেন । 

গে) কিছুকাল পুর্বে “প্রচার” নামক মানসিক 
পত্রিকায় ইন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধে এসম্বন্ধে একটা 
নৃতন) মত প্রচার হইয়(ছিল। প্রয়োজন বোধে 
এস্থলে তাহার [কয়দংশ উদ্ধত হইল। সেই 
প্রবন্ধের লেখক অহল্যাকে ভুমি এবং ইন্্রকে 
আকাশ ন্অর্থে প্রবুক্ত বলিয়। ব্যাখ্য।চ্ছলে 
বলিতেছেন $-- 

“সকলেই জানেন হল বলে লাঙ্গলকে। 
অহল্যা অর্থাৎ যে ভূমি হলের দ্বার কধিত হয় 
না,-কঠিন অনুর্দর। ইন্দ্র বর্ণ করিয়। সেই 
কণ্ঠিন ভূমিকে কোমল করেন, জীর্ণ করেন, 
এইজন্য ইন্দ্র অহল্যাজার। জু ধাতু হইতে 
জার শব নিশ্পন্ন হয়। বুষ্টির দ্বারা ইঞ্জ তাহাতে 
প্রবেশ করেন; এইজন্য তিনি অহল্যাতে অভি- 
গমন করেন ।” 

“প্রচার” ১ম বর্ষ, এবং বঙ্গ দশন” 
১২৮১ সাল ৪৬৮ পৃষ্ঠ] । 
বেদের নিরুক্তকা'র ছুর্গাচ।যযও ঠিক এইরূপ 
মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রচারে তাহার 
প্রতিধ্য.ন শুন] ষায়। 


৪ 


চিকিৎসাতব্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


থাঁকেন, তাহারা যে, আপনাদের দেবত্ব 
ভুলিয়! নিকৃষ্ট কামপ্রবৃন্তি চরিতার্থ 
করিবার নিমিত্ত এরূপ পৈশাচিক বা 
পাশব ব্যবহার করিবেন, এ চিন্তা হৃদয়ে 
স্বান দিতেও হৃদয় উন্মত্ত হইয়া পড়ে । 
যাঁদ ইক্ের গুরুপত্বী-হরণ এবং ব্রহ্মার 
কন্ঠাভিগমন বৃত্তান্ত এ্রতিহামিক সত্য 
ঘটন। বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহ! 
হইলে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের দেবতার আসন 
পরিতাগ করিয়া নিকৃষ্ট পশুর মলদিগ্ধ 
মহাতলে অথবা পিশাচের প্রেততৃমে 
বাস কর! উচিত ছিল। শান্্রকারগণ 
যেশাঙ্কের ও যেসকল দেবতার প্রকৃষ্টত। 
সাধন করিবার নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ ধর্মের ও 
ধন্দতত্বের সারভূত অংশ সমুদায়ের একত্র 
সমাবেশ করিয়াছেন, তীাহারাই যে, 
জানিয়া শুনিয়া এরূপ নিকৃষ্ট, হেয় ও 
ঘৃণ্য ব্যাপারের উল্লেখ করিবেন, একথা 
কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারা যাঁয় না। 

আর একটী বিষয় এস্থলে বিবেচনা 
করিয়। দেখা উচিত। থণেদার্দি অতি 
প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে “ইন্দ্র” শব নানা অর্থে 
বাবহাত হইয়াছে )- কোথাও সবিতা) 
কোথাও হুয্য, কোনও স্থানে বা আকা- 
শের অর্থে ইন্দ্র শব্ধের প্রয়োগ গ্গেখা 
যায়। পৌরাশিক শচীপতি ইন্দ্র বৈদিক 
ইন্দ্র নহেন। পুরাঁণকারের। ইন্দ্রের যেরূপ 
নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র সগুণত্ব স্থট্টি করিয়াছেন, 
বেদে সেরূপ কিছুই নাই। বৈদিক 
ইন্দ্রের এইরূপ নানারূপত্ব পৌরাপিক 
উপাখ্যান-রচয়িতৃগণের ইচ্ছা ও রুচি 
অনুসারে নানা আকারে কল্পিত হইয়াছে; 
এমন কি ত্রহ্ধা, কুর্য্য বা আকাশ বাচক 
এক একটা শব্দ অথবা বিশেষণ পদ লইয়া 
পৌরাণিকেরা এক একটী উপাখ্যান 











বাঙ্গীলাভাষ! ও টিটি নর... ৃ 


রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল 
উপাখ্যানের অধিকাংশ আদৌ কাল্পনিক 
হইলেশু প্রকৃত উতিহালিক বিবরণ বলিয়। 
প্রায়ই পরিগৃহীত হইয়। থাকে । ইন্দ্রের 
অহল্যাহরণ বৃত্বাস্ত ষে, ইন্দ্রের সেইরূপ 
রূপক অথবা গুণবাঁচক বাক্য অবলম্বনে 
উপাখ্যানাকাঁরে রচিত হয় নাই, তাহা 
সহজে বল যাইতে পাবে না। বেদে থে 


গছ 


পদ বৈদিক শু ফুপু সামান্ত গুণবাঁচক 
রূপে ব্যবহৃত হইক্লাছিল, পুরাণে ও 
মহাকাব্যে হয়ত তাহা শ্রীরামচন্জরের 1 
ঈশ্বরত্ব ও অতিপ্রাকৃত কার্য্ের প্রমাণ 
রূপে একটী উপাখ্যানের আকারে বিস্তৃত 
হুইয়! থাকিবে। পরস্ত এরূপ দৃষ্টাস্তও 
বিরল নহে। 

শ্রীধজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপীধ্যাক্ষ । 





বাঙ্গালাভাষা। ও সাহিত্য । 


(পুর প্রকাশিতের পর ) 


বাঙ্গলাঁর প্রাচীন কবি বিছ্াাপতি, 
চক্ডিদাস, জ্ঞান্দাস প্রভৃতির রূচণ] 
প্রাঞ্জল ও প্রেমভক্কি-রনাক্সক। ইহাতে 
সুদীর্থ শব্দের আড়ম্বর নাই, ব্যাকরণের 
বাধাবাধি নাই মানসিক ভাব-তরঙ্গের 
উচ্ছাস মাত্র । ইহাঁদেত গ্রান্ে প্রচলিত--- 
অমিয়, হাম্‌, ভাতি, গোপতে, ভেল, 
ধীছ্ছন, যৈছন, কহব, জন্তু, তছু, অন্ুথন, 
'হোঁয়ল, মিলায়ল গ্রহতি শব্দ সংস্কত- 
মুলক ১ রূপাস্ত্িত হইফা হিপ্দি ভাবাপন্ন 
হইয়া তৎকালে বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত 
হইয়াছিল ।' এ দকল শব্দ আরও রূপান্ত- 
রিত হইয়া বর্তমান বাঙ্গাল! ভাবাতেও 
বিরাজিত রহিয়াছে ; উক্ত শব্ঘগুলিকে 
কেহ কেহ প্ব্রজবুল” আখ্য। প্রদান করেন 
কিন্তু ব্রজবুলী হিন্দিরই প্রকারাস্তরমাত্র। 

এই সময় ও ইহার পরবত্তী কিয্ৎ- 
কাল পরাস্ত বাঙ্গালা ভাষায় যে নকল 
্রস্থাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসঘুদয়ই 
ককষ্-প্রেম বিষয়ক পদাবলী । তখন 


২ 


গছা-রচনার প্রচলন ছিল না; তখন 
বিজ্ঞান-চচ্চার বাল্য হয় নাই। অন্- 
ভাবকতা ও কল্পনাই কবিত্বের গ্রধান 
উপকবুণ, বাঙ্গালী তখন অশিক্ষিত ব) 
অদ্ধশিক্ষিত, কুসংস্কারাবদ্ধ) বিজ্ঞানের 
প্রদদীপ্ত রশ্মি তখন বাঞঙ্গালার হৃদয় 
আলোকিত করে নাই, তখন পঞ্চভৃত 
স্থলে চৌধট্রি ভূতের কথা বাঙ্গালী শিথে 
নাই। অশাক্ষতের উপর কল্পনার 
একাধিপত্য, তাই বাঙ্গালী কাব্যপ্রিয়। 
বাঙ্গালী তখন প্রকৃতিকে বিজ্ঞানের চক্ষে 
দেখিতে জাঁনিতেন না; সকল বস্ততেই 
পরাতৎ্পরের মহিমা ও সত্তা উপলব্ধি 
করিয়া! তাহার প্রেমে পুলকিত হইস্া 


ভাব-তরঙ্গে আধ্নত হইতেন এবং সেই 


ভাব ছন্দোময় রচনায় গান করিয়া 
প্রেমিকের হৃদয়ে আনন্দধারা বর্ষণ করি- 
তেন। আঁবার সেই সময়ের রাজটৈনতিক ! 
ও মামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করি- : 
লেও তাৎকালিক প্রেমতক্তি বিষয়ক 


(৫৩) 


৪১৮ 


কবিতামরী রচনার "আবশ্যকতা স্পষ্ট 
অনুভূত হয়। এই সময়ে অর্থাৎ চৈতন্ত- 
দেবের কিঞ্চিৎ পুর্বে- শোচনীয় ধর্ম 
বিপ্রবে বঙ্গভূমি জঙ্জরিত হইতেছিল, 
তান্ত্িকগথের পাশবাচারে, পঞ্চমকারের” 
ব্যভিচারে, জাতিভেদের কঠোর্তায় 
বিপ্লত হইতেছিল, প্রেমভক্তির অভাবে 
মানব-হৃদয় পাষাণ সদৃশ হইয়াছিল। 
সেই ঘের তমসাচ্ছন্ন দ্র্দিনেই এই সকল 
বৈষ্ণবগণের অমৃতময়ী কবিতারশ্মি দশ- 
দিক আলোকিত করিয়া বাঙ্গালীর 
হৃদয়ের অন্ধকার দুর কাঁরয়া ভক্তিরসে 
বঙ্গদেশ প্লাবিত করিল। এই দুরন্ত 
ষবনাঁধিকারকাঁলে, সামাজিক ঈদৃশ 
বিপ্লবে এই ভক্তিরসাত্মক গীতি কাব্যই 
যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা তত- 
সাময়িক মহাপুরুষেরা অবগত ছিলেন 
বলিয়াই তাহার এই সকল গীতি-কাব্যের 
প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ণব ধর্মকে এক 
অভূতপূর্ব রসভাগার করিয়া রাখিযা 
গিয়াছেন। 

অতঃপর ১৪৮ খৃষ্টাব্দে কুলীনগ্রাম 
নিব।সী শ্রীধুক্ত গুণরাজ খা (কায়স্থ) 
শ্রীকৃষ্ণ বিজদ্ব ক্ষাব্য এবং কাঞ্চনপন্জী 
নিবাী কবি কর্ণপুর প্রণীত চৈতন্তলীল! 
ও ১৪৮৫ খুষ্টান্বে বুন্দাবন দাস প্রণীত 
চৈতন্য ভাগবত এবং কৃষ্ণজদান কবিরাজ 
কৃত চৈতন্ত চরিতামৃত বঙ্গসাহিত্য 
ভাগারে প্রবেশ করে । এই সকল গ্রন্থও 
পছ্যে লিখিত । ইহাতেও অনেক হিন্দি 
ও পারস্য শবের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই সময়ে বাঙ্গালায় পাঠানের। 
বাজত্ব করিতেন ;) এই পাঠান বাজত্্‌ 
কালেই আরব্য ও পারস্য শব্দ সকল বঙ্গ 
] ভাষায় প্রবেশ লাভ করে এবং ণ্টচৈতন্ত- 


চিকিতসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


চরিতামুত” প্রভৃতি গ্রন্থে বাঙ্গাল ভাষার 
হিন্দি ভাব, হিন্দি শব্দ অনেকাংশে হাস 
প্রাপ্ত হইয়।, ক্রমশঃ পরিমার্জিত ও বর্ত- 
মান আকারের নিকটবর্তী হইতে থাকে । 
ফলতঃ এই চৈতন্য চরিতামৃতের পর 
হইতেই বাঙ্গালা! ভাষার মধ্যাবস্থার 
স্ত্রপাত। 

চৈতন্ চরিতামৃত প্রণেত! কষ্ণদাস 
কবিরাজ পৃর্ধবঙ্গনিবাপী; স্থতরাং 
তাহার গ্রন্থে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত অনেক 
শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়! যায়। 
তিনি চৈতন্য চরিতামৃতের এক স্থানে 
লিখিয়াছেন-_- 
“আপনি করিষু ভক্তভাঁব অঙ্গীকারে। 
আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে ॥ 

আজিও পূর্ববঙ্গে যাইন্গু, খাইন্ু, 
প্রভৃতি ক্রিয়ার শেষে “ম” সংবোগ 
করার প্রথা আছে। 

এই সমধে বঙ্গদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব 
সম্পদাযের ঘোরতর বিদ্বেষ চলিতে 
থাকে, এই সময়ে অনেকেই শান্ত মত 
পরিত্যাগ পূর্বক চৈতন্যদেবের সম্প্রদায়- 
ভুক্ত হয, সুতরাং শাক্তেরা শক্তি মাহাত্ম্য 
প্রচারের জন্য শঞ্ডিবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন । এই সময়েই “মুকুন্দরাম চক্র- 
বর্তী” ণ্চত্ী” গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । 
মুকুন্দরামের জন্মস্থান দামুস্তাগ্রাম। 
কিন্ত তিনি মুসলমান অত্যাচারে জন্মভূমি 
পরিত্যাগ পূর্বক মেদিনীপুর জেলার 
অন্তঃপাঁতী আড়বা গ্রামে গমন করিয়া 
তত্রত্য রাজা রঘুনাথ রায়ের আশ্রয়ে বাস 
করেন এবং তাহার আদেশে পঞ্চদশ 
শতাব্দীর শেষে এই গ্রন্থ বচন! করেন। 
ইনি এই চণ্ডী কাব্য প্লিথিয়াই “কবি- 
কষ্কণ” উপাধি প্রাপ্ত হন, এই জন্যই 


বাঙ্গালাভাষ। ও সাহিত্য । 


আজিও তাহার গ্রন্থকে লোকে “কবি- 
কঙ্কণ চও্ডী” বলিয়া থাকে । শ্চত্তীগ্র 
রচন। বর্তমান ভাষার অনেক নিকটবর্তী, 
ইহাতে পারস্ত বা হিন্দি শব্ষের ব্যবহার 
অনেক কম আছে। বচনা সরল ও 
প্রাঞ্জল, ইহাঁর রচনায় তত্কাল প্রচলিত 
সামাজিক প্রথার পূর্ণ আভাস প্রাপ্ত 
হওয়া যাঁয়। পাঠকবৃন্দের অবগতির 
জন্য নিষ্ে ক্ষিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ১-- 
প্বসাইল জামাঁতাঁরে লোহিত কম্বলে। 
কেহ জল দেয় কেহ চরণ পাখালে ॥ 
আহড়ে থাকিয়! বস্তা জামাতা! নেহালে। 
আইও স্থয়ো আনিতে বিজয়! দাসী চলে । 
এক চক্ষু কোণে কেহ দিয়াছে অঞ্জন । 
এক কর্ণে কর্ণফুল ত্বরায় গমন ॥ 
কবিকঙ্কণ চণ্ডী । 
সামাজিক প্রথ। ও রুচির পরিবর্তনা- 
স্ুযায়ী ভাষার রচনা-প্রণালীও পরি- 
বর্তিত হইয়া থাকে ; সুতরাং চত্ভীকাব্য 
ও তৎ্সমসাময়িক কৃত্তিবাপ এবং 
পরবস্তী কাশীরামদাঁসের রচনার সহিত 
বর্তমানে প্রচলিত গ্রন্থের রচনায় রূপ- 
বর্ণনাদিতে অনেক পার্থক্য দেখা যায়; 
কাঁলবশে, রুচিভেদই ইহার কারণ। 
কাশীদাস, কবিকঙ্কণ গ্রভৃতির ও বর্ত- 
মান কবি নবীনচন্দ্রের রূপ বর্ণনার কিয় 
ংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল ;- 
খঞ্জন গঞ্জন আখি, অকলঙ্ক শবীমুখী 
কিব! দিব রূপের উপমা । 
সুচারু নিতম্ব সাজে, চরণে পঙ্কজ রাজে, 
মণিময় কাঞ্চন জুপুর 





| 





জিনিয়া কুঞ্জর কুস্ত, কুচ যুগ করে দত্ত 
কেব! দ্রিতে পারে উপমান ! 
কবিকগ্কগ চস্তভী। | 


৪১৭৯ 


দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি | 
পল্মুপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি । 
অনুপম তন্থ শ্তাম নীলোত্পল আভা । 
সুখ রুচি কত শুচী করিয়াছে শোভ ॥ 
কাশারাম দাস। 
ভাবনচন্দ্রের রচনাতে ও রূপবর্ণনা- 
দিতে এই প্রকার উপম! দেখিতে পাওয়! 
যায়, 





ঠ 


কিন্তু বর্তমান কবিগণের বর্ণনায় ॥ 


উক্ত প্রকার উপমা! অতি বিরল। নবীন | 


বাবু উত্তরার রূপ বর্ণনে লিখিয়াছেন-- 

দক্ষুত্র এক থণও্ড ফুল নিরমল, 

বৈশাখী জ্যোতঙ্না অমতে ভরি, 

স্থজিলেন বিধি গুঠি উত্তরার, 

আনন্দ নির্বর নয়ন তারা, 

আনন্দ নির্বর ক্ষুদ্র রক্তাধর 

ঢালে অবিরল আনন্দ ধারা । 

কুরুক্ষেত্র কাবা । 

পুরাকালীন কবিগণ শ্রস্থের প্রারস্তে 
দেবদেবীর বন্দনাদি করিয়া গ্রন্থ সুচন! 
করিতেন এবং গ্রন্থ মধ্যে আজ্মপরিচয় ও 
প্রণয়নের কাল নিদ্দেশ করিতেন । বর্ত- 
মান কাব্যাদিতে আর সে সকল দেখিতে 
পাওয়া যায় না। ফলতঃ সামাজিক প্রথা 
ও রুচির পরিবর্তনে যে রচনার প্রণালী 
পরিবন্তিত হুইয়ছে ও হইতেছে তাহ! 
নিশ্য়। 

বঙ্গভাঁষাঁয় রামায়ণ-গ্রণেতা কৃর্তি-, 
বাঁস পঞ্ডিত কবিকঙ্কণের সমসাময়িক | 
মুকন্দর।'ম চণ্ীকাব্য প্রণয়নের সময় 
নির্দেশার্থ স্বয়ং লিখিয়াছেন 3-- 

“শ(কে রস বস বেদ শশাঙ্ক গণিতা । 
কত দিনে দিল! গীত হরের বনিতা ॥ 

ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে ষে, 
চত্ভীকাব্য ১৪৯৯ শকে অর্থাৎ ১৫৭৭ 
খুষ্টাব্দে লিখিত। ক্ৃত্তিবাস পণ্ডিত, 





চিকিৎসাতর্ত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


ফলতঃ এই কাশীদাস হইতে বঙ্গভাঁষা 


৪২০ 








জাতিতে ব্রান্ষণ) ইনি পুর্ব নিবাসী 


রাজ! বেদামুজের সভাসদ্‌ নৃসিংহ ওঝার 
বৃদ্ধ প্রপৌত্র। ইনি নদীয়া! জেলার 
অস্তঃপাতী ফুলিয়া গ্রামে বসতি করিয়া 
ছিলেন) কৃত্তিবাস স্বীয় জন্মভূমি 
ফুলিয়াকে “স্থানের গ্রধান” বলিয়। বর্ণন। 
করিয়াছেন । “ফুলিয়া” গ্রামকে কৌলিন্ত 
মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ “মেল” বলিয়া দেবীবর 
ঘটক নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ 
হয়, যখন কৃত্তিবাস রামায়ণ প্রণয়ন 
করেন,তথন দেবীবর ঘটকের “মেলবন্ধন” 
হইয়াছে | কৃত্তিবাস তাহার রামায়ণের 
অব্রণ্যকাঁণ্ডের এক স্থলে লিখিরাছ্েন ১-- 
"স্থানের প্রধান সেই ফুলিয় নিবাস। 
রামায়ণ গায় দ্বিজ মনে অভিলাষ” ॥ 
বর্তমান সময়ের শ তিনশত বৎসরের 
কিঞ্চিৎ পুর্বে “মেলবন্ধন” হইয়াছে। 
স্তর্ং মেলবন্ধনের কিঞ্চিৎ পরেই 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণ-রচনার সময় 
নির্দেশ করিতে হয়। ইনি চৈতন্যদেবের 
তিরোভাবের প্রায় ৪০ বত্সর পরে 
রামায়ণ রটনা! করেন, সে সময়ে নবদ্বীপ 
ষে মহাতীর্থ বলিয়। পরিগণিত হইয়াছে, 
তাহ! তাহার রাঁমায়ণের একস্থলে উক্ত 
রহিয়াছে । তিনি লিখিয়াছিন,_- 
প্গঙ্গারে লইয়। যান আনন্দিত হইয়া । 
আঁপিয়। মিলিল গঙগ। তীর্থ যে নদীয়। ॥” 
- কথিত আছে ইনি ও ইহার নুনাঁ- 
ধিক শতবর্ষ পরবর্তী কাঁনারাম দাস 
(কায়স্থ) কথকের কথকত। শুনিয়। 
রামায়ণ ও মহাভারত প্রণয়ন করেন। 
বামায়ণের রচনা অপেক্ষা মহাভারতের 
বচনা অনেক মার্জিত এবং শব্ধ বিস্যাঁস, 
বর্ণনা ও অলঙ্কারাদিতেও প্রথমৌক্ত 
অপেক্ষা শেষোক্ত অনেকাংশে উতৎকষ্ট ; 


পরিমা্জিত হইয়া, স্প্রসিদ্ধ কবি ভারত- 
চশ্েন হস্তে পরিপুষ্ট ও অলম্কত হইয়া 
বর্তমান আকারে উপস্থিত হইয়াছে । 
কাশীদাল কাঁটোয়ার নিকটবর্তী সিঙ্গী 
নামক গ্রামবাসী । 

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া, যায় 
যে, পাঠানেরা ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যযস্ত এদেশ 
শাসন করিয়াছিলেন। ১৫২৬ খুষ্টাঝেই 
প্রথম পানিপথ যুদ্ধে জয়লক্ষমী মোগলের 
প্রতি স্তপ্রসন্ন হন। আদি কবি বিদ্া- 
পতি হইতে “চৈতন্য চরিতামৃত” প্রণেতা 
কৃষ্ণদাস কবিরাজকে আমরা পাঠান 
রাজত্বে দেখিতে পাই । চৈতন্য চরিতা- 
মৃত পর্য্যন্ত বঙ্গ সাহিতে।র আদিম অবস্থা 
অর্থাৎ পাঠান শাসনকালেই বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের আদিম অবস্থা, কবিকম্কণ 
হইতে ভারতচন্দ্রের পুর্ব পর্ব পর্য্যন্ত 
অথ।ৎ মোগল রাজত্বে ইহার মধ্যাবস্থা 
এবং ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে "অন্নদামঙ্গল” হইতে 
অথাৎ ইংরাজ রাজত্বে ইহার বর্তমান 
অবস্থা এইরূপ নির্দিষ্ট হইল । 

বাঙ্গাল! সাহিত্যের বর্তমান অবস্থার 
প্রথম গ্রন্থ “অন্নদানঙ্গল” । রচনা সরল, 
স্বললিত এবং নানাবিধ অলঙ্কারে অল- 
স্কত। ইহাতে পার্পা ও আর্বি শবের 
প্রয়োগ দেখ যায়, কিন্তু সংস্কত মুলক 
শব্দই অধিক। ভারতচক্্র রায় ইহার 
প্রণেতা । ইনি ক্কষ্ণনগরের মহারাজ 
কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্‌ ছিলেন। বর্ধমানের 
অন্তঃপাতী “পেঁড়ো” শ্রাম ইহার জন্ম- 
স্থান; বদ্ধমানাধিপতির অত্যাচারে তথ 
হইতে পলায়ন করিয়! কাব্যসামোরী, 
গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্জ্রের আশ্রয়ে বাস 
করিয়া তাঁহারই আদেশে “অন্নদামজল? 





বাঙ্গালাভাষ! ও সাহিত্য । 


+++ ০০-৯০-০৯৯৯ ৫০ -- 


প্বিদ্যাসুন্দর,” “চোরপঞ্চাশৎ* প্রভৃতি 
 গ্রস্থ রচনা করেন। এই সকল রচনায় 
প্রসাদ গুণ ছন্দের পাবিপাট্য, ৰাঁক্যের 
মাধুর্য্য, ভাব ও রসের অবতারণ অতীব 
উৎকৃষ্ট । “অন্দা মঙ্গল” প্রণয়নের সময় 
নির্দেশ করিয়া কৰি একস্কানে এইরূপ 
লিখিতেছেন,-- 
“বেদে লয়ে খষি রসে ব্রহ্ধ নিরূপিল।। 
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা, ॥৮ 
পুর্বোক্ত গ্রন্থ ব্যতীত রায় গুণাঁকর 
ভাঁরতচন্ট্রের রচিত সংস্কৃত-বাঙ্গালা-হিন্দি- 
পারস্ত মিশ্রিত অনেক কবিতা আছে; 
নিয়ে একটা উদ্ধৃত হইল। 
“গাম হিতে প্রাণেশ্বর, 
বায়দকে গোয়াদ্‌ কবর্‌ 
কাতর দেখে আদর কর, 
কীহে মব্বে। রোয়কে। 
বক্তং বেদং চন্দ্রমা, 
ছুঁলানা চে মেরা 
ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা, 
মেট্িমে কাহে শোয়কে ॥ 
ভারতচন্দ্রের “পাদপুরণের” আশ্চর্য্য 
ক্ষমতা ছিল। মহারাদদ কৃষ্ণচন্দ্র ও 
তাহার সভাসদেধা আমোদ করিয় 
কবিকে নান। প্রকার বাক্যাংশ দিয়! 
অধশিষ্ট “পাদপুরণ” করিতে কহিতেন। 
তিনি তৎক্ষণাৎ অদ্ভুত শক্তিবলে অবি- 
শিষ্টাংশ পুরণ করিয়। কবিতা প্রস্তত 
করিয়। দিতেন । এরূপ কবিতা অনেক 
আছে, তন্মধ্যে নিম্নে উদ্ধৃত হইল, 
একদিন মহারাজ কবিকে কহিলেন-_- 
“পায়, পায় পায় না” কবি তৎক্ষণাৎ 
কবিত। রচনা করিলেন,” 
“গেল স্বকল সম্পদ, এক্ষণে পরম পদ 
বাকী আছে এক পদ খণ শোধ বায় না। 


হাদে শুনি হদিপ্রিয়ে, বৃন্দা দেবী দেখসিয়ে 
অখিল ত্রহ্গাও্ড দিয়ে “পায় পায় পায় না” ॥ 

কবিকম্কণের চণ্ডী, ভারতচন্ত্রের 
অন্নদামগ্গল কিঞ্চিদধিক আড়াই শত্ত 
বর্ষ পূর্ববর্তী হইলেও উভয়ের বর্ণনা, ও 
রচন৷ প্রণালীতে অনেক সাদৃশ্ত লক্ষিত 
স্বয়। কালক্রমে ভাষা পরিমাজ্জিত 1৪ 


উন্নত হওয়ায় অবশ্ঠ ভারতের ভাষা, 


কবিকস্কণের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেও 
ছন্দ, ভাব, অলঙ্কার, অন্ু প্রাসাদিতে উভ- 
য়ের সাদৃশ্ত দশনে বোধ হয় যে “অন্নদা- 
মঙ্গল” চণ্তী কাব্যের অনুকরণে লিখিত | 
উভয় গ্রন্থই শক্তিবিষয়ক । উভয়ের 
রচনার স্থান বিশেষ নিয়ে উদ্ধৃত হইল, 
তাহাতে উভয়ের ছন্দ, অনুপ্রাস ও 
ভাবের সাদৃশ্ঠ স্পষ্টই প্রমাণ হইবে-- 
যখন ভগব্তী সামান্তা রূমণীবেশে 
ব্যাধপত্রী ফুল্পরার নিকট আত্ম পরিচয় 


প্রদান করিতেছেন, তখন কবিকন্কণ | 


লিখিতেছেন। 

“বন্দাবংশে জন্ম স্বামী বাপের খোধাল। 

সাত সতা গৃহে বাস বিষম জঞ্জাল ॥ 

কি কব ছুঃখের কথা, গঙ্গা নামে মোর সতা 
স্বামী যারে ধরেন মস্তকে। 

বরঞ্চ গরল খায়, মোর পানে নাহি চাঁয় 
ভবন ছাড়িমু এই ছুঃথে ॥ 


বিষ কণ্য মোর স্বামী, সহিতে না পারি আমি 


তাহে হইল সতিনী প্রবল । 
সতীনের বাঁক্য জালা, কতব! সহিবে বাল! 
পরিতাপে হয়ে গেন্ কালা ॥ 
পাটনীর নিকট অন্নদার ছাত্ম- 
পরিচয় স্থলে ভারতচন্ত্র ঠিক সেই ভাবে 
লিখিলেন। 
“গোত্রের প্রধান পিভা মুখ বংশ জাত। 
পরম কুলীন স্বামী বন্য বংশ খ্যাত ॥ 


] 


৪২৭ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





কুকথাঁক্ব পঞ্চ মুখ কণ্ঠ ভবা। বিষ । 
কেবল আমার সঙ্গে ঘন্দ অহনিশ। 
গঙ্গা নাঁমে সত তার তরঙ্কু এমনি | 
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি 1 
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে। 
না মরে পাধাণ বাপ দিলা হেন বরে ॥ 
কবিকঙ্কণ একস্থলে ভোটক ছনেে 
লিখিয়াছেন-- 
“দুঃখ কর অবধান, ছঃখ কর অবধান। 
জানু ভা কৃশান্থ শীতের পরিত্রাণ” 
ভারতচন্দ্রও সেই ছন্দে লিখিলেন,-_. 


পপনে জধতি বে চাঁষ়,পণে জাতি কেঝ চাষ 


প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যাঁয়।” 
চণ্তীর একস্থলে এইরূপ অন্ুপ্রাস 
আছে, 
পৌষেতে প্রবল শীত স্থৃখী সর্বজন । 
তুল।, তন্থ, তাপ, তৈল, তাশ্ুল তপন ॥ 
আবার ভারতের অন্ধপ্রাস,-- 
চেতরে, চেতরে চিত ডাকে চিদাঁনন্দ ॥ 
চেতন! যাহার চিন্তে সেই চিদানন্দ ॥ 
ক্রমশঃ-_ 
শ্রীবিনোঁদবিহারী চট্টোপাধ্যায় | 


» পপ পপস্টি ৩ (০১--7৮সি 


শ্রীযুক্ত রঘুনাথ গোস্বামীর জীবন চরিত । 
প্রতিবাদের উত্তর। 


বিগত মাঘ মাঁসের “সমীরণে” শ্রীযুক্ত 
বাবু অদ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় মৎ- 
প্রণীত শ্ীষুক্ত রঘুনাথ দাস গোস্বামীর 
জীবনচরিত গ্রন্থের কএকটাী ভ্রম গ্রমা- 
দের উল্লেখ করিয়া একটা প্রবন্ধ লিখিয়া- 
ছেন। অছ্যুত বাবুর এই প্রতিবাদ 
সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সমীরণেই প্রকা- 
শিল্ত হওয়া কর্তব্য, এই বিবেচনায়, 
এই প্রবন্ধটা প্রেরিত হইল । অনুগ্রহ 
পুর্বক সমীরণে প্রকাশিত করিলে 
কৃতার্থ হইব । 

১। অচ্যুত বাবুর প্রথম আপত্তি 
এই যে, “রথুনাঁথের জীবনকাল প্রধানতঃ 
ছুই ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে। 
১ম--নীলাচল-বাঁস পর্ধ্যস্ত পূর্ব্ব জীবন) 
য়_-বৃন্দাবনবাস-_দেহত্যাগ পর্যস্ত শেষ 
জীবন । 'সখলোচ্য পুক্তিকায গোম্ব'মীর 


পূর্বজীবন বর্ণিত হইয়াছে, ৫শষ জীব- 
নের কোন কাহিনী এ পুস্তকে বিবৃত 
হয়: নাই ।” বোধ হয় অচাত বাবু আমার 
্রস্থ খানি আছ্যোপাস্ত পাঠ করেন নাই। 
গ্রন্থের ২৫ ও ২৬ পুষ্টাম্ব লিখিত আছে 
“রঘুনাথ বুন্দাবনের রাধাকুণ্ড-তীরে 
কুটার নির্মাণ করিয়] পুর্বাপেক্ষ! অধিক- 
তর নিষ্ঠানহকারে অতি দুঃসাধ্য তপস্তা- 
চরণে প্রবৃত্ত হইলেন।* * বুন্দাবনে 
আসিয়া রখুনাথ অন্নজল ত্যাগ করিয়া 
ছিলেন । কেবল ষৎসামান্ত মাঠা (ঘোল) 
মাত্র পান করিয়া জীবনধারণ করিতেন । 
বঘুনাথ প্রতি দিন তিন সন্ধা! রাধাকুণ্ডে 
সনান্তে ব্র্বাসিগণকে আলিঙ্গন করি- 
তেন। প্রত্যহ একলক্ষ হরিনাম জপ, 


সহ বৈষ্বকে দণ্ডবৎ প্রণাম করা ও | 


এক প্রহ্রকণন্স শ্রীচেতস্তের অলে'কিক 


৯ 

টা 

/ 
| 


শ্রীযুক্ত রঘুনাঁথ গোস্বামীর জীবন চরিত । 


পাশপাশি শিপ িশাসসপীপিপাপ পাশ পাপ পাটা পিপাসা পপ পা পা 


1 রাধাক্কষেের ধ্যানধারণা মাঁনসপুজায় 
অতিবাহিত করা তাহার নিত্যকন্মন 
ছিল। ইত্যার্দি। শ্রীচৈতৈগ্ব চরিতামৃত 
গ্রস্থই মহাপ্রভূ ও তীহার পার্ধদগণের 
লীগ সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রস্থ | শ্রীচরিতা- 
মৃত অবলম্বন করিয়াই আমি এই সকল 
বৃত্তান্ত সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করিয়াছি। 
বৃন্দাবন বাদ সময়ে দাস গোশ্বামীর 
সম্বন্ধে ২৪টা অলোকিক গল্প বৈষ্ণব 
সম্প্রদারে প্রচলিত আছে 3 বর্তমান সম- 
ধের অন্তপযোগী বিবেচনায় আমি শাছার 
উল্লেখ করি নাই ।* অচাত বাবু ঘদি 
আমার গ্রন্থ পঠ করিয়া থাকেন, তাহ। 
হইলে তিনি সত্যের অপলাপ করিস! 
“শেষে জীবনের €কোন্‌ কাহিনী এ পুস্তকে 


* পাঠকগণ হষ ত অবগত নহেন ষে, অদ্্যত 
বাবুও একখানি রঘুনাথ চবিত লিখিয়ছেন। 
আমার শ্রস্থ প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পরে 
অচ্যুত বাবুর শ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অছ্যুত বাঁধু 
স্বীয় গ্রন্থে এফটী অলেকিক ঘটনার উল্লেখ 
করিয়।ছেন, তন্মধ্যে একটী _-“আব একদিন দাস 
গোস্বামীর অজীর্ণ হইযা1 শরীর ভার ভার হইল, 
ইহ। শুনিয়। প্রসিদ্ধ বল্পভাচাধ্যের পুজ ধিট্ঠল 
ন।থ ছুইজন্‌ চিকিৎসক লইয়! আদিলেন। নাড়ী 
দেখিয়া চিকিৎসক কহিলেন যে, তুগ্ধান্ন ভক্ষণেই 
এইরূপ হইয়াছে । সকলেই জানেন-দাস 
গোস্বামী অন্ন খান না, অতএব এই কথায় বিট্ঠল 
নাথ বিস্মিত হইয়। কহিলেন-_-“এ কখনই হইতে 
পারে না।” দাস গোহ্ছামী হাসিয়। বলিলেন, 
“এইই সত্য--আমি মানসে ছুগ্ধান্ন প্রসাদ 
খাইয়াছি।” “এতৎ বিবরণ শ্রষণে সকলেই 
আশ্চধ্যান্থিত হইলেন।” এই জ্ঞানোজ্ফলযুগে 
একধপ “আধাচে গল্প” অবলম্বনে মহাপুরুষদিগের 
মাহাজ্বা প্রচার বা ইতিহাসিক তন্থোডেদের চেষ্টা 
কর! কতদূর সঙ্গত, বুদ্ধিমান গাঠকগপ তাহার 
বিচার করিবেন । 


৪২৩ 
বিবৃত হয় নাই” এই কথা কিরূপে লিখি- 
লেন বুঝিতে পারিলাঁম না। তিনিষে 
জানিয়া গুনিয়। পাঠকদের চক্ষে ধুলি 
নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 
তাহা! আমি বিশ্বাস ক্ষরিতে পারি না। | 
এই জন্যই বলিতেছি অচু'ত বাবু আমার 
গ্রন্থ খানি আগ্ঘোপাস্ত পাঠ করেন নাই। 

আমার দ্বিতীয় অপরাধ আমি পরম 
ভাগবত প্রসিদ্ধ যবন হরিদাসকে “ষবন- 


কুলোস্তভব” লিখিয়াছি। অচুযুত বাবু 
বলিতেছেন, “কিন্তু হরিদাস: জন্ম 
স্ন্থন্ধে সংশয় আজছ্ছে। কোন কোন্‌ 


. বৈষ্ণব গ্রন্থে বর্ণিত যে, হরিদাসের পিতা 
ব্রাহ্গণ ছিলেন। * * বস্ততঃ হরিদান 
ত্রাঙ্গণের গুরসজাত সন্তান / * * যখন 
এ বিষর মৃতদ্বৈধ আছে, তখন ম্পঞ্টা- 
ক্ষবে “যবন সন্তান” বল: যুক্তিযুক্ত কি ?” 
যদি “মতদ্বৈধই আছে, তবে অচ্যুত 
বাবুই বা কিরূপে “বস্ততঃ হরিদাস ব্রাঙ্গ- 
ণের ওরসজাতি সন্তান” বলিতে পারেন ? 
কোন্‌ কোন্‌ প্রাম(ণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে হরি- 
বাসের পিতামাতার বিবরণ লিখিত 
আছে, অচ্যুত বাবুর তাহা উল্লেখ করা 
কর্তব্য ছিল। প্রসঙ্গত অচু্যুত বাবুকে 
একটী কথা বলি, সংস্কত শ্লোক মাত্রই 
যেমন খধিবাক্য নর, সেইরূপ পয়ার, বা 
ত্রিপদীচ্ছন্দে রচিত প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ 
মাত্রই প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থ নহে। 
বিগত মার্চ মাসের প্দাসী” পত্রিকার 
আমি অচ্যুাত বাবুর একটা প্রবন্ধের 
প্রতিবাদ করিয়! শ্রীচৈতন্তভাগবত ও 
স্রীচরিতামৃত, এই ছুই খানি, সর্বজন 
সমাদৃত প্রামাণিক গ্রস্থ অবলম্বন পূর্বক 
প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, হরিদাস যবন- 
কুলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন | বিশেষ 
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| দিজ্ঞাঙ্থগণ “দাসীর” উক্ত গ্রন্থ পাঠ 
॥ করিবেন । প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে এসম্বন্ধে 
ধিক কিছু লিখিত হইল না । 

ৃ ৩ । অচ্যুত বাবু বলিতেছেন, “র্থু- 
॥ নাঁথের পিতা যে পুত্রের প্রেষোন্সাদকে 
] “বাযুরোগ” করিয়াছিলেন ও চিকিৎসক 
ডাকিতে পরামর্শ করা হইয়াছিল, তাহা 
কোখাঁ9 শুনি নাই, অঘোঁর বাবু শুনা- 
| ইলেন ৮” আমার পুস্তকে আছে, “রঘু 
1 নাথের প্রেমভক্তির উচ্ছাসকে বায়ু 
[ রোথের লক্ষণ মনে করিয়া আক্মীরগ্ণ 
চিকিৎসক ডাকিতে পরামর্শ দিলেন ।” 
| কিশু অচ্যুত বাধে কোঢেশন চু দিয়া 
| উদ্ধৃত করিতেছেন, পরঘুনাথের পিতা * * 
| রদুনাথের প্রেমভক্তির উচ্ছাসকে বাষু 
রোথের লক্ষণ মনে করিয়া আত্মীয়গণকে 
চিকিৎসক ডাঁকিতে পরামশ দিলেন” 
প্রতিবাদ করিবার পূর্বে এই অংশটা 
ভাগ করিয়া পড়া উচিত ছিল? তিনি 
যর্দি ধান” শুনিতে “কাণ শুনেন, সে 
দোষ কি আমার ? আমরা কি ইহাই 
মনে করিব যে, অচ্যুত বাঁবু আমার পুস্তক 
| মনোযোগ পুর্বক পাঠ করা আবশ্তক 
| মনে করেন নাই, ক্কিন্ত অসাধারণ প্রতি- 
বাদকপুঁতীর বশবর্তী হইন প্রতিবাদ 
করিয়াছেন $ ব্রঘুনাথের প্রেমবিকার 
দর্শনে আত্মীয়গণের বায়ুরোগ মনে করা 
কিছুমাত্র বিচিত্র নয় । মহাপ্রভূর প্রেমো- 
ন্মস্বতা দর্শনে অনেকে বাঁযুরোগ মনে 
করিয়! শচীমাতাঁকে চিকিৎসার বন্দো- 
ব্ন্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । 
অচ্যুত বাবু আবার বলিয়াছেন, “ভক্ত- 
মালা লিখিত আছে বটে [শেষে রজ্জু 
দিয়। হস্ত বাঁখিল বাক্ধিয়! ] কিন্ব চরিতা- 
স্বতে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই।” 





. চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


অচুযুত বাবু'কি চরিতাধৃত পাঠ করেন 

নাই ? এই দেখুন, 

“বার বার পলায় তি হে! নীলা্রি যাইতে। 

পিতা! তারে বন্ধি রাখে আনি পথ হৈতে 7৮ 
অচ্যুন্ত বাবুকে বলি, আর প্রমাণ 

চাই কি? 

৪1 লেখক মহাশয়ের আর একটী 
আপত্তি, *শ্রীগৌরাঙ্গের সহ রঘুর মিলন 
গ্রন্থকার চরিতামূৃতে যেমন ছুই স্থলে 
পাইয়াছেন, তেমনই গদ্ভ করিয়া লইয়া- 
ছেন; গুছাইয়া--মিলাইয়। দেখল নাই 
তাহা হইলে মহাপ্রভুর সহিত ছুইবার 
মিলনের কথা লিখিতেন না। নীলাচল 
গমনের পুর্বে মহাপ্রভুর সহিত রঘু 
নথের একবার মাত্র মিলন হয়।” 


শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্য খণ্ডের হোড়শ 


পরিচ্ছেদ শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত রঘুনাথের 
শাত্তিপুরে ছই বার মিলনের কথা স্পষ্টা- 
ক্ষরে লিখিত আছে। উক্ত গ্রন্থের অন্ত্য- 
ন্মণ্ডের বষ্ঠ পরিচ্ছেদে- কেবল দ্বিতীয় বার 
মিলনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছ। আমি 
“গুছাইয়া_মিলাইয়া”  দেখিক়াছি,-_ 
অচ্যুত বাবুই দেখেন নাই । অচ্যুত বাবু 
যে রঘুনাথ চরিত লিখিয়াঁছেন, তাহাতে 
রম বশতঃ প্রথম বারের মিলনের কথা 
উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ছুঃখের 
বিষয় এই যে, আজও তিনি আপনার 
ভ্রম বুঝিতে পাঁরেন নাই) অধিকস্ত 
অন্তের ভ্রম সংশোধনে অগ্রসর হুইয়- | 
ছেন। নিজে অন্ধ হইয়া অন্যকে পথ 


. দেখাইবার চেষ্টা অতি অন্ুত সন্দেহ নাই। 


অচ্যুত বাবু লিখিয়াছেন *শ্রীগৌরাঙ্গ 
সন্গযাসের অব্যবহিত পরে যখন শাস্তিপুরে 
আসেন, মস্ত ভক্তগণ তখন বিহ্বল ; 
সে সময় রখুনাথ শাস্তিপুর আগমন 


শ্রীযুক্ত রঘুনাথ গোস্বামীর জীবন-চরিত। 


করেন নাই।” ভক্তগণ বিহ্বল হইলে 
রঘুনাথকে ষে, শান্তিপুরে আসিতে নাই, 
| ইহ! অড্ুত ও অকাট্য যুক্তি বটে! 
যাহা হউক, শ্রীচরিভামূতে লিখিত আঁছে। 
“দেই খোবদ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস। 
| বাল্যকাল হৈতে তি হো বিষয়ে উদাস। 
| সন্্যাস করি প্রভু যবে শাস্তিপুর আইল! । 
| তবে আসি র্খুনাথ প্রভূরে মিলিল! | 
প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া। 
প্রভু পাদস্পর্শ কৈল করুণ! করিয়! ॥ 

পাঁঃ গা ক ১ % 


প্রভূ তারে বিদায় দিয্না গেলা নীলাঁচল। 


তি হে ঘরে আদি হেলা প্রেমেতে পাগল । 


চি ০ ০ নং 
একাদশ জন ভারে রাধে নিরন্তর | 
নীলাচলে যাইতে না পায় ছুঃখিত অন্তর, 
এবে যদি মহা প্রভু শাস্তিপুর আইল! । 
শুনিয়া পিতাঁরে রথুনাঁথ নিবেদিলা ॥ 
আঁজ্ঞ! দেহ যাঁইয়। দেখি প্রভূর চরণ । 
অন্তথা না রছে মোর শরীরে জীবন ॥ 
শুনি তার পিত। বহু লে'ক দ্রব্য দিয়া | 
পাঠাইল তারে শীন্ব আপিহ কহিয়াঁ ॥ 
সাঁত দ্বিন শান্তিপুরে প্রভু সঙ্গে রছে। 
রাত্রি ঈ্িবসে এই মন কথা কহে ॥ইত্যাদি 

গ্রীচৈ তন্ত চরিতামুত, মধ্যথও্ড, ষোড়শ 
পরিচ্ছেদ । 

আঁশ! করি অতঃপর অচ্যুত বাবু 
নিজের ভ্রম'সংশোধন করিয়া লইবেন | 

৫1 আমি লিখিয়াছি, “ব্ঘুনাঁথ 
গৃহে আসিয়া গৌরাঙ্গের উপ্রদেশান্রূপ 
আচরণ করিতে লাগিলেন ) * * পিতা 
মনে করিলেন, রঘুনাথের ধর্্দাস্থরাগ 
হাস হইয়াছে) আর তাহাকে প্রহরি- 
বেষ্টিত করিয়া বাপিবার প্রয়োজন নাই । 
ইত্যাদি” অচ্যুত বাবু বলেন, “এই কথা 
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নিতান্ত আনুমানিক । গ্রহ্রীদের হাত 
হইতে রথুনাথ যুক্ক হইয়াছিলেন, একথা 
আমরা কোথাও পাই নাই)১* ইহা 
আনুমানিক নহে, সম্পূর্ণ প্রামাণিক । 
যথা-- 
"এত কছি মহাগতৃ তারে বিদায় দিল। 
ঘরে আদি মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরিল ॥ 
ব'হা বৈরাগ্য বাঁতুলতা৷ সকল ছাড়ি! | 
যথাযোগ্য কাধ্যকরে অনাদক্ত হঞ ॥ 
দেখি তায় পিতা, বড় সুখ পাইল । 
তাহার আচরণ কিছু শিথিল হইল ৮ 
শ্রীচরিতামৃত, মধ্যথণ্ড। 
“মর্কট বৈরাগ্য ছাড়ি হৈলা বিষয়ী প্রায় ॥ 
ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে করে সর্বকর্ম্ম। 
দেখিয়াত মাত! পিতার আনন্দিত মন ॥* 
এঁ অস্ত্য থণ্ড। 
রথুনাথ বিষয় কর্মে মনোনিবেশ 
করিলেন দেখিয়া পিতামাতা আনন্দিত 
হইর! পুত্রকে কয়েদীর স্কায় প্রহরিবেষ্টিত 
করিয়া রাখা আবশ্বীক মনে করিলেন না) 
ইহাই ত উপরি-উদ্ধৃত পয়ারের সরল ও 
সহজ্স অর্থ। অচ্যুত বাবুর আর একটা 
কথা, “রঘু বাহ বৈরাগ্য ত্যাগ করিয়। 
ছিলেন বটে, কিন্তু ইচ্ছ! করিলেই কি 
বাতুলতা ত্যাগ করা যায়?” অচ্্যুত 
বাতুত স্বীয় গ্রন্থেই লিখিয়াছেন, “রঘুনাঁথ 
মনের ভাঁবোচ্ছান গোপন রাখাতে পিতা 
মাত! পুত্রের আর তেমন উন্মাদভাঁব 
নাই দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন ।” 
তবে আর আমাকে আক্রমণ কেন? 

৬। অচ্যুত বাবুর আর একটা 
আপন্তি, “চৈতন্ত চরিতামৃতে আছে- 
একদা বরাত্রিষোগে প্রহবীরা নিদ্রিত 
হইলে বঘুনাথ পলাইয়া যাঁন। ** 
নিশ্রয়োজন বোধে যে প্রহরীদিগকে " 


(৫৪) 
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| পূর্বে বিদাঁয় দেওয়া হইয়াছিল, এখন 
তাহারা কোথা হইতে সমুদিত হইল? 
গ্রন্থকারের বলা উচিত ছিল।” এ 
সম্বন্ধে যথেই্ই বলা হইয়াছে। আমার 
গ্রন্থের ১২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, পাণি- 
হাটা হইতে “গৃহ্প্রত্যাগমনের পরে 
রঘুনাথ আর অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন 
নাই, বহির্বাটীতে ছুর্গামগুপে প্রহরি 
বেষ্টিত হইয়া শয়ন করিতেন” অচ্যুত 
বাঁবুর গ্রস্থের এই অংশটা মনোঁধোঁগ সহ্‌- 
কারে পাঠ করিলে, এই কথাটার প্রতি- 
বাদ করা আবশ্তঠক মনে করিতেন । 

ন। অচ্যুত বাবু লিখিয়াছেন, 
“আঘোর বাবুর আর একটা ভ্রম- কৃষ্ণ- 
দাস কবিরাজকে তিনি রঘুনাঁগের এমন্ত- 
শিষা” বলেন 1৮ কবিরাজ গোস্বামী থে 
রঘুনাথের শিষ্য, ইহা বৈষ্ণবসমাঁজের 
একটী প্রপিদ্ধ কথা অদ্ভুত বাবুও তাহার 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন, প্রাবাকুণ্ড বাসে দাঁদ 
গোশ্বামীর একক্গন অতি স্ৃপ্ভ সঙ্গী 
ও শিষ্য ছিলেন কৃষ্ণজদাস কবিরাজ 
গোস্বামী 1” (৪৩ পৃষ্ঠা) । প্রেমবিলাসে ও 
লিখিত আছে, “কবিরাজ শিষ্য রহিলেন 
যার ফাঁছে, ফলতঃ এবিষয়ে নাঁনাক্প 
মতভেদ আছে, অচ্যুত বাবুও তাহা 
স্বীকার করিয়াছেন। শিক্ষাগুরু দীক্ন- 
গুরু ইত্যাদি গুরুতন্বের মীমাংসায় আমি 
প্রবৃত্ত হই নাই, বৈষ্ণব সমাজের সাধা- 
রণ চপ্রিত কথাই লিখিয়াছি। পরস্ত 
চরিতামূতের অন্তখণ্ডের ২০শ পরি- 
চ্ছেদের শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীগুরু শজীব 
চরণ” তথ] শ্রীগুক্ শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীৰ 
চরণ” ইত্যাদি স্থলে “শ্রীগুরু শব্দ রঘুনাথ 
দাসের বিশেষণ কি না বিবেচ্য । যাহা 
হউক, লেখক মহাঁশয়ও এবিষয়ের কোন 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ । 


মীমাংসা করিতে পারেন নাই। অধি 
কন্ত স্বীয় গ্রস্থের ৪৪ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় 
বলিয়াছেন, “আবার অনেকেই দ্াস- 
গোস্বামীকেই কবিরাজের দীক্ষা গুরু 
নিদদেশ করেন ।” 

৮। অচ্যুত বাবু দাস গোস্বামীর গ্রস্থ 
সন্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সঙ্গত 
বলিয়া বোধ হয়। মহাত্মা অক্ষয়কুমার 
দত্ত মহাশয় ১৭৭১ শকের “তত্ববোধিনী 
পত্রিকায়” “বৈষ্ণব সম্প্রদায়” শীর্ষক গ্রন্থে 
“গুণলেশশেধর” গ্রন্থ রঘুনাথ দাসের 
রচিত লিখিয়াছেন ! ফলতঃ আমি এযাবৎ 
উক্ত গ্রন্থ পাঠ করি নাই। অক্ষয় বাবুর 
অন্থুরণ করিয়াই আমি ইহ! লিখিরাছি। 

৯। রঘুনাথের মৃত্যুকাল সম্বন্ধে 
অচ্যুত বাঁখু বলেন, অক্ষয় বাবুর মতে 
রবুনাথ ১৫০৪ শকে দেহ ত্যাগ করেন। 
“সভ্জনতো 1বণী” পত্রিকা কোন প্রাচীন 
বৈষ্ণব ভক্তের লিখিত একটী নোটে 
দাস গোন্বামীর অপ্রকট-কাল ১৫০৪ শক 
ধরিয়া লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। 
তাহা নির্ভরযোগ্য নহে ইত্যাদি,” 
অচ্যুত বাবুর মতে ১৫১৪ শক দাস 
গোস্বামীর অপ্রকটকাঁল। আমি উল্ত 
প্রাচীন বৈষ্ণব ভক্তের সিদ্ধান্ত অন্ু- 
সাঁরেই লিখিয়াছি, “কেহ কেহ বলেন, 
১৫০৪ শকাবে রঘুনাথ বৃন্দাবনে প্রাণ 
ত্যাগ করেন 1” অন্ঠের সিদ্ধান্তই প্রক- 
টিত করিয়াছি, নিজের কোন মত 
বাকোন স্থির সিদ্ধান্ত প্রকাশিত করি 
নাই। অফ্যুত বাবুও কোন স্পষ্ট প্রমীণ 
প্রদর্শন করেন নাই। ১৪১৫ শকে 
রঘুনাথ লীলা সংবরণ করেন, ইহা 
“ভক্তিরত্বাকর” গ্রন্থের কোথায় আছে 
উল্লেখ কর! কর্তব্য ছিল। 





শ্রীযুক্ত রঘুনাথ গোস্বামীর জীবন-চরিত । 


লেখক তাহার '্বরচিত গ্রন্থের কোন 
স্থানে লিখিয়াছেন, *শ্ীমন্নি ত্যানন্দগৃহিণী 
শ্রীশ্ীজাত্ুবী ঠাকুরাণী (তাহার দ্বিতীয় 
যাত্রযয়ও ) বুন্দ বনে আসিয়া! তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সে কিছু 
পরের কথা। তখন দাস গোস্বামীর 
শোচনীয় অবস্থা । * * * ও সময় 
ঈশ্বরীর সহিত তাহার মিলন হয়। 
আবার বলিতেছেন, প্ব্লা বাহুল্য যে, 
দাস গোস্বামীর এই অভিলাষটা [জ্ীলোক- 
নাথ, শ্রীজীব ও কৃষ্ণদাঁসের অগ্রে দেহ 
ত্যাগের অভিলাষ ] অচিরেই পুর্ণ হইয়- 
ছিল ।” অচ্যুত বাবু জাহুবী দেবীর 
সহিত রথুনাথের উপরি-উক্ত মিলন 
জাঁহুবী দেবীর দ্বিতীরবার বুন্দাবন-আগ- 
মনকাঁলে সঙ্ঘটিত হইয়ছিল মনে করিয়া 
রঘুনাথ ১৫১৪ শক পর্য্য্ত জীবিত 
ছিলেন মনে করিয়াছিলেন, এইটী 
তাহার ভ্রম। এই যাত্রায় বৃন্দাবন 
প্রবেশকালে জান্রবীদেবী পরমেশ্বরী 
দাসকে তাহার অভার্থনার জন্ত সমাগত 
প্রধান প্রধান ভক্তগণের পরিচয় 
জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন ৷ * সুতরাং ইহা 
ষে প্রথম বারের আগমন, তাহাতে কোন 
সংশয় নাই। দ্বিতীয়বারের আগমন- 
বৃত্তান্ত ভক্তিরত্বাকরে বর্ণিত হয় নাই। 
যথা" 
“শ্রীজাহুবী ঈশ্বরীর গমনাগমন । 
বিস্তাৰিয়া এ সব বর্ণিব বিজ্ঞগণ ॥ 
শ্রীঈশ্বরী ব্রজে পুন গমন প্রকার। 
অনুরাগবল্লী আদি গ্রন্থেতে প্রচার ॥” 
ত্রয়োদশ তরঙ্গ । 








*. ১। ভক্তিরত্বাকর, একাদণ তরঙ্গ । 
২। নরোত্তমবিলাসে, নবম বিলাস । 


৪৭ 


অচ্যুত বাবু বলেন, “বৈষ্ণব দিগ্‌- 
দর্শনীর কথ] বৈষ্বগণ প্রামাণ্য বলিয়া ] 
বিশ্বাস করেন; সে মতে ১৫১৪ শকে 
চতুর্নবতি বর্ধকাঁলে তিনি দেহ ত্যাগ | 
করেন।” আবার তাহার গ্রন্থের ৬১ 
পৃষ্ঠার পাদটাকাঁয় লিখিয়াছেন, “কর্ণানন্দে 
স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, দাস গোস্বামীর | 
পরে কবিরাজ অন্তহিত হন। দ্বিতীয়তঃ 
ভক্তিরত্বাকর প্রনৃত্তি অন্যান্ত প্রামাণ্য | 
গ্রন্থের বিশেষতঃ বৈষ্ণব দিগ্দর্শনীর 
সহিত্ত এতন্মতৈর অনৈক্য নাই 1” কিন্তু 
বৈষ্ণব শান্সে সুপগিত আমার পিতৃতুল্য 
ভক্তিভাছন শ্রীবৃত হারাধন ভক্তিনিধি 
মহাশয় ১৩০০ সালের নবাভারতে “বঙ্গের 
বৈষ্ব কবি-ীর্ষক প্রবন্ধে কবিরাজের : 
মৃত্যু সঙ্গন্দে লিখিয়াছেন,” ভক্তিদিগ্‌- 
দশিনী তালিকার দেখা যাঁয় শ্রীত্রীকৃষ্ণ- 
দাস কবিরাজ গোস্বামী ১৪১৮ শকে | 
জন্ম গ্রহণ করিয়া ৮৬ বৎসর বয়সে 
অর্থাৎ ১৫০৪ শকের চান্দ্াশ্িন শুক্রপক্ষের 
দ্বাদশী দিবে একটা আকণ্মিক দুর্ঘটনা 
সংবাদে অতান্ত ছুঃখের সহিত শ্রীবৃন্না- 
বন ধামে শ্রীমতী রাধাকুণ্ড তীরে গুপ্ত 
হইয়াছিলেন।” দাস গোস্বামীর পরে 
কবিরাজ গোস্ব।মীর অন্তর্ধান এক প্রকার 
সর্ধবাদিসম্মত এবং অচ্যুত বাবুও তাহা 
স্বীকার করিয়াছেন। দিগ্দর্শনীর কথ] 
সতা হইলে ১৫১৮ শকে অর্থাৎ কবিরাজ 
গোস্বামীর অপ্র কটের পরে দাস গোশ্বামী 
অন্তর্থিত হইয়াছিলেন, ইহ! কি গ্রকারে 
সঙ্গত হইতে পারে? এই সকল জটিল 
তন্বের মীমাংসাক্স প্রবৃত্ব না হইয়! 
আমাঁকে আক্রমণ কর! ভাল হইয়াছেকি? 


উপসংহারে অদ্যুত বাবু লিখিয়'ছেন, 1]. 


অঘোর বাবু স্থুলেখক, তাহার লেখার 


৪২৮ 


ভিতর ছিদ্র থাক! অনুচিত মনে করি । 
তাহার পুস্তক অনেকে পাঠ করিবে, * * 
তিনি ভ্রমগুলি শোধন করিয়! লইবেন 
| উদ্দেশ্তেই এই প্রস্ত'বটা লিখিত হইল ।” 
অচাত বাবুর এই লহদয়তার জন্ 
তাহাকে ধন্তবাদ করি। কিন্তু অনর্থক 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


কয়েকটা কথার প্রতিবাদ করায় ছুঃখিত 
হইয়। এই উত্তর লিখিলাম। অচ্যুত 
বাবুকে আমর! শুদ্ধ. বৈষ্ণৰ বলিয়। জানি, 
অকারণ বাদ-প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হওয়! 
বৈষণবতার বিরুদ্ধ। 

শ্ীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় । 





কুটীরের মীমাংসা | 


ইতিপূর্বে আলোক ধর্মের উল্লেখ 
করা হইয়াছে । জ্যোতিঃ, জ্যোতিক্মানের 
তাবৎ ধর্মাবলম্বী হইলে, আলোকের 
জন্য কারণ ও শাশ্বত, সৌন্দর্যযময়, আনন্দ- 
পূর্ণ জীবনী শক্তি। জ্যোতিত্মৎ ও তাহার 
| প্রতিভা সমান ধন্মীবলম্বী হইলে, 
জ্যোতিম্মতেই সেই সকল ধর্মের উত্ককর্ষ। 
স্থতরাং শাশ্বত আলোকের, শীশ্বত উৎস, 
অনস্ত সৌন্দর্য্যময়, অনস্ত আনন্দপূর্ণ, 
অনস্ত জীবনীশক্তি । ইহাই বিশ্বের জন্য 
কারণ--ইহাই প্রথম বিকাশ ও সমস্ত 
শশ্চাৎ বিকাশের বীজবাহক। তবে 
ইহা আন্দোলন ত বটে, প্রক্ষেপণও 
বটে। তোমার জ্যোতিম্মৎ পরমাণু! 
বাস্তবিক কি তাহা জড়। বর্তমান 
বিজ্ঞান তাহাদের জ্যামিতিক বিন্দু 
অপেক্ষ। অধিক জড়ত্বে বিশ্বাস করে না । 
অণু-একরপ চৈতন্য বিন্দুর, ব্যাপ্তির 
মাঝে বিস্তৃতি মাত্র | 

তবে এ আন্দোলন কোথ। হইতে ? 
উচ্ছ্বাদিত, প্রোর্জশ্বল,ূ অনস্ত ছ্যতিময় 
চৈতন্তান্ধি! উত্তাল আন্দোলিত আনন্দ 
সংক্ষোভ ! এই আনন্দ গর্জনের ভিতর 
দিয়! কালব্যাপ্তির উচচ্চত্রবা গভীর 


কেশর-সম্ভার লইয়া ভাসিয়া উঠে! 

অশ্বকার চামর জ্যোতিধিদীর্ণ হয়। | 
আবার কোন আবর্ত সম্পূরক তর্যাঘাত 

হিল্লোলে ওই সাগরের ভিতর সখ লুক1- 
য়! ডুবিতেছে! কম্পিত দুর্ণিত, 
সংক্ষুব্ধ সাগর ! ক্ষ্টি--স্থিতি-_ গ্রলয়ের 
আসন্নসন্তা আগ্নেয় তরঙ্গ উচ্ছাস, আনন্দ 
আহারে পরম্পর প্রতিহত হ্ইয়) ঝরিয়া 
পড়ে! কত মুমূর্ষু দিবসের অস্তিম 
নিশ্বাস, কত জায়মান বিশ্বের ভূরিষ্ঠ 
মঙ্গল শশ্বৎ নিনাদ, নিনাদিত হয়। 
গতিময় প্রীতিময়- পুণ্যময়--সাগর 1 
অমর সঙ্গীত ! অমরায় গর্ভাধান লইয়া 
থর থর কম্পিত! আর সেই খান 
হইতেই এই আকম্পন, এই আন্দোলন, 
এই বিশ্বের অস্তরাক্সার আবেগের চির- 
বদ্ধমান হিলোল, ছায়াঁপথে নক্ষত্র, 
জরাযুর ভিতর এই নিগুঢ় কল্যাণের 
আগ্নেয় সমাচার, এই অন্ধ গ্রহ উপগ্রহে, 
নীরব আমূলকম্পী আবেগে প্রতিহত 
হইতেছে। চন্ত্র হৃ্ধ্য প্রভৃতি, ইহার 
অনস্তদৌত্য-যাত্রায়, অনেক গুরু বারতা 
রাখিয়া যাইবার স্থ্পন। ইহার আনন্দ 
পদশব্ধের পরশে, অগণ্য জ্যোতিম্মৎ 


কুটারের মীমাংস!। 


হিশ্লোল আকাশে আন্দোলিত হয়।, 


এই সৌরবিশ্বে,। এই আন্দোলিত ইথর 
কত ধূমকেতুর গায়ে রহুস্তনিদেশ মাথা- 
ইয়া, আলোকের অগ্রস্নানীর মত, 
অন্ধকারের রাজ্য আবিষ্কার করিতে 
ছটিতেছে 1. ইহা ইশ্বরের অসীমতা 
আলোকিতাঁই প্রক্ষিপ্ত সত্তা। 

মহাচৈতন্তে ভাব সমুদ্র জাগরিত। 
জড় অস্কুটভাব। প্রাণপূর্ণ অনস্তবিহ্গ, 
এই অস্কুটভাব অন্ত পুঞজের উপর, আপ- 
নার হিরগনয় শফ বিস্তার করিয়া, তাহা- 
বদগকে অজুগুধদত কিস) তুলে) 
যতদ্দিনকার মৃত জড় তত সাড়। দিয়। 
উঠে! আপনার অভিব্যক্তি শৃঙ্খলার 
অনুসারে । 


শাশ্বতে আনন্দে, আনন্দভাব উদ্ভূত! 


এই আনন্দময় সত্তার ভাব কোন অভা- 
বের জন্ত নহে । এভাব আপনার অনস্ত 
আনন্দ সৌন্দধ্যের পূর্ণতার উচ্ছাস। 
এই 'অনার্ি আনন্দের (মহাচৈতন্তের ) 
অতিরিক্ত কিছুই নাই বলিয়া, তাহার 
ভাবের উচ্ছাস_এ জগণ্ড। ভাবের 
অস্তিত্ব ভাবুকের ইচ্ছাসাপেক্ষ। জগৎ 
তাই নিত্যময় । ভাব ও ভাবুকের সমান 
চৈতগ্শীল্পত্ব হইতে পারে না। তাই 
জীবচৈতন্যে পরটৈতন্তে প্রভেদ আছে। 
ভাবের বটি অংশ 10015 08 ০0:08%1- 
00828988 ভাবের সমষ্টির সহিত সমান 
চেতনাশীল হইতে পারে না । পরিমাণের 
কথ! বল! হইতেছে না, গুণত্বই কেবল 
বিবক্ষিত | 


আবার তোমার বিজ্ঞানের 
কথা । জড়--মৃত্যুহীন--এ জগৎ 
নিত্য ) 


৪২৯ | 
আমাদের নিরেদন 
সমানরপ চৈতন্কশীলেরই জগৎ 


' প্রতীয়মান হয়। স্তরাং যতক্ষণ বিতিন্ন 


ভাববত্ত1, পরম্পরে সমান চেতনাশীল, 
ততক্ষণ তাহাদের পরম্পরের বিভিন্ন 
অন্তিত্ববোধ। অনস্তচৈতন্ঠের বুকে বিচরণ 
করিয়া, যখন ছাবসত্বাবর্গ চৈতগ্ভের 
রাঁজ্যে অধিকতর বা অবিষমভাবে পরিস্ুট 
হয়” তখন আর এক অবস্থা। সকল 
ভাঁবসত্তা যুগপৎ সমানভাবে চৈতত্তস্কুট 
হয় না। বিভিন্ন সত্বার সহিত রর 
মুহম্হযেধগের, ভাবুন্তম্যই বা আপনাকে 
অভিব্যক্তিপৃঙ্খলার ০ ইহার 
কারণ। শ্লুতরাং চৈতন্যের ন্যুনাধিক্যো, 
এক ভাবসত্তার নিকট অপর ভাবসত্তার 
অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়। 
ভাবপুঞ্তঃ ঈশ্বরের পূর্ণ পবিত্রতা! 
প্রস্থত 7; সুতরাং পবিত্রতাই তাহাদের 
ধর্ম | এ পৃথিবীর কথা ধরিলে জীব, 
চৈতন্তই চৈতন্তের রাজ্যে (অনাদি 
আনন্দ উচ্ছ্বাসে) সর্বাপেক্ষা পরিস্ফুট । 
জ্রতরাং তাঁহার অনেক প্রাগৃ্ভাৰ বা 
পূর্বজন্ম শ্মপ্লণ হয় না। কারণ সমানব্প 
চেতনাশীগেরই জগৎ প্রতীয়মান হয়। 
ভীবচৈতন্ প্রথম অবস্থায় 
স্বাতন্ধ্যবোধ । শেষ অবস্থায় 
স্বাতন্ত্্যবোধশুন্ঠতা! ॥ জীবটচতন্ত 
পূর্ণপবিত্র আনন্দের প্রসব । ম্তরাং 
পূর্ণপবিত্রর্তা অন্ুসারে কাধ্য করা ব! 
পূর্ণপবিভ্রতী! উপসর্পণ তাহার অবশ্ঠ- 
ভ্তাবী সহজ ধর্মা। অনস্ত আনন চৈতন্তে 
শ্কুটতম হওয়াই তাহাদের নির্বাণ । 
আবাষ তোমার বিজ্ঞানের কথ])। 


জড় স্ৃত্যুহীন এ জগৎ নিত্য । 


৪৩০ 


এ সৌর বিশ্বের গতি আছে। 


এ কুর্য্য, আপনার অন্তবর্তাঁ গ্রহ উপগ্রহ 
লইয়া হারকিউলিস্‌ নামক নক্ষত্রপু্ের- 
দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। 
আজ সমস্ত পৃথিবীর মানুষ জ্যোতিম্মতের 
এপ্রচ্ছন্ন আলোকী অভিসার জানিতে 
পাবিয়াছে। এ আকর্ষণ কাহাব-- 
কোন কেন্দ্রের! কোন পুরাণ পুরুষ 
আজ রাঁসলীলায় অভিনয়ী। এতদিনের 
পর স্থল দৃষ্টিতে এ ফ্ুৰ জগৎ টলিল কেন? 

আমরা বলিব পরমানন্দের ভাবসত্বা- 
রূপ মন্ষ, আজ অধিকতব চৈণন্টের 
রাঁজ্যে উপস্থিত হইয়াছে । তাই পূর্বে 
যাহা শুধু যোগীর কাঁছে “জগ” ছিল, 
এখন তাহ সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধিতে জগৎ 
বলিয়। প্রতীয়মান । মনুষ্যপ্ূপ ভাব- 
সভার গতি বা চৈতন্, জগত্রূপ ভাব- 
সত্তার গতি বা চৈতন্য অপেক্ষা অধিক 
হইয়াছে । তই প্জগৎ” জগৎ বলিয়] 
অন্ুভূত। 

এ বিশ্বছবি আবর্তমান তোর 
হিল্লোল । এই মহসত্য, সকল বিরোধা- 
লঙ্কারের পরিণামভূমি। এই মায়ার 
ব্যবধানে, »ভাবচৈতন্, পুর্ণ চৈতন্তে 
পরিণত হয়। ইহার উদ্দেম্ত অজ্ঞেয় । 
অনুসন্ধানের রিষয় কেমন করিয়া, এই 
পরম জ্যোতি জীবাত্মায় প্রবেশ করে। 

আমাদের উত্তর মনুয্যহৃরয়ের ভিতর 
দিয়া । তুমি মচুষ্য মন্তিফকে কেশাঙগ- 
সুগ্তাঁয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়াঁও, নির্বিি- 


কল্প জ্ঞানের (39288:০2) গুড় রত্স্তয 


কিছু বুঝিতে পারিবে না!। নির্ধিকল্প 
জান ও মন্তিফের পরম্পর কার্যাকারি- 
"তার মাঝে কোন অনিবাধ্য আইন 
স্থাপিত হইতে পারে না। আমরা এমন 





চিকিৎসাতত্তব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


টিটি টিটি 
দেখাইতে পাঁরিব উদ্ভিদের মস্তি নাঁই, 


তবু তাহাদের অন্ুতূতি আছে। অনুভব 
শুধু মস্তি বা! ন্গাযুমণ্ডলীর অধীন ন! 
হইতে পারে। অন্ুতবশক্তি (99792৮807) 
জীবের সর্বাঙ্গীণ। এমন কি ইহা শরীর- 
অনাপেক্ষী। জীবের দেহাঁনুরূপ অন্থু- 
তুতি হয়না । জীবের আপন শ্রেণীস্থ্‌ 
আবশ্তকীয় অনুভব অন্ুসাঁরে শরীর গঠিত 
হয়। ঠৈতন্ত-আপন অনুরূপ দেহ 
নিন্মীতি।। 

আমব] বলিব অন্ভব (3685%010৮,) 
দেহবৃদ্ধ ও বিশ্ববদ্দ আলোকের পরস্পর 
মিলন। ইহা? উচ্চ দৈহিক ব্যাপাঁর- 
সত্তেও কাব্যকর। বায়ুচঞ্চল, দীবা- 
শালী গ্রহের ন্যায়, জীবাত্মায়ও চৈতন্তের 
আবিভাব, তিরোঁভাব আছে। তুমি 
চৈতন্যের রাজ্যের অগোচর ক্নায়বিক 
কম্পন, মনের অজ্ঞাতে মনের প্রচ্ছন্ন 
বিকাৰ প্রভৃতি অনেক রকম মজার 
কথা বলিতে পার)-আমরা বলিব, 
জড় পরমাধুপুর্জের আণবিক অবকাশে 
যেমন আকাশ আছে, জীব চৈতগ্ভের 
রাজ্যের পধ্যণ্যভূমের ধাঁরেই, সেইরূপ 
চৈতন্ত শৃন্তা বা অকাধ্যকাবী চৈতন্তের 
রাজত্ব আছে। জীবচৈতন্তে বিশ্ব 
চৈতন্যেব আবির্ভীব তিরোভাব হয় 
কেন ?--আঁমর1 বলিব হৃদয়ের জন্য | 

প্রথমে দেখা যাউক, হৃদয়ের কার্য 
কি! হৃদয়, আমাদের পুর্ব বর্ণিত 
রবির মত, একটী বিভিন্ন অধিকারের 
রাজ্য। এইখানে আমর! দেখিতে পাই, 
উপসর্পণ অপসর্পণ, প্রভৃতি জড়ধর্থ 
ছাড়িয় প্রেম ঘ্ব্ণায় পরিণত হইয়াছে । 
স্থথ ছুঃখ, কর্তব্যাকর্তব্য বোধ পূর্বে 
যাহা জড়জগতে কোথাঁও ছিল না, 


কুটারের মীমাংসা । 


তাহা ইহাতে আছে। পুর্বের জড় 
এইখানে প্রাণ পায়, বিশ্বের অনপ্ত 
সৌনার্যযের ভিতর এইখানে এক নৃতন 
আুষম। ফুটিয়। উঠে। জড়মত্ত। বিশ্বপ্রস্থর 
ভাবত বলিয়। মনুষ্য হৃদয়ও বিশ্বগ্র্থর 
হৃদয়ের অভিমুখী আর একখানি 
০০008%৪ দর্পণ 1 তাই জড়সত্তীয় বিশ্ব 
প্রহ্ছর হৃদয়ে যেরূপ প্রীতি, মনুষ্য 
| ম্বদয়েও সেইরূপ । 

জড়জগতে অপসর্পণের পুর্বে উপ- 
সর্পথ। মন্ষ্য হৃদয়ে আগে ভালবাস, 
তাহার পর দ্বণা। ঘ্বণা অর্থে করুণা । 
তোমায় এ মৌন্দধ্যের জগতে ন্ুন্দর 
করিয়া ফুটাইতে পাধিলাম না বলিয়া 
আমার ক্ষোভ1--আমার জীবনের 


কর্তবোর কেন্দ্র হইতে বিপরীত গমন |, 


আপনাকে পরিস্ফুট করাও জীবনের 
কর্তব্য। কারণ ভাব্সত্তার প্রতোক 
অংশ আপনার ধর্্টে ভাবুকের চৈতন্টে 
পরিণতির জন্ঠ আকর্ষশবদ্ধ। ভালবাস 
প্রধানতম বৃত্তি! কেন্‌ না ইহ! দয়া, 
সহিষ্ণুত! স্নেহ প্রভৃতির এজমালি উপ- 
ঢৌকন। প্রেম--মাধ্যাকর্ষণ। সৌন্দর্য্য. 
ইহাকে আপনার স্তন্যে পরিস্ফুট করে। 
তাই এ বিশ্বের ধেখানে যত সুন্দর ভাব 
আছে, প্রাচীরের মত ইহার চারিধারে 
ঘেরিয়া! রহিরাছে। ববি--আঁপনার 
বুক খুলিয়া ইনার চোখেত্। পলকে 
জ্যোতি ঢালিয়া দেয়। পুর্ণিমার নিশা 
ইহার সব্ধল ছল ছল চাঁহনির মাঝে 
অমৃত বর্ষণ করে। সী়াহ্রের মেঘ ইহার 
আশে পাশে নন্দনের সংবাদ লইয়া 
আসে। বুদ্ধদেব যেদিন ঘুপকাষ্ঠে 
পড়িলেন, উদ্ছবৃত্তি ষে দিন ৪৮ দিন 
উপবাঁমের পর আপনার আর্দ্র বসন, 
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অপরের গুকমুখে দিয়! প্রেমাশ্র বর্ষণ 
করিয়াছিল, সেই দিনের সেই অশ্রুর 
মাঝে ইহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে । 
মানুষের বহুপূর্ব প্রাগ্ভাব জ্যোভিম্মৎ 
নীহারিকা । মানুষের মন্গযাত্য এই 
সকল দিনের অশ্রসম্পাত। বহুপুর্ষে, 
ইহারা বৈজ্ঞানিকের জড় নীহারিকা 
পুত, আর একদিন পুর্ণীভিব্যস্ত এই 
অশ্রুসম্পাত, ঈশ্বরের চৈতন্তে চিন্র- 
স্তন বসতির জন্ত আনন ছাড়পত্র । 
হৃদয় আত্মার জানাল! । 

বিশ্ব কর্তব্যের পদস্মলনের ভয়ে, 
বিশ্বের চারিদিকে আলোক জালাঁন 
আছে। 

রুবি তাই--বান্তবিকই সৌন্দর্যয- 
চৈতন্তের ভাগার ঘর | ভাবচৈতন্য আপ- 
নর উপাদান কারণ হইতে পশ্চাৎপদ 
হয়, আপনার পৈতৃক অধিকাঁর, সৌন্দ- 
ধ্যের রাজ্য হইতে নির্বাসনের ছুরদৃষ্ট 
পীড়িত হয়, আর অঙনি এই গানস্যজা) 
মানহ্ছজা, প্রাণস্ছজা, সবিতার ভিতর 
হইতে পূর্ণতম রূপ তাহার নয়নের উপর 
পড়িয়া! যায়। অমনি সেই সৌনর্য-পু্ 
চৈতন্ত, সেই অমরাঁর আপনার খর, 
সেই নিরাপদ ক্রোড়, সেই আনন্দ অভ্ভি- 
জ্ঞান, সকলই জাগরূক হুইয়া উঠে। 
সন্ধ্যার ঘন হিরপ্ময়, সেঘময় চন্দনচর্চিত 
প্রাচীরের উপর দিয়া, এই বসস্তের বান 
আন্দোলিত, কোকিল-কুহুরিত-_মধুমাস- 
কুসুমিত--জীবসত্তা। গৃহস্থের, যুখহারা, 
বসন্ত সমীরণের মত--ক্ষীণ চন্দ্রালোকের 
কাদম্বরী নিকুঞ্জের নীচু দিয়া ছুপিতে 
ছুলিতে,_-অতিক্রাস্ত সপ্তর্ষিমগুল 1--- 
উচ্চে--উচ্চে- -উচ্চতয়ে-__-ছাক়াপথে-- 
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চিকিৎসাতত্তব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





নক্ষত্র স্বত্িক! গায়ের ভিতর দিয়! যেখান 
হইতে--এবিখ্ের ব্ূপ, সেই পূর্ণ তমন্ধপে 
 হাকাইয্। যায় !--পৌন্দর্য্য-_নির্বাণের 
| মুক্ত কপাট। তোমর। এই আলে! প্রবে- 
শের পথ রুদ্ধ করিও না। পাপ স্ব 
| পাপী ঘ্বণ্য নহে। যাহার মান্থিষের ধূম- 
কফেতু, যাহাদের সর্বাঙ্গে জ্যোতি মাথ। 
থাকিলেও কোন নির্দিষ্ট পথ নাই। 
| জানিও তাহার। আবার অনস্ত সবিতায় 
| ফিরিগা আসিবে, অন্ধকারে নিভিয়! 


যাইবার জন্ত পরমানন্দে কোন ভাবসত্তার | 
উদ্দ্েক হয় নাই। 

এই নকল যেমন করি! ঘটিয়া 
থাঁকে, তাহার যুক্তিমত ব্যাখ্যানই, 
এক্ষুদ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য | ইহ! কোন দর্শন 
বিশেষের অনুগামী নহে । পৌর্ধকাঁলীন 
কতকগুলি উপসন্তান (অলস1), কাব্য 
(অশ্রুসঙ্গমে ), নাটকে ( কৈফিয়ৎ), যে 
সত্য ম্বপ্নভাবে উঠিয়াছিল তাহারই 
বিধিবদ্ধ পাঁরিস্ফুটন--প্রয়াস । 


শ্ীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় । 
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প্রাকৃতিক বিজ্ঞান । 
৭। আণবিক ক্রিয়া । 
€পুর্বাহুবৃতি ) 


এখন আঁমশ। ঘস্ত সকলের রচন। 
প্রণালীর প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিয়] 
অণুকে বুক্ধাইবার চেষ্টা করিব। 

পদার্থ দুই প্রকার যৌগিক ও 
রূড়ি। কতকগুলি পদার্থ অ'ছে, 
যাহা হইতে আমরা ভিন্ন পদার্থ বাহির 
কৰিছে পারি, তাঁহাঁদিগক্ষে যৌগিক 
পদার্থ কছে। কতকগুলি পদার্থ আছে, 
হাহা হইতে ভিন্ন পদার্থ বাহির করিতে 
পারি না, তাহাদিগকে বটি পদার্থ 
বা ভূত কছে। জল যৌগিক বা সংহত 
পদ্দার্থ, কারণ উহ্‌। হইতে আমরা অস্্র- 
- জীন ও উদজান বাহির করিতে পারি। 
অন্পজান রূছ়িক পদার্থ, কেননা উহ! 
হইতে অয্নজাঁন ভিয আর কিছুই বাহির 
করিতে পায়ি না। উদঞ্জানও এ্রন্ধপ 
সি রূচ়িক পদ্দার্থ। 





পূর্বে ইউরোপে চাঁরি প্রকার ভূত 
গণন। করিত 7 যথা, ক্ষিতি, অপৃ, বাস 
ও বন্ধি। ভারতবর্ষে ব্যোমকে লইয়া 
পঞ্চভৃত গণনা করিত। কিন্তু আমরা! 
এখন আর এ প্রথম তিনকে ভূত বলিয়! 
গণন। করিতে পারি না, যেহেতু আমর! 
উহাদিগকে এখন বিদ্বোগ করিতে 
পারি। আর যে ব্রি ও ব্যোম, উহাঁরা 
ভারহীন তরল পদার্থ অর্থাৎ পদার্থই 
নহে) উহাদিগকে ভারবান্‌ পদার্থের 
সহিত সমস্তত্রে ধরা উচিত নছে। কিন্ত 
এই যে পৌরাণিক পঞ্চভূতের মত, ইহ! 
দ্বার প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষ। বিষয়ে | 
অনেকদূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে বলিতে | 
হইবে, যেহেতু ইহা যৌগিক ও রূড়িক 
পদার্থের মধ্যে ভিন্নতা স্থাপন করিয়া- 
ছিল। ইহার ভাবটা সত্য ছিল, যদিও 


প্রাকৃতিক বিজ্ঞান । 


ইহার ছণচটায় অর্থাৎ ইহার আকারে ভ্রম 
ঘটিয়াছিল--অর্থাৎ এ পাঁচটা যে সত, 
সেই বিষয়ে ভ্রম হইয়াছিল । 

আজিকার দিনে চৌধট্রটি ভূত ব| 
রূট়িক পদার্থ গণনা! করা যায় ) তাঁহা- 
দিগকে ছুইভাগে বিভক্ত করে, ধাতু 
এবং উপধাতু । কিন্ত এমন লক্ষণ নাই, 
যাহাতে করিয়া ইহাদিগকে দ্বিখণ্ডিত 
কর! যায়; উহাদিগের মধ্যে এমন পদার্থ 
আছে, যাহা উভয় শ্রেনীতেই বসে। 
তথাপি উপধাতুর মধ্যে সচরাঁচর 
পনেরটা রূটিক পদার্থ গণ্য করে এবং 
ধাতুর মধ্যে উনপঞ্চাশটী রূট়িক পদার্থ 
ধরে) 





প্রয়োজনীয় কতকগুলি রূট্রিক- 
পদার্থের তালিক।। 
উপধাতু। 

(১) অশ্রজান (০৯500); (২) 
উদজান ( লূয:০০০০ )) (৬) যবক্ষার- 
জান (160£972);) (৪১) গন্ধক 
(৪০118); (৫) উপগন্ধক (5০1০. 
0100) ) (৬) অনুপগন্ধক (011 0011779)) 
(৭) হরিতন €0119711)9) 3) (৮) 
পুতীন (13701071750) (৯) রোঁহিতন 
1041156)) (১০) কাচান্তক (31091110) 
(১১) প্রশ্চুরক (121)0৭1)1)91119 ) 
(১২) মনঃশিল। (47509151003 (১৩) 
উপাঙ্গার (7০:০0) ) (১৪) শ্িলিক 
(911/909.) (১৫) অঙ্গার (০8709) ) 

ধাতু। 

(১) যাবক বা যবক্ষরি ধাতু 
( ০5558889009); (২) কোবণ্ট (0০- 








| 
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(৪) স্বর্ণ (9০19)) (৫) সর্জ (9০- 
0100) )) (৬) শধ বাকত্বর (6%1- 
(৭) নিকেল (2091); 


01012) ) ) 


(৮) তাত (0০90০); (৯) প্রবঙ্গ 


(0185510)) (১০) ম্যাগনিসিয়ম 
(71920951809 )) 0১১) বাং (ও 0১ 


| ৯২ লৌহ (1105) 7 (১৩) দন্ডা বা যশদ 


(219০); 0১৪) সীসক (75599)) (১৫) 
পারদ (€ 11000177 )) (১৬) ষ্ফট 
(11100 9; (১৭) বর্থক (00০ 


| 1010) ) (১৮) বুম (731970580 ) 


(১৯) রৌপ্য (3119) 

মুক্ত হইযা এই সকল ভূত নান! | 
প্রকার সংগত পদার্থ প্রস্তুত করে। 
ইহার অগ্জানের সহিত অন্রী (০8109 ) 
প্রস্তত করে; যেমন যবক্ষারের ( পোটা- 
সির়ম ) অন্লী যবাঁনল ব। যবিক1 (পটাশ), 
সর্জের (সোডিয়ম) সঞর্জিকা (সোডা) 
কম্তরের (কাঁলসিয়ম ) কস্তরিক1 বা 
চূর্ণ যেমন লৌহ্রে, সীসার, রৌপ্যের 
অম্লী ইত্যাদি । 

গন্ধকের সহিত ইহারা গন্ধী (সল- 
ফাইড গ্রস্তত করে; যেমন লৌহের 
গন্ধী, রাঁঙের গন্ধী ইত্যাদি । 

হরিতন্র সহিত হরিতনী (ক্লোরাইড) 
যেমন যবক্ষারের (পটাসিয়ম) হরিতনী ) 
সঙ্জের (সোডিয়ম) হরিতনী,যাছ! আহার্য্য 
লবণ; লৌহের হরিতনী, পাঁরদের হরিতনী 
যাহা ক্যালোমেল ; রৌপ্যের, সোঁণার, 
প্রবঙ্গের প্লাটিন ) হুরিতনী ইত্যাদি । 
এইরূপ অনেক আছে। 

ধাতু সকল যখন পরম্পর যুক্ত হয়, 
তাহাকে কলাই বলে। অন্ন বা ড্রাৰক 
সকল অন্্রীর (অক্সাইড ) সহিত যুক্ত 


১৪1৮); (৩) অঞ্জন ধাতু (400079150); । হইলে লবণ প্রস্তত হয়-_-যথ! যবক্ষারারিত 
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যবিকা (পটাঁসের নাইট্রেট) অর্থাৎ সোরা) 


চিকিৎসীতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


সন্নিবেশ করে তাহ নহে, কিস্তু উহার! 


যবক্ষারাধ়িত সর্জিক বা সোডা) যব- 
ক্ষারায়িত তাত্র যবক্ষারায়িত রৌপ্য 
ইত্যাদি। 

উদ্ভিদ পদার্থ, যাহা এ বিভিন্ন 
প্রকার তাহ প্রায় কেবল অম্নজান, 
উদজান এবং অঙ্গার এই তিন তৃতের 
ভিন্ন পরিমাঁণ যোগে উৎপন্ন হয়। আর 
যত জাস্তব পদার্থ, তাহারা এই ভিন 
ব্যতীত ঘবক্ষারজানকেও ধারণ করে) 
এতদতিরিক্ত কথন বাঁ গন্ধষক, কখন 
বা প্রশ্ষ'রক, কখন বা চুণ, এবং অতি 
ক্ষুদ্র পরিমাণে অন্তান্ত ভূতও থাঁকে। 

পূর্বোক্ত সংগত পদ।র্থের মধো থে 
সকল ভূত থাকে, তাহার প্রতি অণুতেও 
সেই সেই উপাদান ভূত থাকে । আমা- 
দের আহার্ষ্য লবণের অণুতে হরিতন 
ও সঙ্জ আছে; উতিদ হত্রের অথুতে 
অমজান, উদগ্জান ও অঙ্গার আছে) 
মাংসপেশীর স্তরের অথুতে অশ্পজান, উদ- 
জান? অঙ্গার এবং যবক্ষারজান আছে। 

একাধিক ভৌতিক উপাদান, যাহার 
দ্বার অথু রচিত হয়, তাহারা যে পর- 
স্পরে সংলগ্ন অর্থাৎ পরস্পরকে যে একে- 
বারে ছু'ইয়া থাকে তাহা নহে; প্রাকু- 
তিক বিদ্যাগত, রাসায়ন বিদ্যাঁগত, দাঁনা- 
(055৮9) বিগ্াগত, জীবনীবিষ্ভাগত ঘত 
কিছু ভূয়োদর্শন, সকলই শুঁমাণ করে যে 
উহার পরস্পর হইতে পৃথক্‌ এবং দূরে 
স্থিত। 

তেমনি আবার ধখন অসংখ্য অণু 
একত্রিত হইয়া অতি ক্ষুদ্র দৃষ্তমান রেণু 
কণ। প্রস্তত করে, সেই সকল অনু 
যে শ্বয়ং নিজের কোন এক বা অপর 
বিন্দু দ্বারা স্পর্শ করিয়া আপনাদিগকে 


সর্ধ্বতোভাবে পৃথক এবং দুরে দুরে 
থাকে। 

এখন, একটা বৃহৎ পদার্থের ও যেরূপ 
গঠন তাহার রেণুরও সেই একই গঠন 7 
সুতরাং পদার্থের শেষ ফলে পরস্পর 
অসংস্পৃষ্ট অণুর সমষ্টি ভি আর কিছুই 
নহে এবং সেই অণুরা আবার পরস্পর 
অসংস্পৃষ্ট ভূতের সমষ্টিমাত্র। 

আমরা সংগত পদ্দার্থ এবং তাহাদের 
অণুদের বিধয় যাহা বলিলাম, রূট্িক 
পদার্থেও সর্ধতোঁভাঁবে তাহাই প্রধূজ্য ; 
কারণ ইহাদের গঠন, উহাদের গঠন 
হইতে কোন খিশেষ লক্ষণ দ্বারা পরি- 
চিত্রিত হয় না; কেবল রূটিক পদার্থের 


'অণুতে অসবর্ণ এবং অসদৃশ ভূতের পরি- 


বর্তে সবর্ণ এবং সদৃশ ভূতের সংস্থান । 
পদাথ সমূহের এখন আমরা যে 
সকল গুণ দেখিতে পাই, তাহার কিছুই 
থাকিত না যদ্দি উপকরণের ভূত সকল 
পরম্পরের উপর নির্ভর না! করিত এবং 
সর্বথা স্বতন্ত্র থাকিত; তাহা হইলে ন! 
কঠিন পদার্থ থাকিত, না তরল পদার্থ ই 
থাকিত, না বায়বীয় পদার্থ ই থাকিভ ; 
সমস্ত ভূমণ্ডল কেবল ধুলিরাশি হইয়া 
থাঁকিত-_- ন! তাহাদের পরম্পরের মধ্যে 
কোন বাধাবাধি থাকিত, না তাহা- 
দের কোন আকার প্রকার থাকিত-- 
কেবল এক স্থিতিরোধকতা দ্বারা পর- 
স্পর পরস্পরকে বাধা দিতে থাকিত, | 
এইমাত্র । অতএব জড় পদার্থের ভূত 
সকল পারম্পরিক ক্রিয়া! দ্বারা সম্বদ্ধ। 
আকর্ষণ এবং বি্র্ষণ শক্তি উহাদিগের 
মধ্যে অধিরত কার্য করিয়া উহা- 
দিগকে নিদিষ্ট পরিমাণ দূরে রাখিতেছে, 





* প্রাকৃতিক বিজ্ঞান । 


পদ্দার্থদিগের আকার, গঠন ও প্রকৃতি 
নিরূপিত করিয়া দিতেছে । এই শক্তিদ্বয় 
আণবিক ক্রিয়। নামে খ্যাত। 

কঠিন পদার্থ উত্তাপকে আঁপনাৰ 
মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় এবং সেই 
সঙ্গে তাহার আয়তন বুদ্ধি পাঁয় ; অতএব 
উহাদিগের অণু পরম্পর সংশ্লিষ্ট থাকে 
না, কারণ, তাহা! হইলে শাতল হইলে 
তাহারা পুনরায় সংকুচিত হইত না। 
তবে এই বলিতে হইবে ধে প্রতি উত্তাপ- 
পরিমাণে উহারা আপনাদ্িগের আণ- 
বিক আকর্ষণ শক্তি দ্বারা এবং উহা" 
দিগের মধ্যস্থিত সেই উত্তাপের বিক্কর্ষণী 
শক্তি দ্বারা (যাহা আম্মতনকে ক্রমিকই 
বর্ধন করিতে চাহে ও অগুদিগকে ক্রমা- 
গতই দুরে লইয়া যাইতে চাহে) এক এক 
সামপ্রস্তধারা প্রস্কত করিয়া লয়। কঠিন 
বস্তর দৃঢ়তা। জমাটবদ্ধভাব, আকড়াইয়। 
থাকার ভাব এবং আর আর গুণ সকল, 
হাহা উত্তাপের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, 
উহার আণবিক সাম্যভাবের ফলমাত্র 
কিন্তু তথাঃপ কঠিন পদার্থে আকর্ষণী 
শক্তি বিকর্ষণী শক্তি অপেক্ষা অল্লাধিক 
বেশী থাকে । 

তরণ পদার্থে যাহা হইলে দৃঢ়তা 
বলা যায় অথুনকলেৰ সেরূপ অ5চলভাব 
থাকে না, উহারা অপনাদের ভিতর 
চলিয়া বেড়ায়; কিন্ত তাহাতে তাহা- 
দের কর্তুক্জ পরিমাণে জমাটবদ্ধভাবের 
ব্যাঘাত রর না। যদি পাত্রের “কাঁগাঁয়” 
বা পাতার আগায় এক ফোটা জল 
ঝুলিয়! রহিয়াছে মনে করা যায়, তাহা! 
হইলে সেই ফোটার নীচের অর্ধভাঁগ যে 
উপরের অর্ধভাগে লাগিয়া থাকে, তাহ! 
কেবল, ছুই অর্থভাগের অণুরা এক 


পরিমাণে উহার আয়তনকে 
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অন্তের উপর" যে আকর্ষধ প্রয়োগ করে 
তাহারই ঘারা। এ 
বাতাসে এবং বায়বীয় পদ্দার্থে ভাহা- 
দের ভধুসকলের আপনাদের মধ্যে 
আপেক্ষিক সচপতা আরো অধিক) 
উহাদের বিশেষ লক্ষণ এই যেউহাদের 
আভ্যন্তদিক বিকর্ষণী শক্তি উহাদের 
আকর্ষপনা শক্তি অতিক্রম করিয়া! লইয়! 
চলে; উহাদের অণু সকল অবিরত 
অবিকাধিক দূরে যাইতেই চেষ্টা করে। 
উহাদের এক অনির্দিষ্ট প্রসারণ শক্তি । 
যদি তাহাদিগকে দশগুণ, শতগুণ, বা 
সহশ্রগুণ আধক আয়তন স্থানে বিস্তৃত 
হইতে দেওয়া যায়, তখনে। 
তাহারা আরও প্রসারিত 
হইতে চেষ্টা করে এবং যে 
পাত্রের মধ্যে হহারাথাকে, 
যেপাত্র তাহাদিগকে আবদ্ধ 
করিয়া রাখে, সেই পাত্রের 
গরদায় (গাত্রে) উহার চাপ 
প্রয়োগ করিতে থাকে । 
এই চাঁপই উহ্থাদিগের 
প্রসারণ শক্কির বাঁ স্থিতি- 
স্থপক শক্তির পরিমাণ। এই 
চাপ সর্ধপাই আছে কিন্তু 
উহার পরিমাণ অত্যন্ত 
বিভিন্ন । বাতাস বা মরুৎবা 
স্বিতিস্থাপক তরল পদার্থকে 
যতই সংকুচিত করা যার়,যে 


ক্ষুদ্র করবা যায়, যতই অপ্রশস্ত 
স্বানের মধ্যে উহাদিগকে 
ঠাপিয়া রাখা যায়, ততই 
উহাদের চাঁপ বা স্থিতি- 
স্থাপকতা বৃদ্ধি পায় । বায়ুর 
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পিচকিরি দ্বারা তাহা সপ্প্রমাণ হয়; 
বাশ্ুকে যত মুক্তভাবে আপনার আয়তন 
বৃদ্ধি করিতে ছাঁড়িসা দেওসা যায়, 
ততই ইহার চাপ ও স্থিতিস্থাপকতা 
কমিতে থাকে । 

কঠিন পদার্থের লক্ষণ তাহাঁদেব অণু 
স্থাঁি এভাঁব, অটলভাঁব; জলীয় পদা- 
খের লক্ষণ তাহাদের অণুর অপেক্ষাকুত 
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৮২০ পা শিপ পাপিশিিপিশাশিশ 





্াপাশাশীপলপ শিক্পাশিশী পিপি 


সচলভাব; মরুৎ পদার্থের লক্ষণ তাহা 
দের অণুর প্রসারণ । 

যাহা দ্বারা বস্তর রচনাপ্রণালী পরি- 
বঙ্তিত হয় না প্রাকৃতিকবিজ্ঞানে কেবল 
সেই সকল আণবিক ক্রিয়। সমালোচিত 
হয়; বে সকল আণবিক ক্রিয়া দ্বার! 
বিভিন্ন ভৃতেব যোগাযোগ নিষ্পন্ন হয়, 
তাহার রাসায়ন ফোগাবনতির বিষয় । 








শ্রীমদ্রপ সনাতন । 
( পুর্ব বিবরণ ) 


বৈষ্ণব জগতে রূপসনাতনের স্থান 1 বৎসর মাত্র কর্ণাটের শাসন-দণ্ড পরি- 


অতি উচ্চ । র্ূুপসনাঁতন বৈষ্ুবের আদি 
গুক, রূপ সনাতন বৈষ্ঞবধর্থ্ের ব্যবস্থা" 
পক, ব্ূপসনাতনই আদি বৈষ্ণব শাস্ত্র 
কাঁর। সক্মানের তুঙ্গ শিখরে অধিষ্ঠিত 
হইয়াঁও ষীহাঁরা আপনাদিগকে দ্রীনাতি- 
দীন মনে করিতেন; প্রচণ্ড রাজকীয় 
ক্ষমতার সুদৃঢ় রঙ্জু করধৃত রহিলেও, 
ধাহারা অভিমানে ফুলিয়! উঠেন নাই, 
তাহারাই, বৈষ্ণবের গৌরব--বাঙ্গালীর 
গৌরব । এই বূপসনাতন সমীরণের 
গ্রীতিভাঁজন পাঠকের গ্রীত্যর্থে তাহাই 
উপহার দিতেছি । 

রূপ সনাতন অতি মহাবংশনন্তত | 
ইহাদের পূর্বপুরুষ দক্ষিণদেশ হইতে এ 
দেশে আগমন করেন। ১৩০৩ শকে 
কর্ণাটদেশে সর্বজ্ঞ নামে এক ব্রাহ্মণ 
রাজা ছিলেন । সর্বজ্ঞ ভরদ্াজ গোত্রোৎ- 
পন্ন যুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ; তাহার এক মাত্র 
পুত্র, নাম অনিরুদ্ধ। সর্বজ্ঞ এগার 


চাঁলন করেন) তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র 
অনিকদ্ধ ১৩১৪ শকে কর্ণাটের অধীঙ্বর 
হযেন। অনিরুদ্ধ রাঁজযোগ্য বিবিধ 
গুণে বিভূষিত ছিলেন। “এই রাজত্ব 
সময়ে গৌড়ীয় রাজ! দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে 
যাঁন, তিনি কর্ণাট দেশের শ্রীবৃদ্ধি শুনিয়া 
সেই স্থান পৰ্বিদর্শনে গমন করেন এবং | 
তথায় মহারাজ অনিরুদ্ধের সহিত মিত্রতা 


হয়।”* অনিকদ্ধের ছই পুত্র, বূপেশ্বর 


* কটেশনোদ্ধত উক্তি গুলি শ্রীযুক্ত রাম- 
যাদব বাগচি এম ডি (লিপজিক্) মহাশয় কর্তৃক 
পবিকথিত । বাগচি মহাশয় আগ্রা থাক 
কালীন বছযত্ে গ্রীসনাতন গোস্বামীর স্বহস্ত 
লিখিত অতি প্রাচীন একখানি গ্রন্থ সংগ্রহ 
করেন। তাহাদের আত্মবিবরণ সহ মদন 
গোপাল দেবের কাহিনী সে অমুল্য গ্রন্থে বণিত 


-আছে। এ প্রবন্ধে বাগচি মহাশয়ের অনুগমন 


কর! গিয়ছে, অতএব এ প্রস্তাব প্রকৃত সত্য- 
মূলক । সনাতন সম্বন্ধে ঘে সকল কাহিনীর 
এতৎমনহ একা হইবে না, তাহ। অমূলক বলিবার 


কারণ আছে ।--লেখক। ও 


ভ্মন্রপ সনাতন । 


ও হরিহর। রূপেশ্বর বিবিধ শাস্ত্রে বিচ- 
ক্ষণ হইয়া! উঠেন, এবং হরিহর শস্ত্র বিদ্যায় 
প্রবীণত্ব লাভ করেন। ১৩৩৮ শকে 
মহারাজ অনিরুদ্ধের দেহান্তে রাজাসন 
লইয়া দুই ভাইয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়। 
বিবাদে পরাজিত ও রাজ্াচ্যুত এবং 
কনিষ্ঠ কর্তৃক বিতাড়িত হইরা বূপেশ্বর 
আটজন অশ্বারোহী ও স্ত্রীপুত্রাদি সহ 
পূর্বপরিচিত পিতৃমিত্রের শরণাগত হন। 
রূপেশ্বরের পুত্র পঞ্মনাভ এঁ সময় অপ্রাপ্ত 
বয়স্ক ছিলেন না, ১৩০৮ শকে তাহার 
জন্ম হয়। * ১৩৫৫ শকে পিতার মৃত্যুর 
পর তিনি তত্রত্য মন্বিত্ব পদ লাঁভ করেন। 
১৩৭৭ শকে বৃদ্ধ বয়সে তিনি গঙ্গাবাস 
হেতু মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়৷ গৌড়েশ্বরের 
অধীন নৈহাটা গ্রামে আসিয়া! বাঁস 
করেন ; ১৩৮১ শকে তাহার দেহত্যাগ 
ঘটে। পদ্মনাভের ১৮টা কন্ত। ও পাঁচটা 
পুত্র হয়। জোঠ্ঠানুসারে তাহাদের নাম 
যথা--পুরুষোত্ম, জগন্নাথ, নারারণ, 
মুরারি ও মুকুন্দ। সুকুন্দের জন্ম ১৩৮৬ 
শকের জোষ্ঠ মাসে হয়, তিনি পিতৃপদ 
লাভ করিয়া ও সর্ধজন সমাদৃত হইয়' 
১৪০৫ শক পধ্যস্ত জীবিত ছিলেন। মুকু- 
ন্দের পুত্র* কুমার অতি সদাচারসম্পন্ন 
ব্যক্তি ছিলেন, মুকুনের জীবদ্বশায়ই 
তাহার মৃত্যু ঘটে । কুমারের পাঁচ পুত্র 1 





* বাবু অঘোবনাথ চটোপাধ্যায় ভক্তচরিত! 
মৃতে লিখিয়াছেন “সেই স্থানে তাহার এক পুত্র 
হয়, পুত্রের নাম পৃল্পনাভ।” এ কথার কোন 
ভাত্ত নাই; ইহা অনুর্ণানমূলক এবং অপ্র- 
কৃত ।--লেখক। 

+ সনাতন কুমারদেবের তৃতীয় পুত্র--জোন্ঠ 
সন্তান নহেন, এ কথায় অনেকেই আশ্চর্যযান্থিত 
হইতে পারেন। 


আগামীতে ইহার বিচার 
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তন্মধ্যে সতীয় শ্রীসনাতন, ধর্থ স্রীরূপ 
এবং ৫ম পুত্র বললভ। ব্ূপসনাতন বিবাহ 
কৰেন নাই, কনিষ্ঠ বল্পভের পুত্র প্রসিদ্ধ 
শ্রীজীব গোস্বামী । 

শ্রীৰপ ও সনাতনের ( পুর্ববপুরুষ- 
গণের) বিবর্ণ তদীয় ভ্রাতুদ্পুত্র শ্রীজীব 
গোস্বামী স্বীয় লঘুতোষণী নামক গ্রন্থে 
বর্ণন করিয়াছেন। * ভক্তিরত্বাকরেও 
এই ম্হাব্ংশ-বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, 
তাহাই উদ্ধৃত করিয়! অগ্ঠ বিদায় লই- 
তেছি; ক্রমে পাঠক ইহাদের অদ্ভুত 


পি 


করিব। বস্ততই সনীতন কুমারদেবের জ্যেষ্ঠ 
তনয় নহেন ।-- লেখক । 


* “উদ্দাচ্চাঁক পদক্রমাশ্রিতবতী যস্যামৃতত্াবিণী 
জিহ্বীকল্পলত[বতী মধকবী উুষে। নবী নৃত্যতে । 
বেজে বাঁজসভা সভাজি তপদঃ কর্ণীটভূমীপতিঃ 
শ্বীসব্বজ্ঞ জগদ্শুকভূবিভবদ্ধাজা ন্বয়গ্র।মণী: ॥ 
পুএন্তন্য নুপস্ত কশ্তপতুলামাবোহতো রোহিণী 
কান্তম্পদ্ধাবশোভবঃ স্রপতেস্তল্য প্রভাবোহভবৎ। 
সর্ধগ্মাপতি পূজিতোহখিল যহুর্বেদে কবিশ্ামভূঃ 
লগ্রীব।ননিকদ্ধদেব ইতি যঃ খ্য।তিং ক্ষিতো। 
জগ্মিবান 
মহিয্যো ভূপস্ত প্রথিতযশন্তস্ত তনযো। 
প্রজজ্ঞাতে রূপেশ্বব হবিহরাখ্যো গুণনিধী | 
তয়োরাদ্যঃ শাস্ত্রে প্রবলতর ভাবং বহুবিধে 
জগন্মান্যঃ শত্ত্রে নিজ নিজগুণ প্রেরিততয়| ॥ 
ধিভজ্য স্বংরাঁজ্যং মধুরিপু পুরপ্রস্থিতি দিলে 
পিতাতাভ্যাং কধপেশ্বর হরিহরাভ্যাং কিল দদে। 
নিজজ্যেষ্ঠং রূপেশ্বরম্থ কনিঠে। হরিহর? 
স্ববাজ্যাদার্ধযানাং কুলতিলকমতং শয়দমো। 
প্রীরূপেখ্খরদেব এবমরিভিরিধুতিরাজ্াঃ ক্রম! 
দষ্টাভিন্ত্ররগৈঃ সমং দযিতয়! পৌরন্ত্যদেশং যযৌ | 
তত্রাসৌ শিখরেশ্ববস্ত বিভয়ে! সখুঃ সখং সংবষন্‌ 
ধন্যপুত্রমজীজনদ্গুণনিধিং শ্রীপদ্যনাভাভিধং ৫ 
যজুর্বেবেদঃ সাঙ্গে। বিততিরপি সর্ববেপনিষদাং 
বসাজ্ঞায়াং ঘস্ত স্কট মদ্যটয়তাস্তবকলাং। 











পুর্ন খণ্ডে আমরা গুল্সের নিদান ও 
লক্ষণ-আদি বলিযা আসিয়াছি, উপস্থিত 
প্রবন্ধে সমস্ত প্রকার গুলের চিকিৎসা 
সবিস্তার আলোচনা করিব। 
লজ্ঘনং দীপনং স্গিদ্ধমুষ্ংং বাতান্ুলোমনম্। 
বৃংহণং যন্তবেৎ সর্ববং তদ্ধিভং সর্বগুল্মিনাম্‌ ॥ 

সাধারণতঃ সমস্ত গুল্মেই লঙ্ঘন, 
অগ্নি-দীপ্তিকারক ওঁষধধ, স্গিগ্ধ উষ্ণ ও 


বাতান্বুলোমক ক্রিয়া এবং যদ্্ারা শারী-, 


রিক পুষ্টি সাধিত হয়, এরূপ সমুদয় 
গুলরোগীর পক্ষে হিতকব্। এই শ্নোকে 
লঙ্ঘনের স্থলে লথুন্ন পাঠ ও পঠিত হইয়। 
থাকে । উভয়তঃই বুঝিতে হইবে যে, 
গুলারোগীর সম্পূর্ণ উপবাস করিতে 
হইবে নাঁ, সাণড পেয়াদি লঘু অন্ন ভোজন 
করিলেই চলিতে পারে এবং ইহাই পর- 
স্পরা-প্রচলিত প্রথা । গুলবরোগে শ্রেহ, 
স্বেদ, নিরবূহ, অন্থুবাসন, বিরেক, বমন, 
লঙ্ঘন, বুংহণ, শমন, রক্তাবসেচন ও 
অগ্সি কর্ম এই একাদশ রূপ ক্রিয়া অন্থ- 
ঠিত হইতে পারে ইহার মধ আবশ্ত- 
কীয় প্রচলিত উপায় গুলি ম্সামর! প্রদ্- 
শন করিতেছি । 

গুলরোগীর উপরে বাতাজুলোমক 
বিষ্ুতৈলাদি মর্দন করিয়া স্বেদ প্রদান 
কবিবে। বায়ুনাশক কোন কাথ কিন্বা 
কাঞ্জিকা দ্বারা একটা পরিষ্কৃত ঘ্বতভাও 
(অভাবে নৃতন ভাঁড়) পূর্ণ করিবে ও 
তদ্দারা ক্রমশঃ ম্বেদ প্রদান করিবে । 





গুল্সচিকিৎসা। 


এইরূপ শ্বেদ ক্রিয়া দ্বারা দৈহিক শআ্োতঃ 
সমস্ত পরিষ্কৃত হইয়া প্রকুপিত বায়ুর 
শমতা ও মলারদি রোধ নিবারণ করে, 
ক্ছতরাং বাত গুলে বিশেষ উপকার হয়। 
এইরূপ ন্বেদকে কুম্তীস্বেদ বলে। সিদ্ধ 
মাংসাদির পি দ্বারা শ্যেণ দেওয়াকে 
পিগু-স্বেদে এবং ইষ্টকছুর্ণ উত্তপ্ত ও, 
কাঞ্জিক সিক্ত করিয়া! স্বেদ দেওয়াকে 
ইষ্টকাস্বেদ কহে, এই ত্রিবিধ স্বেদ গুলস- 
রোগে ব্যবহৃত হয়। 

উষ্ণ দুদ্ধী /* ছটাঁক ১২ তোঁল। 
এরও তৈল (ক্যাষ্টার অয়েল ).সহ পান 
কনিলে বাতগুলে বিশেষ উপকার হয়। 

গুক্ধ রশুন ত্বকৃ-বর্জিত করিয়া অর্দা- 
সের গ্রহণ করিবে এবং চারি সের হুগ্ধ 
ও যোল সের জল সহ পাক করিয়া 
হুপ্ধাবশেষ করিবে । এই ক্ষার কিঞ্চিৎ 
কিঞ্চিৎ পান করিলে, বাতগুল্ম, উদ] 
বর্ত ও গৃধৃণী প্রভৃতি বিবিধ বায়ু রোগ 
বিনষ্ট হয়। 

বাযু জনিত বেদন! উপস্থিত হইলে, 
কিঞ্চিৎ টাবা লেবুর রস, ছিং, দাড়িম, 
বিটলবণ ও সৈন্ধবলবণ, এই সমুদায় 
একত্র এবং রামের সহিত মিশ্রিত 
করিয়া পান করিবে। ইহাতে অতি 
সত্বর বেদনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে । 

রাই সর্ষপ প্রভৃতি উগ্র বস্ত সেবন 
জনিত পিত্ত গুন্মে মধুর সহিত কিঞ্চিৎ 
কিঞ্চিৎ কমলা গুড়ি অবলেহন করিবে 
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তুম্বী বীজ সদৃশ ক্রিমি উৎপাদন করে। 
এই জাতীয় ক্রিমিকে টানিলে অতিশয় 
দীর্ঘ হয়। ইহারা ক্রমশঃ অতিশয় যন্ত্রণা- 
দায়ক উপসর্গ সকল উত্পাদন করে। 
এই শ্রেম্সজ ক্রিমির মধ্যে কতকগুলি 
গোলাকার অথচ বিস্তৃত গণ 'দ অর্থাৎ 
কেচোর ভ্তায়। প্রায়শঃই এই ক্রিমি 
সমুদায় শ্বেতবর্ণ। কতকগুপি ঈষৎ তাঅ- 
বণ। কতকগুলি অত্যন্ত স্থশ্ম স্থক্মু অথচ 
তন্তর ন্যায় সুদীর্ঘ, ইহারাও শ্বেতবর্ণ। 
অন্ত্রাদ, হৃদয়াদ, উদরাদ, চ্যুরব, দর্ভ- 
কুম্থম, সৌগন্ধিক ও মহাঁগুদ এই সমুদয় 
নামে ইহার। অভিহিত হয়। অত্যন্ত 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেই ইহারা কখন উর্ধে, 
কথনও অধঃ, কখনও বা উর্ধাধঃ উভয় 
দিকে গমনাগমন করে । শ্লেক্মজ ক্রিমি 
হুলাস (গা বমি বমি করা), আম্তত্াব 
(মুখে জল উঠা ১ অরুচি, অবিপাক, 
অর, মুচ্ছা, জুস্তা, ক্ষবথু, আনাহ, অঙ্গ- 
মর্দ, ছদ্দি, কৃশতা ও পারুষ্ প্রভৃতি 
উপসর্গ উপস্থিত করে । 

যেরূপ অবৈধ পানাহারে শ্রেম্মজ 
ক্রিমি উৎপন্ন হয়, পুরীষজ ক্রিমিও এ 
সমুদায় কারণে জন্মিয়া থাকে । ফলতঃ 
অধিক মিষ্টরস, অম্নরস, পিষ্টকাি, 
ংযোগবিরুদ্ধ ও শাক প্রভৃতি শ্র্েম্ম বঙ্ধক 
আহারেই এই ক্রিমির উৎপত্তি হুইয়! 
থাকে । ইহারা সঞ্জাত ও প্রবুদ্ধ হইয়া 
অধোর্দিকে বিচরণ করিতে থাকে ! থে 
সময় ইহারা আমাশয়ের দিকে উখ্থানো- 
স্থু লয়, তখন ক্রিমিকোষ্ঠীর উদগার ও 
নিখাসে বিষ্ঠার গন্ধ অনুভূত হইতে 
থাকে। ইহাদের কতকগুলি স্থূল, 
কতকগুলি গোলাকার, কতকগুলি স্থঙ্ষম, 
কতকগুলি শ্তামবর্ণ, কতকগুলি, পীত্তবর্ণ, 
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কতকগুলি শ্বেতবর্ণ এবং কতকগুলি 
কৃষ্ণবর্ণ। ককেরুক, মকেরুক, সৌস্থু 
রাদ, সশূল ও লেলিহ এই কয়েকটা নামে 
অভিহিত হয়। বিপথগামী হইলে 
ইহারা মলভেদ, শূল, ঝিষ্টন্ত, কৃশতা, 
পরুষতা, পাত্তা, লোমাঞ্চ, অগ্রিমান্দ্য 
ও গুহ্দেশে কত্ত প্রতৃতি উৎপাদন করে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কেশস্থ 
ক্রিমির হ্তার্দি দ্বারা আকর্ষণ সহায় 
কিন্তু যাহাদের মন্তকের কেশ ঘন বা 
স্দীর্ঘ, নিঃশেষরূপে আৰর্ষণ তাহাদের 
পক্ষে সহজ নহে। পরস্ত উতকুণ, 
(ইকুণ) ও মতকু ণর (ছারপোকা) 
এতই বংশ-বিস্তৃতি শক্তি যে, ছুই চারি 
দিনের মধ্যে ছুই একটী হইতে বহুসংখ্যক 
উৎপন্ন হয়। স্থতরাং অপকর্ষণ ও ওষধ 
প্রয়োগ ছুইটা উপাঁয়ই এন্থলে অবলম্বমীয়। 

নালিতা অর্থাৎ পাটবীজ কাঁজিতে 
পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে 
৩। ৪ দিনেই সমস্ত ইকুণ মরিয়া যাঁয়। 
শয়নের পুর্বে পদতলে পানের রস উত্তম- 
রূপে মর্দন করিলে ৪1৫ দিবসে সমস্ত 
ইকুণ মরিয়া যায়। নারিকেল তৈল ও 
কপূর মিশ্রিত করিয়া মাথার মাথিলে 
ইকুণ মরিয়া যায়। 

পালিধা পত্রের রস ১ তোলা মধু 
মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ক্রিমি 
বিনষ্ট হয়। বিড়ঙ্গ চূর্ণ /* আনা মধুসহু 
প্রাতে অবলেহন করিলে ক্রিমি ন্ট হয়। 
আনারসের ভিতরের পাতার রস অর্ধ 
ছটাঁক ও ইক্ষু চিনি।* আনা । ক্রিমির 
পক্ষে ইহা! মহৌষধ ও সর্বজনপ্রসিদ্ধ । 
ঘেঁটুপতার (ভাটি ) রস ২ তোলা অথব। 
অগ্রভাগ (ঝুঁড়ি) ৪1৫ট1 বিটলবণ ও 
চুণের জল সহ সেবনে ক্ষুদ্র ক্রিমি সমূলে 





চে 


০ পর, 4 ক্ষ ২ 


্ ০ 


বাবর । 


88৫ 





বাবর । * 


বাবর হইতে মোগল সামাজোর 
আরম্ত, কিন্তু বাবর নিজে তৈমুর বংশীয় 
ছিলেন, এবং মোগলদিগকে সর্বদা ঘ্বণার 
চক্ষে দেখিতেন | 1 তাঙ্ীর মাতা মোগল 
বংশীয়। ছিলেন। এই কারণেই হউক বা 
তারতবাসীরা আফগান ছাড়া উত্তরের 
মুসলমান মাত্রকেই মৌগল বলে বলিয়াই 
হউক, বাবর-প্রতিষ্ঠিত সামাজোর নাম 
মোগল সাম্রাজ্য হইয়া গেল। বাবরের 
পিতামহ আবু সায়োদের রাজ্য বহু- 
বিস্বৃত,__-তিনি তাহার অধিকাংশই পুত্র- 
গণের মধো বিভক্ত করিয়! দিয়াছিলেন। 
আহমদ মির্জার ভাগে সমরকন্দ ও 
বোখার! পড়িয়াছিল, মাহমুদ মির্জা বালথ 
বা বাক্তীয়া, আর উলেখবেগ কাবুল 
পাইয়াছিলেন | বাবরেব পিতা ওমর- 
সেখ মির্জার ভাগে প্রথমে কাবুল পড়ে, 
কিস্ তিনি তাঁহার পিত। বর্তমানেই তথা 
হইতে বদলী হইয়া! ফর্গানায় ( আধুনিক 
কোকাগু) প্রেরিত হন। এই স্থানের 





+ বাবরের আসল নাম ছিল--সাহেব উদ্দীন 
আহম্মদ। বাবর বা! সিংহ তাহার ভ্রাতার 
খেতাব ছিল। 
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প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা বাবর বলিয়! 
শেষ করিতে পাঁরেন নাই। 

কিছুকাল পরে আবু সায়েদের রাজ্যে 
পাঁপ ঢুকিল, লোভে অন্ধ হইলে যাহা 
হয় তাহা আরম্ভ হইল। ভ্রাতার রক্ত 
ভ্রাতা চিনিল না, ভ্রাতার বিরুদ্ধে ভ্রাতার 
অসি উন্মুক্ত হইল, ভ্রাতার শোণিতে 
ভ্রাতার শোণিত মিলিল ! বাবরের পিতা 
ওমরসেখ মিঞার সহিত তাহার ভ্রাতা 
সমরখন্দ'ধিপতি আহম্মদ মির্জা ও 
শ্তালক মাহমুদ খ! মোগলের যুদ্ধ বাধিল। 
কিস্ত যুদ্ধ বাধিবার পুর্বেই ওমরসেখের 
মৃত্যু হইল, এবং আহম্মদ মির্জা ও মাহমুদ 
খা একত্রে ফরগান আক্রমণ করিলেন, 
কিন্ত কিছুই করিতে পারিলেন না,__ 
সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলেন । তাহার কিছু- 
কাঁল পরেই আহম্মদ মির্জার মৃত্যু হইল। 
বাক্তীয়াধিপতি মাহমুদ মির্জা সমরখন্দ 
অধিকার করিলেন, কিন্তু তাহাঁরও 
অল্পদিনের পরে মৃত্যু হইল। তাহার 
পুত্র বাইসজ্ঘর মির্জা পিতৃ-স্থান অধি- 
কার করিলেন। এইরূপে চারিদিকে 
একটা ঘোর অশান্তি জাগিয়া উঠিল__ 
দয়া, মায়, শাসন, “বচার সব লোপ 


পাইল! এই সময় বাবর সমরকন্দ 
আত ভা, , মনস্থ করিলেন। 
শী উক্ত সময়ে ১৫ বৎসর মাত্র। 


সনের বৎসরের ছেলে আমাদের দেশে 
রাত্রে পুকুর পাড়ে যাইতে ভয় পায়, 


আর লেই পনের বৎসরের বালক 


বাবর বার বার বিফলমনোরথ হইয়াও 
অবশেষে -১৪১-. শ্রীষ্টান্সে সাহস ও 
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বাবর । 


প্রহরিগণকে সহসা আক্রমণ করিলেন। 
তাহার সেই মুষ্টিমেয় সৈন্তের চীৎকার, 
হুভুষ্কার ও বীরদর্প শুনিয়া! সমরকন্দ- 
বাঁদিগণ ভাবল বাবরের সৈম্ত সংখ্যা- 
তীত। তাহারা ষকলেই বাবরের দিক্‌ 
হুইয়া যেখানে ষফত উজ্বেগ দেখিল 
হতা] করিল! ভীষণ হতাকাও বুকে 
করিয়া সমরকন্দ বাবরের হইল। এই 
সংবাদ প্রাপি মাত্রেই শিবানী খা প্রত্যা- 
গমন করিলেন, কিন্ত বাবর এত দৃঢ়তার 
সহিত নগর রক্ষা করিতেছিলেন যে 
তাহাকে বাধা হইয়া বোখারায় ফিরিতে 
হইল । 

সমরকন্দ সম্পূর্ণরূপে বাবরের অধীন 
হইল। সমরকন্দবাসিগণ বহুদিন পরে 
শান্তির রাজ্য দেখিল। সম্বাদ আসিল 
শিবানী উজ্বেগ্দিগকে একত্রিত করিয়া 
সমরকন্দ আক্রমণের চেষ্টা করিতেছেন । 
বাবর চিস্তিত হইলেন। তাহার সৈম্ত 
অল্প, ধন নাই যে অধিক সৈন্য রাখেন ) 
আর কি উপায় আছে? তিনি তখন 
সমরকন্দী সর্দারগণের সাহায্য প্রার্থনা 
করিলেন ; উজ্বেগ্‌শীসনে তাহাদিগকে 
কত কষ্ট সহা করিতে হইবে তাহাও 
স্পষ্টরূপে বুঝাইলেন__ছয়মাস ধরিয় 
নেক চেষ্টা করিলেন, কিন্ত কোন ফল 
হইল না! তখন তিনি একাকী ্ীড়াই- 


, লেন। একদিকে অসংখ্য উজ্বেগ্ঃ অন্ত- 


দিকে তিনি ও তাহার কতিপয় অনুচর । 
এই যুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া তিনি শিবানীর 
“স্রুদ্ধে অভিযান করিলেন। তাহার 
কয়েকজন নীচ-মন! €মাগল ছিল, 

“লুট” করিবার বাসনায় যুদ্ধক্ষেত্র 

প) ফলে_-সৈন্যের বিশৃঙ্খলা 

র সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া 








৪৪৭ 


পাশপাশি পপ 


সমরকন্দে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হই- 


লেন। এই স্থান হইতে তিনি আক্রমণ- 
ফারী উজ্বেগ্দিগকে বার বার পরাস্ত, 
বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত করিতে লাগিলেন । 
শিবানী অন্ত কোন উপায় না দেখিয়া 
নগর ঘেরাও করিলেন, রসদের পথ 
একেবারে বন্ধ হইল, নগর-মধে' -'হাকার 
পড়িয়া গেল! নগরবাসিগণ দলে দলে 
অনাহারে মরিতে 'লাগিল, সৈনিকের 
প্রাচীর হইতে লাফাইয়া--কেহ মরিল, 
কেহ রহিল! আর রাখা অসম্ভব দেখিয়! 
ব*বর সমরকন্দ ত্যাগ করিলেন । সমর- 
কন্দ আবার শিবানীর করতলগত হইল । 

ইহার পর বাবর দরিজতাঁর চরম 
সীমায় উপস্থিত হইলেন; পাহাড়ে থাকি- 
তেন) নদীতে জল খাইতেন ) বন্য ফল 
মূলে উদরপৃ্ি করিতেন ; মাঝে মাঝে 
কষ্ট অসহা হইলে মাতুলালয়ে আসিতেন। 
এই সময়ে তাহার একটাও ভৃত্য ছিল না, 
ভূত্যের কার্ধা তিনি নিজ হস্তেই করি- 
তেন। কিন্তু এত কষ্টেও তিনি উদ্যম 
ভুলিলেন না,-_বাঁবর বাবরই রহিলেন। 
ছুই বৎসর ধরিয়! নানা চেষ্টা করিলেন, 
কিছুই হইল না! মাঝে মাঝে অবসরও 


ঘটিত, কিন্তু সৈম্তাভাঁবে কিছুই করিয়া 


উঠিতে পারিতেন না । এইরূপে কখনও 
কথনও এত নিরাশ হইতেন যে, চীনদেশে 
গিয়। সমস্ত জীবনটা তাহার অন্ধকারে 
কাটাইতে ইচ্ছা হইত। এই সময়ে 
ফরগানে একট] বিশৃঙ্খল] ঘটিল, এবং 
এই অবসরে বাবর--মাতুল ও সেই 
বিপ্রোহী ভ্রাতা জহাজীরের সাহায্যে-_, 
ফর্গান অধিকার করিলেন । 
( ক্রমশঃ ) 
শ্রীরমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় । 





